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উদ্বোধন 


এস গে।, রুদ্রন্ূপিণী মাতা, ধবিয়া স্ভ ভীষণ সাজ ) 
শুস্ত দলনী রণবঙ্গিণী, মোহমুগ্ধ বিশ্বে আজ । 
কাপায়ে চণ্ডী ভীম তাগুবে, ছভাঁয়ে বিশ্বে চুল, 
এস, উল্লাসে হঙ্কার ছাভি, উডাঁয়ে পথের ধুল। 

' লক্ষ অশনি নিনাঁদে ওগো, বাজুক কালের ভেরী , 
এস গো! বিশ্বন্নাশিনী কালী, প্রলয মুষ্তি ধবি? ] 

রুদ্র বিশাল গভীর মন্ত্রে তুলুক মরণ-ম্ুর , 

জগত বক্ষে শ্মশান জলুক'-_ হাহাকারে ভরপুর । 
ঝঞ্চাবাযুর নিশ্বাস লয়ে ধূমকেতু-রথে চড়ি , 
বিকট-অট্র-হাশ্ত-ছটায় দাও দ্রিগদেশ ভবি। 
অনুর বক্ষ চিরিয়া মাতাঃ রক্ত কবগো) পান ১ 
পঞ্র ভেদি উঠুক তাহার আর্তনাদের গান । 

রবি; শশি, তারা নিবে বাক, হোক মহান্ধকারময় ; 
ত্রাসের মাঝারে আন্মক নামিয়! রুত্র মৃত্যুপ্য় । 

এস গো, করালী বিবশবসন! মুক্ত-ক্পাণ-করে 
হাজার হাজার ছিনমুণ্ড লুটাক্‌ ধরণী'পরে ! 

তপ্ত রক্ত।+--দন্রজ মোহ পাপের ন্মেহের কোল, 
তরে দিক্‌, ওগো জুড়ে দিক আজি-_ক্রন্দল মহাঁরোল ! 
স্বপ্নের যাঝে ধ্বংসের লীল! হপ্ত মাধক হেরি; 
চমক্িউঠুক। _শঙ্কিত, তীত মহার্তনাদ করি ! 


২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ---১ম সংখ্যা । 


খা 
ল পিপি কাস লাস্ট পাটি লি শরতশি পিলার শী শি শিপ শী পেস তি পাপা সি তেন 





দিন | ক, লতি লি রসি রি শি সস 


চগ্তনীতির তাঁওব তালে পিশাচ-লম্ক-বান্ছ্ ১-- 

নিয়ে এম আজ, ওমা চামুণ্ডা--প্রলয়ের ভূমিকম্প । 

মহামারী এস, ছূর্ভিক্ষ এস, “দুর্বাসার অভিশাপ” ; 

অবিরল ধারে ক্রন্দন এস, চিতার আগুন-তাপ ! 

দগ্ধ-হাদয়-“শাহার।' এস) মুগ্ধ প্রাণের মাঝে, 

কাল বৈশাখীর দাবানল শিখ। এস হে, শীতের-সাঝে । 

ভম্ম হউক হিমাব্ডরি-পাবাণ নয়ন অগ্নি-জালে, 

লবণ-সাগর শুকিয়ে যাক গভীর-অতল-তলে ! 

তীর্থ নদে ডাকুক মাতা, রক্ত-নদীর বান; 

শাক্ত, ভক্ত, নির্জিত তাহে লভূক মুক্তি-্লান। 

এস মা দুর্গে, দশ প্রহবিণী, নাঁশিতে সুখের মোহ 

চূর্ণ করিতে ক্ষুব্ধ, লুব্ধ বাসনা মুগ্ধ-গেহ । 

ডাকিনী, যোগিনী-_সঙ্গিনী তব, নাচুক ধরণী বক্ষে, 

বাচনে তাহার যন্ত্রণা শুধু মরণে তাহার বক্ষে । 

এস ম! তারিণী, দানব-দলনী, এস মা, ভবানী-ছুর্গে , 

'গু-যোগীর মুণ্ড এবার ছিন্ন কবগো খঙ্জো 

নীলকঠে হলাহল পাঁন কবিতে এন মা সঙ্গে, 
হহার-মুক্তি ধবিয়। মাতা, এম গো, এবার রঙ্গে । 

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 


০০০ লঠলঠজরতেছে 


বৈদিক অধিকারী রহস্য 
(কর্ম কাণ্ড) 
্রন্ধের ব্রিগুণাত্বিক। প্ররুতির সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ভিন্নতাই, 
বেঙদোক্ত অধিকারী ভেদ্দের কারণ।* তবে কেবল মায়াবিলসিত 
অগতের জন্তই উপদিষ্ট হওয়ায়, সমাজের কল্যাণার্থ কর্ম্ম কাণ্তীয় বেদ-_ 


* প্ব্রহ্ধাভবদ্‌ ব্রাহ্মণো মনুষ্যু ক্ষতিয়েণ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্বেন বৈশ্তঃ শুদ্রেণ 
শুদ্রঃ।” বৃহদারণ্যটাপনিষদ্‌, ১1৪।১৫ 


সাঘ, ১৩৩৪ । ] বৈদিক অধিকারী রহস্য শু 


সি ৯ পাশ পরী 105 শি পি পিছ শাল স্পাসিলাশপানিশ পাস্পিত পািপিসপাস্িপপিলাস্মিিস্পিপসপিপসি লিনা স্তাি 


“শৃদ্রের যজ্তে অধিকার নাই; বৈপ্ষ্টোম যজ্ঞ বৈশ্তেরই অধিকার 
ক্ষত্রিয়ই রাজসুয় যন্তের অধিকারী ; বৃহম্পতিষব যজ্ঞ ত্রাঙ্মণই করিহে” 
ইত্যাদি বাকা ছার! বর্ণভেদে অধিকারী স্থির করায় সেই সেই স্থিরীন্কত 
বর্ণ ব্যতীত অন্টের অধিকার না৷ থাকিলেও যখন “ন বিশেষোইস্তি বর্ণানাং 
কর্ম্মভিবর্ণতাং গতম্* আদিধ্তে বর্ণতেদ ছিল না, পরে গুণ ও কর্ম 
অনুসারে বর্ণভেদ নিণীত হইয়াছে?” তখন অবনত বণোচিত গুণলাভ 
করিতে পারিলেও অধিকার আছে । তগবান্ও বলিয়াছেন__“চাতুর্বযং 
ময়] সৃষ্ট 'গণ কর্খট বিভাঁগশঃ1৮ অর্থাৎ আমি যে চাতুরবর্পোর সৃষ্টি 
করিয়াছি, তাহা কেবল তখনকাব ব্যক্তিগত গুণ ও কর্পের-বিভাগ দৃষ্টি 
-চাভুব্র্ট্যের বিভাগ দৃষ্টে নহে) যেহেতু তখন অর্থাৎ “আদিতে 
বর্ণও একমাত্র ছিল-_ একেহি বর্ণ এবচ।” (ভাগবত) ৯৯৪1৩৫) আদিতে 
ষে ব্্ণভেদদ ছিল না, পরে গুণ ও কর্মের বিভাগ দৃষ্টে বর্ণভেদ 
নির্ণীত হইয়াঁছে। তাহা বৃহদাযবণ্যকের খষি “আট্মৈবেদমঅ আসীৎ, স 
ইমমেবতিনানিং দ্বেধা পাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্তী চাঁভষতাঁং, তাঁং সমভবৎ 
ততো মনুষ্য অজায়ন্ত” আঁদিতে একমাত্র আত্মাই ছিলেন, সেই আত্মা 
আপনাকে পত্তি ও পত্রী এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিলেন, অন্তর তদু- 
ভয়ের মিলন হইতে মানব সকল উৎপন্ন হইল” এই বাক্যে “মনুষ্য মাত্রেই 
এক পিতার সন্তান” স্পট বুঝিতে পারা যায় । আবার পুরাণেও দেখিতে 
পাওয়া যায়, খত প্রভৃতির পুত্রের! এক পিতার স্ম্বন হইয়াও স্ব স্ব গুণ 
ও কর্ম অনুসারে বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে । (ভাগবত ১১ গ্থন্ধ) 
গৌতম সংহিতাতেও লিখিত আছে-_ক্ষাস্্ং দাস্তং জিতক্রোধং 
জিতাক্মালং জিতেত্রিয়ম। তমেব ব্রাঙ্গণম্‌ মন্তে শেষাঃ শুদ্রাঃ ইতি 
শ্বতাঃ॥ অগ্নিহোত্র ব্রতপরান্‌ স্বাধ্যায় নিরতান্‌ শুটীন্। উপবাসরতান্‌ 
ঘান্তাং স্তাল্‌ দেবা ব্রা্ষণান্‌ বিছুঃ॥ নজাতি পুতে রাজন্‌ সণাঃ 
কল্যাণ কারকাঃ। চগণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তংগেধা ব্রাহ্মণং বিছঃ” অর্থাৎ 
ক্ষমাবান্‌, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতাস্থা জিতেক্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে 
হইবে? আর সকলে শৃদ্র) যাহারা অগ্নিহোত্র ব্রতপ়, স্াধ্যায় নিরত, 
চি, উপবাঁসরত ও দাস্ত দেবতার! তাহারদিগক্ষেই ত্রাঙ্গপ ধলিয়৷ জানেন ) 


৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-.১ম সংখ্যা। 


পাস স্পিস্প্পাসি পাটি পো লতি ০ লিসণি তিল পিল তাত সিপাসছিলা পা ২ লী তাছি তা পাস পা লি লিছিতাস্িত পাটির তা পাটি লা লি সিলাস্িীসি ৯ লস পি 


হেরাজন্! জাতি পুক্য নহে_-গুণই কল্যাণ কারক, চণ্ডালগ সচিত্র 
হইলে দেবতার! তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন । আবার মহাভারতে 
বনপর্ধের চতুদ্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়ে আছে “পাতিত্য জনক ফুক্রিয়া- 
সন্ত, দাস্তিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শৃক্র সৃশ হয়, আব যে শুদ্র সত্য, 
দম ও ধর্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাঙ্গণ বিবেচনা করি , কারণ, 
ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।” পুর্ববেও উচ্চপর্ণের হীন গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা 
নীচবর্ণে নিক্ষিপ্ত এবং নীচ বর্ণস্থ সদ্‌গুণশীলী পুরুষেবা উদ্দবর্ণে উত্তোলিত 
হইত। বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ, নাবদ ও সত্যকাঁম , ধীবর ব্যাস; ক্ষত্রিয় 
বংশোদ্ভব খষভের একাশীতি পুত্র ও বিশ্বামিত্র খধ্যা্দি বিস্যাবলে ব্রাহ্গণত্ব 
এবং অজ্ঞাত পিতা কপ, দ্রোণ, কর্ণাৰি বাহুবলে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিষা- 
ছিলেন। আবার দ্দিজ্ঞবন্ধু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কুল হইতে 
পতিতেবা শৃত্র মধ্যে পরিগণিত হইত -_"্বী শূত্র দ্বিজকন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি 
গোঁচবা! 1” অতএব, যখন পূর্ববেও উচ্চবর্ণস্থ হীনগুণ সম্পন্ন বক্তিবা 
নীচবর্ণে নিক্ষিপ্ত, এবং নীচবর্ণস্থ সদ্গুণশালী পুকাষবা উচ্চবর্ণে উত্তোলিত 
হইত) তখন অব্য গুণান্ুসারেই বর্ণভেদ স্থিরীরুত হইয়াছে-_বর্ণান্তসারে 
নহে) অর্থাৎ বর্ণভেদ জন্মগত নহে । 

এক্ষণে এরূপ বলিতে পারা যায় না যে, গুণানুসাবেই যখন বর্ণভেদ 
স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন অবশ্য গুণও বর্ণগত হইতে বাধ্য , যেহেতু, 
বর্ণভেদ সব্বেও গুণের যথেষ্ট ব্যভিচাঁব দেখ যাইতেছে । বর্ণভেদ সত্বেও 
গুণের যথেষ্ট ব্যভিচার হয় দেখিয়াই, মহাভারতে বনপর্ধেব একেণনা- 
শীত্যাধিক শততম অধ্যায়ে রাঁজধি নহুষ বলিতেছেন,__“বেদ্রমূলফ্চ সত্য, 
দাঁন, ক্ষমা) আনুশংস্ত, অহিংসা ও করুণ! শুদ্রেও লক্ষিত হইতেছে , যদ্থাপি 
সত্যাদি ব্রাহ্মণ্ধর্্ম শৃর্রেও লক্ষিত হইল, তবে শুদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে ।” 
তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, “অনেক শৃ্রে ব্রাঙ্গণ লক্ষণ ও অনেক 
দ্বিজাতিতেও শূত্র লক্ষণ লক্ষিত হইয়া! থাকে, অতএব শৃদ্র বংশ হইলে যে 
শূদ্র হয়, এবং ব্রাহ্গণ বংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে) কিন্তু, 
ষে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ত্রাঙ্গণ ; এবং 
যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শৃড্র।” বর্ণভেদ ছার! 


আঘ, ১৩৩৯ |] বৈদিক অধিকারী রহস্য ৫ 








সি শসি 


কোন মতেই গুণকে ব্যভিচার দোষ হইতে রক্ষা! করা যাঁয় না বলিয়াই, 
অর্থাৎ একবর্ণের গুণ অন্যবর্ণে হওয়ার অবশ্থুস্তাবিতা রহিয়াছে দেখিয়াই, 
মন মহারাজ বলিয়াছেন।-ত্রাঙ্গণ শূদ্র এবং শুদ্রও ত্রাঙ্গণ হয়, ক্ষত্রিয় 
শৃড্র, এবং শৃদ্রও ক্ষত্রিয় হয়, বৈশ্ঠ শৃত্র, এবং শূদ্রও বৈশ্য হয় »_ 
'শৃদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ত্রাঙ্গণশ্চৈতি শৃদ্রতান্। ক্ষত্রিয়াজ্জাত সেবস্ 
বি্াতৈশ্যাৎ তখৈবচ ॥৮ অঙুএব, গুণান্সারে বর্ণভেদ নির্ণীত হইলেও) 
বর্ণ যখন শুণীকে ব্যভিচার দোব হইতে রক্ষা করিতে ক্ষমবান্‌ নহেঃ তখন 
আব বর্ণভ্দকে গুণভেদের কারণ বলা যায় না; বলিলে শান্ত, যুক্তি 
এমন কি, প্রত্যক্ষেরও অপলাপ করা হয়। ফলকথা, প্রত্যক্ষ প্রমাণে 
প্রমিতি লাঁভ কবিলে তাহা! যখন আর স্বীয় প্রমিতি লাভের জন্য শান্তাদি 
অপব প্রমাণগুলিব অল্প মাত্রও আপক্ষা করে না-_-অধিকক্ত প্রত্যক্ষ না 
হওয়া পধ্যন্ত শান্ত্াদি অপর গ্রমাণগুলিরই প্রমিতি সম্বন্ধে সন্দেহ থাঁকিয়া 
ধায়, তখন অবগ্য একবর্ণের গুণ অন্ত বর্ণে দেখিয়া আব কোঁন 
মতেই বর্ণভেদকে গুণভেদেব কাবণ বল! যায় না) স্বতরাং বর্ণ ভেদদকে 
জন্মগত বলিবাব উপায় নাই । কারণ, যদ্দি এরূপ বলা যায় যে, জীবের 
জন্মিবার পৃঝের তাহার সন্থ প্রধানাদি গুণ প্রকৃতি সৃষ্ট হয়ঃ তীহাবপর 
তাহাব সেই গুণানুসাবে ব্রাহ্গণাঁদ্ধি বর্ণে জন্মলাভ করে, তাহা হইলে কদাচ 
একবর্ণেব গুণ অন্যবর্ণে হইতে দেখা যাইত না| আবাব উহ্থাকে সম- 
কালীনও বলা যায় না, কাবণ। তাহা হইলে বর্ণের সহিত বর্পোচিত 
গুণের এবং গুণের সহিত গুণোচিত বর্ণের অল্পমাত্রও অসভভাব দৃষ্ট হইত 
না। অতএব, ইহ! যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, শৈশবে ব্রাঙ্গণাি 
চাতুর্বর্ণ্যের শিশুসম্তানদিগের মধ্যে কাহার কোন্‌ গুণ প্রধান তাহা 
জানিবাব অল্প মাত্রও উপায় থাকে না, পরে বয়ংপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের 
কার্ধ্য দৃষ্টে কাহার কোন্‌ গুণ প্রধান ইহ! আমর! শেষবৎ অনুমানের দ্বার! 
জানিতে পারি, এবং ব্রাহ্মণের সম্তানদিগের মধ্যেও তমোগুণের ও শৃদ্রের 
সম্তানদিগের মধ্যেও সবগুণের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়, তথন অবশ্ঠ 
বলিতেই হইবে যে, অগ্রে জীবের প্ররুতন্থষ্ট সব প্রধানানি গুণামুসারে 
জন্ম, তাহারপর তাহার সেই গুণ দৃষ্টে ব্রাহ্মণা্ি বর্ণ; স্ৃতরাং বর্ণভেদ 
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কখনই জন্মগত নহে। তবে শৈশবে অপরিজ্ঞাত-গুণ ব্রাহ্মণ শিশুর 
জাত কর্ধ্বাদি সংস্কার সমস্তকরূপে এবং শুদ্র শিশুর অমন্্রকরূপে অনুষ্ঠানের 
ব্যবস্থার হেতু, প্রাচীন যুগের গুণগত বর্ণ জন্মগত হওয়াতেই প্ররুত সত্যে 
অপলাপ করিয়া চাতুর্বন্য ক্রমে শিথিল বন্ধন ও হীনদশ! প্রাপ্ত হইতেছে। 
বাস্তবিক, বর্ণভেদের মুখ্য উদ্দেশ্যই গুণের ব্যতিচার না হওয়া । কিন্তু যখন 
বর্ণভেদ সত্বেও তাহার অসন্তাব নাই, তখন গুণানুলারে অধিকার দেওয়া 
ন। হইলে বর্ণভেদের কোন অর্থই থাকে না; আবার বর্ণভেদই উক্ত 
ব্যভিচার দোষ নষ্ট করিবার একমাত্র উপায় বলিয়া, গুণলাভ সত্বেও 
গুণোচিত বর্ণে উত্তোলিত না হওয়। পধ্যস্ত বর্পোচিত যাগধজ্ঞার্দিতে 
অধিকার দিলেও এ একই দৌঁষ রহিয়া ধায়। অতএব, কর্কান্তীয় 
বেদ কেবল বর্ণভেদেেই অধিকারী স্থির কবিয়াছেন , কিন্ত তন্্ারা এবূপ 
বল! হয় নাই যে, গুণানুসারে বর্ণাধিকার নাই । 

ছান্দোগ্যোপনিষদের “সত্যকামের আত্ম-বিগ্ভা” হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে 
পারা যাঁয় যে, কর্শকাণ্ীয় বেদ আদৌ গুণান্ুসারে বর্ণাধিকাঁৰ নিষেধ 
করেন নাই; কেবল বর্ণানুসারে কর্্মাধিকাবই নিষেধ করিয়াছেন । 
যথা-_জ্রবাল। তনয় সত্যকাম বেদাধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্্যাবলম্বনে গুরুগৃহে 
বালেচ্ছায় জননীকে স্বীয় গোত্র জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্বরে জবাল! 
বলেন, “আমি যৌবনে অনেকের পরিচধ্যা করিতাষ, - .-....তদবস্থায় 
তোমায় লাভ করিয়াছি বলিয়া আমি তোমাব গোত্র জানি না ।” * 
তবে এইমাব্র জানি যে, আমার নাম জবালা আল তোমার নাম সত্যকাম। 
অনন্তর সত্যকাম হরিজ্রমানের তনয় গৌতমের সমীপে উপস্থিত হইয়া 
অভিলধিত বিবয় প্রর্কাশ করায়, গৌতম গোত্র জিজ্ঞাস! করেন | অঙ্্াত- 
গোন্র সতাকাম জননী প্রমুখাৎ যাহা জ্ঞাত হইয়াছিলেদ, অকপটে তাহাই 
বলায়, গৌতম প্রীত হইয়! বলেন)__বতস, তৃমি যখন সত্য হইতে 'বিচ্যুত 
হও নাই, তখন আমি তোমাকে উপনীত করিব--তুমি সমিধ আহরণ 
কর। এই বলিয়া গৌতমধষি সর্জীকাঁমফে উপনীত করিয়! তদনত্তর 


* “বহবহং চরম্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে, সাহমেতন বেদ 
ষদেগাত্রত্বমসি 1” এই উপনিষদ্বাক্য হইতে ইহাই সহজ উপলন্ধি। 
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অধিকার প্রদ্দান করেন । অর্থাৎ ছিজবর্ণত্রয় কর্তৃক অনুলোম ক্রমে 
অনন্তর বর্ণজা পড়ীর গর্ভ-সম্ভৃত তনয়েরা মাতার হীন জাতীয়তা প্রযুক্ত 
পিতৃজ্জাতি প্রাপ্ত না হইয়া তৎসদৃশ জাতি হইয়া থাকে 7সস্ত্রীঘনস্তর 
জাতান্থ দ্বিজেকুতপাদিতান্‌ স্ৃতান্। স্বৃশানে তানাহুমাতৃদোষ 
বিগহিতান্॥” স্থতরাং দাসী পুত্র সত্যকাম দি ব্রাহ্মণ ওরস্যও হয়, 
তথাপি কিন্ত শূদ্র। তবে ব্রাঙ্গণোচিত গুণ থাকায় গুণোচিত বর্ণে 
অধিকার থাকিলেও, উপনয়ন দ্বারা সংস্কৃত কবিয়। সেই বর্পে উত্তোলিত 
না হওয়! পর্য্যন্ত বর্ণোচিত কর্ম্মাদিতে অধিকার নাই দেখিয়া গৌতম খাষি 
উপনীত করিয়াছিণেন, কেহ কেহ শ্রুতির “নৈতদব্রাঙ্গণো” “এপ সত্যাদি 
লক্ষণ কখনই অতব্রাঙ্মণের পবিচায়ক নহে” এই বাক্যকে লক্ষ্য করিয়া 
সত্যকামকে ব্রাহ্মণ বলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও শ্রুতহানি ও অশ্র্ত কল্পন! 
এই ছুই দোষ হয়। অর্থাৎ শুনিবামাত্র যে অর্থ বোধগম্য হয় সে অর্থ 
ত্যাগ করিলে শ্রুতহানি দোষ এবং যে অর্থ শবের শক্তিতে লভ্য হয় সে 
অর্থ ত্যাগ করিয়া! অন্কা অর্থ কল্পনা করিলে অশ্রুত কল্পন! দোষ হয়। 
বাস্তবিক, সতাকামের যখন গোত্র সথ্থন্ধে কিছুই শুনা যায় না কেবল 
সগুণের পবিচয়েই উপনীত ছইয়াছিলেন, অথন আর শ্রুত বিষয় অর্থাৎ 
স্গুণ ছাড়িয়। অশ্রুত বিষয় অর্থাৎ গোত্র কল্পনা করা উচিত নহে। 
আর গৌতম্ধষিও যখন সত্যকামকে পকং গোত্রোন্ধু সৌম্যাসীতি” 
সৌম্য! তোমার গোত্র কি? এই বাক্যে সতাকামকে গোত্র 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তথন অবশ্য তিনিও সত্যকামের গোত্র 
জানিতেন না। এস্থলে এরূপ সন্দেত হইতে পারে বে, ব্রক্গবিদ্থার্থী 
সত্যকামকে যখন ব্রহ্গবিদ্ার্থই উপনীত করা হইয়াছিজ, তথন আর 
সেই জ্ঞানাধিকারের কথা কর্মাধিকাবে কেন ? সুতরাং তদৃত্তর এই 
যে, কর্্মকাণীয় বেদের ন্যায় ভ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে উপনয়ন সংস্কার ও 
বর্ণভেদ্ধের অপেক্ষা নাই । অর্থাৎ কর্মকাণ্তীয় বেদে যেমন যক্ঞোপবীত 
ব্যতীত যজ্ঞে এবং স্ববর্ণোচিত যক্্রদি ন্্ুতীত অপর বর্ণোচিত যজ্ঞাদিতে 
অধিকার নাই, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে সেরূপ নছে। জ্ঞানকাণ্তীয় বেছে 
যে উপনয়ন সংস্কার এবং বর্ণতেদ্দের আদৌ অপেক্ষা নাই, তাহা আমদা 
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পাটি পাটি টিপা টি িতািবাসসপিশেসপপা সা পিপাসিপিলাসিদাশিতি 


জ্রানকাতীয় বেদোক্ত ব্রহ্ববিদ্ভার অধিকারীর আলোচনায় দেখিতে 
পাইব। তবে গৌতমখধি যে সত্যকামকে উপনীত করিয়াছিলেন, 
তাহ! ত্রাহ্মণবর্ণে ও ব্রাহ্মণবর্ণোচিত কর্্মাদদিতেও অধিকাঁব দেওয়ার জন্তয | 
তাই ছান্দোগ্যোপনিষহুক্ত “উপকোশলেব আত্মবিষ্যায়” দেখিতে পাওয়া 
যাঁষ সত্যকাম আগ্নিক ব্রাহ্গণোচিত বজ্ঞাগ্লির পরিচর্য্যা এবং আচার্য্েব 
কার্ধ্যাদি কবিতেছেন, আর পূর্বেও এই জন্যই বলা হইয়াছে, সত্যকাম 
ব্রাহ্মণত্বে উত্তোলিত হইয়াছিলেন। 

বাস্তবিক, প্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে অশক্ত ব্যক্তিদিগের চিত্তশুদ্ধিব 
জন্যই কর্মকাঁত্ীয় বেদে যাগধজ্ঞাদির বিধান হইয়াছে; স্থতরাং সত্ব, 
বজঃ ও তমোগুণেব ভিন্নতানুসাবে প্রবৃত্তিও ভিন্ন ভিন্ন হইতে বাধ্য বলিয়! 
কর্মমকাভীয় বেদে প্রবৃত্তান্ুসারে পৃথক পুথক্‌ যাঁগষজ্ঞাদি উপদিষ্ট হওয়ায় 
বর্ণভেদেব এবং কোন এক নির্দিষ্ট চি্ন'দ্বারা উক্ত বর্ণ চতুষ্টয়কে পরিচিত 
কবিবার জন্য উপনয়ন সংস্কাবের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্ত জ্ঞানকা্তীয় 
বেদে তাহা নাই। কারণ, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের প্রতিপাগ্ঠ ব্রহ্ষ__ 
“একমেবাদ্িতীয়ম্”গ এবং তাহাঁও কেবল নিবৃত্তিমার্গীয পথিকদেব 
জন্যই উপরদ্দিষ্ট হইযাছে। স্বুতরাং নিবৃত্তিব ভাবও অদ্বৈত বলিয়া, 
জ্ঞানকাণ্ডেব অধিকাবীদেব মধ্যে পার্থকা না থাকায় উপনয়ন ও বর্ণভেদের 
প্রয়োজন নাঁই। আব কর্ম্মকাভীয় বেদে ষে কেবল উপনয়ন সংস্কার 
এবং বর্ভেদেবই অপেক্ষা আছে, তাহা নহে, পবস্থ দেবতা ও গোত্র 
না থ।কিলেও অধিকাব প্রাপ্ত হওয়া বায় না। তাই দেবতাদের দেবতা 
ও উপনয়ন না থাকায় এবং খবিদিগেব খধি অর্থাৎ গোত্র না থাকায় 
কর্মকাণ্ডে অধিকাঁব নাই | খ্রস্থলে “অধিকাব নাই” না বলিয়া, প্রয়োজন 
নাই বলাই যুক্তি সঙ্গত। কাবণ, চিত্তশুদ্ধিব জগ্ঠই যক্ঞাদির আবস্তাক ) 
কিন্তু 'দবতা ও খধিদৰ তাহা» অহাব নাই) তখন অবশ্য প্রয়োজনও 
নাই। তাই লিঙ্গপুবাঁণে লিখিত আছে জ্ঞানামৃত পরিতৃপ্ত পুরুষের কন্ধে 
প্রয়োজন কি ?--পজ্ঞানামতেন তৃপ্তস্ত কর্ণ! প্রজ্জয়াচ কিম্‌।” 

এক্ষণে সন্দেহ হইতে পাঁবে যে, গুণান্ুসাবে বর্ণভেদ নির্ণাত হইলেও 
গুণ ধখন বর্ণভেদেের অপেক্ষা করে না--গুণ লাঁভ হইলে গুণোচিত কর্ম 


মাঘ, ১৩৩ । ] বৈদিক অধিকারী বুহস্তয ৯ 





সপ এপর্লী  এি লস পলিসি এস পিস পাটির সতী লাকি লাস্ট পাস লাস্টিতিসছি পাশ পো টি এেসপসিতি সিল পা লোপা পাস লা পিসি 


্বতঃই হইয়া থাকে, তাই জমদগ্পি, জামদগ্র্য প্রভৃতি ব্রা্গণ অথচ ক্ষত্রিয় 
ধর্মী ছিলেন এবং ভীম্ম ও যুধি্টিরাদি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রান্মণোচিত 
গুণলাঁভ করিয়াছিলেন, তখন আর উপনয়নাদি ব্তীত অধিকার নাই 
বলিলে তাহাত অসঙ্গত হয়। সুতরাং তদুত্তর এই যে, গুণলাভ 
হইলেও গুণোঁচিত কর্ম স্বতঃই হইতে থাঁকে বটে কিন্ত তাহাতে যজ্ঞাদি 
অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কাবণঃ উপনয়নাদি ব্যতীত কর্ম্মকাণ্তীয় 
বেদাধ্যায়নে অধিকার জন্মে না; কাজেই যজ্ঞাদি একমাত্র কর্ম্মকাততীয় 
বেদাধায়ন সাপেক্ষ বলিয়া, গুণলাঁভ হইলে গুণোচিত কর্ম স্বতঃই হইতে 
থাকিলেও তন্দাবা কোন মতেই যজ্জাদি অনুষ্ঠিত হইতে পাবে না। 
স্থুতবাং কর্ম্মকাণ্তীয় বেদেব ওরূপ নিষেধ সঙ্গত হয়| তাই সত্যাদি 
ব্রাহ্মণ-লক্ষণ সন্বেও সতাকামকে ব্রাঙ্গাণাচি যাঁগধজ্ঞাদিতে অধিকারী 
হওয়ার জন্য উপনীত হইতে হইয়াছিল, আবাব পস্্রীরত্ব ছঞ্চলাদ্রপি” 
“ঢুকল হতেও, গুণবতী স্ত্রী গ্রহণ যোগ্যা” হইলেও, আঁদৌ উপনয়ন 
সংস্কাব না থাঁকাম স্বীলৌকেব কদাচ যাগধজ্ঞাদিতে অধিকাৰ নাই। 
যদিও উপনয়নাদি ব্যতীত ষজ্জার্দিতে অধিকার নাই সত্য কিস্তু যখন 
উপনয়নারদি ও যজ্ঞাদিব অনুষ্ঠান ব্যতীতও স্বতঃই সদগুণ লাভ হইয়া 
থাক, তথন অবশ্য উপনয়নাদি ব্যতীত অধিকার নাঁই বলিলেঃ হয় দেবতা 
ও পধিদিগেব ন্যায় প্রয়োজন নাই বলিতে হয়, অথবা উহা সাহসোক্তি । 
বাস্তবিক গুণই পবমার্থতঃ অধিকারিভেদেব কাবণ--বর্ণাদি ব্যবহারিক 
মাত্র। তাঁই স্বীয় সদ্গুণেব প্রভাবে ব্রন্মর্ষি বলিয়া খ্যাত ক্ষত্রিয় 
বিশ্বামিত্রেব রচিত গাঁয়ত্রী দ্বারা ব্রাঙ্গাণব ব্রঙ্গণ্য রক্ষিত হইতেছে, 
এবং পবিত্র জ্ঞান প্রারথর্যো আদর্শ ব্রাহ্মণরূপে পুর্জিত ধীবর ব্যাস কর্তৃক 
ংকলিত বেদ চতুষ্টয় অধ্যয়ন কবিয়! ব্রাঙ্মণকুল পবিত্র ও গৌরবিত 
হইতেছেন । অতএব, সমাঁজের কল্যাণার্থ উপদিষ্ট হওয়ায় কর্ম্মকাত্তীয় 
বেদে উপনয়নাদি ব্যবহারিক কাবণ ব্যতীত অধিকাঁর না থাকায় ব্যবহারিক 
কাবণই মুখ্য কারণরূপে গৃহীত হইলেও; গুণ যখন বর্ণভেদের অপেক্ষা 
করে না, তখন অবশ্য বর্ণভেদই ফ্রবতারার মত হুইলে কাঁচ তাহা 
কল্যাণকব হইতে পারে না । 


১০ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-১ম সংখ্যা । 


রাস্টিলাসপিল পনি সির পাটিসপি উস্পাাসি লাস সলিল সিসি সিল লে সিম্পল সিরা সি ৯০ সিটি স্পট তি সি পি সিল সি সত সা সিল সত এ ৮ ৯ স্পা তি স্পিসপিসিতিসী স্পস্ট সি পরি পাসসিলাসিাস্সিপসি পাপী পাটি দিসি লা 


আমর! দেখিয়াছি যে, মন্ুয্যামাত্রেই এক পিতার সন্তান। কিন্তু এ 
পিতা কে এবং ব্রাঙ্গণার্দি বর্ণের কোন্‌ বর্ণ হইতে মানব সকলের উৎপত্তি 
হইয়াছে এবং তিনি কে তাহা দেখা হয় নাই । অতএব এক্ষণে তাহাই 
দেখিয়া তদনস্তর জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদোক্ত অধিকারীর আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হওয়া যাইবে । 

_ শ্রীঅহিভূষণ দে চৌধূরী 


প্রাচীনের আমহ্বান 


আর আমাদেব চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার দিন বোধ হয় নাই। 
জগতের উন্নতি এবং সভ্যতার মাপকাটিতে আমর পিছাইয়া পড়িয়াছি 
কিনা তাহার বিচারেব কথা উঠিতেছে না। এই কথার উত্তব প্রত্যেক 
ব্যক্তিই অন্তবে অন্তবে উপলব্ধি করিতেছেন । কথা হইতেছে, আমাদের 
নিষ্কৃতি কোথায়? প্রাচীনেব আহ্বানের মধ্যে আছে কি? যদি 
বুঝি আমরা নানা অবস্থাব ভিতর শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছি 
এবং এ শৃঙ্খলেব কেবলমাত্র আমাদের বাহক দেহের সহিত নয়, মনেব 
সহিতও যোগ আছে, সম্বন্ধ আছে, তাহা হইলে আমাদর নিষ্কৃতি 
লাভ করিতে হইবেই । হয় বাঁচিতে হইবেঃ না হয় মবিতি হইবে) 
বীচা ও মরার মাঝামাঝি কোনও পথ নাই, অবস্থা নাই। হয় এদিক, 
না হয় ওদিক। 

এই যে, লোক সমাজে আমবা জন্মিয়াছি, শিক্ষিত হইছি) জীবন- 
যাত্রা নির্বাহ করিতেছি, তাহার সভ্যত1, আচার, বাবহাব, শিক্ষা 
দীক্ষ1 ইত্যাদি একদিনে গভিয়া উঠে নাই। বৎসরের পর বৎসর বুগের 
পর যুগের কার্ধাফলে ঘটিয়াছে জগতের সভ্যতার বৃদ্ধি ও হাস। 
এই জাগতিক ব্যাপার সমুহের সহিত অবস্থা বিশেষের সহিত ষে 
একটা সম্পর্ক আমাদের আছে, তাহা অন্বীকার করা চলে না। তবে 


মাধ, ১৩৩৯ । ] প্রাচীনের আহ্বান ১১ 


লাস্ট লা তাসনীম পা লী তাস বস্তির সিরাস্িতি পা পা শসা 


দেশকালপাত্রের বহার তৈরী মানুষ ;--তাহ! কলকজা নয়-__ 
চেতনাধুক্ত জীব। পারিপার্িক অবস্থা ঘেমন আমাদর জীবন নির্ধারগ 
করে তেমনি জীব আঁবাঁর পারিপার্টিক অবস্থাকে গঠন কবে । ওখানেই 
তাহার মরণ-বাঁচন চেষ্টা । এই জগতের সভ্যতা ও অনুশীলন কি ভাবে 
কিকি অবস্থার মধ্যদিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবার স্থান 
এখানে নাই-_-তবে এইটা আমরা সকলেই বেশ. বুঝিতে পারিঃ কি 
বিশাল একটা জিনিষ গডিয্! উঠিয়াছে তিল তিল করিয়া ইহাব উৎপত্তি 
গতি এবং বৃদ্ধি দেখিতে গেলে বনু বন, জঙ্গল, পাহাভ পর্ধত অতিক্রম 
করিয়া যাইতে হইবে একেবারে সেই সভ্যতাঁব গঙ্গোত্রীর মুখে । 

দিনের পর দিন চলিয়৷ আসিতেছে-_পবিবর্তন তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
আসিতেছে । আজ্প প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পব যাহা দেখি, আগামী 
কল্য হয়ত তাহা আর দেখিতে পাইব না। নূতন আসিয়া পুরাতনকে 
সরাইয়া দিতেছে-নৃতন এবং পুবাতনের জয়পবাঁজয়ের খেলা চলে 
প্রতি মুহূর্তে। যদিও নূতন বলিতেছে পুরাতনকে সবিয়া যাইতে, 
তথাপি ঠিক ভাবিয়া দেখিলে বুঝিাত পারা ষাঁয় মৃতন এবং পুরাতনের 
মূলে কোনও ভেদ নাঁই,_কেবল অবস্থাব তারতমাঃ_ সময়ের 
খেলা । নূতন যতই প্রবল হউক না কেন, যত নৃনত্ব ও বিশেষত্ব 
তাহার থাকুক না কেন, সে কিন্তু দীডাইাছে পুরাতনের স্কন্ধে 
চাঁপিয়া, তাহার লন্ধসংঙ্কারের উপর ভব করিয়া । নূতন, পুরাতনকে 
অস্বীকার করিতে চাঁয়, দূবে ঠেলিয়া ফেলিতে চীয়, এইটাই হইতেছে 
তাহার দোষ। প্রাকৃতিক নিয়মে এই নুতন পুরাতন একতাবদ্ধব--ষখনই 
নৃতন পুরাতনকে অস্বীকার করে নথনই তাহার জন্য প্ররুির দৃশ্তপটের 
আড়ালে একটা শান্তির বিধাঁন লিপবদ্ধ হয়,--সে হয়ত তখন তাহা 
দেখিতে পায় না। কিন্তু, একদিন তাহার এই সৌজন্তঙীনতার জন্য 
অকতজ্ঞতার জন্য তাহাকে ভূগিতে হয়। ইহার বাহিরে নির্কৃতিব পথ 
নাই । ইহা না বুঝিতে পারাতেই আমাদের সকল অসামঞ্জল্তের সৃষ্টি । 

প্রাচীনের একটা আহ্বান আমাদের নিকট রহিয়াছে, এবং অলক্ষ্যে 
সকল ষানবের মনেই সে তাহার আহ্বান, আবেদন) 'প্রতিপত্তি। দাবী” 





১২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 


চি 
রসি, এরি 
স্পাসিপিসি পপসিপাসি পাটি সপািত সিপিবি সপািপাসিতাস্িরা পাস বসপান্দিলাসিাসিলসপ্স সত সিসি সত সি উিপাসসিপ্সি্া 


জানাইয়া দিতেছে । তবে আমর! অনেকে তাহা শুনিয়াঁও শুনিতে পাই 
না। আমরা কমূলিকে ছাড়িয়া দিতে পারি, কিন্তু কম্লি আমাদিগকে 
ছাড়িতে চাহে না। কেনই বা! ছাডিবে--সে তাহার দ্বাবী ছাঁড়িবে 
কেন? দেষে আমাদের জন্মদাতা পিতা ! আমর! যে তাহাঁর এশর্ষ্য 
শ্ব্যবান। খদ্ধিবান | 

প্রাচীন ভারত্তে কেন, প্রাটীন জগতে সভাতা। গড়িয়া উঠিয়াছিল 
সহরকে কেন্দ্র কবিয়া নয়, সমগ্র দেশকে, গ্রামকে কেন্দ্র কবিয়া। 
প্রাচীন মিশর, শ্রীন্‌ এবং ভারত আজও তাহার সাক্ষ্য দেয়। প্রথম 
এই সভাতা নাঁগবিক-জীবনে কেন্দ্রীভূত হয প্রতীচ্যে রোমান আধিপত্যের 
, সময় এবং ভাবতে হয় মুসলমান শাসনাধিকারে । অর্থলোলুপ, বাজ্য- 
লোলুপ প্রবল পবাক্রাস্ত বোমান এবং মুসলমানেরা তাহাদের অধিরুত 
দেশগুলিকে কবিতে চাহিযাঁছিল একটা বিপুল যন্ত্র--যেন শাননেব 
কেন্দ্রীভূত স্কান বাজধানী ভইাতি যে কোনও মূহুর্তে প্রদেশের, গ্রামে, 
অঙ্গসঞ্চালন, কার্যাবলী নিরিক্ষণ ও নিয়মিত করিতে পারে। তাঁহাদের 
শক্তিছিল বাহুতে, সৈম্য-সামস্তেত অস্ত্রশক্পে কিন্তু অন্তাবর বলে 
বান্কারা বলীয়ান হইয়া উঠিতেন তাহাদের নিকট জর্ধদাই আজ্ঞাবহ হইতে 
হইত এই নবপত্তাদব। তাঁহাঁব। মানুষকে মানুষ বলিয়! গ্রাহা কবিত 
না__নিজেব স্বাধীনতাব মূল্য বুঝিত অন্যেব দাসত্বের শৃঙ্খলের সম্মুখে । 
কেবলমাত্র বাঁজযটাকে কেন্দ্রীভূত করিয়াই, বাঁজস্ব আদায় কবিয়'ই 
তাহার! স্থখী হয় নাই-_বাজ্যের বীতিনীতি, সভ্যতা, শিক্ষাকেও বিশেষ 
ভাবে শাসন-নীতির অঙ্গীভূত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল_-এবং এক্ষেত্রে 
রোমানদের কৃতিত্বই বেশী। কিন্তু প্রকৃতি তাহার কাঁধ্যেব বিপধ্যয়- 
কারীদ্িগকে অমনি ছাড়িয়া দেয় না, স্থঘোগ বুঝিয়া এই সকল অবহেলা, 
অকার্যকারিতাঁর বিধান যথাঁধথ নিরূপণ কবে। এবং প্ররুতি প্রদত্ত 
শীন্তিটা এমন ভাঁবে আসে যে, আমাদেব আর দীভাইয়া বুঝিবাঁর সময় 
থাকে না--সংগ্রামের সময় থাকে না), আমরা পড়িয়া যাই অলক্ষ্যে. 
চক্ষুর নিমেষে একেবারে অতল অন্ধকাবের নীচে । 

এই সমস্ত বিষয়ে কেন্দ্রীভূত সহর সভ্যতা আমার্দিগকে এমন ভাবেই 
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পিসি 


পাইয়! বসিয়াছে যে, আমরা আজ্র সকল বি্ষিয়েব জন্য চাহিয়! আছি 
সহরের দিকে ; আমাদের গ্রামে, পাহাড আগলে, নদী-সৈকতে, মাঠে কি ১ 
রত্ব আছে, আমর! তাহাদের সম্পর্বে আসিয়া কি ভাবে নিজেদের অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটাইতে পারি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। বর্তমান 
যুগের সভ্যতাঁও সমগ্র জগতে গড়িয়া উঠিয়াছে কেন্দ্রীভূত ভাবে । 
[11009507191] [২5৮০0186101] এই অবস্থা বিপধ্যয়েক অন্য দায়ী। 
ইউরোপের মহাদেশগুলি এইজন্ত খুবই ভূগিয়াছে এই বিগত মহ্হাযুদ্ধে । 
এই মহাযুদ্ধের ইতিহাসটী যে কেন্দ্রীভূত বাণিক্য ও অর্থনীতি 
সমন্তাপ্রহুত তাহাত স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বাহিক যুদ্ধ শেষ 
হইয়াছে বটে,_মন্থন শেষ হইয়াছে সতা, কিন্ত ইহাব ফলস্বরূপ যে গবল 
উঠিয়াছে, তাহা হজম কবিবাঁর শক্তি কোনও জাতিব আছে কি না সন্দেহ । 
এই জন্ঠই আজ ইউরোপের দেশ সমূহে একটা বিপর্যয়ের সাঁডা পড়িযা 
গিয়াছে । অন্মানী, কস, ফবাঁসী এবং প্োটত্রেটেন সকলেই এই বিষে দগ্ধ 
হইতেছে-_অর্থনীতিঃ বাঁজনীতি এবং সমাজনীতিতে | আজ তাহারা বেশ 
বুঝিতে পাঁবিতেছে তাহাঁদেব এতকাঁলেব মহাগৌরবের সভ্যতাঁব মধ্যে 
কোথায়ও এমন কীট বাস করিতেছে, যে প্রতিনিয়তই উহাকে দংশন 
করিতেছে । এই কীট বা রোগবীজাণুকে নির্মল করিতেই হইবে, নতুবা 
তাহাদের ধ্বংস, ক্ষয় নিশ্চিত। এই সব দেশগুলির অবস্থার সহিত 
যুদ্ধে নির্লিপ্ত 9০917178518 দেশগুলির পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় 
তাহার! তাহাদের গ্রাম বা পল্লীকে ছাডে নাই--তাহার্দের সভ্যতা সকল 
প্রদেশে সমানভাবে বিস্তৃত। তাহারা তাহার্দের ভৌগলিক অবস্থা? 
প্রকৃতির অবস্থা! বিস্মৃত হয় নাই । এই ভৌগলিক অবস্থাটাকে এককথায় 
ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় “[121012911500% ইংরেজি শবেোর দারা | 
মান্ষের অবস্থার সহিত, সভ্যতার সহিত, দেশকাঁল পাত্রের যে একটা 
যোগাযোগ রহিয়াছে তাহাঁকেই বলে ৭২101791191) এই , [২80190- 
11507” কথাটাকে ভাল করিল্না বুঝিতে পারিলে এবং কার্ধ্যে থাটাইতে 
: পারিলে আমাদের লুপ্ত ধর্ম্-সভ্তা, সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি? শিক্ষা 
দীক্ষা, আচারশ্বযবহার: প্রক্কতভাবে মহাগৌরবে ফুটিয়া উঠে, তাহার 


১৪ উদ্বোধন | ২৬শ বর্ষ---১ম সংখ্যা । 
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আর লয় নাই। এই গ্রে বিশাল আমেরিকান সভ্যতা একটা নূতন 
জীবনের) কার্য তৎপরভার, বুদ্ধিমত্তার স্থটি করিয়াছে তাহার প্রকৃত 
রহস্ত কোথায়? যদ্দিও তাহাঁবা এক বিশাল বাণিজ্য ও অর্থনীতিব 
দ্বাবা পরিচালিত তথাপি তাহারা তাহ।দেণ দেশকে, কষিকে, ভোলে 
নাই। সিকাগোর কৃষি, পশুরক্ষণ, ফল ও ফুলের চান দেখিলেই আমরা 
এই কথা বুঝিতে পারি। তাহাদেব সভ্যতা কেন্দ্রীভূত হইয়াও 
কেন্দ্রীভূত নয় । 

আমবা একটা অস্বীম অনুকবণপ্রিয় জাতি হইয়া উঠিয়াছি) ইহা 
আমাদের স্বভাবঙ্গীত নয়-_কৃত্রিম । মুসলমান শাসনের সময় হইতেই 
এই 'অভ্যাসটা আমরা বেশ বব্দাস্ত করিয়া লইয়াছি। আব এই 
উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ইংকেজব আমাল তাহাদের . প্রবর্তিত 
ইউবোপীয় সভাতাটাকে আমর! বেশ আনন্দে অভ্যাস করিতেছি । কিন্তু 
দুঃখের বিষয় এইগুলি আমবা এত বিবেচনাহীন হইয়া এবং অজ্ঞাঁন হইয়া 
অন্সবণ করি যে, উহ্াবা ঝুটা কি পীচ্চা তাহা একবার ভাবিয়াও 
দেখি না। অবশ্য সকল জাতির মধ্যে ভাল জিনিষেব একট। আদান- 
প্রদ।ন ভাল, তাহাতে জাতিব শ্রীবৃদ্ধি হয়, সম্্রাসারণ হয়, কিন্তু আমব! 
লইতেছি, ঝুঁকিঘা পড়িতেছি, এই সব দেশেব পরিত্যক্ত সভ্যতা, যাহা! 
তাহাবা পরিতাগ করিয়াছে। আকজেো বলিয়], আমরা তাহা গ্রহণ 
করিতেছি হাঈ চিত্বে-_এতই মোহ অজ্ঞান আমাদের । 

কিন্থু ভাবের আকাশে এক শুভ্র নক্ষত্র যুগ যুগাস্তব ধরিয়া উদ্দিত 
বহিয়া তাহাব ভাগাবিপর্ধ্যয় লক্ষা কবিতেছে এবং মাঝে মাঝে এই পথ- 
ভোঁলা জাতিকে তাহাঁর পথ দেেখাইতেছে। তাই ভারত মরিয়াও মরে 
নাই, ডুবিয়াও ডুবে নাই। এখনও প্রাচীন অনুশীলনের অগ্রিস্ফুলিঙ্গ 
ধিক ধিক করিয়া! জলিতেছে--আবাব প্রজ্লিত হ্ইযা উঠিবে বলিয়া কি? 
এস, কর্মীঃ উদ্বোধিত কর তোমার অচঞ্চল জ্ঞান, ধ্বনিত কর তোমাব 
পৃত মন্ত্র প্রবৃদ্ধ কর তোমার ওত অমিত শক্তি )১--কাটুক তোমার অজ্ঞান 
অন্ধকার, মেঘের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আশ্থক নবোদিত হথ্য্য, 
হাসিয়া উঠুক “নিপ্মল-শুত্র-করোজ্জল-ধরণী ।” 
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প্রাচীন ও মধযুগেরজ্ভারতীয় সভ্যতা্প প্যালোনা করিলে দেখিতে 
পাই তাহার থধিরা ছিলেন মন্তর্র্টা--তাহার পুরোহিতরা ছিলেন 
এক অসীম সৌন্দধ্যের উপাসক। তীহার! ধ্যানে সত্য উপলব্ধি 
করিয়াই বিরত ছিলেন না,ঠাহারা সৌন্দয্যকে অনুভব করিতে 
পারিয়াছিলেন চিন্তায় এবং দেখিতে পাইয়াছিলেন প্রত্যক্ষ আকারে। 
তাই তীহারা গুগুসতাকে প্রকাশ করিয়া বাখিয়াগিয়াছেন বেদ 
বেদান্ত উপনিষদে এবং সৌন্দর্য্য খুদিয়া রাখিয়া গিয়াছেন কঠিন পাথরের 
বক্ষচিবিয়া , কি কোমলতা, কি শুভ্রহামি, কি দিব্য উন্মাদনা ও ভাবাবেশই 
না '্টাহারা ফুটাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন এ সব মূর্তিতে-_ মন্দিরে, মন্দিরে !। 
এইগুলিই প্রাচীনের বাণী, এই খানেই প্রাচীনের আহ্বান-_আমাঁদের 
অস্তিত্বে, সভ্যতার নিদর্শন । তুমি ভূলিতে পার, কিন্তু তাহারা তোমাকে 
ভুলিবে না, বাব বাঁর যখনই দেখিবে। মনে করাইয়া দিবে তোমার অতীত, 
তোমাব জাতির মনুষ্যত্ব । কেবলমাত্র অতীতকে মনে করাইয়া দিয়াই 
তাহারা থামিবে না, তোমার অন্তরে জাগাইয়া তুলিবে একটা জ্ঞানস্পৃহা, 
একটা তৃষ্ণ1_.কিসের ?--কেন ?£--তোমার নবন্ভীবনের অন্য সংস্কারের 
জন্ঠ, অতীতের উপর ভর কবিয়া ভবিষ্বাতে দীড়াইবে বলিয়। | 

নানাপ্রকাব অবস্থাভেদে আমরা আমাদের স্বরূপ ভুলিয়া যাইতে 
বসিয়াছি। আমাদের শিক্ষা একেবারে ব্দ্লাইয়। গিয়াছে । বাঁপ 
পিতামহেব ধর্ম্মেতিহাদ পাঠ না করিয়া কপচাঁইতেছি বিদেশী বাজার 
ষুদ্ব-তাঁরিথ ; অজ্ঞানতা, ছর্দশ! আর কাভাকে বলে 1! আপনার জনকে পর 
করিয়া পন্নকে আপন ভাবিতেছি--কিস্ত সেত আমাকে আপন 
ভাবিতেছে নাঁ। অবশ্ত একথা বলিতে চাহি না যে, আমাদের আধর্শ, 
শিক্ষা এবং সভাতার পুনঃহষ্টি হইবে অন্যান্ত সভাতাকে অস্বীকাব করিয়া 

বা নিজে সীমাবদ্ধ হইয়া । সে গ্রোড়ামি আমাদের থাকিবে কেন? 
কথা হইতেছে, আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান 
আমাদের আপন অবস্থা ও আদর্শের সহিত সমন্বয় করিয়া । শিক্ষা-সমন্বয় 
এইথানে । অন্েকক বলেন তাহা ্র্ীক আমরা আবার আদিমধুগে 
ফিরিয়া বাইব ?__রেল মোটার ছাঁড়িয়। পথ চলিব কি পায়ে বা গোস্যালে, 


১৬ উদ্বোধন | ২৬শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 


সলিল স্পা পিপি সিসি চী এ পাসিলি সির পাপ উপরি লীক্টি তা সিরা তোস্টি প স্পার্টি সা ৮৯৮৯ াস্সপীসিতাস্টিতিসতাসিপাস্সিলী পি সপ পা তাস্টিলাস্টিলসিত সিসির 


সুক্ষবন্ধ ত্যাগ করিয়া! কি বন্কল পরিধান কন্ছির ? তাহা নয়। আপনাকে 
বিস্ৃত না হইয়া জাতির ধারাকে অটুট রাখিয়া চলিব ; তাহা! হইলেই 
আবার আমাঞের শিক্ষার্শ ফুিয়া উঠিবে_উপলব্ধি ও জ্ঞান উভয়ই 
আসিবে । 

অধুন। শিক্ষাকেন্ত্রগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে পহরে সহরে যেখানে 
৪০ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে বাস করিতেছে ষোল লক্ষ লোক। 
আলে! নাই, শুদ্ধ বাতাস নাঁই--কাঁজেকাঁজেই জীবনীশক্তিও লাই । 
এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চালিত হইতেছে বৈদেশিক শাসন-পরিষদের 
আইন-কানুন দ্বাব, অতীতেব দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখিতে. পাই 
তাহাদের শিক্ষাকেন্ত্র ছিল তপোবনে? গিবি-গহববে থোলামাধে | হিন্দুর 
বিশ্ববিদ্যালয় গভিয়া উঠিয়াছিলঃ তমনি স্থানে এই সকল বিষয় এক্ষণে 
চিন্তার বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে। আমর! ভাঁবিব, দেখিব, না নিলিপ্ত 
থাকিব তাহ! নির্ভর কবিতেছে আমাদের উপর | আমরাই আমাদের 
জাতির ভাগ্য-বিধাতা-_-অপরেব কাছ হইতে শত শত বৎসর ধারয়াইত 
সাহাষ্য প্রার্থনা কবিম্া আনিযাছি, মুখের দিকে কৃরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়। 
আছি। কই, তাহাবাত সাহাধ্য কবিল না।--তাহারা আমাদের 
ভাঙ্গিয়া-চুরিয়াই দিল; গডিয়া উঠিবাঁব বিদাত শিখাইল না! স্থৃতরাং 
পূর্বেই বলিয়াছি, আর দাঁড়াইয়া ভাবিবাব সময় আমাদের লাই । কিছু না 
করার অর্থ, অনর্থ করা) অগ্রসর ন। হওয়ার অর্থ, স্থিতি নয়, পিছাইন্া 
পড়া, কিছু ভাল না করার অর্থ, খারাঁপ করা । 

নিজেব দ্রেশেব ইতিহাস ও ভৌগোলিক অবস্থা জানিয়া লইবার মধ্যে 
আমাদের ভবিষ্যৎ গঠন কতটা নির্ভর করে) তাহ আমর! বোধ হয় ঠিক 
বুঝ না__যথার্থ ইতিহাস ও ভূগোলের স্থান তাই আমাঙ্গের শিক্ষা প্রণালী 
হইতে বলিতে গেলে বাদ পড়িয়াছে। নিজের দেশে কোথায় কোন 
জিনিষ পাঁওয়া যায়, তাহা! সরবরহি করিবার কোথায় কি লৃবিধা কীচা- 
মাল কোথা হইতে আসে, তাহা! আমবা এদেশে বাস করিয়া খোঁজ লই 
নাঁকিস্ত তাহার সন্ধানরাখে সমুদ্র পারের বিদেশী জাত--_বেনের জাত। 

চিরকালই শুনিয়া আসিয়াছি দেশ ভ্রমণ শিক্ষার একট! বিশেষ অঙ্গ । 


মাথ, ১৩৩৯ | ] প্রাচীনের আহ্বান ১৭ 


রি রি পা পাটি পস্পিসিলস্দিপা পাপা তা পাস উস্পাসিলা্টি পস্িপাস্িণাস্টিপাি লস্ট পাচ পাস্তা 





লস পপ সপ সত 


কিন্ত আমাদেব মধ্যে কয়জন এই সৌতাগ্যে মৌভাগ্যবান ? বোধ হয় 
শতকরা একজনও নয়। লিজ্ঞাসা করিলে উত্তর আসিবে আমরা 
“ছাত্রেরা” বড় গরীব, “আব বা আজকাল রেলের ভাড়া”_ -দেশত্রমণ 
অসভ্ভব। কিন্তু উগ্ভধম থাকিলে জ্ঞানপিপাস্থব নিকট উহ! মোটেই 
প্রতিবন্ধক নয় । এখনও ভাবতে যেখানে সেখানে অতিথি হইলে ছুইমুঠা 
অন্ন মিলে__এখনও ভারত তাহাব আতিথেষতা ভোলে নাই | এখনও 
জমণকারী ছাত্রের পক্ষে সমস্ত স্থবিধাহ রহিয়াছে-_-কেবলমাত্র সে 
জানে না কি প্রকাবে এই সকল সুবিধা গ্রহণ কবিতে হইবে! (? 

বে বৌদ্ধধর্ম তারতে উদ্দিত হইয়াছিল তাহা আজ যে কারণেই হউক 
এদেশ হইতে বিদুবিত। বৌদ্ধধর্ম ভাবতেব কিছু মঙ্গল করিয়াছে কি না 
এই প্রথ্থ এখানে আমর! উঠাইতে টাহি লা। এই ধর্ম আপামরে 
অহিংসাবৃত্তি শিখাইয়া এই জাতটাকে সামরিক বলে ছুর্বল কবিয়া 
দাসত্ব আঁনিয়। দিয়াছে কি না তাহাও আমবা এন্কলে বিচাঁব কবিব না, 
কিন্ত ইহার সভ্যতা, জ্ঞান পিপাসা, ভাঙ্কম্য ইত্যাদির কথাই বলিতেছি। 
বৌদ্ধেরা তাহাদের অসীম সার্ঘতৌমিক উন্নতির চিহ্ন বরাখিয়। গিমাছন 
দেশ-বিদেশে, ভারতের সর্বত্র, এমন কি দুর জাঁভাতে পর্যস্ত। এখনও 
অজন্তা, ইলোরা, সার্কী, সারনাথ, বর্তমান বহিয়াছে__শিল্পকলার, 
চিত্রেব, ভাস্কর্যের সৌন্ধ্য বক্ষে ধাঁবণ করিয়া । তাহাদেব গায়ের 
চিত্রের একটী রেখা, খোদ্দিত মূর্তির একটা অংশ, স্তম্ভের একটা দিক্‌ 
আমাদেব সম্মুখে উপস্থিত কবে এক বিরাট সভ্যতা ও নৈপুণ্য! 
তীাহাব। ছিলেন ধর্ান্থপ্রাণিত ভাঙ্কব | তাহারা অন্তরের অধ্যস্বক্ূপ 
দেবচরণে নিবেদন কবিয়া রাখিয়া গিয়াছেন এ সকল চিত্র ও শিল্পকলা । 
আমন্রা ঘষে তীাহাদ্দেরই বংশধব তাহার খোঁজ বাখি কি? তাহারা বে 
ভারতেই জন্মিয়াছিলেন তাহা গ্লানি কি? কিন্তু তাহারা আঙ্গ কোথা 
আর আমরাই বা কোথায়? 

আমরা আত্মবিস্বত জাতি এই জন্যই আমাদের বন্ধন । কিন্তু 
আমাদেব নিদ্রাতঙ্গের সময় আসিয়াছে, আমরা জাগিতেছি। দিন 
আসিয়াছে, কিন্ত কন্দীকই ?_-তাহারাও আসিতেছে যদিও দুবে, 


র্‌ 


১৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ---১ম সংখ্যা । 


০৯০৯ পলি লো পাসপোর্ট লস্ট পা স্লিপ 





৯০৯ পাপ উস লা পাখি টি এসি পিলার 8 বাপি 


বিলম্বে | রর আমাদের এক, ঈশ্বর আমাদের এক; দেশ আমাদের এক , 
এস এই সতা উপনঞ্ধি কবিয়! দেশের ভাইদের ডাকিয়া! আমরা অগ্রসর 
হই। অন্তরে ও বাহিরে মুক্ত হই। 
প্রাচীনের আহ্বানে নিষ্কৃতিব পথ খুঞ্জিয়া লই এবং ভবিষ্যৎ তাহার 
উপর গড়িয়া তুলি। এখানে জাতি বিচার নাই, সমাজ বিচার নাই 
এথাঁনে একমাত্র বিচার্ধ্য বিষয় “মুক্তির সন্ধান”। এস একম্থরে 
বলিতে শিখি প্রার্থন। করিতে শিখি ” 
অসতো। মা সন্গময় | 
তমসো মা জ্যোতির্গময়। 
মৃতোমামূতং গময় | 
আবিবাবিমএধিঃ ॥ 
ও শাস্তিঃ শান্তি শান্তিঃ 
- জ্রীদেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌-এ। 


“বিদ্রোহী 


গ্রে ষেমন 17216: লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন--5101811. যেমন 
মহাকবি শেলীব নাম চিবন্মরণীয় করিয! বাথিয়াছে,_টেশিসন্‌ যেমন 
[17 11210011810 লিখিয়া বিশ্ব-সাহিত্যে বব্ণীয় হইয়াছেন তেমনি 
বাংলার দুলাল কবি কাজা নজক্কপ ইস্লাম “বিদ্রোহী” লিখিয়া অমর ও 
স্বনামধন্য হইয়াছেন। তিনি যদি আর কোনও কবিতা না লিখিতেন 
-ভাহা হুইলে শুধু উক্ত কবিতাই তাহাকে সাহি'তাব বিরাট 
দরবারে জয়] মণ্ডিত উজ্জল আসন প্রদান করিত। ভাবের গভীরতায় 
_-ছন্দের বিচিত্রতায়-_অনুভূতির অভিব্যপ্রনায় উহ৷ অতুলনীয় হইয়াছে। 
এক্নপ কবি ঘে কোন সাহিত্যের গৌববের বিষয় । 

আত্মা চিরকালই মুক্তি প্রয়াসী-_তার প্রতি হইতেছে-_“নিতামুক্তো- 
স্বভাবাবান্ । তাই গীতায় শ্রীতগবান অঞ্জুনকে উপদেশ প্রদ্ানচ্ছলে 
বলিতেছেন-- 


মাধ, ১৩৩ । ] “বিদ্রোহী” ১৯ 


পতি পা তি লা ২ এ শস্ত ৯ 


“নৈনংছিনাস্তি শঙ্্াণি নৈনং দহতি পাঁবকঃ। 
ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোঁষয়তি মারুতঃ ॥£ 
এই যে অবিনাশী আত্মাযাহাকে কোন পার্থিব অস্ত্রের দ্বার! 

বিনষ্ট করা যাঁয় না, আগুন যাহাকে দ্রহন করিতে অমমর্থ। জল যাহাকে 
ক্রিপ্ত করিতে পারে না; মত্ত মাকত যাঁহাকে শোষণ করিতে পারে 
না; তাব অমিত শক্তির পণ্রচয় কয়জনে দিতে পারে? কয়জনে উহার 
অতুল প্রভাব জীবনে অনুভব কবিয়াছে? “আত্মানং বিদ্ধি'__নিজেকে 
জান, মোহমুক্ত কর। আত্মাকে সবল, সতেজ এ স্বাধীন কর তাহ! 
হইলে তোমার জীবনের মুলমন্ত্র সার্থক হইবে_-এই হইল ভারতের 
চিরশাশ্বনী বাণী। আমবা অন্তবের এই চিরন্তন ধারাঁটী হারাইয়। 
ফেলিয়াছি-_তাই আক আমরা এত অবনত-_এত নিঃস্ব । যেদিন নিজকে 
জানিতে পারিব--যেদিন বুঝিতে পাঁরিব যে নিজেব মাঝে কি অপরিসীম 
শক্তি নিহিত রহিযাছে , সেদিন নিভীক হ্ৃয়ে বীরের স্তায় মুক্তকঠে 
বলিয়া উঠিব ।-* 


“বল বীর-_ 
বল উন্নত মম শির। 
শির নেহাবি আমাব, নত শির ওই 
শিখব হিমার্রিব 1” 
আত্মান্ুভৃতিব পুলক-স্পন্দনে তার অন্তব-বাহির পুলকিত-_-সত্যের 
সন্ধান পাইয়। তিনি আনন্দে উন্মাদ | দ্রিবাধামের বিমল আলোকে 
দৈম্ট অবলাদেব পুঞ্ীভূত ম্ঘে কাটিয়! গিয়াছে--তাঁই কবি জলদগন্ভীব 
স্বরে বলিতেছেন। 
“মম ললাটে ক্ুদ্র ভগবান জলে রাজ-রাজটিক দীপ্ত জয়গ্রীর ! 
বলবীর-_ 
আমি চির-উন্নত শির 1” 


ভাঁরতের বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দও একদিন আত্মার শ্বরূপ প্রত্যক্ষ 
করিয়া বলিয়াছিলেন-__ 


২৯ উদ্বোধন [ ২১শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 


“আমি আদি কবি, 
মম শক্তি বিকাশ রচনা-_ 
জড়জীব আদি যত। 
মম আজ্ঞা বলে 
বহে ঝঞ্চা পৃথিবী উপর, 
গর্জে মেঘ অশনি নিনাদ ; 
মুছু মন্দ মলয় পবন 
আসে যায় নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপে |” 


জীবনী শক্তির তড়িত প্রবাহের উন্মাদনার বিদ্রোহীব অধীর হিয়া 
বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রলয় অভিযান সুরু করিয়াছে । কোন কিছুতেই 
তার বাধ! নাই, ভয় নাই। এমন কি বিশ্বপিতাব সিংহ-আসন পর্যস্ত 
তার রুত্র তেজ টল্টলায়মান ! আজ বিদ্রোহেব রক্ত পতাকার অয় 
নিশ্চিত। আত্মা ছুটিয়াছে সত্যকে সাথী করিয়া--কে তাহাকে বাধা 
দিবে? সত) এমগ্লি জিনিষ যার গতি অবাধ__জ্যোতিঃ অমান ! চলা 
বেগে গতিপথেব সমস্ত বাধাবিদ্র ঝডেব মুখে তৃণেব মতো কোথায় উড়িয়া 
গিয়াছে তার ঠিক ঠিকানা নাই। শুধু একট! সহজ চিৎ-ঘন আনন্দের 
অনধ-দীপ্তি প্লাবনেব মতো চারিদিকে ছভাইয়৷ পড়িয়াছে ।__ 


“আমি নৃত্য পাগল ছন্দ। 
আমি আপনাব তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত 
জীবনানন্দ 1” 

__ছন্দ তালমান তার হাতে ক্রীভনক মাত্র । 

বিদ্রোহের গোলাপীনেশায় অন্তরাত্মা মাতিয়া উঠিয়াছে_-প্রাণের 
পেয়ালা! উন্মাদনা তীর স্ুবায় ভবপুর। প্রাণ-শিখার দীপ্ত বহি-জালা 
আকাশ বাতাস আকুল করিয়া তুলিয়াছে। তার প্রলয় নিশ্বাস পলকে 
সৃষ্টিকে শ্বশানে পবিণত কবিতে পারে । আবার তারি মোহন পরশে 
বিপুল ধরণী হাসিব ছটাঁয় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বেদনা-হত বখিতের 
রক্ত-রা্গা হৃদয়ে সাত্বন। প্রদান করিতে এক মাত্র তিনিই সমর্থ ।_- 


মাঘ, ১৩৩ |] “বিদ্রোহী” ২১ 


৯৯৬৮ লে পাপী সিটি পিিসপিিস্পিি 


“আমি রুষ্$-কণ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা বারিধিব ! 
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধনহার! ধার! গঙ্গোত্রীর 1” 
নীলকঠ যেমন স্বয়ং সমুদ্র মন্থন জাত গরল গলাধঃকরণ করিয়। 
দিব্যধামবাসী দেবতাদেব আশু বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, 
তেয়ি ব্যঘিতের সমস্ত বেদনাহরণ করিয়া তাশহাঁকে আননের অমৃত সায়রে 
নিমজ্জিত করিয়া বাখিতে তার মন-প্রাণ উনুখ । তিনি যে ব্যথাহত 
বিদ্রোহী ! 


চে স্পা সতী পাস পিপি ৯৮০ সপাসিলাস্পিতিসিত তা পাস্পিপাস্পাস্সরসিপাস্পিটি 


“আমি সন্্যাসী সুর-সৈনিক, 
আমি যুররাজ, মম রাজ বেশ মান গোরিক | 
আমি বেছুইন, আমি চেঙ্গিপ্‌-_ 
আমি আঁপনাবে ছাড়। করিনা কাহারে কুর্ণিশ 1” 


আত্মা ভগবানের প্রতীক--তাই সে কাহারো নিকট অবনত হইতে 
চাহে না। সকণের উপর তাব আসন-যখন তারি প্রেরণায় সে 
পরিপূর্ণ-_ত্তীরি শক্তিতে সে শক্তিমান, তথন কিসেব ভয়? তাই-- 


“আমি কন প্রশান্ত, কতু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী 

আমি অরুণ খুনেব তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী ৷ 

আমি প্রভঞ্জনের উচ্ফাস, আমি বারিধির মহাঁকললোল, 

আমি উজ্জ্বল, আমি গ্রজ্জোল, 

আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল চল-উর্শির হিন্দোল দোল” ।__ 

_ স্বর্গীয় প্রেমের ্োতনায় বিদ্রোহীর হৃদয় উদ্বোজিত 1__ 

“আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, শ্ন্বী নয়নে বন্ছি, 

আমি ষোঁডশীর হৃদি-সবসিজ প্রেম-উদ্দাম, আমি ধন্ঠি। 
আমি উন্মন মন উদাসীর, 

আমি বিধবার বুকে ক্রপানশ্বাস হা-ছুতাশ আমি হুতাশীর ! 

আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির-গৃহহার। যত পথিকের, 

আঁমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষজালা! প্রিয়-লাঞ্চিত বুকে 

গতি ফের !” 


২২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১ম সংখ্য। | 


সপপাপপিস্ছপাস্িস্পা সিস্পিসিলাস্পসটিপাস্িসিপাসিতািলাপাস্পিস্িতিসি পািপিস্পিাসপিস্পসিল সিরসিপীসিরসিতসি্সিপ ২:৮৯ উপ পীর পসিলাস্পিসিাসিপাস্পিসিরাসিপিতাসিিস্পসিপাসিতা পািসপপাপিস্পাক্পস্পস্পিসিপাস্পিস্সাস্প্সিপা সি ১ 


কি সহান্ুভৃতি--কি অপীম করুণা ইহার প্রতি ছাত্রে ছত্রে উচ্ছলিত 
হইয়া উঠিয়াছে। পর্বতের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিলে যেমন 
সবই সমতল বোধ হয়, তেম়ি ধিনি আত্মাব স্বরূপ প্রতাক্ষ করিয়াছেন 
_িনি অধ্যাত্ম উন্নতির উচ্চতম সোপানে আবোহণ করিয়াছেন_-ধার 
অন্তর বাহির তুরায়ের সাধনায় নিমগ্ন তার কাছে সবই সমান--তিনি 
একাধারে সব! বিশাল বিশ্বের ক্ষুদ্র অণুপবমণু পর্যন্ত তীর নিকট তুচ্ছ 
নয়! তাই সকলেরই প্রতি তার সমান সহানুভূতি সমান করুণা । 
কন্ত বিকা মুগ যেমন আপনার নাভি গন্ধে পাগল হইয়া ইতন্ততঃ ছুটিতে 
থাকে তিনিও তেম়ি আপনার মাঝে অসীম শক্তির সন্ধান পাইয়া 
আন্তহারা ।-_ 
"আমি তুরীয়নন্দে ছুট চলি একি উন্মাদ । আমি উন্মাদ । 
আমি সহসা আমারে চিনেছিঃ আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ 1” 
-_-এ যে প্রকৃত সাধকেবই বাণী। 
রবীন্ত্রনাথও বলিয়াছেন 1২ 
“ভাঙরে হৃদয় তাঁও বে বাধন, 
সাধ রে আজকে প্রাণেব সাধন 
লহরীব পর লহবী তুলিয়া 
আঘাতের পর আঘাত কব-- 
মাতিয়! যখন উঠেছে পরাণ 
কিসের আধার কিসের পাষাণ , 
উথলি” যখন উঠেছে বাসনা 
জগতে তখন কিসেব ডর । 
আমি; ঢালিব করুণ ধাব! 
আমি, ভাঙিব পাঁষাণ কাবা 
আমি, জগত প্লাবিয়া বেডাব গাহিয়া 
আকুল পাগল-পারা 1৮ 
আর বিদ্রোহীর বিদ্রোহী হিয়া উদ্দাম গতিতে গাহিতে গাঁহিতে 
চুটিক্লাছে £-- 


মাঘ; ১৩৩* | ] “বিজ্রোহী” ১৩ 


পা ৯ স্পা ৯ ্ ৯ রসি ৯৯৮৫ শা্িপাস্টিতা পা লাস পপি ৯৯৯ ৯৮ ৮ স্পস্ট লাগি 


“আমি শ্রাবণ-প্লাবন বন্তা,' 
কভু ধরণীরে কবি বরণীয়া, কভু বিপুল ধবংস ধন্যা ৷ 

আমি ছিনিয়া আনিব বিঞ্ণুবক্ষ হইতে যুগল কন্যা! 

আমি অন্যায়, আমি উক্কা, আমি শনি) 

আমি ধূমকেতু জালা বিষধর কাল-ফণী ! 

আমি ছিন্ন-মস্তা চণ্ডী, আমি বণনা সর্ধবনাশী 

আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়! হাঁসি পুষ্পেব হাঁসি । 

০ গং রা 
আমি মুক্ত, আমি সত্য, আমি বীর বিদ্রোহী সৈন্ ! 
আমি ধন্য! আমি ধন্য 11” 
ক্ষাত্রশক্তি আজ পৃথিবীকে অন্যাচারে অবিচাঁবে জর্জবিত করিয়া 

তুলিযা্ে । তাই ধন-মদ গর্বিত লালসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আপনাব 
বি"দ্রীহেব ধবজা! উডাইয়খাছেন । সতদ্দিন ন। দাস্তিক ক্ষীত্রশক্তি বিপধ্যন্ত 
হইবে-যত্দিন লা ধলিত মর্থত জনগণেব মর্শস্থদ হাভাকারের 
অবসান হইবে, ততদিন বিদ্রোহের জলন্তশিখার লেলিহমান্‌ জিহবা 
চাবিদিকে প্রসাবিত হইয়। থাকিবে । অন্যায়েক বিরুদ্ধে অসত্যেব 
বিরুদ্ধে ঘোবতর সংগ্র'ম চলিবে । আব £__ 

“মহা-বিদ্রোহী রণকরাস্ত 

আমি স্ই দিন হব শাস্ত 

যবে উৎ্পীডিতের ক্রন্দন রোল আকাশ বাতাসে ধবনিবে না। 

অত্যাচাঁবীব থজা রূপাঁণ 'ভীম রণভূমে বণিবে না 1” 

রবীন্দ্রনাথ ও শেলী নাবী হাদয়ের শ্হভূতি দিয়! সত্যকে পাইয়াঁছেন-_ 

বুঝিয়াছেন। নকল ইসলাম সত্যকে পাইয়াছেন পুরুষের অনুভূতির মধ্য 
দিয়া--বীবের হৃদয় দিয়া, তাই তিনি জগতে নূতন সত্যের প্রচার করিয়া 
চিরস্তন বিদ্রোহের বাণী ঘোন্ণা করিয়াছেন £-- 

“আমি চির-বিদ্রোহী বীর-- 

আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা 

চির-উন্নত শির 11” _শ্রীসরোজকুমার সেন 


জ্ঞান ও ভক্তি * 
€শ্রীমৎ স্বামী বামকৃষ্ণানন্দ ) 


ক্জান ও ভক্তি অবিচ্ছেগ্ভভাবে সম্বন্ধ । প্রত্যেক ব্যক্তির মনে 
জানিবাৰ আকাক্ষা সতত বিদামান আছে। মাঁনবেব জ্ঞান পিপাসা 
প্রায় অতর্পনীয়।_যখন সে বলিতে পাবে “আমি সমস্তই জানিয়াছি। আমার 
জ্ঞের় বস্ত্র আব কিছুই নাই,” কেবলমাত্র তখনই তাহাব জ্ঞান পিপাসা 
পরিতৃপ্ত হয়। অর্থাৎ সর্ধজ্ঞতা তিন্ন অন্ত কিছুতে সে সম্তোষলাভ করে 
লা। জ্ঞানের অর্থ, সেই পবমোজ্জল অবস্থা? ধাহাতে সর্ব বস্ত সম্যকরূপে 
বিদ্িত হওয়া নায়। মানুষ এই জ্ঞান সৃষ্টি কবে না_ ইহা সদাই তাহার 
অস্তবে বিবাজমাঁন ৷ প্রত্যেক জীবেবই অন্তরে জ্ঞীন বর্তমান, কিন্তু তাহা 
নিবিভ অজ্ঞানমেঘ আবুত বলিয়া আমবা তাহা দেখিতে পাই না। 
পর্গকাষই (দেহ, ইন্দ্রিয় মন, বৃদ্ধি ও অহঙ্কাব ) পর্চমেঘ, উহারাই 
সতাকে লুক্বায়িত বাঁথে। কেহ কেহ বলেন, কেবল জ্ঞানে দ্বাব! এই 
সকল মেঘ বিদুবিত কর! থায়--শুধু অসৎকে অস্বীকার কবিয়া আমরা 
সত্যকে উপলব্ধি করিতে পাঁবি। তীাহাবা বলিয়া থাকেন যে ভক্তি না 
থাঁকিলেও জ্ঞানের দ্বাবা লোকে ভগবানকে জানিতে পাবে। ভক্তি 
বাতীত কোন মন্ৃষ্ণেক পক্ষে স্য়ন্-স্বয়ং-প্রকাশ-তত্ব বা ভগবানকে 
উপলব্ধি কবা এবং তাঁহাঁব সহিত নিজেব একাত্মবোধ সম্ভব কিনা তাহা 
দেখা যাউক। 

আমব1 যে “অহং+ বাঁ আমির কথ! বলি সেটীকি? প্রথমে আমর! 
দেহের সহিত আমাদের ভাঁাত্ম্য স্থাপন কবি, অর্থাৎ দেহ হইতে 
আপনার্দিগকে অভিন্ন জ্ঞান করি। কিন্তু দেহের পূর্বেও এই “অং, 
ছিল। মনে কর কোন ব্যক্তি ইহা! উপলব্ধি কবিল, তাহা হইলেই 











৮ শি পি শা শশা শ্াাাীশীািাাটিগশদ 


* ন্বামী রামরষ্থীনন্দের 'ভা153০) 270 [1)৬০0০17, নামক 
পুস্তিকা হইতে শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ, বি, এ কর্তৃক অনুদিত । 


মাঘ) ১৩৩*।] জ্ঞান ও ভক্তি ২৫ 


কিসে ভগবানকে জানিতে পারিবে ?_-না। যদিও সে বুঝিতে পারে 
যে দেহ হইতে সে ভিন্ন এবং দেহ হইতে দেহাস্তবে গমনক্ষমঃ তথাপি সে 
সাস্ত বা সীমাবদ্ধ জীবই থাকে, সাস্ত জীবই স্থান হইতে স্থানাস্তবে যাইতে 
সক্ষম | অনন্ত, অসীমের পক্ষে কি স্থানাস্তরিত হওয়া সম্ভব? না। 
অনন্ত সর্ধত্র ব্যাপিয়া থাকে, স্থতরাঁং এক স্বান হইতে অগ্তস্থানে গমন 
করিবে কিরূপে? প্রকৃত জ্ঞানও অনস্ত। এক্ষণে এই 'অহং--যাহা 
এজন্মে রাঁম, পূর্বজন্মে গ্তাম এবং পব জন্মে হয়ত হবি হইবে, ইহার 
পক্ষে কি কখনও অনন্ত জ্তানলাভ করা সম্ভব ?_-না । কারণ, পূর্বেই 
বলিয়াছি। উহ! দেহ হইতে দেহান্তরে গমন কবে, স্ৃতবাং ইহা সাস্ত। কিন্ত 
তোঁমবা বলিতে পাব ধে, প্রতিনিয়ত ইহাঁব জ্ঞানেব বুদ্ধি, পুষ্টি ও উৎকর্ষ 
সাধিত হইতোছ, স্বুতরাঁং পরাশষে ইহ! এমন কি স্বয়ং ভগবানকেও 
জানিতে পাবিবে | কিন্তু তাহ] সম্ভব নাহ । কারণ, বু কল্প পরেও 
ইহা জ্ঞানের পরিমাণ সলীমই থাঁকিয়! যায়, অন্তএব অনস্তের সহিত 
তুলনাষ তাহা অতি ক্ষুদ্র ও অকিঞ্িৎকর,-_স্থৃতবাঁং অনন্তজ্ঞানকে উপলব্ধি 
কবিতে অক্ষম | 

তাহা হষ্টলে কিন্ূপে ইহাব উপলব্ধি সম্ভব % সব্ববিষয় জ্ঞাত হওয়া, 
এই সীমাবদ্ধ “অহংএর পক্ষে সম্ভব লাহ_তথাঁপি কিন্তু সর্বজ্ঞ হইবাব 
আকাঞ্ষ! সর্ধদা বিদামান থাকে । কিরুপে এই বাসনা পুর্ণ হইবে ? 
ম্পঈই বুঝা দাইতেছে যে পুর্বোক্ত প্রণালীটা ঠিক নহে । কারণ সাস্ত 
মনেব পক্ষে নিখিল বিশ্বতত্র অবগভ হওয়া অসম্ভব--অনস্ত কাঁলেব জন্য 
উহা সান্থই থাকে । জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কিন্তু শিক্ষা দিয়াছেন যে সান্ত 
বাক্তিগত “অহং, মানবের প্ররুত স্রূপ নহে । মানবেব উচ্চাভিলাষী 
আহ্ম! অংশমাতে সন্তুষ্ট তইবে না। যতক্ষণ ন! সে বলিতে পারে, আমার 
্ঞাতব্য আর কিছুই নাই, আমি সমস্তই জানিয়াছি ততক্ষণ সে শাস্ত 
হইবে না। তাহা হইলে এই জ্ঞান কি প্রকাবে লাভ করা যায়? 
দ্বৈতবাদীবা বলেন, ইহা লাভ কবা যায় না। -গবাঁন সেই নিত্য 
সর্বজ্ঞ পুকষ। অনন্তকালের জল্প সে স্থান (অর্থাৎ স্বর্গে), আর আমরা 
চিরকালের জন্ত এগ্বানে অের্থাৎ অর্ভো)। তাহার সহিত সথ্যস্থাপন 


২৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 


লি রা “এ 





করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। “তিনি অনন্ত শক্তিমান, আমি 
দুর্বল। তীহাঁৰ ইচ্ছাব বিরুদ্ধাচবণ কবিলে আমি কঈভোগ কৰিব, 
অতএব তিনি যাহা অপশ্থই না হন তদ্বিষয়ে আমায় যত্ববান হইতে 
হইবে । কিরাপে আমি তাহাৰ আজ্ঞাবহ হইতে পাবি? শান্ধে তাহা 
কতিপয় বিধি প্রদত্ত হইয়াছে । ঢেই বিধিগুলি পালন কবিলে ক্রমশঃ 
আমাব অন্তবে প্রেমেব উদয় হইবে এবং আমি গ্রভৃব আদেশ পালনে 
গোঁরব ও আনন্দ অন্ভব কবিব। তিনি যাহা আদেশ কবিবেন তাহাই 
আনন্দের সহিত সম্পন্ন কবিব। এমন কি যদ তিনি আব্রাহাম ও 
আইঙ্যাকেব ( ভোমরা 20 1555) সভ্য আমায় পুক্রহত্যা 
কবিতে বলেন, তাহ! হইলে প্রফুল্পচিন্ে তাহাকে তৎসমীপে কলি দ্িব-- 
মনে কবিব, ভগবান তীহাব নিজ সন্তানকে গ্রহণ কবিযাঁছেন 1” 

ধিনি এব্প মানদিক অবস্থা লাভ কবিয়াছেন, তিনি বিশ্বে যাহা কিছু 
ঘটে তাহাব নিন্দা কবেন না),কারণ সমস্তই ভগবদিচ্ছায় সংঘটিত হয । 
অতএব, সর্বরা সেই পবম ইচ্ছাব বশীভূত হইয়| তিনি ভগবানেৰ সহিত 
একাত্ম হইয়! যাঁন-যদ্িও প্রহ হইতে ভূতোর ম্যায় ৬গবান হইতে 
আপনাকে পৃথক বাখন। ভৃত্য প্ররূতপক্ষে প্রড়বই প্রক্ষেপণ 
( 17০9)90101) ), অর্থাৎ প্রভুবই প্রাক্ষপ্র স্বরূপ মাত্র । একজনে যাহা 
করিতে পারে মানুষ তদপেক্ষা অধিক কিছু কবিতে চা, সেজন্য 
তৎ্সাধনকল্পে সে অন্ত একটী দেহ-মন ক্রয় কবি । সেই দেহ-মন অপবেব, 
কিন্তু সে তাহা ঠিক নিজেব শ্যাঁয় ব্যবহার কব, সুহবাং প্র ও ভৃত্য 
বাস্তবিক স্বতন্্ন নাহ। কিন্তু তাঠাঁবা আবার প্ররুতপঙ্ষে এক বা 
অভিননগ নহে | দেহেব সহিত হস্তেব যে সম্বন্ধ তাহাদেরও দেই সন্থন্ধ | 
হত্ত দেহরহ একটী অংশ,_-তাহাবই সেবা করে'9৪ আদেশ মত চলে, 
তথাপি কিন্তু উহা হতে ভিন্ন । ইহাকেই বলে ভক্তি বা অনুবাগ। 
আমিত্বের নাশ ও স্বার্থপর স্বভাব ধবংদ হইলে মানুষ ইহা লাভ কবিয়! 
থাকে । 

শ্রীরামকঞ্জদেব একটা গল্পেব দ্বারা এ সম্বন্ধটী বিশদরূপে বুঝাইতেন। 
ছইটা ক্ষেত্র । একটা অন্টটা অপেক্ষা অধিক উচ্চ। উচ্চক্ষেত্রটী জলপূর্ণ, 


স্লী সত এ শা সরা স্পট সপ সস ঈদ সিরা সত লা সিল সলা এ িলানছি পিতা সতিসিত পোস্ট ৯ সিল সিরা সিল সিএ ৯ ৯৮ সিলা্সি শা সা পি উপর সির স্পট 


মাঘ) ১৩৩০ 1] জ্ঞান ও ভক্তি ২৭ 


শাািলাসপিসটিতাসসস্ি 


নিয়ক্ষেত্রটী শুদ্ক। নিয় ভূমিটাতে জল দিতে হইলে তুক্বামী জলপ্রবাহের 
জন্য উভয় ভূমির মধ্যে একট খাল খনন করে। যতক্ষণ না নিমভূমির 
জল উচ্চভূমিস্থ জলের সহিত সমতল হয় ততগণ উহা স্মবাধে প্রবাহিত 
হইতে থাকে, কিন্তু যখন উভয় ভূমির জল সমতল হয়, তখন জলপ্রবাহ 
বন্ধ হয় এবং উভয়ে মিলিয়া এক অথণ্ড জলবাশিতে পরিণত হয়। তখন 
একটা ক্ষেত্রতলের প্রতিতরঙ্গ অন্ঠটাতে সঞ্চালিত হয়। প্ররুত ভক্তেরও 
ঠিক ইহাই হইযা থাকে । তিনি ঘখন ভগবত্স্তরে উন্নীত তন, তথন 
ছয়ে এক হইয়া যাঁন এবং ভগবানের চিন্তাআ্োতগুলি ভক্তের মনের ভিতব 
দিয়া প্রবাহিত হয়। আমাদেব ঠাঁকুব আব একটী গল্পও বলিতেন-_ 
তিনটা পুতুল। একটা পাথবেব, একটা কাপড়ের, আর একটী লবণের । 
পরম্পরেব বিশেষ বন্ধু । একদিন তাহাদের সমুত্র ল্লানেব বামন! হইল। 
প্রথম পুতুলটা সমুণ্্র স্নান কবিযা ফিবিয়া আসিল-_তাহাঁৰ কিছুই 
পরিবর্তন হইল না। দ্বিতীয়টা নমূণ্্র নামিয়া স্বানাস্তে অতিকষ্টে 
আপনাকে তীরে তুলিল। তীবে আসিয়া সে সমুদ্রের আস্রাণ ও স্বাদ 
পাইতে লাগিল,--তাহাব সমগ্র দেহ সমুদ্রজলময় হইয়া গেল। তৃতীয়টা 
সমুদ্র হইতে আর ফিবিল না প্রথমটা সংপাবাসক্ জীব, দ্বিতীয়টা ভক্ত-_ 
ভগবতপ্রেমে ও আনন্দে ভরপুব, তৃতীয়টী একজন জ্ঞানী--ধিনি আপন 
আত্মাকে বিশ্বাক্মায লীন করিয়া দেন । 

কে ভগব্দগুণকীর্তনেব যোগ্য ?_ 

“তৃণাদপি স্বনীচেন, তবোরিব সহিষ্ণুন] | 
অমানিনা মানদেন কীর্ভনীয়ঃ সদাঁভরিঃ 1” 

ধিনি আপনাকে দীনহীন, তৃণাপেক্ষী নীচ মান কবেন? বৃক্ষেক 
হ্যায় ধাহাঁব সহিষুতাঁ-_( বৃক্ষ ছেদক্ককে 9 শীতল ছাঁয়াদনি কবে), এবং 
যিনি আপনাকে সম্মানে যোগা মনে না কবিয়া নিয়তম স্য জীবকেও 
সম্মান করেন, তিনিই যোগ্য। ভক্ত আপনাকে অতি অমোগা ও 
হীন মনে করেন। গৃহে আপনার পরিবারবর্ণের মাধ্য থাকিয়া কেহ 
নিজেকে অতি গণামান্ত মনে করিতে পারে, কিন্তু বাহিরে গিয়া তদপেক্ষ! 
অধিকতর গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইলে তাহার নকল 
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২৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 


স্পা পাপন তা 





পাস্িপী্টিরসস্সিরাস্সিরিসিতি তি সা স্পিন তি স্পা তালি সপিপাস্ি ১৫৮ সলাসটি পাস্তা পাস্িপিস্পিলাসিাসটিলাসিিস্পিণী কোসিপীসপিসছি পা কে পিসির সপরাসটি তি লালে স্পা ৩ লা লি লাস 


অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যাঁয়। তখনও সে যে দেশে বাস করে তাহার জন্ঠ 
গর্ববোধ করে, কিন্তু যখন সে জানিতে পারে যে লগুনের তুলনায় 
মান্দা কত ছোট, লণ্ডন পৃথিবীর তুলনায় কত ক্ষুদ্র এবং জ্যোতি- 
বিজ্ঞান গোঁচব ব্রহ্গাণ্ডেব তুলনায় পৃথিবীও একটী বিন্দুমাত্র, তখন 
ক্রমশঃ তাহার গর্ব দুবীভূত হইতে থাকে এবং অবশেষে সে উপলব্ধি 
করে যে বিশ্বেশ্ববের তুলনায় সে কিছুই নহে। প্রকৃতি শূন্তকে ত্বণা 
কবে-__অর্থাৎ প্রকৃতিতে কোন স্থান শৃন্তঠ থাকে না । অতএব, ভক্ত 
আপনাকে “অহং বা আমিত্ব শূন্ত কবিলেই ভগবান সেই শৃম্তস্থান 
পুর্ণ কবেন। তিনি কোন কর্ম কবিলে মনে করেন, উহা তিনি 
কবেন নাই--ভগবান করিয়াছেন, এবং কোন বিষয়ে সাফল্য লাভ 
করিল ভাবেন, উহা তীহাঁর নহে--ভগবানেব | প্লাহং নাহং-- 
তুঁছু, তুঁহু” ইহাই প্ঠাহাব আসল ভাব, এবং ইহাই আদর্শ সন্ন্যাসীর 
স্বরূপ । 

যিনি জ্ঞানী তিনি অন্য এক প্রণালী অবলম্বন করেন। তিনি এই 
জগ/তব শূন্যত্ব ও অসাবত্ব উপলব্ধি কবেন। আপনাকে আর দেহ 
হইতে অভিন্ন জ্ঞান না করিয়। তিনি ভগবানে আত্মবিসর্জন করেন, 
তখন তীাহাব আব প্রথক সন্ভাবোধ থাকে না। বিচাবেব দ্বাবা 
তিনি এই অবস্থা লাভ কবেন। সংস্কত “অহঙ্কার” শব্দটার অর্থ অন্িতা 
বা অহংবোধ। এই “অহং কাহার? ইহা! কি আমার, না অপরের 
অধীন? জ্ঞানী বলেন, আমি নিজের অধীন হইলে আমি আমার 
উপব প্রতৃত্ব কবিতে পারিতাম। কিন্ক সতাই কি আমি আমাকে 
পরিচালিত করি, ন! অন্য কোন বহিঃশক্তি দ্বাবা পবিচালিত হই? 
বাস্তবিক যদি জন্মাবধি আমি নিজেকে পরিচালিত করিতাম, তাহা 
হইলে নিশ্চয়ই আমি আমাকে বাজপ্রীসাদ, সুস্থ দেহাঁদি লাভের 
জন্য আদেশ কবিতাম, কিন্ত আমি হয়ত ফুটারবাসী ও দুর্ববলদেহ । 
রাজপ্রাাদে বাস কবিতে কে নাইচ্ছা কবে? রাজার পুত্র হইতে 
কাহার না সাধ হয়) নিউটনের ধাঁশক্তি লাঁভ করিতে কাহার না 
বাসনা হয়? কিন্তু মানুষ এগুলি ত পায় না। তাহার নির্বাচনের 


মাঘ, ১৩৩৯ । ] জ্ঞান ও ভক্তি ২৯ 
অধিকার থাকিলে, প্রত্যেক বিষয়ে যাহ! সর্বোৎকুষ্ট তাহাই সে নিব্বাচিত 
করিত-_কিস্তু তাহার পিতা তাহার মনোমত নহে, জীর্ণ কুটীরে 
তাহাব বাস এবং হান থাগ্চ আহার। হয়ত অধ্যয়নের জন্ত তাহার 
প্রবল আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু অর্থাভাব | সমস্তই তাহার বিপক্ষে | তবে 
কি এ নির্বাচন তাহার নিজের? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, সে 
স্বয়ং নির্বাচন করিতে পাধ নাই, নতুবা তাহা মনোনয়ন আবও 
ভাল হইত--যে সকল বস্তলাভে সে স্তথী হইতে পাবে, তাহাই নিশ্চয় 
সে মনোনীত করিত । 

এইরূপে অহংকে বিশ্লেষণ করিবাধ সময আমবা স্বীকাব কবিতে 
বাধ্য হই যে, আমার বলিতে কিছুই নাই__এমন কি এ দেহ পর্য্যস্ত 
আমার বলিতে পারি না । এখানে আমবা এক ছাজ্ঞয়ি শক্তির অধীন, উহ 
আমাদের সকল কর্মই নিয়জ্িত কবে । অতএব আমাদেব অহ্মিকা ত্যাগ 
কর! উচিত। কে আমি? সতাই কি সেই শক্তিব বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
ইইবাব আমাব কোন ক্ষমতা নাই? কিসে আমাক এরূপ পব্তান্ত্রিক 
বা পবাধীন কবিয়াছে? আমি ক্ষুধার্ত, সুতবাণ আমাকে আহারের জন্য 
তাহার স্থষ্টিবই অন্বেষণ কবিতে হইবে । আমি তৃষ্চার্ত, স্থতরাং আমাকে 
জলের জঙ্ তাহার স্থষ্টিরই শরণাপন্ন হইতে হইবে । কিন্তু জ্ঞানী জিজ্ঞাসা 
কবেন “আমি কি প্রকৃতই ক্ষুধার্ত? সত্যই কি আমি তীাষঃ|র্ত 7?” ক্ষুধা 
তৃষ্ণার অধিষ্ঠান কোথায়? ইহা কি সত্য নহে যে দেহের মৃত্যু হইলে 
যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণ। আর থাকে না, তখনও আমি জীবিত থাকি? অতএব 
আমি দেহ হইতে ভিন্ন। দেহ ও আমি ইটা স্বতন্ত্র সত্তা । নক্ষত্রা- 
বিষ্কাবকাঁবী দূববীক্ষণ যন্ত্রে স্ঠীফ এই দেহ আমার নিকট বধ্বন্বরূপ, 
উহা স্বয়ং একটা জড পদার্থ মাত্র। সুতরাং দেহে যাহা সংঘটিত 
হইতেছে তাহ তামাতে সম্পাদিত হইতেছে ভাবিব কন ? এই সকল 
বাসনার স্থান কোথায় ?--দেহেতেই ক্ষুধা, দেহেই তৃৰ্ঘগা , দেহকে সঙ্জীব 
রাখিতে হইলে চারা গাছের হ্ঠায় উহাতে জল সিঞ্চন করিতে হয়, তাহা 
না করিলে শুষ্ক পত্রের স্াঁয় উহা "্খথলিত হইবে । কিন্তু 'আমি' ত 
নষ্ট হয়না। 


৩ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 
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কথিত আছে, মায়া একদিন কোন জ্ঞানীর নিকট আসিয়া বলিল 
“আমি কি অতিশয় শক্তিশালিনী নহি? দেখ, আমি এতগুলি জগৎ, 
চন্দ্রতাবকাদি স্থষ্টি কবিয়াছি এবং একপ প্রকাণ্ড বিশ্বের অধীশ্ববী 1৮ জ্ঞানী 
উত্তর কবিলেন “তুমি শৃন্যেব বাণী ।” তাঁহার মহত্বের প্রতি এন্নপ 
অসম্মধনেব জন্ত মায়া অত্যন্ত কুপিতা হইল এবং সেই জ্ঞানীপুরুদকে 
স্পর্শ কবিয়া একটী উর পবিণত কবিল। তখন তাহাকে মরুভূমিতে 
গিয়৷ উত্তপ্ত বাঁলুকাঁব উপব দিয়া গুরুতার বোঁঝা সকল বহন করিতে 
হইল এবং তাহাকে এরপ নিষ্ঠুব ব্যবহার সহ কবিতে হইত যে অবশেষে 
মায়া স্বয়ং দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে মুক্তি দিল। তৎপবে মায়া 
জিজ্ঞাসা কবিল দে তিনি তীহার পদতলে পতিত হইয়া তাহার পূজা 
করিবেন কিনা । তিনি হাপিয়! বলিলেন “উদ্ট্রৰ দেহ ব! মন কিছুই 
আমার নহে। তুমি তামার কোনই অনিষ্ট করিতেছ না, বরং নিজেব 
গগুদেশে নিজেই চাপটাঘাত কবিতেছে।” মায়া রোষভরে বলিয়া 
উঠিল “এখনও তুমি অসংশৌধনীয় ?” তথন সে পুনরায় তাহাকে 
স্পর্শ কবিয়া একটী গর্দভে পবিণত করিল । গর্দভ হুইয়৷ তিনি প্রহৃত 
হইতে লাগলেন এবং দুর্গন্ধ ভাব বহন ও অতি দুঃখ দিন যাপন কবিতে 
বাধ্য হইলেন। তংপবে আব একবার মায়া আসিয়া তাহাকে তাহাৰ 
পর্দানত হইতে আদেশ করিল! তিনি বলিলেন “কেন হইব? অমি 
ত কষ্ট ভোগ কবিতেছি না-গর্দভেব দেহ তোমার, আমব লহে।” 
অবশেষে মায়া বুঝিল বে তীহার মনেব প্রশান্তভাব নষ্ট কবা তাহার 
সাধ্যাতীত এবং তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বলিল “আপনিই 
মহতর ।” 

উহাই জ্ঞানীর প্ররুতভাঁব । তাহাঁব নিকট আত্ম! ও দেহ স্বতন্ত্র আত্মা 
ও মন দুইটী বিডিন্ন বস্তু, এবং তিনি জানেন যে দেহ কিংবা মনেব ধর্ম 
ব| বিকার তাহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। 
সেজন্ত তিনি কাহাকেও ভয় করেন না-_মৃত্াকেও না । কেন করিবেন ? 
তিনি কি পূর্ণ নহেন--অনস্ত নহেন? তিনি ববং বলেন “প্রভূ এ 
সমন্ত আপনিই দিয়াছেন, এক্ষণে প্রতিগ্রহণ করুন। এইরূপে ত্যাগই 


মাঘ) ১৩৩৯ | ] জ্ঞান ও তক্তি ৩১ 


০৮০ সপস্প্পাস্পািপাস সপ্রাতি পিপিপি তি পিপি তি দি সপ প্পো্পিসপ  ্পিসিটি পাপা শশা শী টিসি 


তাহার আদর্শ হইয়া থাকে । তিনি জানেন যে তিনি দেহ কিংবা মন 
নহেন এবং যখন তিনি দেহ ও মনের সহিত তাঁহার একত্বস্বাপনে 
বিরত হন, তখন তাহার অনন্ত স্বরূপ উপলব্ধি করেন । তখন তিনি 
অনুভব করেন যে, তিনি ও ভগবান এক। এইরূপে তিনি সর্ববস্ত 
ত্যাগ করিয়া সর্ববস্ত লাভ করিয়াছেন, কারণ সকলেরই অধিকারী 
তগবান--আর, তিনি ও ভগবান অভিন্ন । 

তিনি কিন্তু নিজের বাহিবে উহ! প্রাপ্ত হন না--অবস্ত সাধারণ 
লোকে পরিচ্ছদ বা আহার্য্য ক্রয় করিবার ভ্রন্থ অর্থসহ বাজারে যায়) 
এ সমস্ত জিনিষই তাহার ভিতরে বর্তমান । তাহার প্ররুত স্বরূপ 
উপলব্ধি করিবার পূর্বে তিনি ছিলেন ঠিক সেই বাক্তির স্ঠায়, 
যে ধনী হইয়াও আহারের অন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। 
তাহার প্রতিবেশিগণ তাহাকে ধনী বলিয়া জানে এবং অবসাদবা যুগ্রস্ত 
বা বাতুল মনে করে। তাহার যথেষ্ট অর্থ আছে, একথা তাহাকে 
সকলে বলিলেও সে আপনাকে নিতান্ত নিঃস্ব জ্তান করে। আমরাও 
এই বাতুলতাগ্রন্ত। আমরা আমাদিগকে দেহ মনে করি এবং ভাঁবি 
যে প্রাণ ধারণের অন্ত আমাদের আহার 5 বাষুর আবশ্তক। কিন্ত 
মানুষ যখন ঠিকভাবে আত্মবিশ্লেষণ করে তখন দেখে যে প্রকৃত পন্গে 
তাহার কোন অভাব নাই--সে শ্বপর্যযাপ্ত। কিনে আমাদিগের 
এই জ্ঞান রোধ করে ?--অহংজ্ঞানিই আমাদিগকে স্বস্বূপ অবগত 
হইতে দেয় না। আমিত্বকে দূরে নিক্ষেপ কর; তখনই ঝুঝিতে পারিবে 
যে ভগবান ও মনুষ্য এক-_-অভিন্ন। 

শ্রীরামরুষ্ণদেব বলিতেন যে, ভরল মধ্যে এক থও যষ্টি স্থাঁপন কবিলে, 
জলটা ছইভাগে বিভক্ত মনে হয় এবং একটা দপ্ষিণ ও একটী বামগা্দী 
স্রোত দৃষ্ট হয়। কিন্ত এ যষ্টিথণ্ড তুলিয়া লও-_ততক্ষণাৎ সমগ্র জল 
এক হইয়া যাইবে তখন আর দক্ষিণ ও বাম ভাগ থাকিবে ন!। 
আমরাও এন্ধপ এক, অভিন্ন । তাক যে নহি) কিসে আমাদের সে ধারণা 
জন্মায় ?-- আমাদের মলোরপ জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত অহং-যষ্টিই হ্যায়-অন্যায়। 
সদসৎ, আলোক-অন্ধকার, স্থখ-ছুঃখ প্রভৃতি ঘন্বম্োতের ধারণ! উৎপন্ন 


৩২ উদ্বোধন। [ ২৬শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 
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করে। এষষ্টি তুলিয়া লও-_অহংকে দৃূবে নিক্ষেপ কর। যদি মুহূর্তের 
অন্য ইহা করিতে পাব, তবে জ্ঞানিতে পাবিবে, তোমাব প্ররুত স্বরূপ 
কি। ইহাকেই বাল স্বানুভূতি বা অতীন্দরিয় জ্ঞানের অবস্থা । খ্রষষ্টি 
বহিষ্কৃত ও আ্োতধাবা এক হইয়া! গেলেই এই অব লাভ হয- ইহাই 
জ্ঞানমার্গের লক্ষ্য । 

অতএব, জ্ঞান ও ভক্তি উভয় পথেই মানবকে অহং এব বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম কবিতে হইবে | ভক্ত বিশ্লেষণ কবিয়া দেখেন যে এই “অভং, 
তাহাতে অধিগত নহে । তিনি ইহাকে বিবাট "অহংএ নিমজ্জিত 
করেন- তথন তীহার ক্ষুদ্র আমিত্ব লোপ প'য়। 'তিনি ভাবেন “আমি 
কষদ্রাদ্পি ক্ষুদ্রতর, হীনাদপি হীনতব--আমি নগণা |” ইহাই শুক্কেব 
রীতি । জ্ঞানী বলেন, মন, দেহ বা পঞ্চকোষে আমি সম্বদ্ধ নহি। 
আমি সর্বদাই একরপ। আমাতে এই সকল তরঙ্গে অস্তিত্ব নাই, 
ইহাঁবা মন্তিনন অন্য কোন বস্ততে-_-জড পদার্থে কিংবা মায়ায় অবস্থিত |” 
অতএব, এই আমিত্ব বোধ, এই “অহম্ঠ প্রতায়কে দেহ-মনের সুরে অবনত 
কবাব পবিবর্তে তিনি দেখেন যে ইহ! স্বয়ং প্রতিষিত ( 9০1701505) | 
মানবের জড়প্রকুতির সহিত ইহাব একত্ স্কাপন কবা বায় না। তিনি 
এই ভাবে প্রকৃত 'অহংএব স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন--“ইহ1 মানুষ বা 
দেবতা নহে, গুহী বা সন্ত্যাী নহে, ধনী বা! দ্ববিদ্র নতে--ইহা! নামরূপ 
হীন” এইরূপে তিনি আত্মবিচার কবিয়া অবশেনে বুঝিতে পারেন ঘষে; 
যাহাঁকে তিনি দেহেব সহিত অভিন্ন মনে কবিতেছিলেন তাহা নলিবকচ্ছিন্ন- 
ভাবে চৈতন্ঠই ছিল। 

উহা, কেবল একটী মাত্র উপাধে দিদ্ধ হয়। দেহ ও মনের সহিত 
ত'দাল্মাস্থাপনকারী সীমাবদ্ধ 'অহংই মানবের পরম শক্রু। মানবকে 
উহাঁব হস্ত হইতে মুক্তিলাভ কবিতে হইবে । ইহাব দুইটী উপায় অছে। 
ত্বস্ব্ূপ উপলন্ধ করিয়াছেন এরূপ কোন ব্যক্তিকে মনোনীত কৰিযা 
জ্ঞানীকে নত্রভাবে তাহাব সেবা করিতে হই'ব। শ্রীরামরুষ্জ সকল 
'অহংভাব ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি “আমি ব্রাঙ্গণ” এই 
বোধ তাহার ছিল। তদ্বিনাশের জন্ত তিনি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া 


মাঁঘ, ১৩৩৯ । ] শ্রীবিবেকানন্দ-প্রশক্তি ৩৩, 
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প্ার্জনী হ হস্তে চগ্ডাণেব গৃহ পবিষ্কার কবিতেন । কেবলমাত সেবা! 
দ্বারাই লোকে অহংশূগ্ত হইত পাবে। কিন্তু ভক্তিহীনভাবে সেব! 
কবিতে চাহিলে এরূপ শুষ্ক জ্ঞানে কোনই ফল হইবে না। পভক্তি 
সেবা দ্বারাই “অহংভাব হইতে মুক্তি পাওয়! যায়। কিন্তু যে পর্যয্ত 
কেহ গর্ব্ধিত হইয়া মনে করে “আমি বিদ্বান ও মহৎ সে পর্য্যন্ত গে ঠিক 
ঠিক সেবা কবিতে পারে না । 

আমরা জ্ঞানী হই, আর ভক্তই হই, আমাদের এক সাধারণ শক্র 
বর্তমান__অহংদ্ঞান। “আমি কিছুই নহি, ভগবানই সব” এইরূপ 
চিন্তা কবিয়া ভক্ত উহার হস্ত হইতে রক্ষা পান । আব “আমি দেহ নহি, 
মন নহি, ইন্দ্রির নহি)” এইবপ নেতি নেতি কবিষ্সা জ্ঞানী উহা হইতে 
মুক্ত হন। কিন্তু উভয়কেই দবাপবায়ণ হইতে হইবে! আমরা 
সকলেই কোন না কোণ ভাবে সেবা কবিয়া থাকি, কিন্তু তাহ! সথ 
বা লাঁভেব আশায় কবি। কিছু লাভেব আশা না থাকিলে সেরূপ 
আগ্রহেব সহিত আমবা সেবা কবি কি?--না। কিন্তু এইরূপ শ্েচ্ছা- 
প্রণোদিত সেবাব ভাব আমাদেব গাকা চাই। একমাত্র উহা! দ্বাবাই 
আ'মবা অহংভাঁব হইতে মুক্তিলাভ কবিতে পারি-আব, এই অহং নাশ 
হইলে তবে ভগবদন্ুভূতি সন্তব হয । 


জীবিবেকা নন্দ-প্রশস্তি 


প্রতীগাদশমৃগতৃপায়াং প্রসক্তান্‌ হি ভারতান্‌ 
অজ্ঞানতমিশ্রচেতসো! হে বিবেকানন্দ প্রধীঃ। 
মধ্যশ্দিন-ভপন ইবাঁপীমদীপ্তিম'ন সদয়ম্‌ 
অবাতবোহস্রিং শ্েতয়িতুম্‌ লোকে কিব্িষাকুলিতে ॥ 
বিশালবপূর্ভবাঁন্‌ বীরেন্দ্র ইব সৌম্যারৃতিশ্চ 

কুশেশয় প্রতিমন্দধল্লোচনযুগলম্‌ রম্যম্‌। 

বিপদ্দ চ মহত্যেবাচল শটাদংবিগ্রমানসো 
নালত্বঙ্গশৈলানাং বাত্যাপি প্রকম্পনায় ঘোরা ॥ 
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স্পা শা পিপি সা স্‌ স্পা 


সর্বত্র সমদশী চণ্ডালমপুাদারানুভাব 
নিবিভাগ্লেষেণাত্রাত্রীয়ে ব্র্ষবিৎ শ্বদেশভক্ত£ | 
প্রতিষ্ঠাপিতা স্তয়াবিদ্ঠানাশায় মঠা নবাণাং 
নিফামকন্ম্রণা বিশ্বেষাং নিকামমনোজ্ঞাঃ শুভাঁঃ ॥ 


ব্রহ্মসন্বং প্রথমং ঘোধিতং দরিদ্রেযু ত্বয়ৈব 

ংগঠিতা স্ততঃ সন্ন্যাসিসজ্বাঃ পরিচর্ধ্যাধর্্মীঃ | 
শান্তিময়োৎসঙ্গে তেষাং বিশ্রান্তিং যাস্ত্যাতুবানাথা 
জগৎকল্যাণকৃত্তে শ্রদ্ধয়! স্মরস্তি চানুদিনং ॥ 


বীতভযেন তে স্তম্তিতং বাগজালেন চ সমগ্নং 
পাশ্চাত্যং বজ্রগন্ভীরেণ সভ্যতাগর্ষিতং জগৎ। 
হিন্দুগৌরবং হি বামরষ্তানন্দবিবেকানন্দ 
প্রকীর্ত্য প্রত্যাবৃত্ত স্বম্‌ উজ্ডাষ্য বিজয়পতাকাম্‌ ॥ 


পবক্রহ্মণাধুনা ভবান্‌ বিলীনঃ সমাপ্রকার্য্যো 
বিশ্রামার্থমনন্তানন্ধামন ভআলাকবাঞ্জিতে। 
ভাঁবতমাতুশান্তং কাঁমম্‌ উজ্জলং ভবতিতরাং 
প্রান্ত ভবাদৃশং স্বতবপেন মহাপুকবং | 
সহশ্ং প্রণমামি শিনায় তে হসিতাননায় 
মামুদীবয় পাপ মানং পবহিতে সদৈব দেব । 
ছর্ববাবাস্থর্যাবশাদশাস্তম্‌ আঁধবসন্‌ মে মনঃ 
সহিধুরং কৃপয়৷ কুক বিভীষণাঞ্চাপদ্মপি ॥ 


- শ্রীস্থরেশচন্দ্র পাল বি, এ 


৯৫ %প স্পা সিল সটপিন্ট 


যুগধর্মে স্বামী বিবেকানন্দ 
(উদ্ধত) 


১৯*২ সালের ৪ঠা জুলাই _মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দ 
প্রেহ রাখিয়াছেন; কিন্তু তাহাব কাতর আজও শেষ হয় নাই-হুইলে 
লোকে তাহাকে ভূলিত । শরীরটা “ভাঁজ কর! পোষাকের মত? পৃথিবীতে 
রাখিয়া তাহাব আত্মা অনস্তধামে চলিয়! গিয়াছে, কিন্ত তাহাব কর্মময় 
জীবনের অদম্য উৎসাহ, অপুর্ব সাধনা, তীহার নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেম। 
অগ্নিময় দীক্ষা নি্ষলঙ্ক চবিতত শুধু বাঙ্গালীর কেন, সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস 
প্রোজ্জল করিয়া রাখিয়াছে। শত শত বৎসরের অ্রমাট কুসংস্কারের 
বাধ ভাঙ্গিয়া, সমাজের অত্যাচার ও নির্দয়তাব ব্যৃহ ভেদ করিয়া, তিনি 
যে শিক্ষা, স্যম ও কর্মপ্রাণতার প্রবাহ স্থাষ্টি কবিয়াছেন, তাহ! গৈরিক 
নিঃআাবের গ্তায় অগ্নিময় চাঞ্চল্যে কলপ্লাবী, প্রাবুটের নদীপ্রবাহের মত 
পরিপূর্ণ, উদ্দাম ও উচ্ফাসময় । 

তাহাকে আমাদের এত ভাল লাগিল কেন ? তিনি ত আমাদেরই 
মত একজন সামান্য নবেন্দ্রনাথ দর্ত-- 

তিনি ত আমাদেবই মত এণ্টান্স, এল এ+ বি এ, পরীক্ষা দিয়া 
চাকুরীর জন্য সমন্ত দিন আফিসে আফিসে ঘুরিয়াছিলেন ও সনাতন বি-এল্‌ 
পড়িয়াছিলেন--তিনি ত পিতাব মৃত্যুর পর আমাদেবই মত পরিবার 
প্রতিপালনে অক্ষম হইয়া অর্ধাশনে অনশনে দিন কাটাইয়া জীবনকে ধিক্কার 
দিয়াছি'লন। পিতার আকন্মিক মৃত্যু *; ঘটলে আমাদের মত তাহারও ত 
শুঁভবিবাঁহ হইয়! ধাঁইত। তবে প্রভেদদ কোথায়? কি গুণে তিনি 
জগত-বরেণা হইলেন ? কে'ন্‌ সোণার কাঁটার পরশে তাহার মাটার দেহ 
কাঞ্চন হইয়া গেল? পুরুষকাঁর না দৈব ? কলা বলিবে পুরুষকার, কবি 
বলিবে দৈব-_প্নিজ বলে দূর্বল সতত মানব, সুফল ফলে দেবের প্রসাদে |” 

আমি বলিব বিধিলিপি। ভারতের ছুঃখীর) পতিত আতর ও 
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সপ পট এ পল ৯ ৬ পপি এ পট পিসিলতাস্সি লস তিল সরি পাস সিসি তি পাটি পিসি পাস আলি সপে | লাস্ট শ্পপক্পতাসসপা লি পা লা 


সমাজ-প্রপীডিতের নীবব আর্তনাদে বুঝি প্রত্ুর আপন টলিয়াছিল, তাই 
এই পুণযাআআ জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। শত শত বর্ষব্যাগী বিপ্রবেব 
আবর্তে মহিমময় হিন্দৃধর্্থর কত অবনতি ঘটিয়াছে, কত পৈশাচিক 
ঘ্বণিত আচাব-ব্যবহার ধর্মের নামে হিন্দুসমাজে স্থান পাইয়াছে, কত 
প্রক্ষিপ্ত রচনা শাস্ত্রে চাপরাস পাইয়া হিন্দুব সামাজিক জীবন শাসন 
করিতেছে, তাহা বুঝাইবার জন্য ও সহজবোধ্য কর্মময় সেবাধর্ম 
প্রচারকল্পে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । নিজে ছুঃখ পাইয়া, ছুঃখের 
কষ্ট বুঝিয়াছিলেন । 

তাহার ছুববস্থাব কথা সকলের নিকট হইতে গোপন করিলে 
একজনেব তাহা মবিদিত ছিল না।_তিনি শ্রীবামকৃষ্চ পরমহংস। 
কামকাঞ্চনত্যাগী এই মৃহাপুরুষকে পবীক্ষা করিযা তিনি তাহার শিষ্যত্ 
গ্রহণ করিয়াছিলন , পরমহংসদব টাকা পয়সা ম্পশ কবিতেন না__ 
কবিলে তাঁহাঁব যাতনা হইত । সাধনার এমনই প্রভাব! নবেন্ত্রনাথ 
একদিন গোপনে তাহাব শধ্যাতলে ১টা মুদ্রা রাখিয়া দিলেন, পবমহংসদেব 
শধয গ্রহণ করিয়। অত্যন্ত অশান্তি বোধ কবিতে লাগিলেন, অবশেষে 
শয্য। ত্যাগ কবিয়া আসনান্তরে উপবেশন কবিলেন। সেইদিন হইতেই 
তাহাৰ প্রতি বিশ্বান তীহার বদ্ধমূল হইল । একদিন একজন ধনী বন্ধুকে 
ল্ইয়। নবেন্ত্রনাথ দর্ষিণেশ্ববে ধান » পবমহংসদেব সকলকে শুনাইয। বলিতে 
লাগিলেন “নবেন এখন বড খাঁবাপ অবস্থায় পডেচে ১ বন্ধুবা যর্দি এথন 
তাঁহাকে সাহাধ্য কবে তবে বেশ হয়।” সভাভঙ্গেব পর শ্রীরামকষ্চকে 
নি্জনে পাইয়া! নবেন্্রন।থ বলিলেন "আপনি ওদেব সামনে এসব কথ! 
কেন বল্তে গেলেন ।” শ্রীবামক্কঞ্জ তাহা শুনি কাদির বলিলেন 
“যারে নরেন। আমি যে তোব জন্তে দ্বারে দ্বারে ডিক্ষা কৰ্তে পারি ।” 

একদিন বড অভাবে পড়িয়। নরেন্ত্রনাথ ভাবিলেন-- শ্রীবামকৃষ্ণ ইচ্ছা 
করিলেই একটা উপায় করিয়া দিতে পারেন, অতএব এখন তাহাকে 
ধরিতে হইবে। এই ভাবিয়। পরমহংসুদেবকে তাহার মনোভাব ব্যক্ত 
করিলেন । তিনি ইহা শুনিয়া বলিলেন "টাকা পয়সার জন্ত আমি মাকে 
বল্‌্তে পারি নাঁ। তুই নিজে গিয়ে মাকে বল্।” নরেন্দ্র বলিচেে 


মাঘ, ১৩৩০] যুগধর্থে স্বামী নারির ৩৭ 
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“আমি ত কালী মানি না ও বুঝি না, আমার কথা কি তিনি শুনিবেন? 
আপনি আমার হইয়া মাকে বলুন” কিন্ত তিনি নিজে ন! গিয়! নরেন্্র- 
নাথকে স্বয়ং যাইয়া মা'কে বলিবার জন্য জেৰ করিতে লাগিলেন ) অগত্যা 
নরেন্দ্রনাথ কালীব মন্দিরে গেলেন । গিয়। দেখিলেন যে এতদিন ধাহাকে 
পাঁষাণময়ী বলিয়৷ জানিতেন, সেই কক্কালমালিনী কালীমুর্তি আজ জীবন্ত, 
অনন্ত সৌন্দর্য ও স্ত্েহসম্ভাব পবিপ্ুরিতা ; ভক্তিমুগ্ধ নরেন্দ্রনাথ সাষ্টাঙ্গ 
প্রণত হইয়! মাগিলেন--“ম! আমায় শুদ্ধ! ভক্তি দাও, আমি আব কিছু 
চাই না।” কতক্ষণ পরে ফিবিয়া আসিলে শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন | “মা কি বলিলেন” নরেন্দ্রনাথ যাহা দেখিয়াছিলেন তাহ! 
বলিলেন । পরম্হংসদেব আবাব তাহাকে মন্দিবে পাঠাইলেন_ আবার 
মা'র সেই শ্েহকরুণ মুখখানি দেখিয়া নরেন্ত্রনাথ সব ভূলিলেন, দৈন্য 
ভুলিলেন--আশা ভূলিলেন-_ লক্ষ্য ভুলিলেন-_ মাগিলেন “মা আমায় শুদ্ধা 
ভক্তি দাও ।” শ্রীরামকৃষ্ণ তৃতীয়বার তাহাকে পাঠাইলেন-_-কোন 
কথাই তাহাপ মুখে আসিল না--কেবল “দাও মা আমায় শুদ্ধা ভক্তি ।” 
শ্রীবামুষ্ণ সব শুনিয়া বলিলেন “তোর সব পাওয়া হয়েছে” নরেন্ত্নাথের 
মোটা ভাত মোটা কাপডের আব অভাব রহিল না । তিনি বি-এল্‌ 
পড়া ছাড়িয়! অনন্যচিত্তে পরমহংসদেবের উপদেশ মত সাধনে প্রবৃত্ত 
হইলেন । 

অল্পদিন পবেই পরমহংসদদেব সাঁধনোচিত ধামে চলিয়া গেলেন । 
নরেন্দ্রনাথকে গুরুভাইরা গুরুব আসনে বলাইলেন। ৩1৪ বংসর মঠে 
সাধনানন্দে থাকিয়া ও সঙ্গীদ্দিগকে শিক্ষা দিয়া তাঁহার লোকসঙ্গ কেমন 
অসহ্‌ হইয়া উঠিল__উচ্চতর আধ্যাত্মিক শিক্ষাব জন্য তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ 
কবিলেন । কাশী আযোধ্যা, বৃন্দাবন হাত্রাশ প্রভৃতি জরমণ কবিয়া 
কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন; কিয়দ্দিন পরে আবার কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্র 
প্রয়াগ, শ্রীনগর) টিহরী প্রভৃতি বন্ধু তীর্থস্থানে গমন করিয়া বদরিকাশ্রম ও 
হিম।লয় যাত্রার পথে হবীকেশে অত্যন্ত অন্ুস্থ হইয়া পড়িলেন। সে যাত্রা 
অতি কঞ্টে আরোগালাভ করিয়াও দেশে ফিরিতে চাহিলেন লা । ছুঃখ 
দারিদ্র্য ও পৌরহিত্যের অত্যাচার-ক্রি্ট ভারতবাসীকে দেখিয়া তিনি 


৩৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ _১ম সংখ্যা । 


রা পাসি্ি শা পিসি, ৫ শা সি সস সি উল সির উপর পিসি 


প্রতিকাবসংকল্পে সমগ্র ভাবত একাকী ভ্রমণের ইচ্ছা করিলেন; 
ইতিমধ্যে তাহার অপূর্ব প্রতিভা ও ধীশক্তি, গভীব শাস্জ্ঞান ও নিঃস্বার্থ 
পরোপকাঁর-ম্পৃহা তাঁহাকে জননমাজে পরিচিত কবিয়াঁছিল। আত্মগোপন 
কবিবার্‌ জন্য কখন “বিবিদিষাঁনন্দ' কথনও বা “সচ্চিদানন্দ' নাম ধারণ 
করিতেন। কিন্তু তাহাঁব তেজোময় উন্নত লঙলগাট, তাহার স্থমার্জিত 
অগ্রিময়ী ভাষা, তাহার ভক্তি রসপূর্ণ উদাত্ত কণ্ঠ তাহাব স্বরূপ প্রকাশ 
কবিয়া দিত। . যেখানেই যাইতেন, দেখানকাব পণ্ডিত? বাজকর্মাচারী ও 
রাঁজগ্যবুন্দেব সহিত সাক্ষাৎ কবিতেন ও আলোচিনাব দ্বাবা হিন্দুধর্মের 
আবগ্ঞনারূপ কুসংস্কীবগুলি দূব কবিতে চেষ্টা করিতেন । সন্যাপীব 
রাজদর্শন নিষিদ্ধ, এই কথা তাহাকে বলিলে তিনি বলিতেন ষেঃ একজন 
রাজাব হৃদয়ে প্ররূত ধর্ম ভাব সঞ্চার করিতে পাবিলে, মহম্র সহস্র লোকেব 
সামাজিক উন্নতিব পথ প্রশস্ত হয়। 

রাজপুতানাঁব অন্তর্ধত আলোয়াঁবেব রাজা কথাপ্রসঙ্গে পৌত্তলিকতার 
নিন্দাবাদ করিলে, স্বামিজী বলিয়াছিলেন “কাঁঠেব, পাথরেব কিম্বা মাটিব 
মূর্তিতে ভগবান্‌ বিশ্বাস না করিলে কিছু ক্ষতি নাই, ভগবানে বিশ্বাস 
থাঁকিলেই হইল” । এই বলিয়া মহাঁবাজেব একখানা চিত্র দেওয়াল 
হইতে নামাইয়া প্রবীণ মন্ত্রীকে তাহার উপব থুথু ফেলিতে বলিলেন 
মন্ত্রী স্বামিজীর অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিযা স্তন্তিত হইয়া রহিলেন, 
স্বামিজীও বারংবার জেদ করিতে লাগিলেন । সমবেত ব্যক্তিগণের 
মধ্যে কেহই এ কাজে সাহসী হইল না। সহসা হান্তমুখে রাজাব দিকে 
চাহিয়া স্বামিজী বলিলেন “দেখুন মহারাজ, ইহাতে একখানা কাচ, 
কাগজ ও বং আছে-__আপনাব চিত্র বলিয়া এই তুচ্ছ বস্তর এত মান। 
আর কেহ যদি কাঠেব দ্বারা ভগবানের একটা কল্পিত মুর্তি নির্মীণ কবে 
তাহার কত মান হওয়া উচিত |” বাজা বোধহয় জীবনে এই 'প্রথম একটা 
প্রকৃষ্ট মীমাংসা শুনিলেন | ইহার অলপদিন পবেই স্বামিজী বিদেশ যাত্রা 
করেন। [উদ্বোধন অফিস হইতে প্রকাশিত জীবনী ] 

শ্বামিজী বুঝিতেন ষে আচাঁবময় অন্ধ পৌন্তলিকতা আত্মাব উন্নতির 
অন্তরায়--তাই তিনি বলিয়াছেন “যদি ভাঁল চাও ত ঘণ্টা ফণ্টা গুলোকে 


মাঘ, ১৩৩*।] যুগধর্মে স্বামী বিবেকানন্দ ৩৯ 


সি স্সিপাসসি তি পাস লি তিসিতাসি লোটাস সরি সি সিকি তি পিটিসি ৯4৯ পাঠ পালা পিতা দিছি উিপািপি সির স্ত পিসি ১৯ তি 





গঙ্গার জলে ঈপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ নারার়ণের-_মানবনেহ্যাী হবেক্‌ 
মানুষের পুজা করগে-_বিবাট আর স্বরাট-_বিরাটব্ূপ এই জগৎ__তার 
পৃ্না মানে তার সেবা, এরই নাম কর্ম্ম; ঘণ্টার উপর চাঁম্র চডাঁন 
নয়_ আর ভাতেব থালা সাম্‌নে ধরে ১* মিনিট বস্ব কি আধঘণ্টা বস্ব, 
ধর বিচাবের নাম কর্ম্ম নয়_- ওব নাম পাগলা গাবদ 1” 

এই “গারদ” হইতে মুক্তি দিবার জন্ঠই তিনি দেশে নবধুগেব ধর্ম প্রচার 
কবিয়াছেন। শ্রীবামরুষ্ণ তাহাকে যে মহানমন্য়-বার্ত। প্রচার করিবাব 
উদ্দেশে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, সেই বার্ত। তিনি বিদেশে থাকিয়া ও তথা 
হইতে প্রভাঁগত হইয়। দেশবাসীকে জানাউয়াছেন। জাতীম অবনতির 
কাবণ ও উন্নতির উপায় চিস্তা করিয়া তিনি যে সহজ নব্যুগেব ধর্মের 
প্রচাব কবিয়াছেন, ভাঁঙাব প্রভাব সমগ্র ভাবতে বাপ্ত হইয়াছে। 
তিনি বুঝিযাছিলেন একহস্তে সতাধর্ম দৃঢচকপে ধরিয়া অপবহস্তে সামাজিক 
সংস্কাব কৰাত হইবে। সংক্কাবকের এই ৩টী গুণ থাক! উচিত, ইহা 
তিনি বারংবার বালিয়াছেন- 

(১) সহদয়তা অর্থাৎ অপরেব দুঃখ অনুভব কবিবাব শক্তি । 

(২) উদ্দাবতা অর্থাৎ স্বীয় সমাজব দোষগুণ বিচাব কবিরা 
গুণভাগটুকু গ্রহণ কবিয়া অপব সমাজের গুণভাগের সহিত তাহার 
সংমিশ্রণে শক্তি । 

(৩) নিঃস্বার্থপবা , স্বার্থশৃন্ত হইলে সংগ্কাবকার্ষে নিরভীকতা ও 
অদম্য উৎসাহ আলিবে। 

প্রাতঃম্মবণীয় বামনমাহন ও বি্যাসাগরেব এই তিনটী গুণ ছিল-_ 
তাই তাহার! সংস্কারকা"ধা সফলকাম হইযাঁছিলেন । সুসভ্য বিটাশরাজেব 
অধীনে আসিয়া আমাদেব সমাজের বনু আবর্জনা ত্মীুত হইয়াছে। 
যাহা আছে তাহ! ফুলগভ, আচারগনতঃ মজ্জাগত । তাহা ও দূর করিতে 
হইবে । আমরা সভ্য বলিয়! গর্ব করি, কিন্তু লজ্জাব বিষয় যে সহমরণ, 
নববলি, কাপার্সিকাচাব, দেবতাবিশেষেব তৃপ্থার্থে দেহাংশচ্ছেদ ও নদীতে 
সম্তাননিক্ষেপ, বালিকাম্ত্রী-বিহার ও “অন্তাজের প্রতি শান্সোচিত 
প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা প্রভৃতি দ্বণিত পশ্বাচার ব্রিটিশ আইন প্রয়োগে নিবারিত 


উদ্বোধন" [ ২৬শ বর্ষ--১ম সংখ] | 


করিতে হইয়াছে । এদেশে লোকমত অতি মন্থবগাঁমী-যে সকল 
মহাতআ্সা-_ইংবাঁজ ও ভাঁবতবাসী,_-ভাবতের এই সকল ছুবপনেয় সামাজিক 
কলঙ্ক নিবাকৃত কবিতে চেষ্টা কবিয়াছেন__ঙাহারা ধন্য | 

বিবেকানন্দ লোকমত গঠনের পূর্বেই দেখিলন মে হিন্দুসমাজ 
গতাহুগতিকতা ও পৌবহিতোন প্রভাব অসহায় বৃদদ্ধব মত অৃষ্ট ও শাস্ত্র 
দোহাই দিয়া চলিতেছে । তিনি দেখিলেন, শ্/চৈতন্তের প্রেমেহ বন্যায় 
কতকগুলি লোক অসাড, আবার রামমোহনেব ভেবীনিনাদে কতকগুলি 
লোক সজাগ--কিন্ত পাশ্চাত্য-সভ্যতার তীব্র সৌদামিনী ছটায় দিশীহারা- 
প্রায়। নূতন ও পুবাতনেব জডবাঁদ ও অধ্যাস্রবাল্েব সেই দ্বন্দবাসরে 
ভাঁবতেব কাঙ্গাল, ভাবতে তথাকথিত নীচ্জাতি পিষ্ট, দলিত ও চূর্ণিত 
হইতেছে । তাহাদের জন্তঠ ভাবিবাঁৰ অবসব নাই । 

বিবেকানন্দ বুঝিলেন তাহাবাই সমাজেব মেকদণ্ড , তাহাঁদেবই 
ভাবতবর্ষ । তাঁহাঁদব ক্রন্দনে তীহার হৃদয় গলিয়া গেল--তিনি অনেক 
ধনী ও বডলোকেব দ্বাবে দ্বাবে ঘবিলেন, সমাজেব গণামান্য উচ্চবর্ণের 
তথাকথিত নেতাঁদিগকে এই দুঃখ দূৰ কবিতে আহ্বান কবিলেন- কিন্তু 
বৃথা, কেহই ত্াহাঁৰ কথা শুনিল না। মানুষ খুঁজিতে তিনি সমুদ্রের 
পরপাবে বাত্রা করিলেন । 

তিনি প্রাণের ভাষায় বলিতেছেন এনবাশ হইও না, ম্মরণ বাখিও 
কে্দে তোমাব অধিকাঁব, ফলে নয়” | কোমর বাঁধ বস, প্রভূ আমাকে 
এই কাঁজের অন্য ডাকিয়াছেন। সমস্ত জীবন আমি নানা কষ্ট-ন্ত্রণা 
ভুগিয়াছি। আমি প্রাণপ্রিয় আত্মীয়গণকে একরূপ অনহারে মারতে 
দেখিয়াছি । আমাকে লোকে উপহাস ও অবজ্ঞ। কবিয়াছে, জুয়াচোর 
বদমাস বলিয়াছে। আমি এই সমস্তই সহ কবিয়াছি_তাহাঁদেব জন্য, 
যাহাবা আমাকে উপহাস ও ঘ্বণা করিয়াছে । বৎস, এই জগৎ দুঃখের 
আঁগাব বটে, কিন্তু ইহা মহীপুরুষগণের শিক্ষাগাব-স্ববূপ। এই ছুঃথ 
হইতেই সহানুভূতি, সহিষুণতা, সর্কোপবি অদম্য দৃঢ ইচ্ছাশক্তিব বিকাশ 
হয়-_যে শক্তিবলে মানুষ সমগ্র জগৎ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয! গেলে একটুও কম্পিত 
হয়ন।। যাহারা আমাকে ভগ বিবেচনা করে, তাহাদের জন) আমার 
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£থ হয়। তাহাদের কিছু দোষ নাঁই। তাহাবা বালক, অতি বালক, 

যদিও সমাজে তাহাবা মহা গণ্যমান্য বলিয়া পরিচিত। তাহাদের চক্ষু 
নিজেদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিক্ষেত্রের বাহিরে আব কিছু দেখিতে পায় না। 
তাহাদের নিয়মিত কার্য কেবল আহার পান, অর্থোপার্ভন ও বংশবৃদ্ধি । 
এ সবগুলি যেন ঘড়ীর কাটার ন্তাঁয় নিয়মিতরূপে তাহাঁবা কবিয়। থাকে-_ 
বেশ সুখী তারা”। 

অনেক ছুঃথে স্বামিজী এ কথা বলিয়াছেন । হতভাগ্য দেশ 
হতভাগ্য জাতি-_শিক্ষাহীন, মেরুদগুহীন, অস্তঃসারশূল্ঠয | 

“যুগযুগান্তবের নিরাশা-ব্যজিত-বদন” নরনাবী; শিশুব মত অসহায়, 
প্রচণ্ড স্বার্থপর; দাসবৎ উগ্যমহীন, “স্বজনোন্নতি-অসহিষুঃ/-_ দর্ব্বল- 
দেহে? মনে | 

স্বামিজী বুঝিলেন, রোগ কোথায় -তিনি বলিলেন “একটা তামাসা 
দেখ-ইউরোপীয়দেব ঠাঁকুব যিশু উপদেশ কবেছেন যে নির্বৈর হও, 
একগালে চড় মার্লে আর এক গাল পেতে দাও, কাঁজ কর্ম বন্ধ কর, 
পোলা পুটুলি বেধে বসে থাক, আমি আবার আস্চিঃ ছুনিয়াটা এই 
ছুচার দ্িনেব মধোই নাশ হয়ে ধাবে। আর আমাদর ঠাকুর বল্‌্চেন 
সর্বদা মহা উৎসাহে কাঁধ্য কর, এগিয়ে ঘাঁও, ছুনিয়া ভোগ কর/। 
কিন্ধ উল্টা সম্ঝলি রাঁম হলো ওরা, ইউরোপীয়েরা যিশুর কথাটা 
গ্রাহের মধ্যেই আন্লে না? সদা মহা রজোগুণ_মহা কাধ্যশীল, 
মহাউৎসাহে দেশ দেশান্তরেব ভোগন্থখ আকর্ষণ ক'রে ভোঁগ করবে। 
আর আমরা, ঘরের কোণে বসে পৌটুল! পুটুলী বেধে দিন রাত মরণের 
ভাব্না ভাক্চি আর “নলিনী-দলগত-জলম্তি-তরলং গাচ্ছি , যমের ভয়ে 
হাত পা পেটেক মধ্যে সেঁধুচ্চে ) আগ পোডা যমও তাই বাগ. পেয়েছে, 
দুনিয়ার রোগ আমাদের দেশে ঢুকেছে” । 

কথাগুলির অধিকাংশ আজও সত্য বলে মনে হয় । কেমন করিয়া ঘনী- 
ভূত অরমাদ এ দেশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে? এ দেশেব শান্ত্রেই ত আছে-_ 

কলিঃ শয়ানো ভবতি সঙ্লিহানস্ত্র ছাপরঃ। 
'উত্তিষটংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চবন্‌ ॥ 





৪২ উদ্বোধন [ ২৬শ ব্য--১ম সংখ্যা । 


লা পাপা বাসি পাটি সিল পা পো ৯টি পিছ পাটি কটি পিসি ত সি এসি পারিস লী পসিপাসিলটি পাপা পাটির সা দিন 


অর্থাৎ শুইয় পড়িয়া থাঁকিলেই তাহার কলিষুগ লাগিয়া থাকে ) থে 
আগিয়া উঠিয়| বদিল তাহাব দ্বাপর , যে দাড়াইয়। উঠিল তাহাব ত্রেত। 
উপস্থিত হইল , যে মুক্তুপথে যাত্রা করিল তাহার সত্যধুগ সঙ্গে সঙ্গে 
চলিল। অতএব যাত্রা কর যাত্রা কর। 
“চবন বৈ মধু বিন্দতি চবন স্থাদুমুদন্ববং 
স্র্ধাস্য পণ্য শ্রেমানং যো ন তন্দ্রয়তে চবন” ॥ 

অর্থাৎ যে চলিতছে সেই মধু লাভ কবিতোছ, যে চলিতেছে সে অমুতমঃ 
ফললাভ কবিতেছে, এ দেখ স্ন্ষ্যর কি দীপু শ্রেগত-সে যে চলিতে 
চলিতে কখনও তন্দ্রাক প্রাপূু হয়না । অতএব ধাত্রা কব, যাত্র! 
কর। কতকাজ পড়িয়া বহিযাছে-_মুক্তির আনন? নট আনন্দ--আমবা 
মুক্তি চাঁই, কিন্তু আমাদেব গরী“দিগকে, পতিতদ্দিগকে কি মুক্তি 
দিয়াছি? তাহাদের পলাইবাব কোন উপাঁয় নাই। তাহাদের কথা 
কি আমর1 ভাঁবিয। থাকি? স্বামিজী বলিতেছেন “ভাবতেব দবিদ্র 
ভারতিব পতিত, ভারতেব পাঁপিগণেব সাহাঁষাকারী কোন বন্ধু নাই 
সে যতই চেষ্টা ককক তাহাব উঠিবাৰ উপায় নাই-_তাহাঁবা দিন দিন 
ডুবিয়া যাইতেছে । বাক্ষলবৎ নুশংস সমাজ তাহাদের উপব যে ক্রমাগত 
আঘাত কবিতেছে, তাহাব বেদনা তাহাঁবা বিলক্ষণ অনুভব কবিতেছে 
_তাহারাঁও ঘে মানুষ, ইহ! তাহাবা ভুলিয়া গিয়াছে । ইহাব ফল 
দাঁসত্ব ও পশুত্ব । চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিছুদিন হইতে সমাজেব এই দ্বববস্থা 
বুঝিয়াছেন , কিন্তু দুর্ভাগাক্রমে ভীহাঁবা হিন্দু ধর্মের ঘাডে এই দোষ 
চাঁপাইয়াছেন। শুন সখে--প্রভূর কপায় আমি ইহাব রহস্ত আবিক্ষান্ 
ফবিয়াছি, হিন্দুধর্মের কোন দোষ নাই-_হিন্দুধশ্ন ত শিখাইতেছেন-_ 
জগতের যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মাবই বহুর্ূপ মাত্র । 
সমাজের এই হীনবস্থার কারণ, কেবল এই তত্বকে কর্যে পবিণত না 
কবা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব, প্রভূ তোমাদেব নিকট বুদ্ধরূপে 
আসিয়া শিখাইলেন, তোঁমাদ্দিগকে গবীবেব জন্য পাপীর জন্য প্রাণ 
কার্দাইতে? তাহাদেব সহিত সহানুভূতি করিতে-_-কয়জন লোকেব লক্ষ 
লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাদে । হে ভগবান আমবা কি মানুষ ?” 
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তাহার আবেদন বৃথা হয় নাই_মাজ ভারতে সেবাধর্শের প্রবাহ 
বহমান, এ চঞ্চল তরঙ্গভঙ্গে যে না অঙ্গ তালাইল-_-সে বুঝি নবমন্দাকিনীর 
পুণ্যসুবাস পাইল না? এ সঙ্গীতে যে না যোগ দিল, সে বুঝি জীবন- 
রাগিণীর মুক্তিতান শ্ুনিল না। এ ততিনি গাহিতেছেন-_ 
“বহুরূপে সম্মুখ তোমার, ছাড়ি কোথা খু'জিছ ঈশ্বব 
জীবে প্রেম কবে যেই জন, “সই জন সেবিছে ঈশ্বব | 
ঈশ্বব এত নিকটে-__ভীহাকে পাওয়া এত সহজ,-এমন কবিয়। আব 
বুঝি কেহ বুঝাঁন নাই । তাই শীহার ধর্ম অসমুদ্র ভাঁরতে ছড়াইয়া 
পিতেছে। 
আঁচার-কুশল পুজাবত যাজ্কিক, অন্ধ নীচজাতীয় ভিক্ষুককে মন্দির 
সোপানে দেখিয়! বলিয়া উঠিলেন__ 
“আবে আবে অপবিজ্র ! দুব হায় যাবে।” 
সে কহিল-_“চলিলাম' | চক্ষেব নিমেবে ভিথারী ধবিল মুর্তি দেবতার 
বেশে । 
ভক্ত কহে প্রন মৌবে কি ছল ছলিলে 
ভিখারী কঠিল--“মোৌর দূর কবি দিলে । 
জগতের দবিদ্রবপে ফিবি দযা তরে 
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাঁকি ঘবে।” 
রবীন্দ্রনাঁথেব অমব লেখনী এই পুরোহিতকে অমব কবিয়াছে। 
স্বামিজী কন্মী যুবক চাহিয়াছেন--তাহাদ্দিগকে ডাকিয়া! বলিয়াদছন 
“তোমরাই ভাবতের আশ্রয়স্কল-_তাই তিনি বালাবিবাহের বিরোধী 
ছিলেন, তিনি বলিতেন, দাসবংশ নুদ্ধি করায় ফল কি? উপার্জনক্ষম 
ন! হইয়া বিবাহ কবা তিনি অত্যন্ত দ্বণাব চক্ষে দেখিতেন। তিনি প্রায়ই 
বলিতেনঃ আমাদের পুরোহিতের! বিধান দিয়া ১টিলে শপাঁথী মারচেন-- 
(১) যে ছেলেটার সঙ্গে কচি মেয়েটাব বে দেওয়া হল তার উন্নতির 
দফা রফা, (২য়) মেয়েটাব কপালে হয় অকাল বৈধব্য না হয় প্রসবকালীন 
মৃত (৩) ভবিষ্যবংশের চৈহিক ও মানসিক দৌর্ধল্য। ১৯২১ সালের 
আদম স্মারীর রিপোর্টে প্রক'শ-- 


৪৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 


৮৮৯৯৮ চর ৯৮৮৯ ৯ তি পাটি ৯৮৯১ ৯৮ শি 2 সস ৯১৮৯ ৯ তসিশি ত 


13145 4৮1, 


বিবাহিত মুসলমান | যাদেব সমাজে এক বৎসরের 


হিন্দু বালিকা বালিক! মেয়েবও বিয়ে হতে পারে। 
তাদের সাগরের জলে ডুবে মরা 


৯৮4 চে স্পা সিপিসি 


বয়স সংখ্যা সংখ্য। 

ঠা ৫ রে উচিত । 

২৩ 5৪৮ ২৭". কেবল কলিকাতায় কাঁলবিধব! 
৩---৪ ১৫৮ ৫২ ১৯০-_-১৫ বং্সবের। 

৪---৫ ২৪৫ ৭8 সংখ্যা ₹-১৪১৭৪৯। 
৫১০ ১৪২৫ ৬২৪ ১৫ বৎসবেব নিয় বয়স্কা ন ২৬৯৬ 
১৬--১৫ ১২২০৬ ৩৩৪০ * বাঁলবিধবা। 


তাই বহুপূর্বে স্বামিজী বলিয়! গিয়াছেন +স্থৃতি ফতি লিখে নিয়ম 
নীতিতে বদ্ধ ক'রে এ দেশের পুরুষেবা মেয়েদের একেবারে 12050050601 
105 07900115 মাত্র করে তুলেচে। মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এই 
সকল মেয়েদের এখন না তুন্লে বুঝি তোদের আব উপায়ান্তর আছে?” 

তিনি বলিতেন, “শঙ্কবাচার্যের মন্তিফ ও বৃদ্ধেব হৃদয় নিয়ে দেশের 
কাজে লেগে যাও আমর ধনী বা বড় লোককে গ্রাহা কবি না 
হৃদয়শূন্য মন্তকসার ব্যক্তিগণকে বা তাহাদের নিস্তেজ সংবাদ পত্র ও 
প্রবন্ধ সমূহকে গ্রাহ্ কি লাঁ। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি-_অগ্নিময় 
বিশ্বাস--অগ্নিময় সহান্গভৃতি। জয় প্রভূ! জয় প্রভূ । তুচ্ছ জীবন 
তুচ্ছ মবণ? তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রত --অগ্রদর হও-- প্রভু 
আঁষাঁদের নেতা |” এই মায্সবিশ্বাস তাঁহার উরতির মূলমন্ত্র) এই 
বিশ্বাসই ভিতবেব ব্রহ্মকে সজাগ কবিয়। দেয়__এই বিশ্বাসই ভবিষ্যতের 
আশা? কর্মের উন্মাদনা, সাঁফলোর গর্ব । কার্লাইল বলিয়াছেন *[1)675 
15006 2 15250100005 90. 005 10211551006 2জএ 19105 1016 
170৬ 5158 00010 [6 10? [0106১ 00106 €৮6৫৮%1)516--09106 3 
৪100 ৬৪. 00196155৭ 218 9. 17)%9021101019 00100 11) 06 0561005 
০9£0880৮ এই মহাবাণীব প্রতিধ্বনি স্বামিজীর প্রত্যেক বক্তৃতায় পাইয়া 
থাকি । সাহিত্য সম্রাট বঙঞ্চিচন্ত্র বলিয়াছেন “গতিই সংসারের সুখ, 
চাঁঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য” । এই চাঞ্চল্যের অর্থ চপলতা বা হঠাৎ 


মাঘ) ১৩৩০ | ] যুগধর্ম্ে স্বামী বিবেকানন্দ ৪৫ 


সতত টিপি স্পস্ট সিপিস্সিতাসসি্সীছি পাস সি পরিসর সিরা সলাত] সত সি চি চা শা লাস পি 


দেশোদ্ধারের চেষ্টায় আত্মহত্যা নহে। যে গতি? চাঞ্চলোর দ্বারা 
আত্মভাবের বিকাঁশ হয়, চিত্তশুদ্ধি ও পৰোপকার ম্পৃহায় যে চাঞ্চল্য 
তরঞ্গিত হইয়া উঠে, যে চাঞ্চল্য ঈর্ষা অহমিকা ডুবাইয়া প্রেম ও সত্যান্থবাগ 
জাগাইয়া দেয়--সেই চাঞ্চল্যেক কথা স্বামিজী বলিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন “ভগবান্‌ অতি উত্তমরূপে আপনাঁকে লুকিয়ে রেখেছেন, তাই 
কাব কাজও সর্বোভ্তম। এইক্ধপ যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতে 
পারেন, তিনিই সব চেয়ে বেশী কাজ কব্তে পাবেন”। 

সমাজ সংস্কাব শিয়শ্রেণীব শিক্ষাবিধান ও দবিদ্র নানায়ণের সেবারূপ 
কত সহজসাধ্য কা্ধ্যই সম্মুখে পড়িয়। বহিয়াছে_-কাঁধ্য করিবার জন্য 
ঘষে দূঢ ইচ্ছাঁশক্তির প্রয়োজন, দূর্বল দেহ সে শক্তি কোথায় পাইবে__ 
তাই এক কথায় তিনি বলিয়াছেন 4৫0৭ ৮৮1] 1990681616০ 9০0 
0010051670০ 0000511 ঢা80 07100000210” নেতা হইবার 
প্রবৃত্তি দমন কবাব জন্য তিনি বিশেষভাঁবে বলিষাছেন “নেতা কি তৈরা 
, কব্ত পাঁরা যায়? লিডার জন্মায়_-লিডাঁবি কৰা আবার বড শক্ত-_ 
দাসহ্য দাসঃ__হাঁজাব লোকের মন যোগান । ঈর্ষা স্বার্থপবতা মোটেই 
থাকবে না, তবে 19506 1 প্রথম 13 011 ব্বিতীয় [07561751 
হওয়া । হবে লিডারেৰ হুকুম তামিল কর্তে শেখা চাই, হুকুম কর্বার 
আগে। ভারতে সবাই নেতা হতে চায়, হুকুম ভাঁমিল কর্ধার কেউ 
নেই ।” | 

তিনি জাপাঁনঃ ইংলও্ ও আমেবিকা ভ্রমণ করিয়া ও তাহাদের 
ধর্ম আচারাদি পথ্য বক্ষণ কবিষ! বে শিক্ষালাভ কবিয়াছিলেন-__-তাহা! 
অতি সাবধানে তাহার দেখবাপার সমক্ষে উপস্থিত কবিয়াছেন। তাহার 
সারা জীবনব্যাপী সাধন! ছিল “ত্যা””। তিনি বুঝিয়াছিলেন__“ভোগে 
শান্তি নাই, অনন্ত ছুঃখ- ত্যাগেই অনন্ত শান্তি।” বেদাস্তের পৃষ্ঠা হইতে 
নিরবচ্ছিন্ন নিত্য আনন্দের আশ্বাদ পাইয়। তিনি প্রকৃত নিষফ্কাম কর্প্দবীরের 
মত সহজ স্লল সত্য কথায় তাহার দেশবাসীকে দীক্ষিত করিয়াছেন । 

তিনি আমাদিগকে হিংসা করিতে নিষেধ করিয়াছেন_-কারণ 
হিংসা ক্রীতদাস সুলভ মনোবৃত্তি; তিনি আমাদিগকে নিজের জন্ত তিক্ষা 


৪৬ উদ্বোধন | ২৬ বর্ষ--১ম সংখ্য] | 


স্পা সি পোস্পিপী সপারা উিরি সপর্ণি পি সি ৯৮ পাস পাস পি সিটি উপ সপ স্পট ৩ সপিস্সির স্পস্ট পরিসর সিসি সা সস্পটিসিলি সপ 








সিসির সিসি 


করিতে নিষেধ করিয়াছেন-__কারণ ভিক্ষুক কখনও সুখী হয়না; সে 
জানে যে গৃহম্বামী তাহাকে ঘ্বণা করিয়া ভিক্ষা দিতেছে, কিবা নীচ ও 
দয়ার পাত্র ভাবিয়। সাহায্য করিতেছে । 

জগতে সর্বদাই দ্বাতাব আসন গ্রহণ কন্সিতে উপদেশ দিয়াছেন। “সর্ববস্থ 
দিয়ে যাও--আর ফিরে কিছু চেয়ো না। ভালবাস দাও, সাহাষ্য 
দাও) সেবা দাও, এতটুকু যা তোমার দেবাব আছে দিয়ে যাও) কিন্তু 
সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেয়োনা_ একমাত্র প্রার্থনা হোক, প্রভু আমার 
মানুষ কর 1” 

এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার প্রবাসজীবন ও বেদান্ত চর্চার আলোচনা 
সম্ভবপর নহে । তাহার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা কিন্বা তাহার দেশবিজয় 
কাহিনী কোন্‌ শিক্ষিত বাঙ্গালী না অবগত আছেন ? তাহার ন্যায় একনিষ্ঠ 
নিষ্কাম সাধক, নিফলুষ কর্মবীরঃ উদাবহৃদয় শ্বদেশপ্রেমিক, আর কি 
দেখিতে পাইব-_আব কি সে পবিত্র ভাস্করোপম কান্তি, সে সরল তত্ব 
জিজ্ঞান্ত জ্যোতিম্ময় চক্ষু, সেস্দা করুণাবিগলিত-প্রাণ নরদেবতাকে 
দেখিতে পাঁইব_আবার আসিও মহাপ্রাণ, বাঙ্গালীর আশা, বাঙ্গালীর 
গৌরব, বাঙ্গীলার অহস্কাব-_-আবার আসিয| এই দ্াসবৎ উদ্ভমহীন, স্বজাতি 
নিপীডক, নৈতিক মেরুদণ্ডহীন জাতিকে তাহাব তন্দ্রাঘোর হইতে ডাকিয়! 
বলিও “আম ভারতবালী।_ভারহবাসী আমাব ভাই; মুর্খ ভারতবাসী; 
দরিদ্র ভাবতবাসী, ব্রাহ্মণ ভাবতবাসী, চগ্ডাল ভাবতবাসী আমার ভাই ; 
বপিও ভাবতবর্ষ আমার প্রাণ , ভারতের ধুলি আমার স্বর্ণরেণু ভাবস্টের 
সমাজ আমাঁব শৈশবেব শয্যা) আমার যৌবন্রে উপবন আমা 
বাদ্ধকোব বাকাণসী | 


প্রতিভা” । গ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


প্রবাসীর পত্রাংশ 


১) 

ঢ&. 0.5. শব ০9. 
5 ১ 155802 
310 090601021, 1923 
আমরা 40৮ 0০৮ 40517 বাব এবং সেখানে এই পত্র 7১০9. 
করিব। এই জাহাজে আমরা ৪ জন বাঙ্গালী, ২ জন মুসলমান । 
70107158) হতে ২ জন মহাঁবা্ট্রবাপী সপরিবারে উঠিয়াছেন। সমুদ্র 
খুবই ০৪170) তাই কাহারও 969-51010)255 হয় নাই | এখানে সারাদিন 
খাবারের ঘণ্টাই বাজিতেছে। প্রাতে ঘুম হ'তে উঠিবার পূর্বে চা, 
131500165 ও ২টী কলা । পরে ০২টার সময় 73168]950 5০981) 
( ৮০6০চ৪1১)2 ), মাছ ভাজা, 131500165 (০805০, আলু ১৪1৪৫, কফি 
ইত্যাদি । ১২টায় [.0170]7) ভাত তরকারী, করুটা মাখন, জেলী 
ইত্যর্দি। ৪টি সময় 4১091770900 668. ও ৬২টায় 1)10106৫11 এত 
খাওয়া অথচ কাজ নাই । আজ হতে 000০৮ খেলা আর্ত হ'ল, 
তাস, দাবা, 13551596 600%৮1175 ইত্যাদি অনেক প্রকার খেলাই 
চলিতেছে তবে উহা সাহেব মেমদের জন্ত | আমরা ইচ্ছা! করিয়া মিশি 
না। আমাদের মধ্যে একজন তাস থেলায় যোগ দিয়াছেন । 1১017700€ 

9100 1111. বেশ লাগে এবং আমি ওটা খুবই খাই। 
সারাদিন এই পোষাকে খুবহই কষ্ট হইতেছে । ঘরে শুধু শোবার 
যায়গা, ব্সিবার স্থান নাই । ইহাদের আদব কায়দা এত বেণী যে, 
চলা-ফেবা বিষয়ে স্বাধীনতা নাই বলিলেই চলে। হাসি ঠাট্টা, 
কথ! বলা, কাসা, হাচা, বসা_সবই বজ্র বাধনের তিতর। 
তারপর এই পোঁধাক ও গলার [০০0০ । এইসব বিষয়ে আমিই 
অন্ান্ত [179191)দের চেয়ে বেশী অপন্ক, তাই তাহারা আমাকে সুবিধা 
পাইলেই ঠাট্টা করিতে ছাড়েন না। পরাধীনের এনূপ অনুকরণ 


পরত 


৪৮ '_ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-১ম সংখ্য!। 


শি শী শিশাস্টি শটি শিলা শা পিপি শি পাস্িরস্ছি স্টল ৯ পপি শামি শ্িপী্গাপশ তপাস্পিতাসি ০ সি পাসিিলা ছি বদি 


দাডকাক ও মযূবপুচ্ছের মত শোভা পাইতেছে। এইসব কায়দা 
শিখিতে মামার প্রায় ৬ মাস লাগিবে | 1[1159191/5ব1! সবাই “11210125155 
"১০৮৮৮ ইত্যার্দি বই পড়িতে আর্ত কবিয়াছেন। আমবা স্বাধীন 
থাকিলে এইসব শিখিতে বা অনুকরণ কবিতে হইত না| এইসব অদব 
কায়দার কিছু কিছু আমাদের নিলে মন্দ হয় না। তবে স্বাধীন হইলে 
সবট1 পরিবর্তন কবা দরকার হইত না। 

এখন এখানে মন্দ নেই। তবে প্রীতে বসিবার স্থান পাই না, 
এই যা কষ্ট। ইতি-_ 


51 

কু ধু 

আজ আমরা 5০০%এ যাব এবং কাল 7১০1 5০10 এ পৌছাব। 
থাওয দাওয়। ক্রমশই খাবাপ হইতেছে । মাছনাজ্া। একখান! ও আঁলুঃ 
বাঁকি সবই মাংস । তাই একটু মুক্কিলে আছি । দিনবাঁত এই পোষাকে 
বডই কষ্ট হইতেছে । শনিবার [11501161৭ যাৰ । ইতি 

পুঃ_-২০৭ 5৫০%ত গবম তত বেশী নাই, একদিন শুধু 95০ 
উঠিয়াছিল, তধু৪ বেশ বানাস ছিল, তাইতেই সাহেব যাত্রীদেব খুব গরম 
বোধ হইয়াছিল । 


(৩) 

কঃ ৪ 

জাহাজের বিববণ এবং আদবকায়দা সম্বন্ধে তোমার লিখি । আমি 
১981) ও [১01৮ 5৪10এ নামিযা সহর দেখিয়া আফিয়াছি সহরগুলি 
বেশ পরিক্ষার, বাড়ীগুলিও সুন্দর, তবে গাছপালা নাই বলিলেও চলে । 
জাহাজ ছাড়িবাঁর পূর্বে যাত্রীদেব খাবার দ্রব্য সবই ভারতবর্ষ হইতে 
লয় | 1307085 হইতে ছাডবাঁর সময় খাবার অনেক ও বেশ ভালই ছিল। 
এখন দিন দিনই কম ও খারাপ হইতেছে, তবে এতবার খাইতে দেয় 


মাঘ, ১৩৩৯ |] প্রবাসীর পত্রাংশ ৪৯ 


স্পা শা পাস্তা লি 


যে কম হইলেও জন্ুবিধা বোধ হয় না। আালুই আমাদের প্রধান 
খাদ্য । কপি আছে, তবে পাতা সিদ্ধ করিয়া! পেয় আমরা মুদ মাথিয়! 
থাই । মাছ বেশ তবে মাঝে মাঝে মাছও খারাপ হয়। 

আমার ঘরটী বেশ, সমুদ্রের হাওয়া খুবই আসে। আমরা ররিবার 
11915611155 যাব,আজ প্রাতে [051 ও 51011%র ভিতর দিয়! আসিয়াছি। 
11০01061008র প্রায় ১৫মাইল দুর দিয়! জাহাজ গিয়াছিল) 13117000121 
দিয়া 7:77:0001) দেখিলাম ধূম ও গলিত 15021, বেশ দেখিলাম । 

আদব কায়দা শিখিতে বডই বিব্রত হইতে হইতেছে । চিরকাল 
শীত কবিলে পকেটে হাত দিতাম এখন 1১৪00এর ভিতর হাত দিতে 
হবে। কানসিতে ও হাচিতে রুমাল চাই, মুখে দেবার জন্য । আমার 
এখনও এটা অত্যন্ত হয় নাই। হাঁচি ও কাদির পর মনে পড়ে, রুমাল 
বাহির কব! উচিৎ ছিল । যথা সময়ে প্র কথ মনে পড়ে না। সাহেবদের 
মুখেঃ 5010৮” 10800597366 ৮০091021900 07505 211 10016 
ইত্যাদি কথা যেন পগিয়াই আছে, কথায় কথায় এই সব বুলি বাহির 
হয়। সেদিন একট! সাহেবের সঙ্গে ঠক্কর লাগে, অবশ্য যাইতে যাইতে 
ছুর্জনাই ধাকা খাই। তবে তাহার কিছু বেশীই লাগিল। সে বলিয়। 
উঠিল 5০171”, আমার কিন্তু তথন খ্ররূপ কোন বুলি মনে আসিল না, 
সে চলিয়! গেলে পরে মনে হল আমাবও “5০7 বা বলা উঠ্তি ছিল। 
অন্যান্য ভাবতীয়দের এই বিষয়ে আমার মত অবস্থা নয়। এই সব বিষয়ে 
তাহার! অনেকট! অভ্ন্ত। সকালে উঠিয়া 0০০৫ 7/0170105 ও রাত্রে 
শোবার আগে 0০০৫ 1610 বলিতে বলিতে হয়রান | 

পোঁনাকে ক্রমশই অভ্যস্ত হইতেছি। আলব্রকাল এখানে বেশ ঠাণ্ডা) 
সবাই গবম পোষাক বাহিব করিয়াছে । পোষাক পরিয়া শরীরের 
কোনস্থান চুলকাইবার দরকার হইলে বড়ই অন্থবিধ।। আমার শরীর 
বেশ ভালই আছে । কোনরূপ অস্থুথ নাই। 

থাবারের কায়দা প্রায় শিখিয়াছি, তবে হাত দিয়া না থাওয়ায় তৃপ্ডি 
বোঁধ হয় না। ইতি 


শি শপপাস্পি পা শালা 





৫০ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১ম সংখ্যা | 
৪) 
2] 01010591] [২০90 
০ ৮৬ ],010001) 
[8-1-23 
আমি গত পরশ্ব এখাঁনে আসিয়াছি, পথে 72115তে একদিন ছিলাম । 
এখাঁনে শীত কেবল আরম্ভ হইয়াছে , ঘবে ঘরে এখনও আগুন জ্বালে লাই, 
তবে 1)19111001২9০9170এ আগুন জ্বালা হয়ঃ এবং সকালে ও সন্ধ্যায় 
সকলে সেখানে মিলত হয়। কিছু মোটা [07105 ৬৬০৪ কিনিয়াই 
[১৭১৪০ ঠিক করিয়া! ১১/০০। রওনা হব। 1911১ ও 1,0100010এর 
উশ্বর্ষ্য দেখিয়া কলিকাঁতাকে গ্রাম বলিয়া মনে হয় । এবার [.00001 সহর 
ভাল কবিয়। দেখ! হবে না, ফিরিবার পথে দেখিব। শুনিলাম একা 
[.91097 সহরে শুধু বাঙ্গালী ছেলেই আছে ৫**শত। আমি ভাঁল 
আছি। ইতি 


(৫) 

রা ৪ ক 

এখানে আরও ৪1৫ দিন থাঁকিব। [1০০-130০, 10607, 112, 
11815, সবই দৌডাদৌড়ি করিতেছে । বড বড রাস্তা 0:০5 করাও 
রৃষ্কিল। তবে পুলিশ খুবই ভদ্র; পূর্ব্বে [,00001 পুলিশের কথা যেমন 
সুনিয়াছিলা সইরূপই । এখানকার €০115০এর বাড়ীগুলি কত 
বড। শুধু 1100091181 0০0119টাই বোধহয় আমাদের ৬৬7০5 
1341191)£5 অপেক্ষা অনেক বড। থুরিয়। ঘুরিয়। দেখিবার জিনিষও 
অনেক আছে । ইতি-- 
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(৬) 
00107059519) ১০001 


25-10-22 


গতকল্য এখানে আসিয়াছি। [০011 5০৪তে আজকাল খুবই 
ঝড় বাতাস) তাই 5৪-51-00০১ হইয়াছিল, তবে ২ দিনের অন্য | 

এখানে আসিয়া দেখি যে ইহার! ইংরাজী খুব কমই জানে। 
দোঁকাঁনপাঁৰব 17061-186]9215 ও কলেজের পোকের। সবাই কিছু কিছু 
ইণরাজী জানে, কিন্তু এত কম ও তাহাঁব এরূপ উচ্চারণ যে কথা 
কহিলে কিছুই বুঝিতে পারি না। এইজন্য আমি অত্যন্ত একাকী 
বোধ করিতেছি । তাই মাঝে মাঝে মনে হয় ষেকেন আসিলাম। 
এখনও কাজ কর্্ম আরম্ত করি নাই , হয়ত কাজ কর্ম আরুস্ত করিলে 
এরূপ মনে হইবে না। মন এখানে আসিয়া খুবই দ্রমিয়া গিয়াছে, 
পূর্বেব প্কৃর্তি আব নাই। কথা বলার পধ্যন্ত লোক নাই; আমি 
থে বাড়ীতে থাকি সেখানে কেহই ইংরাা আনেন না, নেহাৎ দরকার 
হইলে 11001010191 খুলিয়া কাজ কর্ম চালাইতে হয়। এখানে স্গানের 
বন্দোবস্ত খুব কম বাঁডীতেই আছে। থাওয়। দাওয়া কোন রকমে 
চলে, ইহাতে বিশেষ অস্থবিধা নাহ, ডিম ও মাছ খাই ১ চা এত খারাপ 
বে খাওয়া যায় না, তবে এখানে সবাই 0০০%০৪ খায়, তাও আবার 
ঠা কবিয়া । হইহাই নাকি ইহাদের ধবণ। এখানকার [0101৮৩1- 
াগের একজন 4১551509176 2817761155, ঘুবিয়া আসিয়াছেন তিনিই 
সবচেয়ে ভাঁল ইংরাজী বলেন, কিন্তু শুনিলে মনে হয় আমাদের 40) 
বা যা ০1555 এর ছেলেরা ইছাপেক্ষা ভাল বলিতে পারে! তবে 
ইহারা সবাই ইংরাজী লেখ! 10100109781 লইয়া বুঝিতে পারে । 

সব লেখাপড়া 5৮/০৫151) ভাষায় হয়। এই [071521510তে 
13. ১০ 0125৭ এ ৫০ জনা ছাত্র ও 71 ১০ ০1555 এ ৪ জন! ছাত্র, 
এবার নাকি ছাত্র সংখ্যা বেশী! ইহাদের [.2190726919১ [,1081/) 
ঘর বাড়ী অতি হ্বন্নর খরচ পত্র সবই 0০৬ দেন । 


৫২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-১ম সংখ্যা । 


সিস্সিলিস্সিাসিতি জলে পনি উপাসসিলা সিল পিসি সিপাসসিশীসসিল সির সপাস্পরা 


০:৪5 ও 95৫21/কে ইহারা 60:05 এর 08199 বলে) 
যেখানে সেখানে সবুদ্দ ঘাল ও সবুজ গাছের পাতা দেখা যায় সেই 
স্থান দেখাইয়া বলে ৭০০], [7০966৮10090 হতে হহার্দেব 
বাগানের প্রশংসা! শুনিতে শুনিতে আসিতেছি, এবং ইহাদের 1১০০৮ 
আপিয়! দেখিলাম, বাংলা দেশেব তুলনায় কিছুই না। গাছের পাতা 
ও ঘাস প্রায়ই লাল্চে ধবণের তাই যেখানে সবৃজ্ঞ সেথানেই 7১০৪ 1 

ইহাদের আচার ব্যবহার ইংরেজদের মত, তবে খাঁবারেব ধবণ 
আলাদ! । 517 7). ০ 13998 আজকাল ৩১৬০০) এ আছেন, ৭৮ 
দিন পূর্ক্বে 0725819 ছিলেন ৷ কিন্তু 01৮51510/তৈ বা [,21১0186015 
দেখিতে আমেন নাই, তাই ইহার! একটু ছঃখ প্রকাশ কবিল। তিনি 
নাকি এখন 96০9০10170177) [9561 17501006 এ আছেন । 

[,07000 এ আমরা যে 177012017০5] এ ছিল+ম, সেথানে 
বাঙ্গালীই বেশী তাহার্দের ভিতব আঁবাব পূর্ব-বঙগ বেশী, তাই সে 
যায়গাটা কলিকাতা 17/০55 এব মত, কোনও [০0110211095 ব! নিয়ম 
কানুন ছিল না, এথানে সেরূপ হবার যে! লাই । 4১9৭1519171 এব 
সঙ্গে তাঁহাদের [71015] এ খাইতে যাই । 

7০৬টী ফবিদপুর সহবের চেয়েও ছোট, বেশ পবিষ্কাব। বড় 
বড 010010)) 089016) ও [00156151র বাডী, 17061) 73810], 
আছে। 100900:) 0৮০1১ গুহা ও খুব। এই টুফৃত সহর 11217 
(009700817 কি কবিয়া চলে বুঝি না। 1০%ম0টী লম্বায় বড জোর এক 
মাইলের কিছু উপব, ঈওড1 $ মাইলের কিছু বেশী হবে! ইতি। 





(৭) 
151512 1090110710101) 
[005৬5151061 
৬ ক 000591, ১৬৪০০. 
আত ১৬১৭ দিন এখানে; প্রথমে যেরূপ অস্থবিধা ছিল এখন 
ততটা নাই। তবে গল্প করিবার লোক নাই। ইহারা এত কম ইংরাজী 


মাঘ, ১৩৩ । ] প্রবাসীর পত্রাংশ ৫৩ 


সি সপ াস্সালাস পাটি সি 





সা্দাপািপাসপাপ সিরাত পািলাস্পরসটলী সি পশাস্পিসিপিস্পাস্পাস্িিসিপা তাস পাস্পিতিস্পাসিশা সি পি তা্িলাসদিলা সত চক 


জানে যে কথা বলা কষ্টকর তাই ২৩ জন ভিন্ন আর কাহারও সঙ্গে 
কথাবার্তী চলে না। 

এখানে ছাত্রদের বেশ দেখি, প্রতিদিন প্রায় ৮১* ঘন্টা তাদের 
সঙ্গেই থাকে । তার্দের [7059] বেশ। আমি যে দলে আছি, সে 
দলের মধ্যে আমার [75910 সর্বাপেক্ষা খারাপ না হলেও 189 
01595 এর ছেলেরা বেশ লম্বা, 57081 ও শ্ফ তি প্রিয়। দিনরাত স্ফ,র্ভিতেই 
আছে। সবাই ০৯109 [২101], 50০০0009 001175 প্রভৃতি 
1121710 (22095 জানে এবং কলেজ ছাড়িলেই সবাইকে ১ বৎসর 
অন্ততঃ 41105 বা টি তে 91৮5 করিতে হয়। আমাদের দেশের 
হেলেদের সঙ্গে খুবই প্রভেদ। এ দেশে 40011555 50006175 বেশ 
সম্মানের বিষয়, 5190 বলিতে সবাই গর্ব অনুভব করে। এখানকার 
[.০000161 দের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে, তাহারা 11750150081 
আমাদের চেয়ে অনেক কম পড়ান । মুখস্থ বিদ্যা খুবই সামান্য, কিন্ত 
[1০ণলাণ। যন্ত্রপাতি সবই ছেলেরা ব্যবহার করিতে জানে । যেসবযস্ত 
আমরা নামে জানি, তাহা ইহাদের ছেলেরা বেশ ব্যবহার করিতে জানে । 
প্রত্যেককেই ড/০15175019 ৬/০]ং কিছু না কিছু করিতে হয় । ছেলেদের 
কাজের জন্য সামান্য সামান্ত যন্ত্রপাতির দরকার হলে, তাহা নিজেদেরই 
তৈয়ার করিতে হয়। 7১150608] ইহারা এত বেনী জানে যে আমি 
এখানে বডই লঙ্জিত হইয়া পড়িয়াছি। সম্প্রতি আমি যে কাজ আরম্ত 
করিয়াছি, তাহার কোন যন্ত্রই আমি কখনও বাবহার করি নাই, অথচ 
জিনিষগুলি এত 92911510155 যে সামান্ [২0121) 17217011705 করিলেই 
ভাঙ্গিয়া যাইবে । ইহাতে আমি বড়ই সন্তর্পণে আছি, কি জানি কখন 
কিহয়। বেশ [61৮০9 হইয়াছি। 

আমার খাদ্য এখানে-_ছুধ প্রায় ১ সের, দিনে মাছ, ডিম, কুটি 
মাখন, আলু ও চাবা কফি। ৩বার খাই। আমি 96০ খাই না। 
কারণ [100) এ জন্য আমার এই 96176010670 ইহারা বেশ সম্মান 
করিয়া চলেন। আমি আজকাল 50000 দের 7০921017617 01056 
এ আছি । আমাকে ইহারা 7০০6 এর বদলে ডিম বাঁ মাছ দেয়। ইচ্ছা 


৫৪ উদ্বোধন € ২৬শ বর্ষ__১ম সংখ্যা | 


সর্ট সি স্টীল সি 4 পি সলাত স্পিরিট বাসর অপাস্পিটিস্পিতিস্টিপীসিিস্সি পির পি পিসি সিরা সাসিসি লী পট 





সপিলিিসিরী সিলিসটিপরিসি পাটি 


করিলে ছধ আবও বেশী করিয়া নিভে পারি, তবে ইহারা ছধ সিদ্ধ করিয়া 
থায় না কাচা ছধই খায়। 
আমি আসিবাঁর পর 7101 একদিন সবাইকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, 
সে দিনকার 1)101791এ আমার 5০1100)1 এব প্রতি শ্রদ্ধার অন্য 13০21 
এর কোনই [১1529121190 191316এ আসে নাই, ইহার! অত্যন্ত ভদ্র 
বলিয়াই এরূপ কবিয়াছিল। খাবার সময় আমি মদ খাই না, জল থাই, 
পরে চুরুট থাই না, আবার 1)1071এব পর 1)8770115 জানি ন! ইহাঁতে 
সবাই অবাক্‌ হইয়াছে, বলে যে তোমরা আনন কর কিসে। ইহারা 
শীতের জন্য এত বেশী মদ খায় যে খাবাবের পব অনেক সময় কথা বল! 
মুক্কিল। 
আজ প্রাতে এ বৎসর প্রথম ৪ ইপ্জি বয়ফ পডিয়াছে এখন বেলা 
২টা এখনও সব গলিয়! যায় নাট । শীত বড় বেশী। এখানে আসাব 
পব স্নান কবি নাই? জানের যায়গা লাই, দরকার বোধ করিলে [01110 
1320171072-0150০9” এ নান করিতে বায়, সেখানে আমার পক্ষে সরান করা 
অসম্ভব তাই এখানে যত দিন আছি স্্রান কব! চলিবে না। তবে প্রত্যহ 
ঠাণ্ড। আলে হাত পা "ও মাথা ধুইয়া ফেলি। আমি শারীরিক ভালই 
আছি। 
ইতি_- 
অধ্যাপক ডাঃ বিধুভৃষণ বাঁয় এম্‌ এস্‌-সি, ডি এস্-সি 


সাধুর ডায়রী 


প্রিয় সম্পাদক মহাশয়, 

আমি একবার শারদীয়া প্রঞজাব অবকাঁশ উপলক্ষে সাংসারিক 
ঝঞ্জাট হশত ছুটি নিয়ে কিছুকাঁলের জন্য তীর্ঘদর্শনে বেব হয়েছিলাম । 
বহুস্তান ঘুবে ঘুবে অবশেষে হবিদ্বাবে এস উপস্থিত হই । সেখানে 
পরিচিত কেহ না থাকায় গঙ্গার তীববর্তী এক ধর্্মশালায় আশ্রয় নিতে 
বাধ্য হলাম । আমি যে ঘবটাতে ছিলাম সেই ঘবে কয়েকজন সাধু- 
সন্ন্যাসী ছিলেন । তাঁদের সঙ্গে আমাঁব তেমন আলাপ পবিচয়েব অবনসব 
হয় নাই। কারণ ২।৩ দিনেব মধ্যেই তাঁবা সব অঙ্গজ চলে গেলেন । 
এদিকে আমিও হবিদ্বাবে যা য। দ্রঈব্য ছিল সব দেখা হয়ে ঘাঁওয়ায় দেশে 
ফিব যাবাব জগ্য প্রস্বত হতে লাগ্লাম । পুটলী-পাটলা সব বাধছি 
এমন সময় দেখি কাছেই ঠেঁডা খাতাঁর মত কি একটা পড়ে আছে, 
দেখে আমাব খুব কৌতুহল হল। আমি জিনিষটা তুলে নিয়ে নেডে 
চেভে দেখলুম মে ওটা এক সাধুব ভায়রী। এখাঁনে ঘে সব সাধু. 
সন্ন্যাসী ছি”লন তীদেবই কাব ডায়েরী হবে, ভুলে ফেলে গোছন। 
পড়ে দেখলাম তাতে সাধুজীবনেব অনেক কথা এবং অপরকে দেবা 
মত অনেক জিনিন আছে। সাধুটার বাঙ্গালী শরীব ছিল বলেষ্ট মনে হয়। 
তাকে আনক খুঁজেছি, কিন্ত তাৰ কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। 
আজ সেই ডায়বী হতে সাঁধুর জীবনের একটা অংশ যেরূপ লিপিবদ 
পেয়েছি নকল করে পাঠাচ্ছি। যদি আপনি উহা উদ্বোধনে ছাঁপেন, 
তবে কাঁবও কারও এতে উপকার হতে পাবে । ইতি। 

ভবদীয় 
পুর্ণকাম 

“আমি সংসাবত্যাগী খন্র্যাসী । বহু তীর্থ পর্যটন এবং কিছুকাল 

ভিমালয়ে তপস্তার পর একবার জন্মস্থান দর্শনে বের হয়েছি। বায়স্কোপের 


৫৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 


জাস্ট কে ৯ সিসি সত লি সমপরসিসত পসপ সা্লা সা সমপরস্তিপলিপ পোাসপল ি০পশসি পসি পল প৯ পেত প্র সি লিস্টপতাস্দিরসরাসি পাট পীপ্িপাতি সপ উম পর সস পপ সপ সর সর 


চিত্রের মত পূর্বাশ্রমেব কত কথা-_খেলা-ধুল। হাসি-কান্া এবং 
ঘাত-প্রতিবাতের কত ছবি আমার মনে পর পর উঠতে লাগ.ল। 
আকাঁশ পাতাঁল ভাব্‌তে ভাঁবতে আমি জন্মস্থানের নিকটবর্তী একস্থানে 
এসে উপস্থিত হলাম। সেম্ান হতে জন্মস্থান প্রীয় ৮৯ মাইল দুরে । 
বিস্তীর্ণ শত্ত-শ্যামল মাঠের মধ্য দিয়ে রাস্তা, কাছে এবং দুরে ছোট বড় 
গ্রাম। মৃছ্মন্দ দক্ষিণ হাওয়া বহিতেছিল। অনেক দিন উত্তরাখণ্ড 
বাসের পর সোণার বাংলার ন্সিগ্ধ মধুর সৌন্দর্যে প্রাণ পুলকিত হয়ে 
উঠল, মনে পডল--কবির কবিতায় সেই ছুই ছত্র যেখানে তিনি 
বঙ্গপল্লীর সৌন্দয্যে মাতোয়াঁবা হয়ে গেয়েছেল-_ 
“অবারিত মাঠ গগন ললাট চুমে তব পদধূলি, 
ছায়া স্থনিবীড শাস্তিব নীর ছোট ছোট গ্রামগ্ুডলি |, 

গেকুয়া কমগুলুধাবী সন্যাপী আমি সহজেই পথিকদের নজরে 
পড়লুম । আমাব সম্বন্ধে নানালোঁকে নানা কথা বলাবলি কাব যেতে 
লাগল। স্যধ্য সবৃক্জ মাঠের কিনারায় গ্রাম্য বনবাজির অস্তবালে 
অন্ত যেতে সুরু করলেন । পশ্চিম দিকটা রাঙ্গা হয়ে উঠল। চারিদিকের 
মনোরম শো দেখে পথ চল্ছিলাম বলে আমার এতক্ষণ পথশ্রম 
একেবাবেই বোধ হচ্ছিল না। দেখতে দেখতে সন্ধা হয়ে এল এবং 
আরও কিছুক্ষণ চলবার পর বাত অন্রমান ৮।ন্টাব সময় পুর্ববাশ্রমে 
পৌছিললাম। পূর্বাশ্রমের সকলেই আমাকে দেখবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে 
ছিলেন । দেখে সকলেরই আনন্দ হল। কুশল প্রশ্ন, প্রেম সম্ভাষণ- 
পর্ব শেষ হয়ে গেলে আহারের পব সকলের নিকট হতে ছুটি নিয়ে 
বিশ্রাম করু ত গেলাম। পরদিন গ্রামে একটা সাডা পড়ে গেল। ছেঞ্গে 
বুড়ো, স্বীপুকষ অনেকেই আমায় দেখাত এলেন। নাঁনালোকের 
নানা প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে আমি হাঁপিয়ে পড় লুম। (ক্রমশঃ) 


মাধুকরী 


মিঠার এই5৩ জি ওএলম্‌ ১৯২৯ সালে রুশ দেশ কয়েক দিবলেব জঙ্য 
অমণ করিয়া! আলিয়া [09518, 1) 0705 51780০%/৭ লামক গ্রন্থে যে বিবর্ণ 
লিখিয়াছিলেনঃ তাহা! যদি যথার্থ হয় তাহা! হইলে ইহাই প্রমাণিত হইছেছে 
যে দেশবাসীকে যথাবথরূপে শিক্ষিত না করিয়া যদি হঠাৎ কোনও 
পরিবর্তন দেশের উপব আনা যায তাহা হইলে অশিক্ষিত জনসাধারণ 
পাপ ও অত্যাচার ধ্বংস কবিতে [গিয়া দেশেব শিল্প, সাহিতা, বিজ্ধানও 
ধ্বংদ করিয়া বসিবে। প্রচলিত বীতি, নীতি যাহা নিয় সম্প্রদায়ের 
উপর একাল ধবিষ্প। অন্যাগর ও অবিচার কবিয়াছে, তাহাবৰি ধ্বংসের 
সহিত সঙ্গঠনে ও বিস্তার উপকাবিতা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ চাঁষাভৃষা 
আত্মবক্ষায় অনমর্থ হইয়া নিজেবাঁও ধ্বংসের মুখে গমন করে। 

ক ০ ঞ 

কিন্তু বলশেটিক মতবাদ ধা শাসন যতই খারাপ হউক একটা 
জিনিষ ভারতবাসীব_-ভাব্তবাপী কেন সমগ্র জগতের শিখিবাঁর আছে । 
একমত, এক আদর্শ, পরস্পরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস লইয়া! একটা 
ক্ষুদ্র ও নিয় সম্প্রদায়ও অতি বড বলশালীকেও ভূপাতিত করিতে পারে । 
পাঁঠক, পাঠিকা শুনিয়া আশ্চর্যা হইবেন যে সমগ্র রূশদেশে ঠিক ঠিক 
0017017070101505 ( বলশেভিক মতাঁবলম্বী ) মাক ৩০৯০০৯৬৯ লক্ষ এবং ইহার 
মধো মাত্র ১৫৯৯০ লক্ষ মাত্র কার্যকরী সভা | 


মিং জে, এস্টিন কারপেনটার, ভিবর্টি ারনালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় 
সম্বন্ধে চৈনিক্‌ পরিব্রাঞ্ষক যূনচঙ.এর ভ্রমণ বৃস্তীস্ত হইতে যে বিবরণ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন তাঁত! হইতে হিন্দুদের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ সম্বন্ধে বিশেষ 
ধারণা হয়। যূন্‌ চও একস্থলে লিখিয়াছেন,__ 

বিশ্ববিস্তালয়ের সভ্োরা দুঁতচাঁর সহিত ধর্্পালন সন্বন্ধেঃ সমগ্র 
ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া বিখ্যাত ছিলেন | গম্ভীর, ভিজ্ঞাসু, সুন্দর বেশধারী 


৫৮ উদ্বোধন |] ২৬শ বর্ষ- ১৭ সংখ্যা | 


চে ৬... পালি িপাস্পরসি্ি ৯৫৯৮ 


সন্গযালিগণ বিদ্যাচর্চ। লইয়। এত গভীর মনোনিবেশ কক্সিতেন যে সমগ্র 
দিন যেন তীহাদদের নিকট অতি অল্প বলিয়া বোধ হইত । সেখানকার 
রীতি নীতি অতি কঠোর ছিল। যাহার! শান্ত্রেব গৃঢার্থ লইয়া বিচার ন। 
করিত তাহার্দিগকে অপমানিত করা হইত ও পৃথক বাস করিতে হইত । 
(বদেনী ছাত্রের সমন্তাথ কাঠিন্ সমাধানে অসমর্থ হইয়া সাধারণতঃ 
প্রতাবর্তন করিত। ব্যবহাবিক ও পাবমার্থিক উভয় প্রকার বিগ্ভাবই 
অনুশীলন যথেষ্ট ছিল ৷ শিক্ষকদিগেব মধ্যে কেহবা গণিতের? কহ বা 
ভগোলের কেহ ব! জ্যোতিথিগ্ভাব এবং কেহ বা! ভেষজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক 
ছিলেন | সন্ন্যাসীদ্বিগব জীব সেবা কলে শোষাক্ত বিদ্যা যথেষ্ট উন্নতি লা 
করিয়াছিল । পবমীর্থ বিগ্ভা বৈদিক পাঁমগণের ভ্তায় আবৃত্রিরূপে, 


কখনও পা বক্তৃতায় এবং কখনও বা বিচারের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া 
হইত । 


ষ্ঠ স গু 
ইত সিংএর বিববণানুাবে শ্রীবৃদ্ধের দেহ ত্াযাগেব পব স্ঠটাহার বাণীক 
অবলগ্বন করিয়া খুং পূ: তৃভীয় শতাব্দীর মধোই নানা মতবাদের উত্থান 
হইয়াছিল । দেই সকণ মতবাদণক সাধাবণতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত কনা যাইতে 
পারে । একদল বলিতেন এক মহাপ্রাণ বিশ্বাতা! অগদন্তবাঁল, ও-প্রোত 
বর্তমান তীহীর সহিত সাজুজ্য লাভই শান্তি। অপবে সেই পুর্ণ সংকে 
অস্বীকার কবিয়া তাহাঁব স্থাল শূন্ত অসৎকে প্রতিষ্ঠা কবিতেন। বিভিন্ন 
সময়ে এই দুই মতেব একটির প্রধান) ঘটিত । কিন্তু নীলন্দা বিশ্ববিগ্যালয়ে 
এই উভয্ব মতেরই অনুশীলন সমীন্ুবাল ভাবে চলিত । 
অষ্টাদশ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতোকেব প্রতিনিধি এই বিশ্বাবিদ্যালয়ে 
অবস্থান কবিতেন । তাহাদের প্রত্যেকর আচার ব্যবহার, পোষাক- 
পরিচ্ছদ, গানও স্তোত্র সকলে বিভিন্নতা থাকা সত্বেও সেই মহামানবের 
ধর্ম্ম-সঙ্ঘ-ন্ধপ সাধারণ ভিত্তির উপর সকলেই বদ্ধীমান হইয়াছিল । এই 
বিভিন সুরের মাধা একতাঁনত। সম্পাদন কব্য়াছিল আরও দ্রইটী সত্য-- 
সাধাঁরণনীতি ও জীব-সেবা | 


৬ রা 


মাঘ, ১৩৩৭ । ] মাধুকরী ৫৯ 


নি ৬ ৯ ৯৯ ৯৫৯ ২৫৯৩ ৩৯ তি সত সিপলিসিপিস্া 


বাণ তাহার শ্রীহর্চরিতে আব একটী বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বর্ণনা 
করিয়াছেন । তাহাতে দেখা যায়, বৌদ্ধঃ জৈন, ভাগবত, সাংখ্য, 
লোকায়ত, বৈশেধষিক, ন্যায় দাঁয়ভাগ, পুরাণ, মীমাংসা, বাকবণ 
প্রভৃতি নান! শাস্ত্রের অনুঙীলন হইত । 

রয়টাব সংবাদ দ্রিয়াছেন যে রুশিয়ায় ভয়াবহ ভাবে ম্যাঙ্গেরিয়া 
বর্ধিত হওয়ায় সেখানকার বর্তমান বুাগা-শ্ল্যাভ কর্তপক্ষেবা এক প্রকাব 
গ্যাস আবিফার কবিয়াছেন, যাঁহা মশকের জন্মস্থান জলে ছাঙিয়া দিলে 
তিন মিনিটেব মধ্যেই সমস্ত মশকবীজ ন্ট হয় পরস্থ জাপব কোন € 
ক্ষতি হয় না । এই প্রকারে তীভাবা সমগ্র বিষাক্ত মশককুল নিন্ম 
করিতে চাহেন । 

লোক সংখ্যাব দ্বারা জাতিব শক্তি নিবূপিত হয় না দুদ্ধর পূর্বে 
ইউরোপীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যগুলির লোক সংখ্যা যাহ ছিল 
তাহাপেক্ষা আমাদের করপরাজাগুলিব লোক সংখা অনেক বেশী, অথচ 
ইংরাজ উপনিবেশ সমূহ ও ইউরোপীয় ক্ুদ রাজ্যগুলি সব্ব বিসয়ে স্বাধীন 
ভাবে নিজেদেব জাতীয় কার্য সম্পাদন করিতে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ । কিন্তু 
করদরাজ্যগুলি ইংরাজ সাহাষ্য ব্যতিরেক বাজকার্য্য পরিচালন সম্পূর্ণ 
অসমর্থ । নিয়ে আমবা লোক সংখ্যার বিবৃতি দ্িতেছি__ 


জ্ভঞাল্রততীন্তা বুক্রচ্গল্াজ্য বর্গমাইল লোকসংখ্যা 
গোয়ালিয়ার ২৫১১৪৭ ৩০১৯৩১০৮ ২ 
ত্রিবাসুবে ৭১১ ২৯ ৩৪১২৮১৯"৫ 
বরদা ৮১৯৮৯ ২০১)৩২,৭৯৮ 
মহীশূর | ২৯১৪৫৯ ৫৮১০৬,১৯৩ 
হায়দ্রাবাদ ৮২,৬৯৮ ১১৩৩১৭৪৮৩৭৬ 

ইল্লা উদ্পন্নিজেস্ণ 
নিউফাউগ্ুল্যাণ্ ৪০১৬৬৩ ২১৪ ০১৩৩৩ 


নিউছিল্যাণ্ড ১৬৫১৬৬০ ১৬১০৩৬১৪৩৪৪ 


৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 


৭৯ পাটি শী পাসিলীিশাস্িতাসিতাস্পিিন সপ সসিপাসি পিস এ তাস সি লাস সস 


নিউ সাউথওয়েল্স ৩)১০)০০৪ ১৬১৫০১০৯৯ 
ভিক্টোবিয়া ৮৮১৩৬৪ ১৩২১৪৩7৬৪৩ 
কুইন্সল্যাও ৬১৭৬১৫৩৯ ৬১৪০৬১০৪৩ 
ইউউল্বরো লীক্ষুজ্ক্লাজ্য 
বেলজিয়াম ১১৩৭৩ ৭৫১৭১১৩৮৭ 
ডেনমার্ক ১৫৫৮২ ২৭১,৭৫১৬৭৬ 
হল্যাও ১২৫৮২ ৬২১১২১৭১ 
স্থইজারল্যাও ১৫৯৭৬ ৩৮১৩১।২২৬ 
মন্টিনেগ্রো ৫১৬৬৩ ৫১১৬১০০৬ 
সাববিয়া ১৮৬৫০ ২৯১১১১০৬১ 


আতীয় শক্তিব কাঁবণ কি? 


কলিকাতায় শিশুমৃত্যুর হার কি ভীষণ তাহা কিছুদিন পূর্বে আমরা 
আলোচনা কারয়াছিলাম। এক্ষণে দেখা যাইতেছে ১৯২* সালেব তুলনায় 
২১ ও ২১ সালে উহা অনেকটা কমিয়াছে। 


বসব মোট শিশুমৃত্যুর হাজার করা 

তখ্য। মৃত্যুর হার 
১০৯১৮ ৫৩৯৬ ২৮৬ 
১৯১৯ ৫৯২৮ ৩৫৭ 
১৯২৪ ৫৯৩৫ ৩৮৬ 
১৯২১ ৫৭২১ ৩৩৪ 
১৯২২ ৪৯৮৬ ২৮৭ 


কিন্ত ইহাও একটুও আশাপ্রদ নহে । 





অবাউমলসোগোচবম্‌ এই সত্যের ব্যাখ্যা পাশ্চাত্য দ্ার্শনিকেরা 
এইবপ করিয়াছেন । যাহা কর্তী (512)50 তাহা কখনও একই কালে 
কর্ম (00160 ও কর্তী (501১)501) উভয়ই হইতে পে না । অতএব 
আত্মদর্শন সম্ভব লয়-_"[1009180601 19 170199591916-0012015. 
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শরির পাস্টিপস্টিি সিসির তা পসি পা্পাসটিপাস্পিরিটি সী সিরস্ছিলীসি ৮ চ্ ক 


গু ০ গু ক 

পারমার্থিক সত্য (ববি 0001072--1] 105 1101175410-106170075 
76102) ব্যবহারিক সত্তার যখন অতীত, তখন সে তত্ব কিরূপে নিরূপিত 
হইতে পারে । বোধ-বুদ্ধির (01105196270176) মধ্য দিয়া তাহাকে 
জানিতে হইলেই তাহাকে বিরৃত করিতে হইবে | %]07৩ ঢ০৩ 01106- 
17-]105615 00 091172, 29 015011750151)60 00177 016 1016170710010, 
19 1000 002 01216050101 25 ৮৮০ ৪78. 00171591190 10 ০017019৮511 
1071 00০ ০012০ ০06 01 81] 10150101060 001 90171065 2100 2.9 
90101) 1 1517721710691117 11010170512 2100 010107021012৮- 01 

কী জু রঃ 

হার্ববার্ট স্পেন্সারের অজ্ঞেয়-বাদ ও (2২£1799010197) উপযুক্ত মতের 

পোঁষক । 


গান 


শিবে ধাহার পরম পিবীতি-_ 
মহাপুরুষ চরিত যার । 
তাহার শুভ জনম-দিবসে 
কব আনন্দ ভকত তার ॥ 
পুরুষোভ্তম আদরেব ধন, 
সরল হৃদয় প্রিয় দবশন, 
জগতজীবে সম সদ! ভাঁবে 
ক্ষরিছে করুণ! অমৃত ধাব ॥ 
চির রক্ষক শবণাগতরে 
হুঃখার দুঃখে হাপয় বিদরে 
ভোলার মতন ভাবে থাকে ভূলে 
প্রিয়তমে করি সারাৎসার । 
আমাদের তরে হে করুণানিধি 
আমাদের কাছে বহু নিরবধি 
ভকতি পুষ্প লহ পদতলে 
কর অধিকারী তব কপার | 
স্বামী অসিতানন্দ 


_.. * শ্রীমৎ ্বামী শিবানন্দজীর জন্মোৎমব উপলক্ষ্যে ₹রা জানুয়ারী 
বেলুড়ে গীত। 


নমালোচন। ও পুস্তক পরিচয় 


স্পা নি ।-শ্রীরাখালদাদ কাব্যানন্দ প্রণীত। মূল্য 
আডাই টাকা । এতদিনে বাঙ্গলাব জনমাধারণেব এক মহা অভাব 
পূর্ণ হইল । আচাধ্য শঙ্কর বর্তমান হিন্দু ধর্ত্মেব এক প্রকার প্রতিষ্ঠাতা 
বলিলেই চলে অথচ বঙ্গবাপী তাহার সম্বন্ধে অতি অল্প বিষয়ই জ্ঞাত 
আছেন । তীহাঁব প্রস্থান-ত্রয়েব ভাষ্য অবলম্বন কবিয়াই ভাবতের এবং 
ভাবতেতব সকল প্রদদেশেই নাঁন' দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে। 
নাট্যাচার্ষ্য গিবীশচন্দেব “শঙ্করাচার্ধয” নাটক হিসাবে অত্যুৎরুষ্ট কিন্ত 
তাহাকে জীবনী আখ্যা দেওয়া যায় না কারণ তাহাতে এ্তিহাসিক 
ক্রম-নির্দেশ এবং তত্প্রচারিত মতের সমালোচন| নাই । পণ্ডিত প্রবর 
রাজন্রনাথ ঘোষেব “শঙ্কব ও রামান্আজ” বিদ্বৎ সমাজেব অতি আদবণীয় 
হইলেও জন সাধাবণের নিকট তাত ভুর্বোধ্য , স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী 
লিখিত “বেদান্ত দর্শনের ইতিহাঁলে” আচাধ্যেক জীবনী ও তত্ব পুঙ্খানু- 
পুঙ্থরূপে সমালোচিত তইলেও উপযুক্ত কাবণেই জনসাধাঁরণের নিকট 
তাহা অপবিচিত 1 কিন্তু এই গ্রন্থ কাব্যাননা মহাঁশয় সহজ সবল ভাষায় 
লিখিয়! জনসাধরাণর গ্রীতিভাজন হইবেন সঙ্গোহ নাই । আর আচার্যোর 
জীবনী সম্বন্ধে সকল গ্রান্থব মাহা মুল ভিত্তি এ গ্রাপ্েরও সেই “শঙ্কর 
বিজয়ম্”ই মুখ্য ভিন্তি। 

আর্য গীজ্ঞালভনী--শ্রাবামপ্রসন্ল মোহাস্ত কর্তৃক বচিত, 
মূল্য চাবি আনা, আমবা প্রাপ্ত হইয়াছি 


সংবাদ ও মন্তব্য 


১। ব্গিত রবিবাঁব ৩*শে ডিসেম্বব বেলুড ও উদ্বোধন মঠে 
এবং জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব অতি সুচারুরূপে 
সম্পর হইয়াছে । বেলুড়ে প্রায় তিন সহ ভক্ত প্রসাদ প্রাণ্ড হন, তাহার 
মধ্যে আড়াই শত স্ত্রী-ভক্ত ছিলেন এবং উদ্বোধনে প্রায় আট শত ভদ্র 
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শি _ পিপি ২ 2 পাস 


মহিলার সমাবেশ হয় ও তাহা প্রসাদ প্রাপ্ত হন। দ্বিপ্রহবে চণ্ডীর 
গান এবং রাত্রে গ্রেস্টাটেব কালীকীর্তন গীত হয। উহ! শ্রোতৃবর্শের 
নিকট অতি উপাদেয় হুইয়াছিল। জয়রাঁমবাঁটাতেও প্রায় ৩০৯ শতেব 
অধিক ভক্ত প্রসাদ প্রাপ্ত হন। 

»। ১৪ই মাঘ, ইংবাজী রা জ]নয়ারী, মুখা চান্দ্র পৌষঃ গৌণ 
মাঘ, কৃষ্ণা সপ্তমী, সোমবাব পরমহংস পবিব্রাজকাচার্ধ শ্রীমৎ স্বামী 
বিবেকানন্দন্মি মহাবাজের দ্বিষষ্টিতম জন্মতিথি পুজা ও উৎসব বেলুড়মঠে 
সম্পাদিত হইবে । দরিদ্রনারায়ণের সেব| ইহাব প্রধান অঙ্গ | ভক্তগণের 
উপস্থিতি ও সাহায্য বাঞ্চনীয় । 

৩। আগামী ২৪শে মাঘ, ইংরাজী ৭ই ফেব্রুয়াবাঁ, বৃহস্পতিবার 
শুর্লা দ্বিতীয়া শ্রমৎ স্বামী ব্রন্ানন্দজি মহারাজের তিথিপুজা ও উৎসব 
বেলুড মঠে সম্পাদিত হইবে। 

৪ । কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটির ১৯২২ সালের কাধ্য 
বিবরণী আমরা গ্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমিতির উদ্দেশ্য ও বর্তমান কাধা- 
প্রণালী সর্ব সাধারণেব অবগতির জন্য আমরা এস্থলে প্রকাশ করিতেছি। 

(ক) বেদান্তের সার্বভৌম তর্সকল পাঠ ও উপলব্ধি করিয়া 
লোক-গুরু স্বামী বিবেকানন্দ ও তদীয় আচাধ্য ভগবান রশ্রীবামকষ্ণজদেবের 
জীবন ও শিক্ষার আবর্শে জীবন গঠনের চেষ্টা করা । 

(থ) সর্ব সাধারণব মধ্যে একধপ জীবনাদর্শের ভাব ও শিক্ষা প্রচার 
করা । 

(গ) মানবকে নারায়ণ বিগ্রহ-জ্ঞানে সেবা ও তাহার দৈহিক, 
মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে সাহাঁধ্য কর]। 

(ঘ) প্রতিমাসে অন্ন ছুইটী সাধারণ ধর্মম-বন্তুতার আয়োজন, 
সদস্তগণের সাগ্তহিক ধর্মালোচনা ও কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে 
মাসিক ধর্মম-সভার আয়োজন । 

() ধর্ম সম্বন্ধীয় পুম্তক বা! পুস্তিকার প্রকাশ ও প্রচার। 

(চ) ধ্যান ধারণ! ও পুজা-অচ্চনার্গির অন্য ঠাফুর-ঘবের ব্যবস্থা, 
নানা সদ্গ্রস্থ সংগ্রহ করিয়া একটী পুস্তকাগার পরিচালন, অভাবগ্রন্ত 


এ 
৬৪. উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 


চি 





০ 





ছাত্রদ্দিগকে অর্থ ও পুস্তক সাহায্য দানের ব্যবস্থা, প্রতিবৎসব স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মতিথি পুজায় উৎসবানুষ্ঠানের ব্যবস্থা, সাধ্যমত 
সেবাকার্য্যের ভার গ্রহণ এবং অন্তান্ত পেবা-ব্রতের অনুষ্ঠান সমূহ অর্থ 
সাহায্য ও এই উদ্দেশ্তসকল কাঁধ্য পরিণত করিবার জন্য নানাবিধ 
উপায় অবলম্বন । 

৫| ভুবনেশ্বর রামরুষ্চমিশনের দাতব্য ওষধালয়ের কার্য বিবরণী 
আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। উহাতে ১৯২* সালে৯১*১৯, ১৯২১ সালে 
৮৩৭৭ এবং ১৯২২ সালে ৮৫১ রোগী চিকিংসিত হইয়াছে । এই কার্যে 
জন সাধারণের সহানুভূতি একান্ত প্রার্থনীয় | 

৬। স্বামী বিবেকানন্দেব মূল ইংরাজী ও বাংলা গ্রন্থাবলী হইতে মূল্যবান 
অংশ সংগ্রহ বিষয়ে প্রতিযোগিতা । ইংরাজী ও বাংলা পৃথক পৃথক 
হইবে । ইংরাজী প্রতিষোগিতায় ধিনি প্রথম স্তান অধিকার করিবেন 
তাহাকে স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র ইংরাজী গ্রন্থাবলী ও যিনি বাংলায় 
প্রথম হইবেন তাহাকে স্বামী বিবেকানন্দের বাংল! জীবনী পুবস্কার দেওয়া 
হইবে । সংগ্রহে মৌলিকত্ব, বিশেষত্ব ও সংখ্যা সামঙ্জস্তের উপবও লক্ষ্য 
রাখা দরকার ! প্রত্যেক অংশটী ৩ণ্টী শব্দের বেশীনা হয়। ধাহারা 
যোগদানে ইচ্ছুক তঁহাদিগকে নিক্নলিখিত ঠিকানায় তাহাদের সংগৃহীত 
অংশগুলি ৩*শে জানুয়ারী, ১৯২৪এর ভিতর পাঠাইতে হইবে । উদ্ধ.তাংশ 
গুলিব পুস্তক নাম, পরিচ্ছেদ ও পৃষ্ঠাংশের উল্লেখ বাঞ্ছনীয় । 

বিশেষ দ্রষ্টব্-_প্রতোক প্রার্থীকে চারি আনা দিয় প্রতিযোগিতা 

ভৃক্ত হইতে হুইবে । 
শ্রীপরেশনাথ লেন, 
৭৮1১ কর্ণওয়ালিস্‌ সীট, কলিকাতা 


ফাল্ভন, ২৬শ বর্ষ । 


€ ভৎ সৎ 


জ্ীরামরুষ্জ মাহাস্ত্য 


চিন্তিতে চিন্তিতং সর্বং পুজিতে পুজিতং জগৎ। 

রামরুষ্েঞ ভগবতি তদেব ত্রহ্মসাঁধনং ॥ 

প্রসন্ন দেবতাঃ সর্বাঃ খষয়ঃ পিতরস্তথা 

রামকষ মনুস্থত্য ধ্যায়ন্তি গ্রজপন্তি বা ॥ 

ধ্যানং স্তোত্র জপং বাপি ষদা যো যৎ করোতীহু 

নাম মন্ত্র মন্ুস্থৃত্য তদেব সফলং ভবেখ ॥ 

দেবেদিজে গুবৌ মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে তথা 

যাদৃশী ভাবনা ষস্ত সিদ্দির্ভবতি তাদুশী ॥ 

অচিন্ত্যতত্বং তব দেব গুহাং জানস্তি সত্যং লহি ফেহগিফথানং 
যথা যথা যেযু তনোসি শক্কিং তথা তথা তে স্বরূপংবিদত্তি ॥ 


_-স্বামী মধুহ্দনানন্ন | 


অগ্রলি *%* 


যক্ঞপ্রবর্তক দেবতা । 


১। হে যজ্ঞ প্রবর্তক। তোঁমারই নামে চতুরদিকে যক্ঞ অনুষ্ঠিত 
হইতেছে। চতুর্দিকে তোমার নামের মঙ্গল-গান শতবিধ তানে স্ুগীত 
হইতেছে । তোমার মহৎ যশ লক্ষ লক্ষ নর-নাবীব কে বিঘোধিত 
হইতেছে । 

২। আমরা না বলিলেও তুমি আমাদের অভাবসকল জানিতেছ 
এবং থাধোগ্য উপায়ে তাহা পূর্ণ করিতেছ। আমাদের অভাঁবসকল 
বিদুরিত হওয়ায়, আহার পাইলে ন্ুবুহৎ পক্ষী সকল যেমন আনন্দে 
উল্লসিত হইয়া পর্বত হইতে পর্ধবতান্তরে ঘুরিতে ফিরিতে ভালবাসে, 
আমরাও সেইব্ূপ আনন্দমনে ছুটিয়। বেডাইতেছি। 

৩। তোমার মহিম!, তোমার পরাক্রম কে ইয়ত্তা করিবে? তোমার 
অনুচর্গণ দ্বিকে দিকে লোকসকলের মঙ্গলসাঁধনে নিবত রহিয়াছে। 
আমারদিগকেও তোমার অনুচর করিয়া লও এবং তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য 
সাধনে নিয়োজিত কর। 

৪। তুমি আমাদের গৃহ-দেবতারূপে আমাদের গৃহ অধিষ্ঠিত হও 
এবং আমাদের নানাবিধ যজ্ঞ ও কর্মের অনুষ্ঠানে সহায় হও। 

৫। তুমি আমাদের রিপুগণকে পরাহত করিয়া দাও । আমাদের 
ষ্টায় আমাদের প্রত্যেকের পরিবার, আমাদের সমাজ, আমাদের দেশ যেন 
শতবিধ শক্রগণের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া তোমার নরঁমে অহনিশি জয় 
ধ্বনি করিবার অধিকার ও অবসর লাভ করে। আমাদের পুত্রপৌত্রা- 
দিকে, আমাদের কন্তাদিগকে, আমাদের বন্ধু-বান্ধব) আত্মীয়-স্বজনকে 
তোমার জ্ঞান-বিজ্ঞানে বদ্ধিত কর। 


পপি 


* ?বদিক শ্তোত্রাবলম্বনে লিখিত । উঃ সঃ। 
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৬। তুমি আমাদের বন্ধু, কৃমি আমাদের সথা ও সু মির 
তোমাকে ছাড়িয়া অপর কাহার নিকট সহায়তা ভিক্ষা করিব? তুমিই 
আমাদের একমাত্র ধনদাতা, বীর্যদাতা । তুমিই আমাদের পরম ধন, 
তুমিই বীধ্যবানদিগেব বীর্যয। তুমিই তেজস্বীর্দিগের তেজ এবং জ্যোতির 
জ্যোতিঃ পরম-জ্যোতিঃ । তুমি আমাদিগকে আবহমানকাল লালন-পালন 
করিয়াছ, আজ আর মধ্যপথে পবিত্যাগ করিও না। 

৭। তোঁমাব অন্নসত্র সর্বত্র উনুক্ত আছে। তবে আমরাই কেন 
এখানে দরিদ্র ভিথারীর বেশে বসিয়। আছি? আমাদের ঠঃখ-কই দারিদ্র 
অপমান দৃব করিয়া দরাও। আনন্দঘন তোমার রাঁজ্যে বাস করিতেছি__ 
আমাদিগকে তুমি নিরানন্দের গভীব কুপ হইতে উঠাইয়া তোমার আনন্দ- 
সাঁগবে অবগাঁহন কবাও। তোমারই আনন্দ চতুর্দিকে বিতরণ করিবাঁ 
শক্তি-সামর্থা প্রদান কর। 

৮। তুমি যখন রুদ্রমৃত্তিতে প্রকাশিত হও; তখন পাপী অসাধু 
ধাহারা, ভাহাবা ভয়চকিত হৃদয়ে কোথায় যে লুকাইয়! পঁড়বে তাহা 
' স্থিব কবিতে পাবে না । তোমার ভক্ত যাহারা, তাহারা তোমার কড্রমুস্তি 
প্রকাশের মঙ্গল উদ্দেশ্টয বুঝিয় নির্ভয় হয় এবং তোমার জয়গান করিতে 
থাকে । 

৯1 হে -শ্রাত্রের শো তুমি! তুমি আমার মঞ্গলন্তোত্র সকল 
নিয়তই শ্রবণ করিতেছ। আমরা তোমাকে ছাঁডিয়! মুহূর্তকালও 
শান্তিতে থাকিতে পাবি না। তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর নাই । 
খামরাও যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করি--আমরাঁও যেন তোমাকে 
পরিতাঁগ না করি। 

১৯। তুমি আমাদের চিবন্তন বন্ধু । তুমি আমাদের দেশের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা | পূর্বতন আচাধ্য প্রভৃতি গুরুজনদিগের নিকট শুনিয়া 
আসিয়াছি যে? তুমি আমাবের মঙ্গলসাধনে নিত্যকাল নিবত আছ; তুমি 
মাবহমানকাল অসহায় আমাদের সর্ধপ্রধান সহায়। তোমার নিকটে 
আসিয়া আমর! দাড়াইয়াছি। আমানিগকে বিপদজা!ল ঘিৰিয়া ফেলিয়াছে। 
তুমি তাহা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহা হইতে আমাদিগকে বিমুক্ত কর। 


৬৮ ভতোধন [ ২৬শ বর্ষ--১য় সংখ্যা । 
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করিয়! সংসারে নামাইয়৷ আশিয়াছিলে । কর্মক্ষেত্রে সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হইয়। আঘাতে আমরা ক্ষত-বিক্ষত হইয়! গিয়াছি। তোমার অমৃতরসে 
আমাদের সর্বাঙগ অভিষিক্ত কর। আমাদিগকে শতবর্ষ আয়ুপ্রদান কব। 
আমাদিগকে নীরোগ ও ক্ষতমুক্ত কর। 

১২। তোমাকে আমর! নমস্কার করিতেছি । আমাধের সঙ্গে দেব- 
মনুষ্যের লক্ষকোটী কণ্ঠ তোমার নামে নিলাদিত হইয়! উঠুক । মহা 
আনন্দধবনিতে ব্রিপোক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠুক। বিশ্বজ্গত হইতে 
ছুঃখক্ আধিব্যাধি সমস্ত বিদুরিত হউক । গাভীসকল দুগ্ধবতী হউক । 
মনুষ্য দীর্ঘাযুলাভ করুক | তোমার প্রতি আমাদের প্রীতি সফলকাম 
হউক । 

__শ্রীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর 


স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণে 





জম্ম--১৮৬৩ খৃষ্টানদের ১২ জামুয়াবী , পৌব কৃষ্ণ সপ্তমী তিথি; মকর সংক্রান্তি 
দিবসে সুর্য্যোদয়ের ৬ মিনিট পূর্বে ৬ট| ৩৩ মিনিট ৩৩ দেকেওডে স্বামী 
বিচবকীনন্ন ভূমিষ্ঠ হন । 

অবক্ছ্রিভি-৩৯ বদর ৬ মাস ২২ দিন। 

সহ্াসমাধি--১৯*২ খৃষ্টানদের ৪ঠ। জুলাই শুক্রবার রাত্রি ৯-+* মিনিটের সময মহ 
সমাধি ষোগে নশ্বর দেহ ত্যাগ কবেন। 





শ্বামিজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে এই পবিত্র আশ্রমে আপনাদের 
সহিত সম্মিলত হইয়া আমার কেবলই মনে পড়িতেছে, তার জীবনের 
সেই একটী দ্রিনের ঘটনা যেদ্দিন তাহাকে মাদ্রাজপ্রদেশবাসী নিখিল 
ধর্শমহামগ্ুলীতে প্রতিনিধিরূপে পাঠাইয়াছিলেন | সে দিন যে জ্যোতিঃ- 
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টির 
চ্ছটা বিবেকানন্দের অন্তপ্ে আপন সত্থ. 'বিস্তীর্দ করিতেছিল তাহা 
যথাকালে শুধু আমাদের দেশে কেন, দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িল এবং 
সেই নব জাগরণের স্মৃতি আজও আঁমাদের চিত্ত হইতে অপস্যত তয় 
নাই। বিবেকানন্দের জীবনে এ যে কত বড় শুভদিন তাহা অ+ ' 
প্রে বলিব; আরও আমাদের মনে রাখিতে হইবে) দক্ষিণবালীদ.।৭ 
পক্ষে তাহাকে প্রচারে পাঠান একট! সাময়িক উত্তেজনার মল নহে। 
আপনার সকলে অবগত আছেন কি ”'আন লা, যে দাক্ষিণাত্যের 
প্রচলিত রীতি অনুসারে প্রত্যেক মন্দিরে একই প্রকারের হুইটা করিয়! 
বিগ্রহ রাখা হয়। একটা মুঙ্তি মন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান 
থাকেন, অপরটাকে উৎসব সমাগত হইলে নগরময় প্রদক্ষিণ করান 
হইয়া থাঁকে | উদ্দেগ্ঠ, বাহাতে লোকেবা মন্দিরের দেবতার প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়া নিত্য নব নব ভাবে বিশ্বপাতার বন্দনা করিতে প্রয়াসী 
হন। আঁমাব মনে হয়, উনবিংশ শতাব্দীর ভাবতবর্ষের চিদ্দাকাশে ঠাকুর 
রামু সত্য সত্যই ঠাঁকুর ছিলেন । তিনি শান্ত সমাহিত অবস্থায় দিন 
কাটাইলেন। দ্রেশমাতার কোল হইতে এক পাঁও নডিলেন না। 
তাই তার প্রকাশের বার্তী ঘোষণা করিবার জন্য তারই গ্রতিমুত্তি 
অগতগুরু বিবেকাননের দেশপর্যযটনের প্রয়োজন হইল । মান্দাজ- 
প্রদ্বেশের লোকেরা যাহা নিজ সংস্কারবশতঃ সহজেই বুঝিয়াছিলেন 
তাহ! আমার! বিবেকানন্দের স্বদেশবাসিগণ তার সম্বন্ধে অনেক বিলম্বে 
বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি । ঘরের ছেলে বিবেকানন্দ যে জগৎগুরু 
হইবেন তাহা আমরা সেকালে বুঝি নাই; ধর্্ম-জগতের ইতিহাসে 
স্বামী বিবেকানন্দের স্থান যে কোথায় তাহা আমরা ধীরে ধীরে 
হৃদয়দম করিতেছি । কারণ আমরা দেশবিদেশের শাস্ত্র আলোচন! 
করিয়া জানিয়াছি যে, যুগধর্ম্মেব ক্রমান্বয়ে বিকাশ প্রকৃতির পরিহাস 
নহে। থুষ্ট ষে সত্য লাভ করিয়াছিলেন তাহ! অনেক পরে 5৮ চ৪01 
দেশে দেশে ঘোষণ! করিয়াছিলেন হজরত মহম্মদ যে নৃতন ধর্ম 
বিস্তার করিতে ইচ্ছা! প্রকাশ করিয়াছিলেন তার মৃত্যুর পর সে ধর্ধ 
স্তার পৌত্রতয়ের রক্ত-ধারায় রঞ্জিত হইয়া! সমগ্র এসিয়ার় ছড়াইয়া 
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পড়িয়াছিল। বুদ্ধের ঘাণী তিন শত ব্থদর পরে রাজা অশোককে 
মন্্পীড়া না দিলে আজ অর্ধ জগৎ তাঁর চরণে ভক্তি প্রণত 
হইয়াথাফিত কি না সনোহছ। আমাদের বিশ্বাস সেইরূপ স্বামী 
বিবেকানন্দ মানবদেহ ধারণ না করিলে বামকৃষ্চের যথার্থ পরিচয় 
আমাদের কাছে অতীতের গৌরব-স্তস্ভেব মত অভীতেই লুপ্ত হইয়া 
যাঁইত-_আমাদের বর্তমান জাতীয় জীবনে তার কোনই সার্থকত৷ 
থাকিত না। 

এই সকল কারণে আমাদের মনে হয়, স্বামিজীর স্মৃতি যথার্থভাবে 
হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে প্রথমে পরমহংসদেবকে অন্তরে অধিষ্ঠিত 
করিতে হইবে, পরে দেখিতে হইবে) কি ভাবে স্বামিজী তাহাকে 
আদর্শ করিয়া সনাতন ধর্মের প্রচার কবিয়াছিলেন এবং পবিশেশে 
আমরা বুঝিতে পাঁবিব স্বামিজীর জীবন কিবপে প্রস্ফুটিত হইয়া দেশের 
কল্যাণ সাধনে নিষুক্ত হইয়াছিল। অল্পে মধ্যে আমরা এই তিনটা 
বিষয়ের আলোচনা করিতে চাই । 

কোন সামান্ ব্যক্তিরও পবিচয় দিতে গেলে যেমন তাব বংশের 
কথা, তার পিতা-মাতার বিষয় না বলিলে চলে না, সেইরূপ সন্ন্যাসী 
বিবেকানন্দের জীবন-কথা স্মরণ কবিতে গেলে তার পিতা-মাতা) গুরু ও 
পরম দেবতা বামকৃষ্ঞের জীবন ও প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা! গভীর ভাঁবে 
আসিয়া পড়ে। যদি এ বিষয়টাকে অত্যধিক প্রাধান্ত দিয়া ফেলি, ভরস৷ 
করি আপনারা আমার প্রুতি বিমুখ হইবেন না। কারণ আমার অন্ততঃ 
বিশ্বাস রামকৃষ্ণ সহঞ্প মানুষ ছিলেন না। সহজ ভাব তার মধ্যে যখেষ্ট 
ছিল তাহা জানি । সাধারণের মধ্যে নিজেকে গণ্য করিতে তার আনন্দ 
প্রকাশেব কথাও আমর! অবগত আছি। অথচ তিনি যে সামান্ত 
মানুষ ছিলেন তাহা বলিতে পারি না । কারণ তিনি ভারতবর্ষের মনের 
মান্ষ ছিলেন । যখন লোভ, হিংসা, উচ্চশিক্ষার অভিমান ও জাতীয়- 
ধর্মের অবমাননা! সমস্ত দেশময় ছাইয়া গিয়াছিল, তখন এই শাস্ত-শিই 
ত্রা্মণ-তনয় নিষ্ঠার সহিত সকল ধর্মের সার মর্ম গ্রহণ করিয়া লোক-চক্ষুর 
অন্তরালে সাধন করিতেছিলেন । যখন সাধন! পূর্ণ হইল তিনি প্রচারে 
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বাহির হইলেন না । অলৌকিক ব্যবহার দেখাইয়! সকলকে চমত্কৃত 
করিলেন না। সমাজ গঠনে সচেষ্ট হইলেন না । বরং বৃক্ষ যেমন নীরবে 
ছায়! দান করে, নদী যেমন বিলা আড়ম্বরে পানীয় দিয়া যায় এবং 
মাতা যে ভাবে সন্তানের জীবনে স্ষেহধারা ছড়াইয়া দিয়াও অতৃপ্ত 
থাকিয়া যান) পরমহংস রামরুষ্জ সেইবূপেই বাঙ্গলার ছায়ায় ঢাঁকা 
পলীপ্রান্তে ভ্রিতাপ-দগ্ধ মানবের জন্য তৃষ্ণার জল ও জীবন-বৃক্ষের ফল 
পর্যাপ্ত পরিমাণে আহরণ করিয়া অপেক্ষায় দিন কাটাইলেন । ধাহারা 
তাঁর সারিধ্য লাভ করিলেন তাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়৷ পরমহংসদেব 
তাঁর জীবন-লীলা' সম্ভোগ করিয়া গেলেন। কিন্ত এরূপ আপনভোঁলা 
ত্যাগী পুরুষটাকে দেশবাসীর পক্ষে মনে রাখা বড় সহজ কথা নয়। 
তারপর এ পেই দেশ, যেখানে বুগে যুগে মহাপুরুষগণ অবতীর্ণ হইতেছেন । 
সেই জন্য ভারতবর্ষের মনের মানুষ যাঁরা তাহাদিগকে গণ্ডীর মধ্যে 
না ফেলিয়া কিরূপে সজীব ভাবে নিত্য কাছে কাছে বাখিতে পারি 
তাহা ভাবিয়া দেখিবার কথা! । ইতিহাসের স্মরণ চিহ্নের মধ্যে তাদের 
তুলিয়া বাখিবার কথা বলিতেছি না। সে দিকটা ত ভারতবর্ষের 
শ্াশানভূমি বলিলেই চলে। যেখানে ভূত পিশাচেব নৃত্য অহরহঃ 
চলিতেছে সেখানে আমাদের মনের মনুষদের স্থান নাই বা হুইল? 
দেখানে মুক্তি ভিখারী আঁধ্য-সম্তানগণ ভাঁবতবর্ষে জন্ম লাভ করিয়! 
কৃতজ্ঞচিত্তে বলিতেছেন “ধন্ত হোল মানব জনম ধন্ত হোল প্রাণ” সেই- 
থানকার যাত্রী আমর!--তারতবর্ষের মহাপুরুষদিগকে কি বুকে বীধিয়া 
গলার হার কবিয় রাখিতে পাবিব না? তখনই ত আমবা সকল 
প্রকাব হুঃখ কষ্ট সহ করিতে পারিব। হর্ষ আমাদের আর পীড়া দিবে 
না। চিন্তের ষা কিছু পূর্ণতা সেই গভীন্পেব পথে নিবেদ্ধন করিতে পারিব 
যেখান হইতে ম্থধাব ধারা অনববত উথলিয়া পড়িতেছ এবং আর্্য- 
খবিদিগের বাণী শুনা যাইতেছে--"হে বিশ্ববাপীগণ 1 তোমারা শ্রবণ 
কর আমরা অমৃতের সন্ধান পাইয়াছি।” 

সেই আনন্োর উৎসের কাছে গীড়াইয়! রামকৃষ্ণের জীবন-প্রদীপ 
আমাদের দৃষ্টির বছিতূর্ত হইবার অব্যবহিত পরেই স্বামী বিবেকানন্দ 
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সমগ্র বিশ্বকে আহ্বান করিলেন, তার ও গুরুদেবের তর্পণ করিবার জন্য । 
সে শ্রদ্ধাপ্রলি নিখিল ধর্মমহামগুলীতে সমস্ত জগৎকে সাক্ষ্য করিয়া 
যথাকালে অর্পিত হইল। ধারা রামকুষ্জের ধর্্ম-জীবনের উদ্দীপনা 
এতদিন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই তাহার! শিষ্ের বাগ্সিতা ও 
ভাবের গভীরতা লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য হইলেন | ধারা রামকৃষ্ণের নিকট 
কামিণী-কাঞ্চন পরিত্যাগের মর্ম বুঝিয়াও বুঝেন নাই তাঁরা বিবেকানন্দের 
মধ্যে এ সমস্ত উপদ্দেশের জবলস্ত উদাহরণ দেখিতে পাইলেন । যাঁরা 
বামরুষে বাণী “সকল ধর্ম এক, নিজ নিজ ধর্্মপালন কর, সকল 
সত্য অচিরেই বুঝিতে পারিবে” শুনিয়! হিন্দুধর্মনকে অন্ত সকল ধর্মের 
মত একট! প্রণালীমাত্র মনে করিয়াছিলেন, তীর বিবেকানন্দের শৌধ্য 
ও বীর্যে পবিপুর্ণ, জগতেব হিতার্থে কথিত, হিন্দুধর্মের ব্যাথান শুনিয়া 
স্তব্ধ হইয়াছিলেন। অথচ বিবেকানন্দ দাম্ভিক ছিলেন না, যদ্দিও হিন্দু- 
ধর্মেব অভিমান তাৰ অন্তঃকরণকে দাবাগ্রিব মত প্রজ্জলিত করিয়া 
রাখিয়াছিল। তিনি বিদেশীর শিষ্যদিগকে প্রাণের প্রাণরূপে স্কেহ 
কবিতেন কিন্ধু কোনবপ বিজ্াতীয়তার প্রশ্রয় দিতেন না। রামরুষ্ণের 
বিশখ্বূপ্রম বিবেকানন্দের জাতীয়তার প্রজ্রবণকে পবিবেষ্টিত করিয়া 
গুরু ও শিষ্যকে ব্যক্তিগত ভেদাভদ্বের মধ্যে অভেদ কবিয়া রাখিয়াছিল। 

কিন্তু বিবেকানন্দ ধর্মপ্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। পাশ্চাত্য 
দ্েশ-ভ্রমণ কবিয়া স্বদেশে উপনীত হইলে তার জীবন অন্যদিকে নিয়োজিত 
হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ধাশ্মব কথা, আদর্শে কথা দেশবিদেশে 
প্রচার কবিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন কবিলে ভারতের বর্তমান দুরবস্থ। 
তাঁর চিত্তকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়া তুলিল। এই সঙ্গে বাঙলার 
আব দুইজন কন্মী পুরুষকেও আমাদের মনে পড়িতেছে__আঁচাধ্য 
কেশবচন্ত্র ও সন্ন্যাসী উপাধ্যায়। কেশবচন্ত্র বিলাত হইতে ফিরিয়া 
আসিয়া ভাবতবর্ধকে আধ্যাত্মিক জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিয়া 
ছিলেন, তার বিশ্বাস ছিল আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নতি লাভ করিলে দেশের 
ম্দদিন আবার ফিরিয়া আসিবে । ব্রদ্ষবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় বিলাত 
হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিতর দিয়া দেশের 
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কার্ধ্য করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, যতদিন 
না আমরা শ্বরাজ পাইতেছি ততদিন আমাদের জাতীয় ছুরবস্থা কোন 
মতেই ঘুচিবে লা । বিবেকানন্দ বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়! রাজনৈতিক 
বা আধ্যাত্সিক ব্যাপারে মন দিতে পারিলেন না। দেশব্যাপী ছূর্ভিক্ষ 
দেখিয়া তিনি কারিয়াছিলেন আর বলিয়াছিলেন, “যে ভগবান্‌ আজ 
আমাদের একমুষ্টি অন্নের বিধান করিতেছেন না, তার কাছে আমরা 
মুক্তির ভিখাঁবী কেমন কবিয়া হইব ?* কথাটা অবিশ্বাসীর কথা নহে। 
যে জাতি একমুষ্টি অনেব জন্য ও ষথার্থভাবে ঈশ্বরের করুণার উপর 
নির্ভর করে ইহা সেই জাতির পুরুষসিংহেব মুখেই শোভা পায়। 
বিবেকানন্দ জানিতেন, ঈশ্বরের অধিকার যতখানি মানুষের উপর 
আছে, ঠিক ততথানি দাবী মান্ুষেরও ঈশ্বরেব উপর থাকিবেই । শ্ধু 
যদি একবাব একপ্রাণে সমগ্র দেশবাসীবা পরস্পবেব ছুঃখমোচনেব চেষ্টা 
কবি ঈশ্বর কখনই আমাদের প্রতি বিমুখ হইবেন না। সেইজন্য 
জাতীয় উন্নতিকাল্প বিবেকানন্দেব শেষ কথা--5০০18] 591৮1০০-- 
অর্থাৎ দেশবাসীব সেবাই একমাত্র বঙ--যাঁহ! দেশকে পুনর্জাবিত করিতে 
পারিবে । বর্তমান ভারতে বিবেকানন্দের পূর্বে একথ! "আর কেহ 
বলিয়াছেন বলিয়া আমবা জানি না। এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি ছুঃস্থের 
সেবাঁব জন্য যে অর্থ-সংগ্রহেব চেষ্টা করিয়াছিলেন ও স্বেচ্ছাসেবকদল 
গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা নবাভারতের এই অভিনব সঙ্কল্ল। এই 
ক্ষুত্র প্রবন্ধেও আমরা তাঁর কার্যের পর্যালোচনা করিতে পারিব না। 
শুধু তার মন্ত্রেব নির্দেশ কবিয়াই ক্ষান্ত হইব। এ প্রসঙ্গে কেবল একটা 
কথা আবও বলিবাধ আছে । বিবেকাঁনন্দকে যদি আমরা সাথের সঙ্গী 
করিতে চাই খেন ক্ষুধিতের জন্য অগ্নবিতরণ ৩ ব্যথিতের জন সাম্বনা 
প্রকাশ কবিতে কুষ্ঠিত না হই। 

বাঙ্লাব নিমাই বলিয়া গিয়াছেন-_“আমীকে বিশেষ করিয়া 
ডাঁকিবার প্রয়োজন নাই, যেখানে কষ্চনাম হইবে সেখানেই আমি 
চিরদিনের জন্য বাঁধা পড়িয়াছি।” আমার আজ মনে হইতেছে, সেই 
নিমাই আবার আমাদের দুঃখে ছুঃথী হইয়া গঙ্গার তীবে সন্যাস 


৭৪ উদ্বোধন [ ২৩শ বর্ষ-_২য় সংখ্যা । 


স্পা লাস সপিপিসপাা্স তা লোস্ছিতাস্পসি্পপপাস্প্টলি স্পিন পাস্পতিলা সপরিস  পাসপতািপ স্িস্সরিসিলিসিশী সর সি পিপাসা সি পাশিশা সি সা 


লইবার জন্য নরেন্্র হইয়া আমাদেরই কাছে আপিয়াছেন । তীর বলিবার 
কথা প্ভাই, দেশের ছুঃখী ও বিপন্ন ভাই-বোনদের কথা ভুলিও 
না, যেখানে তাদেব কাঞ্জে তোমরা আত্ম-বিসর্জন করিবে সেইখানে 
তোমরা আমার প্রেমালিঙ্গন পাইবে ।” এইরূপে নরেন্র ও নিমাই 
আমাদের একযোগে নর ও নারায়ণের সহিত বাধিয়া ফেলিয়াছেন। 

কিন্ত বিবেকানন্দের বাণী আঙ্গও আমর! কার্যে পবিণত কবিতে 
পারি নাই । এখনও ছঃখ কষ্টেব এদেশে অবধি নাই। বরং বাঁড়িয়াই 
যাইতেছে । তাই ভারতবর্ষেব বিনি বর্তমান যুগেখ ননেব মানুষ তিনি 
অলক্ষো আমাদেব মুখপাঁনে চাহিয়া বলিতেছেন, যেন আমরা ভারতবর্ষের 
নিগীভিত জাতিদিগকে নেবার দ্বাবা সহান্ুতৃতিব দ্বারা, উন্নতি বিধান 
করিতে বিলপ্ধ না করি । তিনি বাবব'র বলিয়াছেন £__ণভাবতের মুক্তি 
যদি চাও, তাহা! হইলে দেশবাসীর হুঃখে ছুঃখী হও, পরিশেষে দেখিবে 
তাহাদের উন্নতিতে তোমাদেরও কল্যাণ হইবে |৮ 

বিবেকানন্দের বাণী অমব হউক্‌। ভারতবার্ষর এ যুগের যিনি 
চালক, ধাকে আমর! কাছে পেয়েও কাছে পেলাম ন1) তিনি আমাদেব 
দেশমাতার কোল ভুড়িয়! দীর্ঘকাল দেশের শ্তভচিন্তায় নিযুক্ত থাকুন । 
পরমেশ্বর আমাদিগকে সামর্থ্য দিন-__-আমর! যে সবাই ভাই-বোন আমর! 
যে এক মায়ের সন্তান, আমরা! যে এক ব্রন্মের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছি, 
তাহা জ্ঞানের দিক্‌ দিয়! হুউক্‌, প্রেমের ভিতর পিয়া হউক, সেবার 
সংস্পর্শে হউক, আমরা সকল ভাই-বোনেবা অন্তবে-বাহিবে উপলব্ধি 
করিয়! যেন পূর্ণতার পথে অগ্রসর হই । 


পো সরস স্ পরি শি রস 





--অধ্যাপক শ্রীঅরুণপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়) 
এম্‌, এ 


মংলার 
(পূর্বানুবৃভি ) 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


কিশোরীমোহন বাবু ছুইজনকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন, “বাস্তবিকই 
জীবনে কথা বলার চেয়ে কাজের দাম অনেক বেনী। কাক ক'রে সেই 
কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে যে কপা বলে তার কথা প্রাণেব এমন একটা 
গোপন তন্ত্রীতে আঘাত দেয়, এবং তার ফলে ম'নুষ এমন একটা অনন্ুভ্ূত 
অবস্থার আম্বাদ পায় যে, তথন আর সেস্থির থাকতে পারে না। তখন 
তারই অনুগামী হবার জন্যে হাদয় মনের সব শক্তিগুলি যেন আবেগ- 
চঞ্চল হয়ে নিজেকে উৎসর্ণোনুখ কবে ফেলে । কিন্তু এইথানে আবার 
মান্বষ নিজে কর্তা হতে গিয়ই সব ক্ষমত। হারিয়ে ফেলে, রসাতলে যাঁয়। 
মানুষের আত্মশক্তিরও এফটী অভিমানের ভাব আছে সেটা অনেক 
সময় নিজরত্বকে বাচিয়ে বাথে , কিন্ধ একটা মস্ত বড় ভয় য, শেষে অহঙ্কার 
এসে সেই ক্ষুদ্র অহমিকাকে ভগবানের শক্তিকেও প্রতিদ্বশ্বিতায় 
আহ্বান করে। এখানে একেবারে মৃত্যু ছাড়া আব অন্য গতি নাই। 
পরমহংসদেব বলতেন, “গুরু, কর্তা, বাবা এই তিন কথায় আমার গায়ে 
কাটা বেঁধে | ঈশ্বর কর্তা, আমি অকর্তা, তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র।, 
মানুষকে উন্নত হবার জন্ঠে আত্মশক্তির উপর এবং সেই শক্তির মৃলাঁধার 
সর্বশক্তিমান পরমেশ্ববের উপর অটল বিশ্বাস থাকা চাই । ভগবানকে 
বাদ দিয়ে সংসারের কোন কাজই ন্ডাজ' নয়-_“অকাঁজ+ | যিনি যে মন্ত্রেই 
দীক্ষিত হন না কেন, বিশ্বাসের সহিত তাঁর সাধন কবলেই ফল পাওয়া 
যাঁয়। মানুষের একটা চিনা! বা আন্তরিক কামন। সেই কল্পতরু ভগবানের 
কাছে বিফলে বায় না। আমর! ভগবদ্বাণীতেই দেখ তে পাই-- 

“ঘে যথা মাং প্রপদ্যস্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। 
মম বজ্মনুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ ! সর্বশঃ ॥। 


৭৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ _ ২য় সংখ্য। 


পপির 
পরী পাশ সিস্ট টি তি ০২০৫ 2৯ 


“তুমি ছঃখ চাও তাই পাবে, সুখ চাঁও তাও বিফলে যাবে না। কিন্ত 
আমরা সুখ আব ছঃথ ছুটী জিনিষ বাহিরের চৌখ নিয়ে ঠিক বুঝে উঠতে 
পাঁবি না। অন্তরের অন্নভূতির দরকার । কি স্থখানুভৃতি নিয়ে যে 
আদর্শ-মানুষ সমস্ত জাগতিক কষ্ট হাঁস্তে হাঁসতে বরণ করে" নেন তা 
তিনিই বুঝেন অন্যের সাধ্য কি? কিন্ত সেই আদর্শ-মান্ুষের পথই প্ররুত 
পথ। ঠাকুর বলতেন; “যেমন চিল, শকুনি অনেক উঁচুতে উড়ে, কিন্ত 
তাদের দৃষ্টি থাকে গো-ভাগাড়ে, তেমনি অনেক শান্তর পাঁঠ করলে কি 
হবে? তাদের মন সর্ধদ! কাম-কাঞ্চনে আবদ্ধ থাকার দরুণ জ্ঞান লাভ 
করতে পারে না।” তবে কি সংসার চাই না, না অর্থ সম্পঙ্গ চাই না 
দরকার সবই; কিন্তু সামলিয়ে চল্‌্তে হবে । যেন ওকেই সর্বসার করে 
নাফেলি। আচ্ছা, আজ তোমাদের একটা কাজ এসেছে; প্রস্তত হও 
দেখি। 

“ছুকডির মার অবস্থা বেশ ভাল বলে বোধ হলো না। এ অবস্থায় 
তার জন্টে একটু বিশেষ বন্দোবস্তের দরকার | এখন দেখ লাম বসবার 
নড়বার শক্তি একেবারেই নেই, মানুষ চিন্তে পাবে না। প্রলাপ 
বকছে আর 1২৫90৭5ও বড বেশী হয়েছে | বিনয়! তোমায় গিয়ে 
সমস্ত রাত্রি হুকতির সাহায) করতে হবে । আর নরেন। তোকে একটু 
নারায়ণ পুবের ডাক্তার নলিনী বাবুর কাছে একবার যেতে হবে। মামি 
লোক পাঠিয়ে চিঠি লিখে দিতে পারতাম, কিন্তু এক অন্ধকার রাত্রি 
তার উপর বুষ্টিও হবে বলে বোধ হচ্ছে-একটা আপত্তি দেখিয়ে 
আসাও নিতান্ত অসম্ভব নয়। তুই নিজে যদি যাস তবে বোধ হয়সে 
আপত্তি করতে পাববেন ন|1৮ বলিয়া কিশোরীমোহন বাবু সোঁৎস্থক 
দৃষ্টিতে উভয়ের মুখেব দিকে লক্ষ্য করিলেন । কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্ঠ 
রইয়। এপ করিযাছিলেন তাহাতে তাহাকে নিরাশ হইতে হইল না। 
কারণ নব্নে ও বিনয় দুইজনেরই মুখ যেন উৎসাহে ভরিয়া উঠিল, এবং 
মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া উভয়েই প্রস্তুত হইবার জন্য উঠিয়! দাড়াইল। 
কিশোরীমোহন বাবু ভিতরে বড়ই আনন্দ অনুভব করিলেন, কিন্তু প্রকান্তে 
বলিলেন,__দাড়াও অত ব্যস্ত হলে হবেনা। সকল কাজেই একটা 


ফান্তন, ১৩৩৯ । ] ংসার ণণ 


শালা সিাসিপাসটিলাসি সি ৩৯ পা পীসিপাস্পরিসিতিসটিপাসসি তাস ৯ পি 


দৃট প্রতিজ্ঞা চাই, কিন্তু না ভেবে কাজ করলে চলবে না। আর নিজের 
শরীরের দিকেও দেখতে হবে। তোমর। রাত্রর খাবার যা খেতে হয় 
খেয়ে নাও) কিন্তু সমস্ত রাত জাগতে হবে, গুরু আহাব না করাই ভাল। 
শান্তি। এদিকে এসোত যা 1” বলিয়। ভাকিতেই সে আসিয়া হাজির 
হইল । কারণ নিকটে দাডাইয়াই সে তাহাদের কথাবার্তা শুনিতেছিল। 
সে আসিয়া অধোমুখে দাডাইাতই কিশোরীযমোহন বাবু বলিলেন? “যাও 
দাদদের জন্যে কিছু জলখাবার বানাবস্ত করে দাও। নইলে রাত্রে 
ওদেব আর কিছু খাওয়া হবে না।৮ 

শান্তি ব্যাপার যা ঘটিযাছিল সবই জানিত। কাজেই সেখানে আর 
অপেক্ষা না করিয়া ভিতরে চলিয়! গেল , এবং মা তখন অন্যান কাধ্য 
ব্যস্ত থাকায় সে নিজেই বতদূর সম্ভব শীঘ্র কয়েকথানা লুচি ভাজিয়া, 
একট! তরকারী করিরা একবারে খাবারেব জায়গা ঠিক করিয়া! ফেলিল। 
কিন্ছ তাহারা! ছুই জানই তখন এবপ গুঁতস্থক্যের উত্তেজনায় দোলায়মান 
যে, থাবারের অধিকাংশই থালায় পড়িয়া থাকিল। তারপব নরেন 
একটা ছাতা ও ছডি আর গায়ে যেসাট ছিল তাই নিয়ে বাহির হইয়া 
পড়িল। পায়ে জুতা ছিল, কিন্তু বর্ষা বা শবতের প্রারস্তে গ্রাষ্য ধান- 
ক্ষেতের উপরিস্থিত রাস্তার কথা মনে কবিয়! সে খালি পায়েই যাওয়! 
ঠিক কবিল। এদিকে বিনয়ও আবন্তকীয় কয়েকটা ওঁষধ, কিছু 
পরিষ্কার ন্তাকড়া, জল গরম করিবার জন্য একটা এলুমিনিয়মেব পান্র, 
থার্মোমিটার, একটুকৃবা ফ্লানেল, গরম জলের বোতল ইত্যাদি লইয়া 
দুকডির বাঁড়ীতে উপস্থিত হুল। রোগিণীর অবস্থা তখন বাস্তবিকই 
থারাপ। সংজ্ঞাহীন হইয়া পরড়িফাছে। মধ্য মধ্যে অসংবদ্ধ প্রলাপের 
সহিত যে যস্ত্রণা-কাতব চীৎকার শুনা যাইতেছে তাহাতে বেশ বুঝিতে 
পারা যায় যে সে কথা প্রকাশ করিতে না পারিলেও ভিতরে খুব যন্ত্রণা 
পাঁইতেছে । 

বিনয় তাড়াতাভি মাথায় হাত দিয়া দেখিল, খুব গরম। একটা 
মলিন ন্যাকড়া দেওয়া হইয়াছে তাহা শুষ্ক প্রায় । জলও বেশ ঠা 
বোধ হইল না? তাহা ছাড়া মাথার জলে চুল এবং বালিশও প্রায় 


৭৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_২য় সংখ্যা । 


৯ 





পিসি লাস্টিতি তো পাস্তা পৌস্িপীসসছি পাস তস্ি, 


ভিজিয়! গিয়াছে । সে প্রথমে ন্ঠাকড়া বদলাইয়! একট! পরিষ্কার শ্াকড়া 
মাথায় দিয়! জল পটির ব্যবস্থাঁ করিল। চুলগুলি শুকৃন গামছ। দিয়া 
মুছাইয়া, বালিশটা ব্দলাইয়া দিবাঁব জন্ত নৃতন বালিশ চাইলে তাহা 
পাইল না। তথন সে একটু মাত্র চিন্তা করিয়া বাড়ীতে একজন লোককে 
ধিয়৷ বলিয়া পাঁঠাইল যে, আমার বালিশ এবং একট! পরিষার চাদর 
পাঠান নিতান্ত দরকার। ইহার পর দরকার হইতে পারে, এই 
ভাবিয়া গরম জলের ব্যবস্থা কবিয়া বাখিল। ইতিমধ্যে চাদব ও বালিশ 
লইয়া লোক ফিরিয়া আসিল। তথন সে মলিন ছর্গন্বযুক্ত তে কাথাটায় 
রোগিণী শুইয়াছিল তাহার উপর ঢাৰটা বিছাইল , এবং বিছানাটাকে 
যতদুর সম্ভব দরজার কাছে সরাইয়া আনিল। কারণ ঘবে কেবল একটা 
মাত্র দব্জা থাকায় বাতাস পাওয়। ড় কষ্টকর হইতেছিল । তাহার পর 
নৃতন বালিশটা র উপব একটুক্রা কলাপাতা৷ বিছাইয়া দিয়া, ওডিকোলন 
মিশান একটু জল একট। পরিষ্কার ন্যাকডাঁয় করিয়' মাথায় দিতে লাগিল 
এবং এক হাতে একটা পাখ। লইয়া আন্তে আস্তে মাথায় বাতাঁস করিতে 
লাগিল। প্রথমে আপিরাই একবার জ্ববের উত্তাপ লইয়াছিল এখন আর 
একবার লইয়া একটী নোটবুকে লিখিয়া রাখিল। ইতিমধ্যে কিশোরী- 
মোহন বাবুও আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি বিনয়ের সব বন্দোবস্ত 
দেখিয়া বই ন্ুখী হইয়া বলিলেন, “বোঁগের চিকিৎসার অদ্ধাংশ হচ্ছে 
শুরা । এমন বন্দোবস্ত নাহলে কিআর চলে 1” তারপব খাহাতে 
য্ত্রণ।র একটু লাঘব হয় তাঁব জন্য ঘুমেব জন্ত একটা ওঁষধ সাবধানে মুখে 
ফেলিয়া দিয়! তিনিও রোগিণীর মাথাব দিকে একটী ছোট খাটুলিতে 
বসিলেন। এবং একটু চিস্ত! কবিয়া বলিলেন, “নলিনী বাবু যদি আসেন 
তবে বড ভাঁল হয় । নরেনকে ত পাঠালাম--কিস্তূকি ঘে কবে আসব 
তা কিছু জানিনা 1” 

বিনয় বলিল, “আমার বিশ্বাস তাকে না নিয়ে ও আসবে না । শবে 
নরেন বাবুর বড়ই কষ্ট হবে। কাবণ এ রকম কষ্ট সহ করা অভ্যাস 
নাই ত! সঙ্গে লোক দুই একজন গিয়েছে ত?” কবিশোরীমোহন 
সঙ্গে সঙ্গে অতি আগ্রহের সহিত বলিলেন, “দু একজন । জন পাঁচ সাত ত 


ফান্তনঃ ১৩৩৪ | ] ংসার ৪ 
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স্মিত তিল সিসি সিল সিল 


গিয়েছেই । নারাণপুরের ওরা ডাকাত না ভেবে বসে!” 
তিনি একটু হাসিলেন। তারপব তাহার স্বভাব সুলভ গাস্তীর্যের সহিত 
বলিলেন, “নরেন যে কষ্ট সহা করতে পারে না তা আমি বেশজানি। 
আর সেই প্রন্তেই আজ আমি ওবকম ভাকে ওকে পাঠালাম । নইলে 
শুধু চিঠি আর লোক পাঠানই যথেষ্ট হোত। আমি তোমাদের 
কথাবার্তা সব শুনেছিলাম ! তাই কথ! আঁর কাজে যে কতটুকু প্রভেদ, 
জানাবার জন্যই ওকে আমি পাঠিলাম । জীবনে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের চেয়ে বড় 
জিনিব আর কিছুই নেই । তার উপর আমাদের বাঙ্গালীর ছেলে কাজে 
কর্মে যে রকম কোমলতা প্রিয় হয়ে পড়েছে, তাতে তাহাদের দ্বারা 
প্রকৃত কাঞ্প করা বড কঠিন। নবেনের মধ্যেও সে দোষ যথেষ্ট ঢুকেছে। 
এখন যদি শোধরাতে না পাবে তবে শেষে বোধহয় অনুতাপ পেতে হবে। 
যাক তার ইচ্ছে যা তাই হবে, আমি আর ভেবে কি করব" 
_বলিয়। তিনি একখানা ডাক্তাবী বই লইয়া পড়িতে আরস্ত করিলেন, 
এক একবাব রোগিনীব লক্ষণের সহিত মিলাইতে লাগিলেন । এইবূপে 
প্রায় ঘণ্টা ছুই তিন কাটিয়া গল। তখন তিনি দেখিলেন রোগিনীর 
তন্দ্রার ভাব হইয়াছে , এবং জ্বরও ধেন কমিয়া আসিতেছে । তিনি 
ঘন ঘন উত্তাপ নিতে লাগিলেন । এমন সময় বাহিরে গোলমাল 
শুনিয়া অন্রমান কবিলেন বে, ডাক্তাবৰ আসিয়াছেন। তাড়াতাড়ি 
বাহিরে গিয়া দেখিলেন যে, সম্যহ নলিনীবাবু আসিয়াছেন । সঙ্গে 
একখানি পাল্কী। নরেনকে দেখিলেন, তাঁব সর্বাঙ্গে কাদ! আর 
অজল। ছেলের অবস্থা দেখিয়া! একটু ছুঃখিত হইলেও--৫স্‌ যে, এই 
অবস্থা বেশ হাসিমুখে সহা করিয়াছে ইহাতে তিনি বডই আনন্দিত 
হইলেন। এমন কি অত্যধিক উচ্ছ্বাসের জন্য ডাক্তাবের সঙ্গে ছুই 
একটী কথারও গোলমাল হইয়া গেল। 

তিনি ডাক্তাবকে বসিতে দিয়া অন্তরালে নরেনকে সমস্ত জিজ্ঞাসা 
কৰিয়! জানিলেন যেঃ নলীন্বাবু রাত্রিতে আসিতে নিতান্ত নারাজ 
ছিলেন। কিন্তু তাহার সঙ্গে খুব বেশী লোক থাকায় এই পাক্কী 
করিয়া তাহাকে লইয়া আসিয়াছে । বাড়ী থেকে যদিও পাঁচ সাত 





৮* উদ্বোধন | ২৬শ বর্ষ_-২য় সংখ্যা । 
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স্পা সিসি পাপ এপস 


জন লোক গিয়াছিল, কিন্তু রাস্তার ছুই পাঁশে যাহাবা খবর পাঁইল-_ 
ঘোষবাবুর ছেলে এই রাত্রে নিজেই ছুকড়ির মার জন্য ডাক্তার 
আনিতে যাইতেছে, তাহারাই এক এক গাছি লাঠি লইয়া তাহার সঙ্গী 
হইয়। পড়িল , কেহ কোন বাঁধা মাঁনিল নাঁ। তাবপৰ “আপনার যাব!ব 
দরকাঁর-_-ঘোববাবুব লেগে আমবা মাথায় কবে পাহাড আন্তে পারি 
_-আব এত ক্ষুদ্দ'বঃ একটা ডাক্তারকে আন 1” ইত্যাদি প্রকার গল্প 
গুর্জব করিতে কবিতে নাবাণপুরি পৌছিল। নারনকে তাহারা এক 
রকম কাধে করে” নিয়ে যাবাবই জোগাড় করেছিল, কিন্ক তাহা 
কার্ধো পরিণত হয় নাই। তাবপর সেখানে ডাক্তারেব্ধ আপত্তি 
শুনিয়া সাগরা আর গদ্দাই বাগদ্ী যখন বলিল, “ছুটুবাবু। আপনি 
একটু হুকুম দ্বেন। আমবা ডাক্তারের ঘর শুদ্ধ তুলে নিয়ে যাব। ওঃ 
ভারিত আমাৰ ডাক্তাব--আবার রেতে ঘাঁবে না। আমাদেক্স বাবু 
চলে আন্তে পাবলেক আব তিনি পাববে না ।” ডাক্তার বাবু বেগতিক 
দেখিয়া পা ব্যথার কথা জানাইলেন । কাজে কাজেই পাক্ষীব ব্যবস্থা 
হইল। কিন্তু পাঙ্কী কাধে করিয়া আনিবাৰ সময় সকলেই খুব 
উৎসাহের সহিত কাঁধ দ্বিল, কোন আপি নাই । ওব ষাধা এমন জাতও 
ছিল যাদেব পাক্কী কাধে দেওয়! সমার্সিক মাইনেব বাহিরে । কিন্তু 
তারা এখন সে আইন ভুলিয়। গিয়াছিল । 

যাহা হউক ডাক্তার বাবু কিশোরীমোহন বাবু ও বিনয়ের অক্রান্ত 
পরার্থ-পরতা ও পরিশ্রমের ফলে ভগবাঁন মুখ তুলিয়া চাহিলেন । 
তাহাদেব সকল চেঈ। সফল হইল, প্রাতঃকাল হইতেই বোগিণীর বিকার 
কাটিয়া গেল ও ভয়ের অবস্থা দুর হইয়া গেল। অতঃপব বেল৷ 
প্রায় সাড়ে সাতটার নময় তাহারা সকলেই কিশোরীমোহন বাবুর 
বৈঠকথানায় গিয়া বসিলেন। সকলেরই মুখ উৎসাহে ও আনন্দে 
ভব!। এর্দিকে জলখাবারের আয়োজন হইতে লাগিল , ততক্ষণ 
নলিনী বাবু জীবনে আব কতবার এইরূপ সাক্ষাৎ ধ্বস্তরীর স্তায় যমের 
হাত হইতে রোগীকে টানিয়। আনিয়াছেন তাহারই গল্প করিতে 
লাগিলেন । অথচ এ (0৪5টায় ঘে তাহার বিশেষ কিছু কৃতিত্ব ছিল , 
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না সে কথা ভুলিয়াই (গলেন। যাক, তাহার! ঘলখাবার খাইতে 

বদিলেন এমন সময় বন্কু সরকারের বাড়া হইতে নিমন্ত্রণ আদিল--তাহার 
ছেলের অন্ন প্রাশন, সেইধানেই আজ মকলেব মধ্যা্ ভোল্রণ। 

(ক্রমশঃ ) 

_ শ্ীঅজিতনাথ সবকার 


সাধুর ডাইরি 


( পূর্ববান্ুবৃত্তি ) 


“এ আবার কি রকম সাধু 1 মাথায় জটা নেই, গায়ে ভশ্ মাথে না, 
পায়ে খডম নেই, উধধ দিতি জানে না, কব্চ দিতে জানে না। 
এনে আত্মারাম স্বামী এয়েছিল। সে ছিল ঠিক সাধু-দেখ অমুকর 
ছেলব শক্ত ব্যায়ধামটা ভাল কবে দ্বিয় গেল। ইত্যাদি বলাবলি 
করতে করতে কেহ চলে গোলন। কেহ কেহ রুই হায় আমায় 
বল্লেন? “দেখ, ছটা উচিত কথা বল্ছি। সংসাব থেকে কি ধর্ম 
হয় না! বাবা মা, আত্মীয়-স্বজনের মনে কষ্ট দিয়ে এ আবার 
কি ধর্ম! আমাদের মনে হয়, সংসার ত্যাগ কাপুরুষের কাজ । এই 
থান থেক বীরের মত ধর্ম কর না! বাপ মায়ের চোখের জলে 
আধাত্সিক উন্নতি হতে পারে না? আমি তাদের যথাসাধ্য 
বুঝাতে চেষ্টা করুলাম, বল্লাম, “কি করি, সংসারে থেকে অনেক চেষ্টা 
করেও পেরে উঠলাম না বলেইত্ত সন্ন্যাসী হায়ছি। আমায় দুর্বল বলুন, 
কাপুরুষ বলুনঃ যা ইচ্ছা হয় বলুন, সংসারে থেকে আমার হয়ে উঠল ন1। 
আরও ত সব ভাইর! আছে সংসার, তারাই ত বাপ মায়ের সেবা কচ্ছে। 
আমি না হয় একজন চলেই গেছি। তারপর শাস্ত্রের কথা যদি ধরেন, 
তাহলে মানতেই হবে-_ সন্ন্যাদও একটা পথ । বহু জন্মের স্বরতির ফলে 


বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, বহু পুণ্যের জোরে লোক সন্ন্যাসী হতে পারে। 
৯ 


৮২ উদ্বোধন | ২৬শ বর্ষ_-২য় সংখ] । 


সপাসদপাি শা 


এই সন্্যাসাশ্রম অতি প্রাচীন কাল থেকে এ দেশে চলে এসেছে, এ কিছু 
নৃতন নয় । বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্ত প্রস্ততি লোকোঁত্তব মহাপুরুষগণ সন্ন্যাস 
গ্রহণ কবে ত্যাগব আদর্শ জগতে প্রচার করে গেছেন । অবশ্য, আমি 
নিঞ্জে সন্যাসের উচু আদর্শ এতট্ুকুও জীবনে পরিণত কব্তি পাবি নাই, 
চেষ্টা কচ্ছি। আপনাবা আশীর্ধঘ।দ করুন যেন সফলকাম হই ।” ছুই এক 
জন কিন্তু আমায় দেখে খুষী হয়ে বল্লেন বেশ করেছ | সংসারে 
থেকে ধর্মকর্ম কিছুই হয় না, সংসারে নান। ঝঞ্চটে নানা দুশ্চিন্তা । আমরা 
জলে-পুড়ে মরছি। এখানে শান্তির আঁশা দ্ররাশা ছাঁডা কিছুই নয়। 
সংসার অসার । যেবাস্তা তুমি নিয়েছ, এই হচ্ছে ঠিক শান্তিব রাস্তা । 
ংশে একজন সন্নযাদী হলে বংশ উজ্জ্বল হয়, চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধাব হয়ে যায়। 
এই পথে এগিয়ে ধাও-এই হচ্ছে অ'মাদের ভগবানেব নিকট আন্তরিক 
প্রার্থনা |» উপস্থিত ভদ্রলোকর্দেব মধ্যে ব্রাঙ্মণ-পপ্ডিত গোছের জনৈক 
গ্রাবীণ ব্যক্তি অনেকক্ষণ চুপ কবে বাস ছিন। এবার তিনি এক টিপ 
নস্সি নাকে গুজে দিয়ে মক্জাজ চড়া করে বল্লেন, “দেখ, আমবা 
সেকেলে লোক, বদ্ধিস্বদ্ধি কম। তুমি ত সংসাব ধন্ম ত্যাগ করে মস্ত 
ধার্মিক সোজছ। একটা কথা ভ্রিজ্ঞীনা কচ্ছি, চটে। না। তোমাব 
ধর্মমতটা কি? আমি তাকে ঠাণ্ডা করে বল্লুম। 'সনাভন হিন্দু 
ধর্ম্বেব দেবদেবী, শালগ্রাম? তুলসী, গঙ্গা" তীর্থ এবং তাছাডা বেদাস্তেব , 
মায়াবাদ সব আমি মানি । শৈব, বৈষ্ণব ও শান্ত মত) গ্রীষ্টান, 
মুসলমান 9 বৌদ্ধ ধর্শ এবং তা” ছাড়া জগতে যে যে ধন্ম আছে আমি সবই 
সম্মান ও আদরের চক্ষে দেখি । আমার মতে সব ধর্মই সত্য ।” সেদিন 
নানা জনে এই রকম নবম-গপম শুনিয়ে আমায় আপ্যায়িত করে চলে 
গেলেন। 

দিন এক বকম কেটে থেতে লাগল। নিজের পাঠ, ধ্যান, জপ 
ইত্যাদি একটু একটু কব্তে চেষ্টা করতুম। আগন্তক লোৌকদেব নিয়ে 
নানা প্রসঙ্গ হত। বিকাল বেল! ছোট ছোট ছেলেদেব নিয়ে ফাকা 
মাঠে বেড়াতে যেতাম । ছেলের! শুদ্ক সব্ব সরল তাই তাদেব সঙ্গ বড় 
ভাল লাগত । তাঁরা কখনও মুক্ত কণ্ঠে, প্রাণ খুলে গাইত*_ 





সপ পিসি স্পা পরি সি পা সিপপস স  পসপাসি  সদি পপি সাস্সদাসপাসস পসসিশ স পস  স৯স প প পসপসপা সিরাপ পা পিপাসা পপি পিসি প্লাস সিসি পপি শর 


ফান্তুন, ৯৩৩* | ] সাধুর ডাইরি ৮৩ 


লা ৯৮ ২১৯ সিপস্পিস্িসিপাস্টিপাস্পাসিাসিপাসি এসিপাস্পিস্সপিস্সিপা পাসি্াসছি লাস সিল সিসি সরা পোল স্টিল সা তাস 


“বেলা গেল তোমারি পথ চেয়ে। 
শূন্য ঘাটে একা আমি, পার কর গো খেয়ার নেয়ে ॥/ 
ইত্যাদি। 


«“মথবা কখনও গাইত,-- 


'বাজে শ্তামের মোহন বেণু। 
বেণু রব শুনে জুড়াল তন্থু ॥” ইত্যাঁদি। 


অবাক হয়ে আমি তাদেব গান শুন্তাম | সময় সময় গান শুনে আমার 
শুফ প্রাণেও ভগবঘ্ুক্তিব পুলক অনুতব হত। কখনও নিরাশায় প্রাণ 
অবসন্ন হয়ে পড়ত, মনে হত সাধু হয়েছি, গেরুয়া, কমগুলু নিয়ে 
লোকের কাছে সাধু বলে পরিচয় দিচ্ছি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান 
অনেক ধর্মের অনেক কথাই বল্তে পারি। জ্ঞান, ভর্তি ও কর্ম, 
ত্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত ইত্যাদি অনেক মতবাঁদও জাঁনি। তর্কযুক্তি 
সহায়ে পরমত খগুন কব্াত শিখেছি, কিন্তু উপলব্ধি হল কোথায়? 
ভগবানেব সাডা ত পাচ্ছিনে। দিনেব পর দ্রিন চলে যাচ্ছে। জীবন 
কি এই ভাবেই যাবে? কখন৭ আশায়, উৎসাহে প্র।ণ ভার উঠত, 
মনে হত সদ্গুরুব আশ্রয় নিয়ে সং পথে পড়ে আছি, একদিন না 
একদিন সাতাব অলোক পাবই পাব । ভগবান নিশ্চয়ই দেখা দেবেন । 
আমব। যে ভার সন্তান, বাজ রাজেশ্ববের ছেলে আমবা, আমাদের 
অভাব কিসের, দুঃখ কিসের, ভয় কিসেব? পিতার ধনে সন্তানের পূর্ণ 
অধিকার, স্থতবাং শাস্তি আনন্দ যে আামাঁদের নিজস্ব । দেখতে দেখতে 
সন্ধ্যার 'াধার গাঢ হয়ে আস্ত। আমিও নানা ভাবের আবর্তে ঘুর- 
পাক থেতে খেতে বাড়ী ফিবে আগ্তুম। কোন কোন দিন ছেলের! 
পাঁচ ছয় জন মিলে এখানে সেখাঁনে করতাল বাঞজ্জিয়ে হরির নাম অথবা 
মায়ের নাম কবত । আমি শুন্তাম,_বেশ একট! বিমল আনন্দ পেতাম । 
ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে প্রাণের সাড়া লক্ষ্য করেছি । এদেব দেখে সময় 
সময় আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম, আর মনে মান বল্তুম, ঠাঁকুর, আমাদের সে 
সরলতা নাই, তাই বুঝি এবার ছেলেদের মন অধিকার কচ্ছ। 





৮৪ উদ্বাধন [ ২৬শ বর্ষ--২লস সংখা । 


লামিন সি 











পাস্তা 


আমরাও যে তোমারই পথ চেয়ে পডে আছি। কিন্ধু বয়স্ক অনেকেরই 
দেখলাম ধর্মের আসল প্রাণ যেখানে সেদিকে নগর নাই, নজর কেবল 
বাছ্িক ক্রিয়-কাণ্ডেব দিকে , খোসা নিয়ে মারামারি, বস্তর দিকে দৃষ্টি 
নাই। আমি নিরামিন থাই, কি আমিষ থাই , নিজের হাতে বানা 
করে খাই, কি পবের হাতে, ফুশ শযায় শুই, কি কম্বল শব্যায়, স্রান 
করি কয়বার, জ্ঞাত বিচার কবি কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি _অনেক প্রাশ্র 
অনেকে কর্তন। ধর্ম সম্বন্ধে একটা কিস্তৃত বিমাকার ধারণ! 
তাদের মজ্জাগত হয়ে গোছ দেখ তাম। 

“স্বদেশ প্রোম অনুপ্রাণিত ১।১ জন নবাধুবকও মাঝে মাঝে 
আস্ছেন এসং নানা প্রসঙ্গ তুল্তেন। তাদের কেউ কেউ আমায় 
জিজ্ঞাসা কবতেন১-আপনার সাধু-সন্নাপী, ধর্মকর্ম কচ্ছেন সত্য, 
কিন্তু দোশব জগ্ত কি কাচ্ছন ? (খুন (দখি, দ্রেশব লো কর পেটে 
ভাত নাহ) পরণ কাপড় নাই, প্রাণে আশা ও আনন্দ নাই । বে'গে, 
শোকে ও শিক্ষাব অভাব তারা যে পশুতুল্য হতে চন্লগছ। ম্যালেরিয়া) 
ইনফ্রয়ঞ্জা, বন্টা প্রভৃতি উত্পাৎ দে'শত প্রায় লেগেই অছে। দেশ 
বাচলে তাব ধর্মকর্ম । আব ধর্ম্মের মে গর্ব কবেন, ধঙ্মুহই বা কোথায়? 
সর্ব দাসম্ুলভ ঈধ! দ্বেষ ও স্বার্থাবতা বাজন্ব কাচ্ছ। হত্যা) চবিত্র- 
হীনতা ও ব্যাভিচার সমাভ্রর বুকের উপর দিয় অপ্রতিহত গতিতে 
চলেছে । নিজ্লের মুক্তির জ্রন্ত আপনার! চেষ্টায় আছেন, দেশেব প্রতিও 
আপনাদ্দেব একটা কর্তব্য আছ। এই দেশের জল, বায়ু, অন্ন ও শিক্ষার 
আপনারা! মানুষ, দেশকে বাদ দিলে, ভুলে গেলে চল্যব কেন? আমি 
তার স্বদেশ প্রেমেৰ খুখ প্রশংসা করতুমঃ বলতুম;_“দেশের সেবা 
আপনার! কচ্ছ্েন, এখুব ভাল কথা । আমাদরও জগতের হিতের 
দিকে লক্ষ্য রায়ছে। আত্মন| মোক্ষার্থং জগছ্িতায় চ+_এই মন্ত্র 
সাধু-জীবনের মৃলমন্ত্র। .সাধুবা নিজ্বেব শক্তি ও সামধ্য অনুসারে পীড়িতের 
সেবা, নিরন্নকে অনদ্ধান এবং অশিক্ষিতকে শিক্ষাদান করতে চেষ্টা 
কচ্ছেন । দানের মধ্যে সব চেয়ে শ্রেষ্ট দান হচ্ছে ধর্ম দান, আব ধর্মই 
ভারতের প্রাণ। ভারতকে তুল্তে চান» দেশের মধ্যে আগে ধর্ম্মভাব। 


ফাল্তুন, ১৩৩০ 1] সাধুর ডাইরি ৮৫ 


সি শাসিত বাসটি সিসি সসিতিসি পা সি লেস্টার পসরা সমাস সিসি সিকি সিল লাস সি সস 








জাগিয়ে তুল্তে হনে। সাগ্সিক ত্রাঙ্গণ যেমন যত্বের সহিত হোমাগ্নি রক্ষা 
করেন তেমনি সন্ন্যাসীবা ধর্ম-প্রাণ ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শ বাচিয়ে 
বেখেছেন। আর আজ যে দেশের সর্বত্র একট! জাগরণ--একটা 
স্বদেশ প্রেমের ধারা দেখতে পাচ্ছেন, তার প্রেরণা-- হার মূল উৎস 
হচ্ছে_-বিশ্বপ্রেমিক সন্গাসাব মহাপ্রাণে । শুন্বন, স-্াসিপ্রবব স্বদেশ 
প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে সকলকে দেশের সেবায় আহ্বান কচ্ছেন, আর 
বলছেন,__ 

“হে ভারত, ভূলিও না__তোমাক নারীজাতিব আদশ সীতা, সাবিত্রী 
দময়ন্তী ) ভুলিও না_-তোমাবর উপাস্ত উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও 
না তোমার বিবাহ, তোমাব জীবন ইন্দ্রিয় স্থখের- নিজের ব্যক্তিগত 
সুখের জন্য নহে + ভুলিও না__তুমি জন্ম হইতেই মায়র জন্য বলিপ্রধত্ত ; 
ভুলিও না-_-তোঁমাঁর পমাজ বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ১ ভুলিও না-_ 
নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্রঃ অজ্ঞঃ ঘুচি মেখর "তামার রক্ত, তোমার ভাই । 
হে বীর, সাহস অবলম্বন কব , সদর্পে বল__ আম ভাঁরতবাসী, ভারতবাসী 
আমার ভাই! বল--খল মুর্খ ভারতবাসী, দবিদ্র ভাঁরতবাসী, ব্রাহ্মণ 
ভারতবাসী, চগ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, * * ভারতের দেবদেবী 
আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, 
আমার বাদ্ধবেযব বারাণসী ! বল ভাই-_ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, 
ভারতের কল্যাণ আশমাব কল্যাণ 1 এমন জলম্ত স্বদেশপ্রেমের উচ্ছাস 
মহাপ্রাণ ত্যাগী মহাপুরুষেতেই সম্ভব | যথার্থ সন্ন্যাসী যে সে নিশ্বাস 
প্রশ্বাসে নিজের মুক্তির সঙ্গে সচ্গ বিশ্বের কল্যাণ চিন্তা করে। 
ত্যাগ ছাড়া কি স্বদেশসেবা হয়?” নব্য যুবারাও আমার কথা মেনে 
নিতে বাধ্য হলেন আর বল্লেল.-__“দেখুন, ত্যাগের বড অভাব 
দেশে । আমর' সবাই নিজ নিজ স্বার্থ খুজছি, কেউ দেশের হিতের 
অন্ঠ এতটুকু ত্যাগ কর্তেও প্রস্ত নই । এই দে দিনের একটা ঘটনা 
বল্ছি_-এই গায়ে আমরা কয়েকজনে মিলে একটা নৈশবিষ্ভালয় 
খুলেছিলাম ) গবীব-ছঃঘ যার! মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ছুমুঠো অন্ের 

স্থান করে_-তাদের শিক্ষা অন্য | বিগ্যালয়টী চল্ছিলও বেশ কিছুকাল, 


৮৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_২য় সংখ্য! ! 


সিল সস, জপ পরত স্টপ পাস পাস তসসিপলাসত পসপসি লস এসি তাস পিতা শা এটির লাটিতাসটি ভাসি লাসটিতাসিপাস্িতাসটিশ্রীছি লাসিলাসটিতািতাস্ত৯৯৫ পা সিপা্পতস্টিরা পোলা তে পাক্িপাপর্ট তি টি 


পরে একদিন গায়েব একজন বিশিষ্ট ভদ্রলেকি রটিয়ে দিলেন গাঁয়ে 
একটা বাধ এয়েছে । তাঁর ফলে বিগ্যালিয়টা আঁন্তে আন্তে বন্ধ হয়ে গেল। 
বোধ হয় সেই ভদ্ত্রলোঁকটীব চাকবটা সন্ধ্যার পর বিগ্যালয়ে পড়তে যেত 
বলে তার কাজের সামান্ত ক্ষতি হচ্ছিল। তাবপব যিনি নিজকে সমাজের 
চালক ও রক্ষক বলে পরিচয় দিচ্ছেন? তিনি হয়ত গরীবেব পরিশ্রমের 
ধন দশের কাজের জন্ত আদায় কবে নিজের সুখ-স্ুবিধাৰ জন্য খরচ 
কচ্ছেন। আমি বিশ্বস্তহ্তত্রে এই রকম বহুঘটনার কথা শুনেছি। 
যাঁরা দেশের জন্ত জান প্রাণ দ্বিয়ে খাটেন এমন লোক যে একেবারে নেই 
একথা বল! যায় না, তবে ভাঁদেব সংখ্যা মুষ্টিমেয় । তারপর দেখুন, 
এই পল্লী যে একদ্দিন ভাবতীয় সভ্যতার কেন্দ্র ছিল--এখন পরিতাক্র । 
অনেকেই বিদেশী সত্যতা ও বিলাসিতার মোহে গ্রাম ছেড়ে সহবে আঁশয় 
নিয়েছেন। এই পাভাগীয়েতেই ভারহীয় মনীষীদের বছু গবেষণা ও 
সাঁধনাৰ ফলম্বরূপ উচ্চ উচ্চ তত্ব আবিষ্কৃত হয়েছিল । এই পাড়াগায়েতেই 
অধ্যাপকদের টোলে বেদান্ত, ন্াঁয়। জোতিষ' কাব্য ও ব্যাকবণের বিপুল 
চর্চা ও আন্দোলন ছিল। বর্তমানে পল্লীগ্রামে ম্যালেবিয়া, কালাজ্বর ও 
অন্যান্য ছরারোগা ব্যাধির আবাসস্থান হয়ে দাঁভিযেছে। কবির সেই 
“ছোট ছোট গ্রামগুলি, আর “শাস্তির নী” নাই। পুজা পার্বণ উপলক্ষে) 
পল্লী একদিন যাত্রা, কথকতা ও উৎসবানন্দে মুখরিত ছিল। ছেলেরা 
তথন নূতন জামা কাপড় পরে সর্বত্র আননের হাট বসাত। আজ তাব 
স্থলে অভাব? রোগ? শোক ও ছুশ্চিন্তার ছাক়পাতে পল্লী ভীষণ হইয়া 
দাঁডিয়েছ। পলীকে তুলতে হলে, প্রাচীন পল্লীজীবন ফিরিয়ে আন্তে 
হবে, তবে দ্রেশ উঠবে, দেশ জাগবে। আপনার! ত্যাগী, আমাদের 
প্থ দেখাঁনঃ উৎসাহিত করে কাঁজে লাগিয়ে দিন 1 আমি তাঁদের শুভ 
কামনায় ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলুম | 

“দেখ তে দেখ তে জন্স্থানে আমার ১৫।১৬ দিন কেটে গেল। বহুদিন 
এক জায়গায় বিশেষতঃ জন্মস্থানে পূর্ববাশ্রমের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে থাকা! 
সাধুর অকর্তব্য। স্বদেশসেবার ছুঁতে! করে আসক্তি যা কাঁলবশে শিথিল 
হয়ে এসেছে, আস্তে আস্তে আবার তাহাই আমাকে বন্ধ করতে পারে । 


ফান্তন) ১৩৩* |] বর্ণ টা ৮৭ 


শ্দিলাসটিপাসসিত 0 পাস্তা সলিল তাটি পাটি পাতা তা পা্িপা পি ৯৯ পোজ লজ পপ পপ পা সিলাস্টি টি শি পা সি পা সি পাকি তানি পাপী শিস পাতি রাণী লিপ 


আমার মনে পড়ল বৈরাগ্যশতকেঘ সেই? ছত্র যেখানে ভর্তৃহরি বলেছেন» 

ংবস্ত ভয়ান্িতংঃ ভূবি নৃণাং বৈবাগ্যমেবাভয়ম্‌। মনটা কেমন হয়ে 
গেল। সুতরাং আর বিলম্ব না কবে পবিবাবস্থ সকলের অশ্রজলের এবং 
দেশেব একটা ছুঃখ দারিদ্রোব করুণ ছবি বুঝে নিযে আমি একদিন নির্মম 
ভাবে জন্মস্থান পরিত্যাগ করে চলে এলাম ।” 


বর্ণ বিভাগ 


বেদের সঙ্গে পাবসীকদেব ধম্মগ্রন্থ আবস্তাব যে সৌসাদৃশ্ত অ|ছে' তাহা 
হইতে বুঝ! যায়ঃ যে শ্বেতবর্ণ জাতিব কিয়দংশ পাবস্তানে গিয়া বাস কবায় 
পাবসীক নামে অভিহিত হন, সেই জাতি আধ্যাবর্তে আদিয়া আধ্য নাম 
প্রাপ্ত হন | €?) 
পাবসীকগণ জবথুন্ম স্পিতিমেব প্রবর্তিত মত গ্রহণ করায় বেদন্ত ব্রাহ্মণ 
জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইযা পড়িয়াছেন। উভয় আতিব ক্রিয়া-কলাপ 
যজ্ঞ-হত্র-ধারণ এবং দেবগণেব সংজ্ঞা ও স্বরূপেৰ বিষয় এখনও অনেক 
একা দেখিতে পাওয়া যাষ। 
অতি প্রাচীন কালে এই বেদবিদ্‌ জাতি 'ব্রহ্গণ বা “ব্রাহ্গণ? নামে পবিচিত 
ছিলেন, তাই আমরা বাঁধু পুবাণ, বামায়ণ 'ও মহাভাবতে দেখিতে পাই, 
“কত যুগে কেবল ব্রাক্ষণই ছিলেন, ত্রেতা যাগ ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করিল ।” 
নিয়লিখিত প্লোকদবয় হইতে মনে হয় থে রক্তরর্ণ ক্ষত্রিয় জাতি পববর্তী 
যুগে ভাবতবর্ষে আগমন কবেন। 
পুরাক্ত যুগে রাজন্‌ শ্রা্গণ। বৈ তপস্থিনঃ | 
অব্রা্গণম্তদা বাজন্‌ ন তপস্বী কদাচিন ॥ 
ক রঃ এ 
ততন্ত্রেতা যুগং নাম মানবানাং বপুগ্পতাম্‌। 
ক্ষত্রিয় যত্র জ'য়ন্তে পূর্বে ন তপসান্বিতাঃ। 
রামায়ণ ৭1৭৪81১-১২ 


৮৮ উদ্বোধন [ ২৩শ বর্ষ-_ ২য় সংখ্যা । 


শপ পরি স্পটি পিসির তাস সিিস্সিরিসিতা সপ সপাস্সিপিসসিরিস্সিস্পিতিসিসস তা সী সিল সী সপ সা শিরা স্পা পির স্পর্শ? 





৮০০০০ 


ব্রেতায়াং ক্ষত্রিয় রাঁজন্‌ সর্বেবে বৈ চক্রবর্তিনঃ | 
জায়ন্তে ক্ষত্রিয় বীরাস্ত্বতায়াং বশবর্তিনঃ ॥ 
মহাঁভারত--ভীম্মপর্ধ্ব | 
থক সংহিতার অনেক স্থলেই ব্রহ্ম ব| ব্রাহ্মণ শবে প্রয়োগ আছে। 
সায়ণাচাধ্য “ব্রহ্ম” শব্দেব “ভ্তোত্র ৰা মন্ত্র অর্থ অনেকস্থানে করিয়াছেন, 
আবার কোন কোন মন্ত্রে ব্রাঙ্গ'র অর্থ “স্তাতা” বা! “বাঙ্গণ' নির্দিষ্ট 
করিয়াছেন। ১।১৬11৪৫ খাকে “চত্ারিবাক পবিমিতা পানি ত'নি 
বিরুত্রন্ষিণা যে মনীবিণঃ* এই মন্ত্রে “ব্রাহ্মণ” শবেব অর্থ সায়ণ “বেদবির$” 
এবং ১1১০1১ থকে পব্রাঙ্মণ£” শফধেব অথ পণ্ডিত বমানাথ ও ইউরোপীয় 
পণ্ডিতেরা কবিয়াছন স্ততিকারগণ” বা এত্রাহ্গ্য নাষক খন্বিক” 
কিন্তু সায়ণাচার্যোব পত্রাহ্মণ” অর্থই সমাচীন বলিয়! মনে হয়, কারণ 
তবর্ণের লোৌকদিগকে তখন ব্রাহ্মণ বলিত, যেরূপ আজকাল খুষ্ঠীয় 
ধর্মাবলম্বী শ্বেতাক্দের খুষ্টান বাল, তাই পত্রাঙ্গণানাং সিতো বর্ণঃ” 
বচন দেখিতে পাওয়া যায় । 
বেদসংহিতাঁব পুকমস্থত্ত (১০।৯০।১২) ব্যভীত আঁব কোথায় জাঁতি- 
বাঁচক ক্ষত্রিয় বৈশ্বা শূদ্র শব্দ আছে কি? খকৃনংহিভাঁব আনক মন্ত্রে বিশ 
বা বৈপ্তের উল্লেখ আছ, কিন্ধু উহা জাতিবাঁচক অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই । 
কেবল মথর্ববেদে (১৯1৬।১) পুকবস্থুক্তে আছে এবং এক স্তলে ৪1১৭।৯ 
বৈশ্য শব্দের উল্লেখ আছে। 
আসল বেদ তিনটা । কারণ পূর্ধে আর্য্েবা ত্রয়ীবিদ্ভা ( খক্‌সাঁম- 
ফজ্জার্ববদা এতান্ত্রিতয়ম্‌ ইন্যামবঃ) শিক্ষা কবিতেন এখনও লোকে 
পত্রুয়ীধর্ম্ম” (ত্রিবেদোক্ত ধর্ম ) পালন করেন । ইহাব জন্ঠ অনেকে মনে 
করেন যে বিখ্যাত পুরুষস্থস্কর হয় পববন্তী কালে বচিত কিন্বা উহ! অন্য 
কোন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । 
প্রাচীনেরা যে বলি'তন স্থ্টির সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্ব্বিধ বর্ণ স্থষ্ট হইয়াছে 
তাহা সত্য। আমার বিশ্বাস শ্বেত, রক্তঃ গীত ও কৃষ্ণ বর্ণ ছাড়া পঞ্চম 
বর্ণ আর নাই। এই চতুর্বিধ বর্ণের সংমিশ্রণের ফলে বর্তমান 
ভাঁরতবাসী । 


ফান্তম, ১৩৩৯ 1 ] | বর্ণ বিভাগ ৮৯ 


স্পা পোস্ট সি সিল ৬০ লাসিরিস্টিলীসসিপিস্পিরিস্স পাপী রে এ এসপির সিসির তাস টিসি ঠ ৯ টার লসর পসরা লস্ট সিসির পিসিবি শী সি সিএসএস, টোস্ট পপি 


পূর্বে বর্ণ (রং ) অন্যাযী বর্ণবিভাগ হইয়াছিল, কেবল মানবী সি 
ষে চাতুর্কর্ণমর়ী তাহা নহে স্ত্রর অন্থর নব পক্ষী পন্ত ভ্রম লতা সমস্তই 
চতুর্বর্ণ । “সর্ব প্রজাচাতুর্ববণাময়ী |” 

“এষাতু মানবী স্থ্টিঃ সর্বশোহি চতুর্বিধা। 
্রাঙ্গণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শৃদ্রাশ্চতি পুগক্‌ পৃথক্‌ || 
স্থরান্থব নরাঁঃ পক্ষীপশুদ্রমলভাঁদয়ঃ | 

এবং চতুর্বিধাঃ সর্ববা প্রজা বর্ণ চতুঈয়ী 11৮ 

ভোমার্থ ফুণ্ড নির্মাণ কবিবাক জন্যঃ পৃর্ববে ভূমি পৰীক্ষা কবিবার 
প্রগা ছিল; কাবণ ব্রান্দী ভূমি সর্বার্থ সিদ্ধিপ্রদা। ক্ষত্রিয় বাঁ পা, 
বৈষ্ঠা ধনধান্য দায়িনী এবং শূদ্রা তৃমি নিন্দিতা। দে ভূমিব মৃত্তিকা 
শুরুবর্ণা তাহা ব্রাঙ্মী, বক্কবর্ণ মুন্তিকা বিশিষ্ট ভূমিকে ক্ষত্রিয়া, হরিপ্ধর্ণ 
মুন্তিকাযুক্তভূমিকে নৈশ্যা এবং কুষ্ণনর্ণ ভমিকে শূদ্র৷ বাল। 

“শুরুমৃত্ত্রা তু যা ভূমিরাঁন্ষী সা পবিকীন্ডিতা । 

ক্ষত্রিয় রক্তমৃড্ূমি হবিদ্বৈশ্যা প্রকীন্তিতা | 

রুষ্তা ভূমিভবেৎ শূদ্রা চতুদ্ধা ভূঃ প্রকীর্তিতা |” 

গৌত্রমীয় তস্ত। 
তন্ত্রে নবগ্রহের ধ্যানে দেখিতে পাই, ববি বক্তবর্ণ ক্ষত্রিয় পোষ 

শ্বেতবর্ণ ব্রাহ্মণ মল রক্কবর্ণ ক্ষত্রিয়, বুধ পীতবর্ণ-বৈশ্য, বৃহম্পতি পীতবর্ণ 
বৈশ্য শ্বেতবর্ণ শুক্র ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণবর্ণ শনি শূদ্র, রাছু রৃষ্ণবর্ণ শৃদ্র ও 
কেতু শৃদ্র কৃষ্ণবর্ণ। এগ্লেও রং অন্থযায়ী বর্ণবিভাঁগ। 

২৫৯ বৎসর পুত্বর্ব ধখন অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত 
ছিল, তখন অশ্বলায়ন গোত্রের 'এক ব্রাহ্মণ গৌতম বুদ্ধকে বলেন, “হে 
গৌতম, ব্রাহ্মণের বলেন, 'ত্রাহ্গণ সর্ধোচ্চবর্ণ অস্ঠান্তবর্ণ নিরুষ্ট ; ব্রাহ্মণ 
শ্বেতবর্ণ, অন্তান্টেরা রুষ্ণবর্ণ ১ ব্রাহ্মণেবাই পবিত্র, যাহারা ব্রাহ্মণ নাহ, 
তাহারা পবিত্র নহে, ব্রাঙ্গণেবাই ব্রহ্মার প্রকৃত পুক্র, তাহার মুখ হইতে 
জাত, ব্রহ্ষা হইতে উৎপন্ন, ত্রন্মা কর্তৃক স্য্ট। ব্রহ্মার দায়দ |” এ সম্বন্ধে 
আপনি কি বলেন ?* ইহা প'লি আসসলায়ন স্ৃত্তে আছে। 

বাঙ্গলার “কাঁলবামুন কট! শূত্র” প্রবাদেও রংএর ইঙ্গিত দেখিতে 


৯৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--২য় সংখ্যা । 


পাই। এইসব কারণে আমার মনে হয়) পর্বের রং অনুযায়ী বর্ণবিভাঁগ 
হয় কিন্তু পরবত্তীকালে যখন অন্তান্ত বর্ণের জাতি ভারতবর্ষে আগমন 
করে এবং তাহাদের সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটে, তন বর্ণানুষায়ী জাতি বিভাগ 
করা কঠিন হওয়ায় গুণ কর্্মানুসারে বর্ণাশ্রম বিভাগ হয়। 

মহাভাবত ও পুক্রাণার্দির মতে মনু বর্ণাশ্রম বিভাগেব কর্তী। হিন্দু- 
ধর্মশাস্ত্ানুধায়ী চতুদ্দশ জন মন ছিলেন । মনু হইতে ইক্ষাকু বংশ প্রবস্তিত 
হয়। শেষ মন মহাবাজ বোধ হয় ১৯**০।১৫০০ বসব পূর্বে জন্বিয়া 
ছিলেন ,এবং তাহারই কৃত আধুনিক মন্নুসংহিতা । আমি পুবাণাদি হইতে 
বেখাইয়াছি যে, পূর্বে আর্ধ-সমাজে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন? পরবস্তীকালে 
ক্ষত্রিয়ণ আগমন কবেন ও আধ্যসমাজতুক্ত হন। সমাজে ইহাদের 
স্থান ব্রাহ্মণের নিয়ে হয় । কিছুকাল এইবূপে যায়, তাহার পব ব্রাহ্গণত্ব 
লাভ করিবার জন্য ক্ষত্রিয় ব্রা্গণেব সংঘর্ষ হয়, ফলে অনেক ক্ষত্রিয় 
ব্রাহ্মণত্ব লাভ কবে। এই সময় হইতে উভয় জাতিব সংমিশ্রণ ঘটে 

খণ্থেদেব 'তবেয় ব্রা্ষণে পৌবোহিত্য লইয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষল্রিয় বিবাদে 
কথা আছে। রামায়ণে বিশ্বামিত্র বশিষ্টের বিবাদের কথা আছে। 
সামবেদে ও কৌধীকী ব্রাহ্ষণে বশিষ্ঠ পুত্র বিনাশেব কথা আছে । 

ক্ষত্রিয় বাজাদের স্বশাসান দেশে দশ্াু-ভীতি দূর হওয়ায় চিত্রকব 
ব্যবসায়ী প্রভৃতি অনেক বৈশ্য সমাগম হয়। ইহারাও ব্রাহ্গণা-ধঙ্ম 
গ্রহণ কবেন ও সমাজে ক্ষত্রায়র নিষ়্ে স্থান প্রাপ্ত হন । 

ব্রাহ্মণ, ক্ষজ্য় ও বৈশ্ঠের উপনয়ন সংস্কাব হইত, তজ্জন্ ইহাঁবা দ্বিজাতি 
এবং বেদ-বিরোধী যাগ-যজ্ঞ-হস্তারক কৃষ্ণবর্ণ শূত্রগণ অনেককাল ব্রাহ্মণ? 
ধর্ম না গ্রহণ করায় একজাতি বলিয়া কথিত হইত। 

দ্াক্ষিণাত্য বিজয়ের পর্‌ কৃষ্ণবর্ণ জাতিব সহিত আর্য্য-সমাঁজের 
সংমিশ্রণ ঘটে । কুষ্ণবর্ণের মধ্যে যাহারা সং ছিলেন? তাহাবা ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয়াদি জাতিব সহিত মিশিয়া গেলেন * এবং যাহাবা অসৎ তাহারা 





* মহাভারত-_বনপর্ব ২১১।১২-১৩ 
এতরেয়-ব্রাহ্মণ (২৩।১ ) এবং কৌধীতকি ব্রাঙ্গণ দ্রষ্টব্য । 


ফাল্গুন, ১৩৩৪ । ] বৈদিক অধিকাঁকী' রহস্য ৯১ 


স্মিত লাি 


শূদ্র নামে পরিচিত হইতে লাগিল, “অসতো বৈ এষ সম্তুতো যৎ শৃন্রাঃ” 
(তৈত্তিবীয় ব্রাহ্মণ ৩।২।৩।১ ) 

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত যে ভিন্ন বর্ণের পুথক পৃথক জাতি ছিল 
তাহাতে কোন সংশয় নাই। প্রত্যেকের উপনয়ন বিবাহ নৈতিক ও 
মানসিক বিষয় হইতে ইহ! স্পষ্ট বুঝ] যায় । আমব ইংবাজদের চর্ব্বিত-চর্বণ 
না কাবয়া নিজেদেব শান্তর বদি একটু অধ্যয়ন করি, তাহা হইলে পুরাতন 
ইতিহাসের বিষয় অনেকটা বোধ হয় জানিতে পাবি। 
_-শ্রীবাঁধারমণ সেন । 


এন সি চিএ শি পা পিসি এ০া৯৮তাস্টি লস তা সত সে লী লস পল পাস্িপীশ্তিলি পাস শি শীষ পানি 





(বৈদিক অধিকাণী রম্য 
( পুর্বানুবৃত্তি ) 


মানবদিগেব উৎপত্তি সম্বন্ধে বৃহদীরণ্যক উপনিষদে এইরূপ লিখিত 
আছে “আতৈনবেদমগ্র আসীৎ পুক্ববিধঃ স ইমমেবা তনানং দ্বেধা 
পাতয়ৎ, ততঃ পতিশ্চ পত্বী চাভষতাঁং, তাং সমভবৎ ততো মনুষ্যা 
অজ্রায়স্ত”-_ আদিতে আতনাই পুকনবপে ছিলেন, তিনি আপনাকে 
ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ; উক্ত ভাগছ্য় পতি ও পত্বীর আঁকার 
ধারণ কবিল; পবে তছ্ভয়ের মিলন হইতে মাঁনবদিগেব উত্পত্তি হইল ।” 
ইহাব ভাষ্যে আচার্যেরা বলিয়াছেন-_বিনি আদিতে পুরুষরূপে ছিলন, 
মেই আতনাই ভাবময় শবীরী সর্বালাক পিতামহ ব্রহ্মা, এবং তিনি 
আপনাকে ছুইভাগে বিভক্ত কবিয়া যেস্ত্রী ও পুরুষ হইয়াছিলেন, সেই 
স্ত্রীব নাম শতরূপা! এবং পুরুষের নাম মন্ব__-মন ও শতরূপা ক্ষত্রিয়, আব 
ধ মন ও শতরূপা হইতেই মান্বদিগেব উৎপত্তি হইয়াছে । * বাস্তবিক, 
নিরঞ্জন অনির্দেশ্ত পবব্রহ্দ মায়া উপাধি অঙ্গীকার করিয়। স্ষ্টির ইচ্ছা 


* “মনোর্বেরণাগর্ভশ্ যে মরীচ্যাদয়ঃ সুতাঃ | 
তেষামৃষীণাং সর্কেষাং পুজ্াঃ পিতৃগণাঃ স্বৃতাঁঃ ॥৮ 
মনুসংহি ত1) ৩।১৯৪ 


৯২ উদ্বোধন । [ ২৬শ বর্ষ-_২য় সংখ্যা । 





স্ভিপািিস্সিলী রি উিসিতা স্পরিসপ সি সি শা পিসি পা পোস্িপলি 





সপ স্লিস সিলসিলা 


করিলে, তাহার সেই ই্ছাক্রমে ধখন ঘনীভূত হইয়৷ জড়াকারে অর্থাৎ 
এই হন্দ্িয়গ্রাহ স্থুলজ্গনাকারে ফুটিয়া উঠে, তখন মনুই স্থল দেহধারী 
মাঁনবরূপে সর্ব প্রথমে আবিভূতি হন) অনস্তর মন্ধু হইতে মানবদিগের 
উৎপত্তি হয়। মন্থর পুর্ব সৃষ্টির অবস্থা তখনও ভাঁবময় ; সুতরাং 
মনুর পূর্বে আর কেহই স্থূল দেহ প্রাপ্ত হয়েন নাই। অথবা মন্তুই 
স্থল স্থষ্টিব প্রথম বিকাশ আর বাস্তবপক্ষে কথাও তাই। কাবণ, 
পরব্রহ্ধকে কাবণ, সুক্ষ ও স্থূল এই ত্রিবিধ উপাধিতে লক্ষ্য কধিয়া ত্রিবিধ 
নামে অভিহিত করা হয়। কারণোপাধিতে উপহিত পরব্রহ্ম চৈতন্তকে 
ঈশ্বর বা নাবায়ণ বলে, স্ুক্স উপাধিতে উপহিত পবব্রহ্ম চৈতন্তকে 
হিরণাগর্ভ বা ব্রহ্মা বলে; এবং স্কুল উপাধিতে উপহিত পরব্রহ্ম চৈতন্ঠকে 
বিরাট বা স্থায়স্তবব মনত বলে। এই বিরাট বা স্ায়স্তুব মনুই অন্মদাদির 
সায় স্থল দেহীদিগের শ্রষ্টা এবং খিবাটু শব্দে অভিহিত হওয়ায় ইনি 
ক্ষত্রিয় । আব আমা'দ্র বে মানব বলে, তাহারও বিশেষ স্বার্থকত 
এই যে, আমর! মনুর সন্তান ১ অর্থাৎ “মনত” শব্দেব উত্তর অপত্যার্থে 
“যঃ” প্রতায় কবিয়! মানব শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে । অতএব মানব মাত্রেই 
মনু নামক এক পিতারই সন্তান , এবং ক্ষত্রিয় মন্ধু হইতেই ব্রাঙ্গণাদি 
সকলের উৎপত্তি হইয়'ছে। * 
(জ্ঞানকাণ্ড ) 

আমবা বর্ম্মকাণ্ীয় বেদোক্ত অধিকাঁরীব আলোচনায় দেখিয়াছি যে, 
তব্তঃ গুণভেদই অধিকারী ভেদেব কাবণ , আদৌ উপনয়ন ও বর্ণাদি 
কারণ নহে, তাব কেবল ব্যবহারিক ব্যাখ্যানোদ্দেশ্রেই আদি হওয়ায 
সত্যতঃ কারণ না হইলেও কর্মুকাণ্তীয় বেদ ব্যবহারিক ভাঁবে উপনয়ন ও 
বর্ণাদিকে কারণ বলিয়াছেন ; এবং তাব্ধিক কারণ সন্বেও ব্যবহারিক 
কারণ ব্যতীত অধিকার না দেওয়ায়, ব্যবহারিক কারণই কর্মকাত্তীয় 








* “্রি্ধ বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্নব্য ভবৎ তচ্ছে য়োরূপ 
মত্ান্থ্ত ক্ষব্ূং যান্তেতানি দ্রেবত্র। ক্ষত্রাণীক্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্র 
পর্জন্ো যমো মৃত্যুরীশান ইতি তম্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাবিত |" 

বৃহঃ ১1৪1১১ 


ফান্ধন, ১৩৩০ । ] বৈদিক অধিকারী রহস্ত ৯৩ 





০০ স্পা পো্পিপিসিপা পিপীপী শি পটে 





চা 


বেদে মুখ্য এবং পারমার্থিক কারণ গৌণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । 
অর্থাৎ কর্কাণীয় বেদোক্ত বর্ভেদের মুখা উদ্েশ্যই গুণ বাতিচার না 
হওয়া । সুতরাং সত্ব, সত্ববজঃ, রজন্তমঃ ও তমোগুণ যৃক্ত বাক্তিদিগকে 
ব্রাহ্মণাদি চাতুর্বণ্যের বিভাগ দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে না রাখিলে; এবং 
বর্ণভেদ সত্বেও একবর্ণের গুণ অন্য বর্ণে হওয়ার অবশ্যস্তাবিতা বহিয়াছে 
দেখিয়া, অর্থাৎ উক্ত বর্ণাদিও তত্বনঃ গুণভেদেব কাবণ নহে বলিয়া গুণানু- 
সারে বর্ণাধিকার দেওয়া না হইলেও উক্ত ব্যভিচাঁব দোষ নষ্ট হয় না। 
কা'জই কর্ম্মকাণ্তীয় বেদ উক্ত উভয়কেই কারণ বলিয়াছেন; এবং 
গুণানুপাব বর্ণাধিকার না দেওয়া পধ্যন্ত বর্ণোচিত বর্্মাদিতে অধিকার 
দেওয়া হইলে বর্ণভেদেব অভাব হেতু সেই পূর্ব দোষই থাকিয়া ধায় 
দেখিয়া বর্ণভেদাকই মুখাকাবণ বলিয়াছেন। আর কর্্মকাতীয় 
বেদের ওরূপ বলিবার শক্তিও আছ। কাবণ, গুণলাভ হইলে 
গুণোচিত কর্ম স্বতঃই হইতে থাকিলেও তন্দারা যজ্জাদি অনুষ্ঠিত হইতে 
পারে না? যেহেতু যজ্ঞাদি একমাত্র বর্পুকাততীয় বেদাধায়ন সাপক্ষ | 
স্থতরাঁং কর্মকাণ্তীয় বোদ ওরূপ নিঘেধ সঙ্গত হয়। কিন্তু জ্ঞানকাততীয় 
বোদ একমাত্র গুণ বতীত বর্ণ, উপনয়ন), দেনতা ও গোত্রকে 
অধিকাবীভেদের কারণ বলা যায় না) বলিলেও তাহা! অসঙ্গত হয়। 
কাবণ, কর্ম্মকাণ্ীয় বেদের প্রতিপাগ্ ধর্ম অর্থাৎ যাগযজ্তাদি, একমাত্র 
কর্দ্রকাণ্তীয় বেদাধায়ন সাপেক্ষ) এবং উক্ত বেদাধায়নও উপনয়ন 
সাপেক্ষ । সুতবাং গুণ সবেও কর্ম্মকাণ্ীয় বেদাধায়ন ব্যতীত, 
যজ্ঞাদি সম্পদিত হইতে পারে না। তাই আদৌ উপনয়ন সংস্কার 
না থাকায়, গুণ সব্বেও শ্্রীজাতির কর্কাণ্তীয় বেদে অনধিকার 
প্রযুক্ত যাগধজ্ঞাদিতে অধিকার নাই! কিন্তু জ্ঞান কাণ্তীয় বেদের 
প্রতিপাদ্য ব্রন্মবিদ্য একমাত্র বৈরবাগ্য সাপেক্ষ-_বৈরাগ্য বাতীত শত 
অধায়'নও ব্রহ্গবিদ্যা লাভ করা যায় না; তাই শ্রুতি বপিয়াছেন-_. 
“নামমাত্ৰা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়। ন বনুন] শ্রতেন” এই আত্মা7ক 
বেদাধায়ন দ্বার লাভ কর! যায় না, মেধা দ্বারা বা বু শাস্ত্র শ্রবণেও 
লাভ কর! যায় না ।” 


৯৪ উদ্বোধন | ২৬শ বধ- ২য় সংখ্যা । 


স্পপ্দিশাশা পাপা শপ  সগাসি  লিপশতী প৮তাি 


ছানোগ্যোপনিবদের নাবদ-দনৎকুমার সংবাদে দেখা যায়, দেবর্ষি 
নাবদ চারিবেদ প্রভৃতি সমুদ্য অধ্যাঁয়ন শান্ব পাঠ করিয়াও ব্রঙ্গকে 
লাভ করিতে ন! পাবিয়া, ভগবান্‌ সনতকুমারের নিকট ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা 
কবিতেছেন। বাস্তবিক, বৈবাগ্যই ব্রহ্ববিদ্যা লাভেব একমাত্র কারণ । তবে 
বেদাধাযয়ন কবিতে করিতে শুভ প্রাক্তন বশতঃ যদি ফোন সৌভাগ্যবান 
পুরুষের সংসাবের অনিত্যত|। অন্থু5চব হইয়া আসে, তদনস্তব শমদমাদির 
সাধন দ্বারা বৈবাগ্যোদয় হইতে পারে বলিয়া বেদাধ্যয়নকেও  ব্রহ্গব্দ্া- 
লাভেব কারণ বলা যায় বটে, কিন্তু বাব না৷ বৈরাগ্যের উদয় হয়, 
তাবৎ বেদাধ্যয়ন দ্াবাও লা কবা যায় না। আবাধ কর্মক্ষয় ব্যতীত 
শমদমাদির সাধন দ্বারাও বৈরাগ্য লাভ করিবার উপায় নাই, কারণ 
সংসাবে জন্ম কর্মপ্ষয় জন্য , সে কারণে কর্ণাক্ষয় না হইলেও বল পূর্বক 
শমদমাদিব সাধন কবিতে বাইলে সঞ্চিত কর্ম ক্ষয়িত ন! হওয়ায় বৈরাগ্য 
লাভ ত দৃবেব কথা পরন্ধ ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদিরূপ কঠোর কাধ্যে মৃত্যু 
হওয়াই সম্ভব। তাই আচাধ্য শঙ্কব তদীয় বিবকচুডামণিতে বলিয়াছেন__ 

“এতয়োম্্ন্দতা বত্র বিবক্তহ মুমুক্ষয়োত | 
মারী সলিলবৎ তত্র শমাদের্ভাণ মাত্রতা |1৮ 

বিষয়-বৈরাগ্য ও মুমুক্ষত্ব না! থাকিলে, মক ক্ষেত্রে জলের ন্যায় সেইব্যক্তিতে 
শমাদি সম্বন্ধীয় কথা বল! বৃথা কল্পনা মার হইয়া থাকে ।” অতএব 
কর্মক্ষয় হেতু ধাহাব স্বতঃই বৈবাগ্যোদয় হইয়া থাকে, তিনিই ক্রহ্গবিদ্যা 
লাভের যথার্থ অধকাবী বলিয়া বৈবাগাই ব্রহ্গবিদ্া লাভের একমাত্র 
কারণ। বাস্তবিক মনোবৃত্তির পরমোপশান্তিব নামই মুক্তি বা ব্রহ্গ- 
সাধুজ্য; তাই পতঞ্জলি মুনি বলিয়াছেন_-“যোগশ্চিত্তরুত্তে নিরোধঃ |” 
স্থতবাঁং বৈবাগ্যোদয়ে স্বতঃই সাধন চতুষ্টয় * আয়তীকৃত হওয়ায় ক্রমে 
যখন “বশীকার” অবস্থায় চিন্তের হুক গুঁতস্ুকাট্রকুও থাকে না, তখন 


* কোন্‌ বস্ত্র নিত্য; কোন্'বন্ত অনিত্য, তাই বিবেচনা করা ) ইন্দিয়া- 
ও্রুহিক ও পাঁরলৌকিক ফল ভোগে বৈরাগ্য উৎপাদন করা; আত্মাতে 
শমদমাদি ছয় প্রকাব গুণের উদ্রেক কবা, এবং মুমুক্ষত্ব। এই 
চারি প্রকার আত্মব্যাপাবেব নাম সাধন অর্থাত ব্রহ্মজ্ঞানের উপকারী | 


ফান্কন, ১৩৩০ । ] বৈদিক অধিকারা রহস্ত ৯৫ 


স্পপাক্পপাসি ৯৮ লাস লাস পাস পাস ৯৮ ৯ শ। ভা লোপা সিল পাস সরা পাস লী পিতা সিক্ত সিউল সস পাস রা জান পর পপ পলা 


তানিন মনোলকে মুক্তি অবপ্রস্তাবী বলিয়! একমাত্র বৈরাগ্যবান্‌ 
পুরুষই ত্রহ্ষবিদ্যার যথার্থ অধিকারী । অতএব, যখন বৈরাগোর 
চরম অবস্থায়, অর্থাৎ “পরবৈবাগ্য” উপস্থিত হইলে স্বতঃই ব্রহ্ধ সাক্ষাৎ- 
কার হইয়া থাকে; তখন আর জ্ঞানকণগ্তীয়ে বেদে উপনয়ন, বর্ণ, দেবতা 
ও গোত্রকে অধিকারী ভেদের কাবণ বলা যায না। কারণ, “যেন 
বিনা যন ভবতি তৎ তন্ত কাবণম্‌।” অর্থাৎ যাহা ব্যতীত ষাহা 
আত্মলাঁভ করেনা, সে তাহার কারণ | সুতবাং বৈরাগ্য জন্সিলেই 
যখন স্বতঠহ ব্রদ্ধ সাক্ষাৎকার হহইয়! থাকে--কেহই তাহাকে বাধা দিতে 
পারে না, তখন আব বৈরাগ্য নামক পরম কল্যাণকর গুণ ভিন্ন অন্ত 
কোঁন কিছুই জ্ঞান কাণ্তীয় বেপোক্ত ব্রন্ধবিগ্ঠার অধিকারী হেদের 
কারণ নহে। 

ছাঁন্দোগ্যোপনিষদ্দে সত্যকাম ও উপকোশলেব আত্মবিষ্তায় দেখ! 
যায়, ব্রহ্গলাঙ্ষ(ৎকাবকারিণী মতি লাভ করিলে সত্যকাম ও উপকোশলের 
আপনা হইতেই ব্র্গপাক্ষাৎকাঁব হইয়াছিল । আব বাস্তবপক্ষে কথাও 


নিত্যানিত্য বিচার ।__একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত ইন্দিয় গ্রাহ ও ইন্দ্রিয়াতীত 
যাহা কিছু আছে সমুদয়ই অনিত্য এই জ্ঞান সমাক্‌ উপলাি করা। 

বৈরাগ্য ।-_বৈবাগ্য সম্বন্ধে পাঁতঞ্লেব মতটি সমীচীন বোধ হওয়ায় 
এ স্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল। “দুষ্ট বিষয় ও শাস্ব প্রতিপাদ্িত বিষয় 
যুগপৎ উভয় বিয়েই সম্পূর্ণরূপে নিষ্পৃহ হইতে পাঁবিলে, বশীকার নামক 
বৈরাগ্য জন্মে। অর্থাৎ ধুহিক ও পারলৌকিক ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে 
পাবিলেই উত্কৃষ্ট বৈরাগা হয়।” ইহা আবার অবস্থাঁভেদে চারি 
প্রকার। যথা--প্রথম ষতমান, দ্বিতীয় ব্যতিবেক, তৃতীয় একেন্টরিয়ু 
ও চতুর্থ বশীকার। চিন্তে বিনয়ান্থবাগ নই কবিবার চেষ্টা জন্মিলে 
তাহা! ধতমাঁন, অনস্তব কোন্‌ অন্থর/গ নষ্ট হইল, কোন্‌ অনুবাগই বা 
স্জীব থাঁকিল, তাহা! পরীক্ষাব দ্বারা জ্ঞাত হইয়৷ সজীব অন্থরাগগুলিকে 
দগ্ধ করিবার চেষ্টার নাম বাতিবেক ১ ক্রমে যখন চিত্ত আর কোন 
বিষয়ে অনুরক্ত হয না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ওৎস্থক্য মাত্র 
জন্মে, তখন তাহা একেন্দ্রিস্স , এবং যখন সুক্্স উতম্ৃকাটুকুও থাকিবে 
না, তথন তাহাকে বশীকার কহে। আব যখন বশীকাব দৃঢ় হয়, 
তখন তাহ পরবৈরাগ্য নাম ধারণ করে । সেই পরবৈরাগ্যেই নির্শল 








৯৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--্র সংখ্যা. 


এম্পরিস্পিস্টির সজিপ্র সিতিস্সিিসপসিলসপতি ও সিসির সর রি ১ সিরা তাস স্সিটিসটিণি সি সিলিকন লে 


তাই। কারণ, জাবই ব্রন) কেবল চিত্তমণিন্ত তু তাহা 
জানিতে পারা যায় না । ম্থৃতরাঁং পরবৈরাগ্য উদয় হইলে উক্ত মালিন্ত 
একেবারে দুর হওয়ায় তখন স্বতঃই ব্রমসাক্গাৎকার হয়। এক্ষণে 
এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে, বৃহদাবণ্যক উপনিষদ যখন ব্রহ্গাকে 
“ওপনিষং পুকধং” উপনিষদ্ধে্চ পুরুষ” বলিয়াছেন; তখন উপনিষন্ব/তি- 
রেকে স্বতঃই ব্রশসাক্ষাৎকাব হয় বলিলে তাহাত উক্ত শ্রুতির বিরোধী 
হয়। বাস্তবিক উহা কোন শ্রুতিরই বিরোধী নহে । কারণ, উপনিবদ্‌ 
শফের অর্থ আত্মবাণী। উপ পূর্বক নি পূর্বক সদ্‌ ধাতুর নর্থ অতীস্ত 
নিকটন্ব অশ্তবাত্ম! হইত প্রাপ্ত জ্ঞান। যদ্দ্াপা অজ্ঞানের বিনাশ হয়। 
তাই কঠোপনিণদ্‌ বলিয়া'ছন “নয়মাত্। প্রবংনেন লভে। ন মেধয়া 
ন বহুনা শ্র"ঙন » বমেবো বু]ুত তেন লভা স্তপৈব আত্ম বিবৃণুতে 
তনুং স্বাম্গ এই আত্মাকে উপশিষরাদে অধায়ন ছাব') স্ৃতীক্ষ মেধা 
দ্বারা এবং বহু শাস্ত্র শ্রবণেও লাভ কর! যাষনা; কিন্ব এই 'াত্মা 











শতানব চত্ম সীম' বা মুক্তি । তাই মহামুনি পতগঞ্রলি বৈরাগ্য বলিতে 
বশীকাবকেই শার্দশ করিয়াছেন। যথা “দৃ্গানুশ্রবিক বিবয় বিত্ত 
বশাকার সংন্ঞ। বৈর গাম্‌ 1” 

এম । অভন্তবেশ্রিয়ক বশীভূত করা) অর্থাৎ ব্রঙ্গজ্ঞানের অনুপযোগী 
বৃথা বিবয়ে মনে গতিরার কক । 

পম। চক্ষু প্রভৃতি বহিরিক্রিয়গণকে ব্রঙ্গজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বিষয়রাশি 
হইতে নিবুন্ধ করা । 

উপরতি | বিষয়ান্তৰ হইত বিরত হওয়া) অথবা বিধিপুর্ববক 
কর্মকাণ্ড তণাগ করা । বিধিপুর্বক কর্মত্যাগ অর্থে- বৈরাগোর 
প্রাবল। আপনা হইতে ঘষে কর্মতাগ হয়) নচেৎ বৈবাগ্যবিহীন 
ব্যক্তির বলপূর্ববক কর্ম হ্যাগ কখনই বিধিপুর্বক কর্মমত্যাগ নহে। 

তিতক্ষা । শীতোষঃ, মানা মান ও শোক হর্ষ প্রভৃতি ঘন্ৰ সহিষুতা 
অথাৎ এ এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন না হওয়া। 

সমাধান । ব্রন্ষে সিন্তেব একঠানতা উৎপাদন । 

শ্রদ্ধা । গুরু ও ব্দাস্ত বাকে) বিশ্বাস। 

মুমুক্ষা | মুক্ত হইবার এঁকান্তিক ইচ্ছা । ইহাই সাধন চতুষ্য়ের 
ষথাথ তাৎপধ্য)। 


ফাস্তুন, ১৩৩*। ] বৈদিক অধিকারী রভস্য ৯৭ 


লি লি লাস্ট পাস পাস্তা এ শাপলা পিাি রািরাসিলিসি পাটি সি সিপিবি পাস সিদাস্পিপিসটিলাসি লাস্ট পাটি পাস্টিাসিবাসি পাসিতাস্পছি লালা লাসিলাসিতাসিপাস্টিপাসি পাসিপাসাস্িাসছির এসটিাসি ৯ 


ধাহাকে ববণ করেন, তিনিই আত্মাকে লাঁত কারন) আত্মা ঠাহারই 
নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন৷ “অর্থাৎ আত্মতব জানিবার এঁকাণ্তিক 
বাসনা জন্মিলে স্বীয় আত্মা হইতেই আত্মতত্ সম্বন্ধীয় নিগুঢ বতস্ত 
সকল জানিতে পাকা যায়) স্থতবাং তখন স্বতঃই ব্রহ্মসাক্ষাতৎকাব হয়। 
ছাঁন্দোগোপনিলদে দেখিতে পাওয়া যায়, আত্ম! কর্তৃক বরিত না 
হওয়ায় উপনিধদ্ প্রভৃতি বহুবিধ অধ্যাত্ম শান্ত্র পাঠ কবিয়াও নাঁবদেব 
ব্রহ্ম সাহ্গাৎকাঁর হয় নাইঃ কিন্ত সতাকাম উপকোশল উপনিসদাদি 
শাস্ত্র পাঠ না করিয়াও আত্মা কর্তৃক বরিত হওয়ায় স্বয়ংই তবদর্শন 
করিয়াছিলেন । উক্ত উপন্নিষদ্বাকোব প্রতিধ্বনি করিয়! স্বামী বিবেকানন্দ 
তীয় দেব-বাঁণীতে বলিযাঞ্থেন--নিজেব ঘবে গায় বস, আর নিজের 
অস্ঞরাত্সাব ভিতব থেকে উপনিদদেব তত্ব গুলি আবিষ্কাব কব। তুমি 
সকল বিষযেব অনন্ত খনি স্বরূপ, ভূত ভবিষ্যৎ সকল গ্রাস্থের মধ্যে তুমিই 
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । যতদিন না সেই টিতবেব অন্তধ্যামী গুকব প্রকাশ হাচ্ছ, 
কতদিন বাহিবেব উপদ্দেশ সব বুথাঁ।” অতএব গুণলাভ হইলে বাহা 
স্বতঃই আসিয়া থাকে, সে বিষম্ে আব উপনয়ন, বর্ণ, দেবতা ও গোতের 
অপেক্ষা আছে বলা যায় না )-_বিশেষতঃ যখন শুর হইযাগ বির ও ধর্ম 
ব্যাধ, শ্ত্রীণলাক হইয়া মৈত্রী ও গাগা, দেবতা হইয়াও উত্তর ও অগ্নি 
এবং খাবি হইয়াও গোতম ও শাঙিল্য প্রভৃতি সকলেই ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ 
কবিয়াছিলেন, আবার কঠোপনিষদে দেখা ষায়ঃ যম নচিকেতাকে ব্রাহ্মণ 
জানিয়াও। যে পগ্যন্ত ন! বৈবাগ্যবান্‌ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, 
সে পধ্যন্ত ব্র্মোপাদশ করেন নাই, সুতরাং জ্ঞানকাণ্ীয় বোদ 
একমাত্র গুণই অধিকারী ভেদের কারণ, আদৌ উপ্নয়নার্দি কারণ 
নহে। তাই ভাগবতের একাদশ স্ক্ধর একোনত্রিংশ অধ্যায়ে ভগবান 
বলিতছেন “সখে উদ্ধব। তুমি এই ব্রঙ্গতত্ব দাশ্তিক, নাস্তিক ও 
শঠকে, কিংব! শ্রবণ করিতে অনিচ্ছুককে, অভস্তকে এবং ছুূর্বিবাতকে 
দান কারও না, পরস্থ শ্রদ্ধালু শৃদ্র এবং স্ত্রীলৌককেও অর্পণ করিবে ।” 
(ক্রমণঃ ) 
__শ্রীঅহিভূষণ দে চৌধুবী | 





পঞ্চবটা 


কে তুমি ? মহান্‌ বৃক্ষ! কার স্তৃতি বুকে লয়ে, 
দাড়াইয়। আছে হেথা কার আশা পথ চেয়ে? 
মু মু সমীরণে কারে সন। ডাকিতেছ, 
নিঝুম্‌ পরাণে 'ও-গো বল কাবে খুজিতেছ ? 
কাহাবে ভুলাতে চাও এত শোঁতা প্রকাশিষ়ে, 
কাহারে প্রণতি কব দিবানিশি নত হয়ে? 
[কন গো তোমাৰ তলে, গেলে ঘাই সব ভুলে 
স্বপ্ন নে হয় গো সংসাব। 
কি গুণ জান হে ভুমি শুনিয়া জুডাক প্রাণী 
ব্ল রুক্ষ বল একবার। 
কেন গো আদিলে হেথা, দুব যায় সব বাথা 
মন কোথা করে পলায়ণ || 
তব কাছে নাহি কি গো, জবা? মৃত্যু, শোক রোগ 
নাহি কি গো বিষাদ বোদন? 
বুঝিব! ধরণী পরে তপিত মানব তরে 
আপিয়'ছ কবিতে সান্তনা । 
[য যায় তোমার ছারে আদরে ডাকিয়ে তারে 
স্থান দিয়! তব ক্রোড়ে ঘুণাও বেদনা! || 
ধন্য, তরুবর ! হৃদয় তোমার কি দ্রিব তুলনা আমি ক্ষুদ্র নর 
ধার তলে বসি, কত গত নিশি, করেছেন আসি জগং ঈশ্বর । 
তবু তব দে নাহি অহঙ্কাব, 
জগতে মে'লনা উপমা তোমাব, 
সাধন শিক্ষা ওহে শিখালে সুন্দব, পরম আদর্শ রাখিলে তুমি 
মরি, কি সুন্দর দীর্ঘ কলেবর 


কান্ধন, ১৩৩০ । ] পঞ্চবটা ৯৯ 


চপল উস এটি এ: টন জি কলি শে নিস ভসসিতি স্সলি এসি পতি সরি ৯ তিসিঠা তা চু ০ শা চন ০ ৯০৯৯৯ ৯৫ অি 


লুটায়ে পড়েছ ধরণী উপর, 

কার প্রেমে যেন হইয়া বিভোর, পদরেণু কাব নিতেছ চুমি || 
কি এক গাম্ভীর্যা মাথা তব ঠাই, 
নুখ-শাস্তি-পূর্ণ বিরাজে সদাই, 

নীরব নিভৃত জঅন-মনোহর! দেখি নাই কভু এমন স্থান । 
(হেথা ) বিষয়-লাঁসনা করে পলায়ন, 
হেরিলে তোমার কান্তি বিমোহন ) 

শাস্তি সিন্ধু “ঘন উলিয়া উঠে ডুবে মায় সেথ! তাঁপিত প্রাণ ॥ 
তব পাশে কিবা শোতে ভাগীরণী, 
আহা, কি স্থন্দর মু মন্দ গতি; 

চলেছে জননী দিবস যামিনী অনন্ত সঙ্গীত গাহিয়া। 

ঢলিয়া পড়েছে ঢেউ গুলি তার (যেন ) কাহার সোহাগে গলিয়। ॥ 
তেখা নাহি হিংসা, দ্বেষ, নাহি কুটিলতা। 
নাহি স্থথ) দুঃখঃ নাতি মলদনতা ) 

এক সুত্রে ষেন আছে সবে গা অতুল মাধুর্যা ছডা।য়। 

তেব) শাখা পরে পাখী আকুল হইয়া আনিছ কাহারে ডাঁকরে 
তো'মাবে স্যজন কাবাছ যে জন, 
বল গো সেজন কোথায় থাকে; 

কেমন মূরতী, কোখায় বসতি আসে না কি সে কাতর ডাকে । 
কেন নিরুতুর ওহে তরুবর । 
ব্যগিতেব প্রতি নিদয় হও? 

ডাকি বার বাঁব পাই না উত্তর মৌন ব্রন্ধধাবী বুঝি বা হও ॥ 
কিংবা ব্রহ্গ-ধানে মগ্ন ৩ব মন, 
শুনিতে ন' পাঁও আমার বচন, 

অহরহ নিশি ভূমানন্দে ভাঃস, দেঠ মন প্রাণ ভুলিয়া গেছ, 
(তবু) অতীব কাঠাব কবিছ সাধন, 
ধ্রহিকেব সুখ করিয়া বজ্জন ১ 

শীত, তীগ্ঘ, বর্ষা সব সম ভ্ঞ1ন (তুমি) নীরবে বহন কবিছ। 


১৬০ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ ২য সংখ্যা । 


যোগী শ্রেষ্ঠ তুমি জগাতির মাঝে, 

তোমাৰ উপম! তোমাতেই সাজে, 
অতি ক্ষুদ্র আমি, তব পদে নম বিদ্বায় হই গো চবণে) 
তব স্মৃতি খানি, হৃদি মাঝে যেন রাখিতে পাবি গো যতনে ॥। 
তিন 


শঙ্কর ও ঠচতন্তা 
(১) 


শঙ্ক/রব বাঈর ধর্ম, চৈতন্যেব ধর্ম সমটব। কিন্ত কথা এই, সমষ্টি 
বাষ্টির, ব্যষ্ট আবাব সমস্টীব। সমষ্টি চাহ তাই ব্যষ্টিব কল্যাণ, বাষ্টি 
আবার চাহে তাই সমগব কলাণ। এাকব অভিপাঁন তাই বহুব দিকে-_ 
কৃষ্ণের অভিপাব তাই গোপীব দ্িকে-_বিভুর গতি তাই বাশ্বব দিকে , 
এইরূপ বনহুব অভিযান আবাঁব তাই একেব দ্িকে- গোগীব অভিসার 
তাই কাষ্ঞব দ্িকে-_বিশ্বেব গতি তাই বিভুর অভিমুখে, শিব চাহে তাই 
জীব হইতৈ, আবার জীব চাঁহে তাই শিবত্ব লাঁভ করিতে । ফলতঃ 
একের গতি নিম্নদ্িকে, অন্যের গতি আবাব উদ্ধদিকে | উভয়েব মিলন হয় 
এই বিপবীত গতিতে । জীবের এই উর্ধ গতিই “ধমুনাঁর উজান টান” 
বলিয়া অভিহিত হয়। 

স্থতরাঁং সমণ্টি এক, বাগ বু । যেমন মৌমাছির বাক এবং ঝাকেব 
মৌমাছি । বীক সমক্ট অতএব এক, মৌমাছি আবার ব্য অনুএব বন্তু। 
বিভু এক, বিশ্ব তাই অনস্ত। শিব এক, জীব তাই অসংখ্য। সমষ্টি, 
তগা নেতা এক, ব্যপ্টী তাই বন্ু। এক গুরুব তাই অনেক শিষ্য, এক 
অবতাবের তাই অসংথা ভক্ত | » 

*. সমষ্টির এক-_ভুষাৰ একই যথার্থ এক, নতুবা বাষ্টিব একের-__ 
আন্পর একের কোন ও সার্থকতা নাই । বাধা সাধারণ সংসাঁবী স্ত্রীর স্াঁয় 
শ্রীকু্ণ”ক শুধু তাহাবই (অল্পের) স্বামী বলিয়া মনে কবিতেন না, 


ফাল্ভন) ১৩৩০ । ] শঙ্কর ও চৈতন্ঠ ১৬১ 


পাপা পাস্প্পা লাস্টিতিসিস্পাস্পিপাসপ সিলসিলা স্পিরিট বাসস পিসি লালসা পলিপ পপ সম ্্সম্পপসসিস প্ি 


শিব, তথা বিভূ যেষন সমস, রূপ, নেতা, গুরু, তথা অবতাঁরও 
সেইন্ধপ সমষ্টি মুর্তূপ | 

এক বিভূর যেমন অনন্ত বিশ্বরূপ, এক শিবের যেমন অন্ত জীবরূপ, 
এক নেতারও সেইরূপ, বন বাষ্টিকপ। ব্যষ্টিদের মধ্যে নেতারই স্বারপ্য 
বর্তমান, নেতার শক্কিতেই শক্তিমান তাহারা, তাহাবা বস্ততঃ নেতারই 
প্রতিচ্ছবি মাত্র । অতএব, বিশ্বের স্রষ্টা যেমন বিভূ' জীবের অষ্টা যেমন 
শিব, ব্যষ্টির প্রাণ প্রতিষ্ঠ!ভাও তেমনি নেতা । ভগবান স্বয়ং পুর্ণ 
নিষ্ষিঞ্চন, তিনি নিজে নিপ্রয়োজন, অনন্ত জীব জগতের প্রয়োজন সাধনে 
সমর্থ তিনি এই জন্তই। নিজের প্রয়োজনে সর্বদা ব্যস্ত যিনি, পরের 
প্রয়োজন সাধন করিবাব অবসর তাহাঁব হয় না। নেতাকেও, এইহেতু, 
নিশ্রয়োন হইতে হয়, নতুবা নেতৃত্ব বরিবার ঘোগ্য হওয়া যায় ন!। 
স্থুতবাং নেতার স্বরূপ যতই ক্ষুদ্র হউক, উহা ভগবানেরই স্বরূপ । 
এ কারণ, নেতৃস্থানীয় মৃহাপুরুষদিগকে অবতার বলিয়া ঘোষণা কর! হয়, 
কেন না৷ ভগবৎ শক্তি যেমন বছর দ্বিকে_স্থষ্টির অভিমুখে, নেতার শক্তিও 
সেইরূপ বহু বাট্ির দিকে, অতএব উদ্দ হইতে নিয় দিকে “অবতরণ” 
কবে। 

এক কথায়? বাষ্টিব স্থষ্টি কবে নেতাই। 

আবার অনন্ত বিশ্বে ঘেমন একই বিভু, অনন্ত জীবে যেমন একই 

শিব, বনু ব্যষ্টিরও আবার তেমনি একই নেত1। ব্যস্টিরা তাহাদের 


তিনি তাহাকে অনেকেব স্বামী--“বহুজন-বল্লভ” বলিয়া জানিতে 
পারিয়াছিলেন। তাহাব তৃষ্টিতে শ্রীরুষ্জ ছিলেন সকলেরই একমাত্র 
স্বামী-_জগংস্বামী। তাই তীহার স্গামীকে পাওয়! সার্থক হইয়াছিল। 
ভক্তেরও এইন্দপ, নিজেব গুরুকে সকলেবই গুরু জগদগুরু ভগবান 
বলিয়া! মনে করিতে হয়। অন্থা, ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি বশতঃ গুরুকে শুধু 
নিজেরই একমাত্র গুরু বলিয়া মনে করিলে, সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি 
হয়। এইজন্যই গুরু স্ত্রী, পুত্র স্বামী ইত্যাকাবৰ কোনও ব্ক্তিতেই 
মহুষ্যবুদ্ধি কবিতে নাই । মন্ুষ্যবুদ্ধি কবিলেই ক্ষুদ্র আমাব জ্ঞান উপস্থিত 
হইয়া দৃ্ছিভ্রম ঘটায়। 


১৪২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-৯য় সংখ্যা । 


শীট 








সি স্টিল, বাসি পি পাটি পাস্টি পি লা তাস্দিতীসষটিটি লা লাস্ট রর লসর লামিভসিতাস্ডিলি সি তিসিসপিসিরাসসি লাশ লীন হাসমত সাসিতিসসিপিসসিিসিলিসিরি 


আপনাপন সন্তা প্রদানপূর্ব* পরে তাহাই আবার একত্র সংগৃহীত করিয়া 
নেচার স্থষ্ট কবে। এইজপে দেই নেতার সহায়ছায় তাহারা সক্ঘবদ্ধ 
হয়। অতএব ভগবানেব জন্মদাতা যেমন তক্ত, ভক্ত-হদয়ে ঘমেমন 
তাহার জন্ম হয়, নেতার অর্টাও সেইরূপ ব্যট্টি। বস্ততঃ নেতৃস্থানীয় 
অতিমানব অবতাবদ্দিগেব হঠাং ভূই ফুঁডিয়া জন্ম 'হয় না। বহু বাসটি 
দেশকালপারোচিত সমবেত চিস্তাণক্তিই তদনুকূপ মহাপুরুষরূপে 
মুর্তিমতী হয়, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। অতএব, বাষ্টিদদের অবতারক আখ্যা 
দিলে_-তাহা! অশোভন হয় না। 
ফলতঃ নেতার স্যট্টি কৰে বার্টিই । 

বস্ততঃ নেতাঁব কাঁ্ধযই বাষ্টিব স্থষ্টি--মনুম্য সংগঠন করা, ব্ষ্টির কর্তব্য 
আবার নেতৃলংগঠন--সমষ্টিব স্য্ট করা । গুরুব কর্তব্য তাই শিষোর,-_ 
অবতারেব কর্তব্য তাই ভক্তের, কলাণ সাধন করা 7; শিষ্যের কর্তব্য 
তাই গুরুব-_ভক্তের বর্তব্য তাই অব্তাবেব _কল্যাণসাধন করা। 
ফলতঃ, একটাতে ৪929701 নেতা) 109060£ ব্য, অন্থটিতে আবার 
৪0৩0 ব্য্টি, 780150 নেতা | একত্র নায়ক 1789151) গঠন করেন নরের 
(7797), অতএব, মাহাজ্মা নায়কেব ) অন্যত্র আবার নরগঠন করে নায়কের, 
অতএব মাহাত্ম্য নরেব। ম্তরাং একটা নেতার পালনীয় ধর্ম, অন্যটা 
আবার নরের পালনীয় ধর্ম । একটা উন্নত ব্যক্তির-- জ্ঞানীর ধর্ম, অন্তটা 
আবাব সর্ধসাধারণের- ভক্তের ধর্ম । 

শঙ্করের নেতার ধর্ম, ইহাতে আছে তাই নেতার কর্তব্যসমূহের 
উপদেশ । সে উপদেশের তাৎপর্য এই,নিজে যখন নিপ্রয়োজন হওয়া 
যায়, ভগবানেরও তখন আব প্রয়োজন হন না। * জীব তখন 





* জীবের নিত্য অভাব) ষড়েশ্র্যাশালী ভগবানের দয় হইলে 
সর্ব অভাব পুর্ণ হয়। এই জঅন্তই জীব ভগবানকে সাধা বলিয়। মনে 
করেন । কিন্তু সম্যক নিষ্চিঞ্চন থিনি, তাহার কোনও কিছুবই প্রয়োজন 
নাই? স্বতবাঁং তাহার ভগবানেরও প্রয়োজন হয়না। তিনি স্বয়ংই 
তখন ভাগবংৎ স্বারূপ্য লাভ করিয়া থাকেন । 


ফাল্গুন, ১৩৩৪ । শঙ্কর ও চৈতন্য ১৪৩ 
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পর্ণ) অতএব সে নিজেই ত তখন ভগবান হইয়া যায়। তাহার নিজের 
কোঁনও অভাব না থাকায় সে তখন অন্যের (ব্যট্টির) উপকার সাধনে 
সমর্থ হয অর্থাৎ নেতা হইবাব যোগা হয়। চৈতন্তের আবাব আপামর 
সাধাবণেব ধর্ম । ইহাতে আছে তাই সর্বসাধাবণের কর্তব্যসমূহের 
উপদ্দেশ। ভক্তেব] আপনাদিগকে সমর্থ ভাবিয়া ভগবানকে অক্ষম 
(যশোদাব স্াঁয় কৃষ্ণকে শিশু ) বিবেচনা কবত আপনাদের সর্বস্ব অর্পণ- 
পূর্বক তাহাকে সার্থক কবিয়া তুলন, অর্থাৎ নেতা সার্থক হন ব্যষ্টির 
সহায়তায় , চৈতস্টেব উপদেশেব ইহাই তাৎপর্য) । নেতাও ব্যষ্টি উভয়েরই 
কর্তব্য তাই নিঃস্বার্থ হওয়া । শঙ্গবেব উপদেশে শেতৃত্ব করিবার, গুরু 
হইবাব বোগ্যতা অঞ্জন কবা যায়, তাহাৰ উপদ্দেশ তাই নেতা'গঠনেরই 
উপযোগী । * চৈতন্টেক উপদেশে আবার অর্জন করা যায় বাষ্টি 
হইবাব, ভক্ত হহবার যোগ্যত| | তাঁহাব উপদেশ আবার তাই ভক্ত- 
গঠনেরই উপযোগী । বাহিবের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলেও 
দেখা যায়, যেহেতু শঙ্কবের উন্নত বাক্তিব,- জ্ঞানীর ধম্ম? সেই হেতু 
উহা! দেবগাষাঁয় লিখিত, যাহা বুঝিবাব জন্য পাণ্ডিত্যেব প্রয়োজন । 
পক্ষান্তাবে, চৈতাশ্টির সর্বসাধারণেব ধন্ম” দেই হেতু উহা ভাষায় লিখিত, 
ঘাহা সকলেরই সহজবোধ্য । 

শঙ্কর এবং চৈতন্ত উভয়েই পরম প্রেমিক, একেব প্রেম আদর্শ 
প্রভুজনো চিত অগ্ভের প্রেম আবাব আদর্শ-ভূতাজনোচিত | 

উভয়ের ধশ্মের স্বরূপ বুঝিতে হইল আমাদর একটী কথ। ম্্ররণ 
করা কর্তব্য । শঙ্কব-ধন্মের অন্ত নাম শৈবধন্মণ এবং চৈতন্ত-ধন্মের অন্ত 
নাম আবাব বৈষ্ণবধন্ম। এই ছুই নামই উভয় ধন্মের স্বরূপ-প্রকাশক । 

শিব ভূত-নাঁয়ক। সর্বভূত তাহার পরম প্রিয়। তাহার সর্বন্থ 
তাই পরমাঁনন্দে পকলকে বিলাইয়! দিয়া স্বয়ং নিঃস্ব তিনি, ভক্তের 
জন্ঠ সর্বত্যাগী সন্যাসী তিনি । তীহাব যাহা কিছু সকলই তাই তাহার 
ভক্তের গৃহে । শিবভক্তের তাই ব্রশ্বর্যের সীমা নাই। ভক্তকে রাজা 


%্গ* শঙ্করের ধন্ম, এইজন্ই সন্নযাসীব উপযুক্ত এবং এইজন্ঠই, 
সন্ন্যাসী অথব! ত্যাগী ভিন্ন অন্তের গুরু হইবার অধিকার নাই। 


১৪৪ যি [ ২৬শ বর্ষ--সয় সংখা! । 
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করিয়া নিজে ভিক্ষুক সাজিয়া ভক্তের দ্বারে দ্বারে তিনি ভিক্ষা মাঁগিয়। 
ফেরেন । শিব তাই পরমদেবতা | 

পক্ষান্তবে, ভক্ত আবাব ভগবানের বিষ্ণুর সেবক । ভগবান্‌ 
তাহাদের প্রাণের প্রাণ, সর্বস্ব তাই তাহার চবাণ অগ্রলি দিযা নিঃস্ব 
তাহাবা, ভগবানের জন্য সর্বত্যাগী। তাহাদেব যাহা কিছু সকলই 
তাই ভগবানব গৃহে । বিষ্ণুভক্ত তাই চিব্দবিদ্র। বিষ্ণকে প্রভু 
কবিয়া নিজেবা ভৃত্য সাক্জিয়া প্রড়ৃুব জন্য তাহারা সর্বস্ব অর্পণ 
করেন। ভক্তেব তাই তুলনা নাই । 

শিব সন্যাসী ভিক্ষুক, শিবভক্ত তাই বাজ্যেশ্বব সংসাবী ; ভক্ত আবার 
ত্যাগী, 'ভগবান বিষণ তাই সংসাবী শ্রীমান্‌ * একমতে, ভগবানই বড, 
তিনি “লোবনাথি” । অন্যমতে ভক্তই (ভগবানেবঞ ) বড, ভগবান 
তথায় “নারায়ণ” ( নলেব পুত্র মাত্র ) | 

অতএব, শিবানতাঃ ভক্ত ব্ষি। ব্ষ্টির ভিতেব জন্ত নেতাকে 
হইতে হইবে শিবেব শাঁয় সর্বভ্যাগী। নেতার জন্তা বাষ্টিকে আবার বরুণ 
করিয়া লইতে হইবে বিষ্ুভক্তের ন্যাষ চিরদাবিদ্-_অনন্ত ছঃখ | 

স্রত্তবাঁং উভয় ধম্মেরি মধ্যে কোনও বিবোধ নাই, ববং একটী অন্তটার 
পবিপুবক । 

_ জীসাহাজী 


* অতএব) পবমদাতা শিবকে হর্ভা বলা সঙ্গত হয় না, ববং হর্তা 
বলা যাঁয় পিষুকেই, কেন না, ভক্তেব ধন লইয়াই তিনি ধনী হন, ভক্তের 
দয়াতেই তিনি ভগনান হন । অথবা, শিব ভক্তকে দেন-_ গ্রহণ কবিবার 
জন্যই এবং বিষ্কুব ভক্কেব নিকট হইতে গ্রহণ করেন-_িবার জন্টাই | 
ক্থতরাং উভয়ের মাধা কোন এ প্রা নাই। হরিহব তাই অভেদ। 


ছঃখের ভিতর ম্খ 


নিধ্যাতনের পেষণ-যন্ত্রের ভেতর থেকে যে 151 পাঁওয়া যায় তাহাই 

বাস্তবিক স্বাধীনতার আলোক । ওর ভেতর থেকেই শত যন্ত্রণার 
ভিতরও কি রকম একটা স্থাখর আভাস পাওয়া যায়। মান জ্বাগে 
আমরা ত বাস্তবিক কাপুরুষ নই, তেজহীন-বীর্যোর সন্তান নই । কে 
ধেন উপনিষদেব সাঁবলাঁণী শুনাইল-_ 

শের্বন্থ বিশ্বে অমুতশ্ত পুত্রাঃ 

আ যে ধামাণি দিবাঁণি তস্ুঃ | 

ব্দাহমেতং পুরুষং মহান্তং 

আদিভারর9ণং তমসঃ পরস্তাৎ । 

তমেব বিদিহ্বাতি মৃত্যমেতি 

নানযঃ পন্থা বিছ্যাতেইয়নায় | 

শু ক 

“অমুতের পুক্র সব শুনে সকলে । 

আসিয়াছ এই ভবে রঙ্গক্রীড়া ছাল। 

সুর্যের কিবণ যথ! ধবণী উপব 

বিতবি আলোক পূর্ণ কবে চবাচব ) 

সেইবূপে জেনে মবে এ মহীমগ্ডলে 

আপিয়াছ “£প্রম?্য কিবণেব ছলে । 

প্রেদেব কিবণে দীপ কবিয়া জগত 

দেখাও সে প্রেমময়ে হয়ে একমত । 

ইহা তিন্ন আগতে নাহি অন্য পথ ॥ 
বাশী বাজ্জিলেও যেন প্রাণেব তন্ত্র মিশ না অভাব অভিযোগেই প্রাণের 
সরি নট ক্যুর / কত এত ডঃথ দৈনের মধোও আমাদিগকে জীবল 


১৯৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ -_-১য় সংখ্যা । 


লাস লসর সস সদিলসতি সরস সিসি সা পিস পপর উপস্টিতা এ তাস্টি সিবশিসি বাসি 








সার সততা সরি 


সঙ্গীত গাহিয়া প্রাণ সুশীতল কবিতে হইবে। আলোক দেখিবার 
জন্য উৎকন্টিত হইতে হইবে । নতুবা ব্যাদ্দের ছায়ায় মুখ শ্লান হইয়া 
তেজ; বীর্য হীন হুইয়৷ পড়িবে । জীবনের এই সংগ্রামে মরণ ভয় করিলে 
চলিবে কেন? রাজা জয় ত করিতেই হইবে । কুকক্ষেত্রের ইতিহাস 
থাকিতে, অর্ভ্ভনের প্রতি শ্রীরুষ্ণেক কঠোব আদেশ-বাণী থাঁকিতে কেন 
যে আমরা কাপুরুষের মত যুদগক্ষেত্রে পলাঁয়নপর। একথা ভাবিতে গেলে 
আশ্চর্য রকমেব দুঃখ হয়। যে দেশে এমন মহাবীব পুরুষ, প্রতাপসিংহের 
মত বীর্য ক্ষমতা প্রকাশ কবিয়া গিয়াছ। যে দেশে চিরকাল স্থমহ|ন্‌ 
ত্যাগী পুরুষদের আত্ম-কাহিনীতে শিক্ষা উপদেশ পাওয়৷ যাইতেছে, 
যেদেশে এখনও ত্যাগের বীরত্ব বনিয়া অদ্ভুত মানবশক্তি প্রকাশ 
পাইতেছে সেই দেশের কিনা আল আত্মগ্লানি-উপস্থিত। ক্ষোভ 
করিবার সময় নাই, লুপ্ত রাজপুর্তের ইত্তিহাস স্মবগ কর, প্রতাপসিংহের 
দুর্জয় স্বাধীন শক্তির আদর্শ লও, চিতোরের কাহিনী একবার ন্মরণ কর, 
মৃত্যুকে আলিগনের সামগী করিয়া লও) দেখিবে চির স্বাধীনতা কাকে 
বলে? পৃথিবীর ইতিহাসে যাহা না আছে ভারতের ইতিহাসে তার চেয়ে 
ঢের বেশী আছে--শিক্ষার অনেক জ্রিনিষ আছে; যে জিনিষ-যে 
ইতিহাস সংগ্রহ কবিয়৷ আজ পশুশক্তি রাজত্ব করিতেছে । আমরা সবই 
বুঝিতেছি জানিতেছি কিন্ত প্রতীকাঁর করিতে পারিতেছি না। একটা! 
গল্প আছে-_ 

কলিকাতায় এক মাতাল মদ খাইয়া মোহগ্রন্ত অজ্ঞান অবস্থায় 
পড়িয়া আছে এবং বন্ধুগণকে বলিতেছে “আমার জীবন এইবার 
শেষ, তোরা আমাকে নিম্তলার ঘাটে লইয়া যা”। এই কথা বলায় 
তাহার সুহদ্গণ তাহাকে স্বন্ধে লইয়া চলিল। পথিমধ্যে তাহাব৷ এক 
ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল “মহাশয় । নিম্তলার ঘাটে যাব কোন 
রাস্তায়? ইত্যবসরে ধ&ঁ মাতালের মদের নেশা কাটিয়া গিয়াছে, 
ভদ্রলোকটী যখন ঠিক উত্তব দিতে পারিল না-_-তখন মাতাল স্কন্ধে 
থাকিয়াই ছঃখেরসহিত বলিতে লাগিল “ভাইরে ! নিম্তলার ধাটও 
চিনি, কাশীমিত্রের ঘাটও চিনি কিন্তু কি বলিব মরিয়া বহিয়াছি? | 


ফাল্তুনঃ ১৩০৩৪ | ] বর ভতর রা ১০৭ 


শপ 
পপর সিসির পতি ৯ তা সজল পাপা সিসি ০ ৫ ৯৩ লাস সি সি চা রা পাস সি টি পা্পিরাসিশি পাস ০৯৫ ০ 


তালেব এউকথ! শুনিয়া বন্ধগণ তাহাকে বার রাখিয়া পলায়ন ভাজি 
পাছে হঠাৎ পুলিসব নিকট আনামী সাব্যস্ত হয়।+ 

আমা(দব দশাও প্রায় সেইবপ হইয়াছে | বিলাস-্মোহে বিলাতী মদ 
খাইয়া চিতা-শ্যায় যাইবাব উপক্রম! স্বামিজীর মত ভদ্রপোকটা 
ছিল বলিয়াই আমরা রন্দা পাইলাম। যদি নিম্তলার রাস্তা ঠিক 
দেখাইত তবে জীবিতাবস্থাতেই আমাদেব মৃত্যু অনিবাধ্য। ভাগ্যে 
ত্বামিজীব কথোপকথনে প্রাণে সাড়া জাগিয়াছে। কিন্তু কি করিব 
মৃঠ্যুশয্যার একেবারে শায়িত অবস্থায় আছি নতুবা বাস্তবিক মবণের 
পথ আমবা জানি। একথাটী বেশ, চিন্তা কিয়া দেখিলে বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তি মাত্রেই (দশের বর্তমান অবস্থাটা বিচাঁৰ করিতে পারিবেন । 
আমাদেব যে আর নডিবাব-চডিবার শক্তি নাঈ কারণ আমরা কঠিন 
মৃতা-বন্ধনে আবদ্ধ । বাঁচিবার পথ আছ বটে, যদি আমাদর পরম 
স্থহদ্গণ মাতালেরব সাড়া শুনিয়া নিজের তল্ী ত্ল্লা লইয়া রওনা হন্‌। 
বাস্তবিক ঘটনাটীও এইরূপ দীড়াইয়াছে। পতিতের উদ্ধাব নিশ্চয়ই 
ভগবান্‌ করিবেন। আমবা বাঙ্গালী চিবকাল বুদ্ধিমান জাতি বলিয়া 
প্রশংসিত। কিন্তু খোয়াডে পড়িয়া ভয়ানক ছূর্ধাল হইয়াছি। ব্যাপ্ত 
শিকাবী যেমন প্রকাণ্ড বাঘটাকে খাঁচায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া খাইত না 
দিয়া উহাকে দুর্বল কবিয়। ফেলে আব শতবার লৌহশলাক1 দিয়া উহা 
শরীরটা ক্ষত-বিক্ষত কবে তখন সে নিস্তেজ অবস্তায় পড়িয়া থাকে 
আর তাহাকে লইয়া শিকাবী বাক্তি কত বঙ্গ-তামাসা করে ও 
সেই হিংস্র জন্তর উপব যথেচ্ছা অত্যাচার করে কিন্ত যখন সে 
বাঘটী বুঝিতে পারে যে উক্ত শিকারীব লাঞ্ছনায়ই উহার মৃত্যু 
অনিবাধ্য); তখন সে মৃত্যুশর্ডি লইয়া জীবনের শেষ সংগ্রাম করিতে 
প্রস্তুত হুয়। খন শিকাবী ব্যক্তিও মৃত্গ্রায় ব্যাপ্রেব দন্ত ভ্রুকুটী ও 
গর্জন দেখিয়া 'চমকিজ হয় এবং বাস্রের স্থির সঙ্কল্প জানিতে পাবিয়া 
তাহার হাত হইতে পলায়ন কবিত চেষ্টা করে। আমরা যদি মৃত্যু 
সন্নিকট জানিতে পাবিয়া মবণ যুদ্ধে জীবন সঙ্কল করিতে পারি ত"্ব 
শিকারী অতি স্থচতুর হইলেও মরণ সমীপে ঘমেব দ্বারে যাইতে সাহস' 


১৬৮ উদ্বোধন [| ২৬শ বর্ষ-_২য় সংখ্যা। 


পাস সিসি 


পাইবে না। আমাদের শেষ বিচারে হয় মৃত্যু, না হয় পুনজ্জাবন 
প্রাপ্তি, এ উভয়ের যে কোন একটার পরিসমান্তি হইবে সন্দেহ নাই । 
এখন দুঃখ করিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়, অত্যন্ত আক্ষেপের 

সহিত বোদ্ূন কবিলে কোন ফল হইবে লা । যাদের প্রাণশক্তি এখনও 
পূর্ণরূপে ক্ষয় হয় নাই তাহাদিগকে বলি-__- 

কিন্নাম রোদিষি সথা ত্বয়ি সর্বশক্তি, 

আমপ্বয়ন্য ভগবন্‌ ভগদং স্বরূপং। 

ব্রেলো ক্যমেদখিলং তব পাদ মুলে, 

আতট্মৈবছি প্রভবতে নজডং কর্দাচিৎ। 

হে সখে। তুমি সর্বশক্তিমানেব অংশ হইয়। কি অন্য বোদন 

করিতেছ ? ষৈশরর্ধাময় ভগবং শক্তির আরাধনা কব-_-আবাঁহন কব, 
নিখিল ত্রিভুবনের ক্ষমতা তোমার প্দতলে গডাগডি যাইবে । কারণ 
আত্মশক্তিরই জয় চিরকাল; জডশক্তিব কখনও চির স্থায়ী প্রভাঁৰ 
হইতে পাবে না। অযব আত্মার চিবপ্রভাব অখণ্ড । বিভৃশক্তির নিকট 
ক্ষুদ্র জীন সাধ'বণ শক্তি অতি তুচ্ছ । মানবাত্মাব অমরতা প্রাণের সহিত 
উপলব্ধি কবিয়া গীতাগ্রন্থ হৃদষে বাখিয়া ঘুদ্ধস্থলে মৃত্যু আলিঙ্গনও শ্রেয়: । 
সেই মহাপুকব শরীর অভ্ভু'নর আত্মশক্তি জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। 
আজিও আবার সেই ভারতের বণক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্রে দেশবাসীর প্রাণশক্তি 
সজীবিত করিত অন্দিতীষ মহাপুরুষ স্বামিক্সীব আবির্ভাব হইয়াছে। 
সেই সুমহদ্বাণী শ্রবণ কবিলে জ্রাতিব পাপ বিনাশ হইব-_কার্যে 
সাধন কবি'ল অপূর্ব তেজ ক্ষমতা বিকাশ পাইবে । কত বৎসর যাবৎ 
আময়া আতিব জন্য দেশেব জন্য চীত্কাঁব কবিয়া মবিতেছি কিন্ত 
কা'জব দিকে ততদৃব অগ্নপব হইতেছি না। বাচিবার জন্য কাহার না 
ইচ্ছা আছে? একটা প্রধান বিষয়েব প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। 
জীবনেব গঠন কাধ্যে জম্পর্ণ মনোনিবেশ, উৎসাহ ও চেষ্টা করিতে 
হইবে। কাঁমাব যেমন আগুনে লৌহ পুঢাইয়া হাতুডির দ্বার! পিটিয়া 
উহ! ইচ্ছামত তৈযাৰ করিতে পাবে আমবাও সেইরূপ জাবনোন্নতির 
যথোঁপধুক্ত চেষ্টা করিলে অবশ্য সফলকাম হইতে পাবিব। প্রাচীন 


সপপাসিপিসদির্পিিসসিলিসি লতি সসসমপসস্র শএস পস প 


ফাল্তুন) ১৩৩৯ | ] ছুঃখেব ভিতর স্থথ ১০৯ 


স্পা শাসিপাসসপ পিসপিসসসি পিসি আপ পাশ -* এছ পাস পাস সপিতি 


শান্ত্রনীতিতে জীবনের প্রথম ভাগটা গভিয়া৷ উঠাইতে পারিলেই বলবীধ্যের 
সঞ্চয়ে নবীন উৎসাহ প্রেম ফুটিয়া উঠবে। একন্ত আধুনিক শিক্ষালয় 
পরিত)ণাগ কবিয়া আশ্রম শিক্ষাৰ ব্যবস্থা প্রায়ান | উহাতে 
যশঃ নাই বলিয়। আমার্দিগাকই তজ্জন্য কিহু স্বার্থত্যাগ কবিয়া 
খাটিতে হইবে । ব্রহ্ষচর্যেব কথাটী একেবাবে ভূপিয়া বলিয়া থাকিলে 
কাজেব দিক শৃন্ত হইয়া পর়াব। শান্্ই আমা'দব প্রাণ। শ্পাস্থব 
প্রত্যেক কথাই ব্রহ্গধ্যেব দিকে লক্ষ্য কবিন্ছে। উহ্থাই 
জীবনের মূল। প্রতিকেন্ত্রে এক একটী আশ্রম কবিতে তইবে। 
তাহাতে ব্রষ্ষচ্যের সঙ্গে সঙ্গে লেখা-পঢা শিক্ষা ও অন্ঠবিধ উপার্জনেব 
উপায় শিক্ষা দিতে হইবে। তাহাতে সমবায় ক্ষেত্রে কর্মের ভিতব 
দিয়। প্রাণে প্রাণে ভালবানা ও মানর মিলন হইবে | আধুনিক 
কুশিক্ষাব ফলে দেমন ফুলবাবুব দল বাছিয়াছে, বদ্‌চবাত্রর গঠন 
হইয়াছে আমাদের জাতীয় শিক্ষায় যেন উহাঝ ভাব না আঙিত 
পারে তজ্জন্ত ধর্শমসংশ্রি্টে উক্ত সাধন কবিতে হইবে । খাঁর প্রতি 
ংমম অভ্যাস করিতে হইবে । তবে আমাদেব নৈষম্ম্ণ দৈন্তা দূব 
হইবে, শান্তিময় ভোগ করিয়া প্রকৃতির নিম্মল সুখ অন্নু“ব করিতে : 
পারিব। এখন চাই কাজ। | 
কোন প্রশ্নে আমাদের নাহি অধিকার 
কাজ কর, করে মর এই হয় সার। 

স্বামিজীব নির্মল বাণী সম্/ক্রূপে বুঝিতে হইবে_- 

(01009 09016 009 ৮0706, 008 ৭1১০): 10 006 5৪56০ 0170 075 
10211501006 5219520, 006 ৮9100 ৮/1096 €01)09৭ 166110018- 
060 010 19990001099 01 76 ০720061 0601070091105) 270 
0০506107060 01১01) 006 1018109 61)1000110015172, 13001)7, 2100 
01721205210) 21] 09010600905, 1785 81015218221 
1৮0০1 78 1000 00615211075 06 11506 005 25055 17855 0562 
01১21760 01000 07019; 


যুক্তির দ্বার আমাদের সম্ুথে উদ্ুক্ত, শুধু চাট এখন-_ 


১১৬ উদ্বোধন | ২৬শ বর্-২য় সংখা । 


সপ পপি 





লাস্ট লিস্সিপা রসি পিসির লিস্িরী পোস্ত পিস্পিসিলাসি 





সিসি 


১901070190100 8200 961৮1০2-00659 26 059 ৮০ 51528 
108010021 109815 01 1107019, 11009100515 0000) 110 0101091 0172170615, 
ঢ15 1956 ৮৮11] 08008 0819 01 060059165 ? 
হে প্রেমিক! স্বার্থ মলিনতা অগ্রিকুণ্ডে করবিনর্জন ! দেখ, শিক্ষা দেয় 
পতঙ্গম অগ্নিশিথা করি আলিঙ্গন ।” 

“পরের কারণ স্বার্থে দিয়া বলি 

এ জীবন মন সকলি দ্রাও__ 

তার মত সুথ কোথাও কি আছে? 
আপনার কথা ভুলিয়। যাও ।” 

11005170050 109 58,001020 001 006 0122091 00 2 
মহৎ উদ্দেশ্যের নিমিত্ত ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসক্জন দিতে হইবে। চাঁলাকির 
দ্বারা কোন মহৎকার্ধ্য হয় না” এ কথা ম্মরণ বাখিতে হইবে । দেশের 
যেরূপ নান! অভাব দারিদ্র্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দূর করিতে হইবে । 
ধরিদ্র দেশকে খাবার দিয়া তাহাকে বাচাই'ত হইবে । 

“15590. 0০ [০০1 8110 2000800 [170 1125599, 058,01) 07611) 
00100207006 ০৭15 200 1701 07100210069 ০795" 1 005 
11008100911] 0095 130 09700 0 18191720701) 11910810096 17050 
৪8০ (০ 0০ 11001005110: 

দেশেব দরিদ্র, নিরন্ম র ব্যক্তিগণ যদি তোমার নিকট ন! আপিতে পারে 
তুমি তাহাদের বাড়ী বাড়ী যাঁও এবং মুখে মুখে গল্প কবিয়! তাহাদিগকে 
শিক্ষিত কর। 

“1720 0১০০৪ 7০০115৩৮০01 5905: 

সবাই বড হইল তবে 

স্বদেশ বড হবেঃ 
যেকাজে মোবা লাগাব হাত 

পিদ্ধ হব তবে। 
পত্য পথে আপন বলে 

তু'লেশিব সবাই চলিবে; 
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সাস্ছিাস্ি পীপপিসপলাসিপাস্সিী তি পিল পাপা সপিরসপিী ক সপাপিসিলী ঈশা শিশির পপিস্িণী সিলীসপিপাসি পিস্পিপিসি শসা পিসি শা ** পাস সরি শা পাস ০৯৮ পাপন রহ 


মরণ ভয় চরণ তলে 
দলিত হয়ে ্বে। 
নহিলে শুধু কথাই সার 
বিফল আশা! লক্ষবার, 
দলাদলি ও অহঙ্কার 
উচ্চ কণরবে ॥ 
৭1655217018 ৮০০1০ 965 10 115 0৮/7 18011772:0101)) 1১0৮ 
৬০10 8511 700 170151) 1910100 2, 0801005 
এ জরন্টই সক্রেটিস দেশোন্ধারের ও সমুদ্ধির প্রক্ই উপায় বলিয়া গিয়াছেন 
"51 10177 0080 ৮০৪1০ 100৬2 008 ৮৮০10, 170৬9 ঠি5 
15117759115 
যে দেশের উন্নতি করিতে ইচ্চুকঃ তাহাকে প্রথমতঃ নিজের সম্পূর্ণ উন্নতি 
করিয়া লওয়া উচিত। নিজ নিজ জীবন তৈয়ার হইলে দেশের জীবনও 
তৈয়ার হইয়া আমিবে। এজন্যই ব্রাঙ্গণের উন্নতি ও উৎকর্ষ সর্বাগ্রে 
প্রার্থনীয় । 
ধন্মকোষ গোপা হে ব্রাহ্মণ, 
অগজন্মা কর কর শান জাগরণ । 
তুমি জাগিলেই পুনঃ ক্বগৎ জাগিবে 
পুনঃ আনন্দের স্রাতে জগত ভালসিবে 
আপনি উদ্ধারি কর অপরে উদ্ধার 
করি তব পর্দে কোটী কোটী নমস্কার 
ধন্মে আসনে বসি হে কর্া ব্রাহ্মণ ! 
জগতেরে শিক্ষ। দিলে দান, 
কেব আছে তোমার সমান? 
মই তুমি ধন্ম শদর্শ জগতের 
কি অভাব তার? 
শক্তির ভাণ্ডার তুমি হে মু ব্রাহ্মণ 
শক্তি নিজে শক্তি ভিক্ষা করে 


১১২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ধ__২য় সংখ্য! ! 


বসে আছে কাহাব ছুয়াবে ! 
সেবাব্রত প্রচাবিলে শক্তির সন্ধান, 
সেই তুমি সেবাদর্শ জগতের 
কর কার তয়? 
হে কম্মী, হে জ্ঞানী ত্যাগী, হে মু ব্রাঙ্গণ 
বারেক উঠিয়া! দেখ চেয়ে, 
তোমাবি সাধনা ফলে জেগেছে ধরণী 
তুমিই উজ্জানে গেছ বেয়ে । 
- উব্রজেন্্রলাল গোস্বামী । 


স্বামী প্রেমানন্দ 
( পুর্বান্বৃত্তি ) 


এই অদ্ভুত শিল্পী এইদ্ূপ কত জীবনকে লইয়া কাদার তালের স্ায় 
তাহাদিগকে ইচ্ছামত কতবূপে, কত উাঁচে গড়িয়াছেন তাহাব ইয়ত্তা 
নাই । যাহাকে শ্রীভগবানেব বে কারধ্যেব বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে 
করিতেন, তাহাকে সেই ভাবেই তিনি গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করিয়। 
তৃলিতেন। যিনি একবার মাত্র ত্বাহাব সংশ্রবে আলিয়াছেন তিনিও 
এই মহাপুরুষের প্রগাঁব নিজ জীবনে বিশেষ রূপে অনুভব করিয়। ধন্য 
হইয়াছেন । কাবণ, স্বামী প্রেমাননদ ছিলেন চুম্বক স্বরূপ, লৌহকে 
আকর্ষণ করাই যে উহার স্বাভাবিক ধর্ম। এইরূপে আকৃট হইয়া 
কত শিক্ষিত ভদ্র সন্তান সংসাবের সমস্ত মায়িক বন্ধন ছিন্ন কবতঃ 
শ্রীভগবানব পাদপদ্মে আত্ম নিবেদন কবিয়াছেন। আবাব যাভাতে 
এী নিবেদিত অর্থ্য শ্রীভগবানর যথার্থ পূজায় লাগে, যাহাতে উহাবা 
কোনরূপে অশুদ্ধ হইয়া না যায় তাহার জন্য এই অদ্ভুত পূজকেব কতই না 
আগ্রহ, কতই না সাবধানতা দুষ্ট হইত । ভাঁলবাসিয়।, আবশ্যক হইলে 
লাঞ্চনা1, গঞ্জনা, তিরস্কার ও তাড়না পর্যাস্ত করিয়া সুদক্ষ সেনাপতির 
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সিসি 








সপ এ, 


্টায় তিনি তাহার গন্তব্য পথে পরিচালনপূর্বক তাহাদিগেব জীবন 
গঠন করতঃ যাহাতে তাহাব! বর্তমান যুগাবতারের নির্দিষ্ট কর্মের 
উপযোগী হইয়! উঠে তজ্জন্গ প্রাণপণ চেষ্টা কবিতেন | স্বামী প্রেমানন্দ 
কখন ভাবে মাঙোয়াব! হইয়! শ্রীবামকষ্খজদেবের অদ্ভুত বিবেক, বৈবাগ্য ও 
ব্যাকুলতা, ভীহার অনৃষটপূর্ব তাাগ ও সত্যনিষ্ঠা, দ্বাদশবর্ষব্যাপা তাহার 
নানাবিধ কঠোর সাধনা ও ততপ্রস্থত অলৌকিক অনুভূতি সমূহ এবং 
শিষ্যগণের উপর তাহাব অস্থৃত প্রেম, করুণা ও ভালবাসা প্রভৃতি 
গল্পন্ছলে মঠেধ নবীন সাবু ব্রষগাবিগণের নিকট বর্ণনা করিতেন, আবার 
কখন স্বামী বিবেকানন্দের মাকুমাঁর অটুট ব্রহ্মচর্ধ্য, অদম্য কর্ম প্রবণতা, 
মহা পবিত্রতা, অদ্ভুত মানবপ্রেম ও অনলাকপামান্ঠ স্বার্থ গন্ধহীনতা 
ইত্যাদি ওক্ধিনী ভাষায় বলিয়া তাহাদিগকে উৎদাহিত কবিতেন। 
শুধু বপিয়াই ক্ষান্ত হইঠেন না, যাহাতে তাহাব! খ্রগ্রাঠাকুব ও স্বামিজীর 
ভাবগুপ্ি অংশিক ভাবে ও তাহাদিগের দৈনন্দিন জীবনে পরিণত 
করিঙে সমর্ধ হয় তহিবয়ে তিনি ষথালাধ্য) তাহাদিগকে সাহায্য কবিতেন। 
কিন্ূপে চলিতে, বপি:ত, দাড়াইতে ও কথা কহিতে হুইবে, কিরূপে ফল 
ছড়াইতে ও হরকারা কাঁটতে হইবে, কিরূপে বাসন মাজা) বধ দেওয়া 
ও গো-সেবা কবিতে হইবে ইত্যাদি মঠের সমস্ত কর্ম্ম তিনি স্বয়ং সম্পাদন 
পূর্বক তাঁহাদগকে এন্ধপ করিতে শিক্ষা দিতেন । ্রীগ্রীরামরুষ্দেবের 
তাষায় বলিতে পাব! যায় স্বামী প্রেমানন্দ “উত্তম বৈদ্য ছিলেন ।” 
কারণ, মঠের যদি কেহ তাহার নির্দেশ মত এভাবে কর্মানুষ্ঠান কবিতে 
বিরত হইত তিনি প্রথমে তাহাকে অনুরোধ করিতেন, তাহাতে 
কা্যোদ্ধার না হইলে উহার ফল[ফল তাহাকে বুঝাইয়৷ দিতেন, উহাতেও 
নিক্ষল হুইলে তাহাকে এন্ধপে কার্য করাইতে বাধ্য করিতেন এবং 
প্রয়েজন হইলে ভাহাকে প্রহার পর্যান্ত কবিতেও কুষ্টিত হইতেন না। 
আবার জননী ধেরূপ কোন কারণে সন্তানকে তাড়না করিলেও অচিরেই 
উহার জন্য স্বয়ং ব্যবিত! হইয়া শিশুর প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ন্বেহ 
ও যত্র প্রদর্শন করেন, তিনিও তক্রপ মঠের কোন সাধু ব্রহ্ষচারীকে 
বিশেষ কারণ বপতঃ তিরস্কারাদি করিলে পর মুহুর্তেই উহার জন্ত অত্যন্ত 
৪ 


৯১৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-২য় সংখ্যা | 


লেস পাশ পাশা ছি সি পাত এসি লস নাস্স শিপোি লী ৯ পি চিত ৬টি পি ঠাস াস্ছি শা | পাস লিলা পট পিসির পাস আস্ত পাস আল ৯, লা ০৯ ৯ ৯/7৯ পি সস এ লি লিপ 


অনুতপ্ত হইয়। নানাবিধ উত্তম আহার্য) বা অসীম স্মেহ যত্ত দানে তাহাকে 
পবিতুঈ করিতেন । এইবূপে স্বামী প্রেমাননের তিরস্কার মঠবাসিগণের 
নিকট একটা উপভোগের বস্ত ছিল। যেদিন তাহারা উহা হইতে 
বঞ্চিত হইতেন সেই দ্িন ভাঁবিতেন- আজকের দিনটা বুথা গেল, 
বাবুবাঁম মহারানের বকুনি খাওয়া হলনা । এক কথায় তিনি মঠের 
সাধু ব্রন্ষচাবিগণকে পুত্রবৎ ভালবাদিতেন এবং তাহাবাও তাহাকে স্বায় 
জননীরূপে দর্শন করিয়া তাহার পাদপন্মে হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি শ্রদ্ধা 
অর্পন কবতঃ কৃতার্থ হইতেন। স্বামী প্ররেমানন্দ মঠেব সন্নাসী- 
ব্রঙ্ষচাবিগণেব শাবীবিক ও মানসিক উন্নতিব জন্ত যেরূপ সতত যত্র- 
পবায়ণ হিলেন বাহিবের ভল্তগণও যাহাতে নিংস্বার্থ, শুদ্ধচিত্ত ও 
ঈশ্বব ভক্ত হইয়। মানব জীবন সঘল করিতে সক্ষম হয় তদ্বিষয়ে উপদেশাদি 
দানে তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহাধ্য করিতেন । তিনি জানিতেন, কোন 
আপেখ্যব এক পার্খ ঘদি মোটেই চিত্রিত ন! হয় তাহা হইলে উহা 
ঘেরূপ চিন্রদিনই অসম্পূর্ণ থাকিয়া! যায় তদ্রুপ মানব সমাজের অধ্বাঙ্গ 
স্বরূপ নাখীজাতি ঘদ্দি উন্নত না হন তবে খ্বঁ সমাজ কোন কালে 
পুর্ণত্ব লাঁভ কবিতে পারে না। স্থৃতন্যং বঙ্গমহিলাগণও পুরুষদিগের 
গায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রাস্বামিজীর তাঁবে সমভাবে ভাবিতা! হইয়া তাহাদিগের 
নির্দিষ্ট পথে গমনপুর্বক ধাহাতে এককালে ব্রহ্মসম্পদের অধিকারিণী 
হইতে পাবেন তজ্জগ্ত স্বামী প্রেমানন্দের সর্বদা তীক্ষ দৃষ্টি থাকিত। 
উপদেশ এদীনপূর্বক অথবা আবশ্যক হইলে পত্রাদি দ্বারা তিনি এ 
বিবয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন । উহার নিদর্শন স্বরূপ জনৈক! 
ভদ্রমহিলাকে লিখিত তাহার পবেব কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। 
গঞ্জ *ঙ্ঞ্জ তোমরা যে ভর্মী নিবেদিতার কথ! চিজ কর এইজন্য বার 
বার ধন্যবাদ দিই। শ্রস্বামিলীর ইচ্ছ! ছিল সহত্র সহত্র এররূপ নিবেদিতা 
বেরুক এই বাংলাদেশ থেকে । যাক ছেয়ে দেশ নিবেদিভার নিষ্কাম 
নিঃস্বার্থ ভাবে । আবার উঠুক এদেশে গাগা, লীলাবতী, সীতা, সাবিত্রী 
দলে দ.ল। পবিভ্রতায়, নিষ্ঠায়, সরলতায় মানুষ দেবতা হয়। ঠাকুর 
রূপা করে তোমাদের দ্রেবভাবে পূর্ণ করুন ইহাই প্রার্থনা । গ্্বামিজী 
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কহিতেন মার জাত ছেলেদের যেমন শিক্ষা দিতে পাবে পুরুষ তেমন 
পারে না। তুমি নিজে যতটুকু পার ছুচাবটা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে 
নিয়ে শিক্ষা দিতে সুরু করে দাও। বিধি-নিয়ন আপনা হতেই হয়ে 
যাবে। ভিতরে ভাঁব থাকলে অত বিধি-নিষেধ দবকার হয় না। শক্তি 
সামথ্য সব আছে তোমাব মধ্যে, বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর। শ্রীশ্রীঠাকুর 
ও স্বামি্দীকে চিন্তা করে লেগে যাও শিক্ষা দিতে । খুলে দাও পাঠশালা, 
স|হাব্য প্রহুই পাঠাবেন। কনিকালে একমাত্র দানই ধর্ম। বিদ্ধ 
অপেক্ষা হাল জিনিষ জগতে আব কি আছে? কর এই বিদ্যা দান, 
আ'বগ্ঠা দূৰ হবে এই বিদ্া চর্চায় । খুব মন দিয়ে ঠাকুহের কথামৃত নিত্য 
পাঠ কববে। উহার একটী কথায় কত ভাগবত, গীতা রয়েছে দেখবে । 
শ্রীস্বামি্াব চিঠি ও বক্ততাগুলি পডে দেখবে উহা?ত অনন্ত শক্তি নিহিত । 
শ্ীশ্রীঠাকুবেব আবির্ভাবে এক নব ধুগ উপাস্থন। ছেডো না এ সুযোগ, 
ছেগুক লোক গুলো! স্তন্দব শান্তর পথ । যে এই পথে আসবে সেই আনন্দ 
পাবে। সহজ মেদিনামণগ্ডল নয় আমাদেব একটা দল করতে হবে। এতে 
বাদ কেও না যায়। পর সম্পাবে কেউ নাথাকে। যদিকেউপর 
থাকে, সেটা “আমি, “আমাক”, এই “আমি আমাৰ হচ্ছে মহা বৈবী। 
নাশ কবতে হবে, মাবতে হবে এই পন্রম শত্রকে । তবেই সারা ছুনিয়। 
আপনাব হবে, ভগবানেব হবে, সখের, শান্তিব হবে। সেই এই শিক্ষা 
পিতে পারবে, যে আমি” আমাকে" মাবতে পেরেছ । ভগবানের নামে 
বিশ্বীস এলে তার শক্তিতে ধ্বংল হবে এই অবিদ্/া) মোহ । ঈশ্বর শক্তিতে 
সব হয়, তিনি কৃপা কবে আমাদের চোখের বাধন খুলে দেন ইত্যাদি |” 
পূজ্পাঁদ বাবুবাম মহারাক্ত ভক্তদিগের মধ্যে জাতি বিভাগ মানিতেন 
না। শ্রীরামকঞ্জ-বাক্য ম্মরণ কবিয়। তিনি বলিতেন__“ভক্তের নিকট 
জাতি বিচার নেই_-ভক্তই ত একটী জাত ।৮” বর্তমানের ন্যায় তখনও 
কোন কোন সংকীর্ণহৃদয় বাক্তি উহা লইয়া €কাণা ঘুসা কবিত। 
তিনি তৎসমস্তই শুনিতেন ও জানিতেন কিন্তু কদাপি উহাতে বিচলিত 
হইতেন না। কারণ, তাহার ।দহটা এই মবজগতে আমাদিগের মধ্যে সর্বদা 
পড়িয়। থাঁকিলেও মনটা সর্কক্ষণ এমন এক রাজ্যে অবস্থান করিত যথায় 
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সরস এ! 


পাপ, পুণা। স্থখ দুঃখ, ও নিন স্তুতির প্রবেশাধিকার নাই। তাই 
দেখিতে পাই ভাবুক কবি ভাব ও ভাষার তুলিক সম্পাতে প্রেমিক 
হৃদ যর যে নিখুঁত চিত্রটা আকিয়াছেন স্বামী প্রেমানন্দের সহিত তাহ 
সর্ধতোভাবে মিলিয়। খায় 

«প্রেমিক চায়নাক জানি, চায় না ম্ুখাতি | 

সে ভাবে পূর্ণ, হয় না শ্দুর। ঝুলে অখ্যাতি ॥ 

আবার চৌদভুবন ধ্বংস হলে, 

আস্মানেতে বানায় ঘব) 

প্রেমিক লোকেব সভাব স্বতস্তর | 

(ও ভাঁই ) তার থাকে নাক আত্ম পর ।1” 

স্বামী প্রেমানন্দ আধ্যাত্মিক সম্পদের কতদৃব অধিকাবী ছিলেন তাহা 

নির্ণয় করিতে সম্পূর্ণ অঙ্গম। কাঁবণঃ একমাত্র “জছুবিই জহর চিনিতে 
পারে । তবে তাহার দরশনাদি সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং আম:দিগকে যাহা 
ধলিতেন বা উচ্চ উপলব্ধি সমুহ যাহা তিনি গোপন কবিতে সতত চেষ্ট 
করিলেও সময় সময় আমাদিগেব স্মক্ষে প্রকাশ হইয়া পভিত তাহাধই 
দুই একটী এখানে উল্লথ করিব। একদিবস সন্ধ্যারতি শেষ হইলে 
ঠাকুর ঘবের দক্ষিণদিকেব বারান্দার একপার্থে স্বামী প্রেমানন্দ ধ্যান 
করিতে বসিলেন। নিদিষ্ট সময় অতিবাহিত হইল তথাপি তিনি জাসন 
ত্যাগ করিয়। উঠিলেন না । পুজক, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ নিবেদন করিতে 
আসিয়া দেখলেন পুক্যপাঁদ বাবুবাম মহারাজ স্থানুব মত স্থিরভাবে বাসয়। 
আছেন এবং তাহার দেহ পশ্চাতদিকে ঈষৎ হেলিয়া গিয়াছে । শারীনি 
ক্লাত্িবশতঃ তিনি এন্দপে নিদ্রিত হইয়াছেন মনে করিয়া সেবক তীহাকে 
ডাকাডাকি করিলেও যখন কোন প্রতুাত্বব আসিল না তখন তাহার 
সন্দেহ হইল বুঝি বা বাবুপাম মহারাজ শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্ত 
এক্ষণে গোলমাল করিলে ঠাকুবের ভোগ নষ্ট হইবে ভাবিয়া তিব্র তখন 
আর কোনরূপ উচ্চবাচা করিলেন না; উহা নিবেদনাস্তে পুনরায় 
তন্নিকটে আসিয়। পূর্বাপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ডাঁকিতে লাঁগিজেন। 
তথাপি স্বামী প্রেমানন্দ নিকুত্বর । তথন সেবক হম্তস্থিত বাতি উজ্ভল 
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পপি পাস্পিল তে পিপি িলাস্পিতাসিতিকদি তাস পাস সা লিসিলাসিলিসটিলিসসিতি সিসি তাসসিতিসিতসি সলাত পাসিরাক্িলাসটি স্টিল পার 


করিয়! তাহার চক্ষু সম্মুথে কিছুক্ষণ ধরিলে উহা ধীরে ধীরে উন্মীলিত 
হইল। ব্রহ্মচারী তাহাকে ব্রিজ্ঞাসা করিলেন, -“আপনি কি ঘুমিয়ে 
ছিলেন?” & প্রশ্নের উত্তরে পুজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ মধুর-কণে 
গাহিলেন £ 

“ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগে ঘাগে জেগে আছি। 

যোগনিদ্রা তোরে দ্বিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়িয়েছি ॥ 

যে দেশে বক্নী নাই মা, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি। 

আমি কিব! দিবা কিব| সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি ॥” 

অন্ত এক সময় তিনি উক্ত সেবককে বলিয়াছি'লন,--প্ররূপ হতে 
দেখলে ডাকাডাকি ট্যাচামেচি না কবে ঠাকুবেব নাম শুনাবি।” 
বেলুড মঠের নিয়মাবলীব একস্থানে স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন,-- 

“শ্রীভগবান এখনও রামকু্চ শবীর ত্যাগ কবেন সাই। কেহ কেহ 
তাহাকে এখনও সেই শবীরে দেখিয়| থাকেন ও উপদেশ পাইয়া থাকেন 
এবং সকলেই ইচ্ছা! করিলে দেখিতে পাইতে পাবেন। যতদিন তিনি 
পুনর্বার স্থল শরীরে আগমন ন। করিতেছেন ততদিন তাহার এই শরীর 
থাকিবে । সকলেব প্রত্যক্ষ না হইলেও তিনি যে এই সঙ্ঘবের মধ্যে 
থাকিয়া এই সঙ্ঘকে পরিচালিত করিতেছেন উহা! সকলেরই প্রত্যক্ষ ; 
তাহা না হইলে এই নগন্য অত্যল্প সংখ্যক, অসহায়, পরিতাড়িত বালক- 
দিগের দ্বাবা এতাদৃশ স্বল্পকালেব মধ্যে সমগ্র ভূমণ্ডলে এত আন্দোলন 
কখনই সংঘটিত হইত না।” আমবা জানি, উপরোক্ত “কেহ কেহ”্র 
মধ্যে স্বামী প্রেমানন্্ অন্ততম । একদ্িবস মঠের ব্যক্তি বিশেষের উপর 
অত্যন্ত বিরক্ত হয়া স্বয়ং মঠ ত্যাগ করিবেন এইরূপ স্থির সঙ্কল্প পূর্বক 
তিনি নিজ পরিহিত বস্্ ও ছাতা-ল1ু লইয়া বহির্গত হইলেন। যখন 
দূক্ষিণদিকের বড় “গেটের, তিনি নিকটবর্তী হইয়াছেন তখন শ্রীরামরুষণ- 
দেব স্কুল শরীরে তাহার পথরোধ করিয়া দাড়াইয়া সজলনয়নে তাহাকে 
বলিলেন,-_বাবুরাম, তুই গেলে আমি মঠে থাকব কি করে?” তাহার 
অশ্রুপূর্ণন়ন ও বিবস-ব্দন দর্শনে স্বামী প্রেমানন্দের ক্রোধ মুহূর্তে 
'অন্তহিত লইল এবং তিনি প্্রফুল্লচিত্তে পুনরায় মঠে প্রত্যাগমন করিলেন | 








১১৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ__-২য় সংখ্যা । 
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পিল পরত সিসির সিসি পালি | সিসি 


অন্য একদিবস পুজ্যপাদ্ বাবুবাঁম মহারাজ ম$-প্রাঙ্গণে ইতন্ততঃ পায়চারি 
করিতেছিলেন হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর তন্নিকটে আগমন পূর্বক তাহার চিবুক 
ধারণ করিয়া প্রেমভবে বলিলেন, _প্টা, পলাবে কোথায়, নাঁকে দড়ি 
দিয়ে বেঁধে রেখেছি ।” কিপ্রদঞ্গে ঠাকুর তাহাকে একথা বলিয়াছিলেন 
তাহা স্বামী প্রেমানন্দ আমাদিগেব নিকট প্রকাশ না কবিলেও আমবা 
অন্থমান কবি-ুণাবতাঁবের সেকাধ্যে সহায়ভাব জন্য তাহাব বর্তমান 
শরীর ধাবণ তাহা সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই বোধ হয় তিনি স্ব স্বরূপে 
অবস্থান করিবার সঙ্কল্ল করিয়াছিলেন ৷ তাই শটবামরুষ্জদেব তাহ'কে 
আনাইয়া দিলেন যে রজ্জুব ফাস "হাব হস্তে নির্দিষ্ট কার্ধ্য শেষ ন! 
হওয়া পর্যন্ত তিনি উহা! খুলিয়া দিবেন না। পাঠক নিশ্চয় মনে কাবিতে- 
ছেন -পবাবাজী, এতক্ষণ ত বেশ বল্ছিলে, এখন আবার পাগলের মত 
যাতা কি বকৃছ? ছুচাঁবিটা গ্াজাখুবি গগ্প বা অলৌকিক ঘটনা না 
লিখলে কি আর মহাপুকষের জীবনী হয় না? আর, তুমি এরন্ধপ 
লিখলেই কি আমবা বিশ্বাম করব ?” উত্তবে বলি সহৃদয় পাঠক, আপনি 
বিশ্বাস বা অবিশ্বাস যাহাই করুন না কেন তাহাতে লেখকের কিছুই 
আসিয়া যাইবে না; যখন আবস্ত করিয়াছে তখন মহাপুরুষ সম্বন্ধে সে 
যৎসামান্ত যাহ! জানে তাহা সংক্ষেপে বলিয়। যাইবে । আর জিজ্ঞাসা 
করি, উহাতে অবিশ্বাসেরই বা কিকারণ আছে? আমরা স্বচক্ষে যাহা 
দেখিতে পাই না তাহারই যে কোনক্নপ অস্তিত্ব নাই এইরূপ মনে করা 
ভূল । জন্মান্ধ। ব্যক্তি চন্ত্র-সথ্য্য কখন দেখিতে পায় না বলিয়া যদ্দি মনে করে 
অন্তে তাহাকে মিথ্যা বলিতেছে; তবে সে শুধু অন্ধ নহে, লোক সমাজে বাডুল 
বলিয়াও গণ্য হয়। অধিকাংশ ভারতবাসী কখন ইউরোপ এবং তদ্দেশীয় 
বহু ব্যক্তি কখন ভারততূমি দর্শন করে নাই, স্থতরাঃ তাহারা যদি পরম্পর 
এই ছ্ইটা দেশেব অস্তিত্ব স্বীকার না করে তবে আমরা তাহাদিগকে কি 
মনে করি? পাঠক বলিবেন_-কেন ? অত্ন্প হইলেও এরূপ ব্যক্তি 
জাছেন যাহার! এ উভয় দেশেই দৃশন করিয়াছেন, এবং ইচ্ছা করিলে 
আমিও উহা! করিতে পারি। তাহা ছাঁড়া উভয় স্থানেরই ভূগোল 
ইতিহাস প্রীতি রহিয়াছে তাহা পাঠ করিয়াও অন্তে উহাদের বিষয় 
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অবগত হইতে পায়ে। উত্তরে বলা যায়, আধ্যাত্মিক রাজ্য সম্বন্ধেও 
ঠিক তদ্রপ। এই মানব সমানে ঠিক আমাদেরই মত রক্তমাংসের দেহ- 
বিশিষ্ট কোন কোন ব্যক্ত তীব্র এঁকাস্তিকতা, কঠোর তপস্তা ও নিরবছিন্ন 
একাগ্রতা সহাঁয়ে এ রাজ্যে গমন কবিয়াছেন এবং এখনও কবেন। 
তাহারা তথায় বহু সময় বাস করিয়। এবং দেখিয়া শুনিয়া যাহা আমা- 
দিগেব নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন ও করেন, তাহাই বা আব! বিশ্বাস 
কবিব না কেন? তদ্যতিরেকে গ্রতাক্ষদশী-লিখিত উক্ত বাজ্যের ভূগাল 
ও ইতিহাস স্বপ্ধূপ শাস্ত্র চিরদিনই বর্তমান | অধিকন্ত; স্বাথেব জন্য 
যাহাদিগের সত মিথ্যা জ্ঞান নাই, অনায়াসে হয়কে নয় ও নয়কে হয়? 
কবিতে পাবে, এ উদ্দেগ্ত সাধনে ঘাহাঁবা দেবচবিত্রে কলঙ্কক্ষেপ করিতেও 
কুন্ঠিত হয় না, আপন “গণ” বুঝিয়! লইবাঁর অন্ত যাহারা ব্যক্তি বা 
আতি বিশেবকে তিল তিল কবিয়৷ মাবিতে অথব। মুহূর্ত মধ্যে উহার 
হৃদ্পিও বিষাক্ত ছুরিকাথাতে ছিন্ন ভিন্ন করিতেও সক্ষম, তাহাদিগের 
কথা এবং লিখিত ইতিহান আমবা অনায়াসে “ব্েবাক্/বৎ বিশ্বাস কবিতে 
পারি, আব, ধ্যহার] সত্য লাভের জন্য জনকজননী দারা হত এশ্বধ্য 
ও মান যশঃ প্রভৃতি সমস্ত বস্ততেই জলাঞজলি দেন; অপরের মগ্গলের জন্য 
সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে ধাহারা “জুশ কাষ্ঠে”, বিষপানে বা অনলকুণ্ডে 
আত্মবিসর্জন করেন এবং “সত্যমূ শিবম্‌ সুন্দরম্্ই ধাহাদের উপাস্য 
দেবতা, তাহাদিগের বাক্যই পণ্ডিত-মূর্খ আমাদিগের যত সন্দেহ ও 
অবিশ্বান? আবার প্রত্যক্ষরর্শিগণ তাহাদ্িগের বাক্যে বিশ্বাস স্বাপন- 
পুর্ববক চিরদিন কাহাকেও অন্ধকারে থাকিতে বলেন না, তীহাদ্িগের 
নির্দি পথে গমনপুর্র্বক স্বচক্ষে এরাজ্য দর্শন করিয়া কুতার্থ হইবার 
বন্য তাহাবা সকলকেই নির্ভয়ে আহ্ব*ন করেন । ব্রহ্গচর্য্য ও একাগ্রতাক 
সম্বল করিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশপূর্বক সাধক যখন তথাকার 
সমস্ত বস্ত পার্থিব পদার্থসমূহেব ন্তায়ই স্থলভাবে দর্শন করেন, তখন আর 
উহারদিগকে তিনি কোনরূপেই মিথ্যা, ভ্রম ও অবিশ্বাসযোগ্য প্রভৃতি 
বলিতে সক্ষম হন না। ক্রমে এঁ সমস্ত দর্শন ও অনুভূতি স্থুলতর ও উজ্লভর 
হইয়া পার্থিব বস্ত সমূহকে হৃর্যোদয়ে শশীকলার স্তায় পরিশ্লানপৃর্বক তাহার 
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মনের উপর অপীম প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে । অবশেষে, যাহাকে 
পুর্ব মিথ্যা মনে হইত তাহাই সাধকের নিকট একমাত্র সত্য বস্তরূপে 
প্রতিভাত হইয়া পূর্ববদৃষ্ট সত্যবস্তকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া তাহাকে 
প্রতীতি করায়। (ক্রেমশঃ) 

_-শ্বামী চন্ত্রেখবরানন্দ 


মাধুকরী 


গ্রীণ-উইচ অবজ্জারভেটরিতে বৈজ্ঞানিকেবা হিসাব করিয়া! অনুমান 
করেন যে, আকাশে ১৬৬০০০০০০৬০ একশত ষাটকোটা নক্ষত্র আছে। 
ইহাঁব মধো সাধাবণ চক্ষে দেখা যাঁয় তিন-চাঁবি হাঁছাঁব মাত্র । ফ্রাঙ্কলিন 
আডাম্ন আকাশের ২০৬ খানি ফটো লইয়া দেখিয়াছেন, ৫৫০০ ০০০৬ 
গাঁচ কোটী পঞ্চাশ লক্ষ নক্ষত্র ছবিতে প্রতিবিদ্বিত হইয়াছে। 


ক্যালিফোর্ণিয়ায় একটী হদ আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার নাম মনো- 
লেক। বৈজ্ঞানিকের অনুমান করেন, উহাতে সোণা আছে। এঁহুদে 
৫৯০০০,০* টন জল আছে এবং প্রতি ১০ টনে ৪* ভাগ ম্র্ণরেণু 
মিশান আছে। অনুমান এই হদে ২৯০*০০*০৯* দুইশত কোটা পাউওু 
দামেব সোণা পাওয়া যাইতে পারে এবং বৎসরে ১৯৪ গ্ল্যাণ্ট লইয়! কার্ধ্য 
করিলে ১****০০ দশ লক্ষ পাউও দামের সোণা উঠিতে পারে। 


শ্রীসনৎকুমার দত্ত প্রবাসী'তে লিখিতেছেন; পতাস্মুত্রাব উপর রদ্রাক্ষ 
স্থাপন করিয়া তদুপরি আর একটা তাঁজমুদ্রী স্থাপন করিলে সংঘর্ষণ 
( চ০600) দ্বারা উৎপন্ন এক প্রকার বৈদ্যত্তিক শক্তির আবির্ভাব 
হয়। এই পরীক্ষা ভল্টা কর্তৃক আবিষ্কিত 1:1601010170755 নামক যন্ত্র 


ফান, ১৩৩৪ পি. মাধুকরী ১২১ 


পা্িতিস্পসি রতি ৮ পাস সিপিবি পাঁছি পি লাসিলাসছি পািীস্লাসিঠাসসিাসটিরাসটি পিতা লাতিন চাস লি তত চি পাস এসি তাস লি লো পাস ৯৯ রি 


কর্তৃক পরীক্ষার স্তা স্ায়। আবার সঞ্চালনী শক্তি-বিশিষ্ট পদার্থ গাত্রের 
ঘেষে অংশ অধিক বহির্গত থাকে কিংবা! যে যে অংশের নুযুজত তীক্ষ, 
সেই সেই অংশে বৈদ্যুতিক ঘনতা ( 6:16০070 05051 ) অধিক 
পরিমাণে বর্তমান থাকে ) এবং যে যে অংশের উত্তানতা অধিক সেই সেই 

ংশে অল্প পরিমাণে থাকে । বৈদ্যুতিক পদার্থের দ্বারা পূর্ণাকৃত একটা 
পদার্থের নিকটবর্তী বাযু-পরমাণু সকলও তাহাব সংস্পর্শে আক্রান্ত হয় 
এবং প্রতিনিবৃত্তি (চ২910815190 ) ভোগ করে। বাধু-পরমাণু যত 
অধিক থাকে বৈদ্যতিক ঘণতাঁও তত অধিক হয়। তীক্ষ ও বহির্গত 
অংশে ঘনতা অধিক থাকে এবং এই অংশে গ্রতিনিবৃত্তিও অধিক । এই 
নিমিত্ত আক্রান্ত বামু-পরমাণু এ পদার্থেব বৈদ্যাতিক আক্রমণের সহিত 
তাড়িত হয়। এই সকল তীক্ষ অংশের বাযু-পবমাণু একটা পশ্চাদপসাবী 
প্রতিঘাত (735015/817 [₹5800100 ) দান কবে। এই গ্রত্তিঘাতেই 
এ রুদ্রাক্ষ নিবৃত্ত বাযু-প্রবাহের বিপবীত দিকে চালিত হয় । যদি এ সকল 
তীক্ষ অংশ মোম কিংবা এইরূপ অপর কোন পদার্থ বারা আবৃত করা যায় 
তবে ইহা আর ঘুরিবে না ।» 


জন্ম-বৃদ্ধির তুলনা দেখিয়া মনে হয় নাঃ বঙ্গদেশে হিন্দু বলিয়া জাতির 
অন্তিত্ব আর বেশী দিন থাফিবে। হিন্দু-মুস্মান একত্রে বজদেশের 
কোন অঞ্চলে কত উৎপাদিক1 শক্তি নিয়ে দেওয়! গেল 


১৯২১ খৃষ্টাব্দে 

পর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে ১৮৩ 
মধাবঙে ১৬৩ 
পশ্চিমবঙ্গে ১৩৬ 
এক্ষণে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা-- 

পূর্ববঙ্গ ৬৯ ৯২ 
উত্তরবঙ্গে ৫৯৮২ 
মধাবঙ্গে ৪৭ ৩২ 


পশ্চিমবঙ্গে ১৩ ৩৪ 


৯২২ হিরা 


এটি ০৯ সি ৯ "৯ *% সিরাত সিরা পীসটিলা সী সি ২৯ পাটি লা 


[ ২৬শ বর্ষ-_ ২য় সধ্থ্যা। 
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অতএব মির ও মধা বঙ্গে জন্ম বৃদ্ধির হার হাঁস হওয়ার অর্থ বঙ্গধেশে 
হিন্দুর অস্তিত্ব নাশের সম্তাবন1 । 

আঁচাধ্য গ্রফুল্পচন্্র বাঁ সমাঁজ সেবক সম্মিলনীতে বলিয়াছেন, “স্বামী- 
বিবেকানন্দ বলিয়াছেন) “আমরা ডোম) চগ্তাল প্রভৃতি নিয় জাঁতিদিগ্রকে 
দিন দিন নিজেদেব নিকট হইতে তফাৎ করিয়া দিতেছি, ফলে তার! 
ধর্মান্তর গ্রহণ কবিতেছে। আব সমাজে যাঁবা স্বধন্ম আশ্রয় করিয়া 
আছে, তারা উচ্চ সম্প্রদায়েব উপর খঙজ্গহস্ত, আপনাঁবা ত সকলেই 
জানেন যে, দেশের কাধ্যে দশের কাধ্যে দেশোন্তিব পবিত্র মঞ্চে 
সকলেবই সমান অধিকাঁব; সকলেরই সমান প্রয়োজন-তবুও কেন 
মানুষ হইয়া মানুষকে মানুষের নিকট থেকে পৃথক্‌ করিয়া রাখার ব্যবস্থা ? 

গু খু গু রি 

পক্ষুপ্ধু শক্তির দ্বারা দেশেব কোনও কাজ করা যায় না, এ কথাটা 
নিছক মিথ্যা । পাড়াগ্থায়েব শিক্ষিত যুবকদের বর্তমানে অন্ততম কর্তব্য 
নি্শ্রেণী ও শ্রমিক যুবকদিগকে শিক্ষা দান করা। ৭জন যুবক 
অনায়াসে একটী নৈশ বিদ্ালয় চালাইতে পারেন । প্রত্যেক সপ্তাহে 
১ ঘন্টা খাটিলেই যথেষ্ট । সপ্তাহে কি একঘণ্ট। সময় পাওয়া যায় না ?” 


বঙ্গের হিন্দুরা মুসলমানদের অপেক্ষা অধিক লেখাপড়ায় অগ্রসর 
হইয়াছে নিম্নের তুলনা-পত্রের সংখ্যা দেখিলে বুঝা যাইবে__ 


মোট লিখন-পঠন ক্ষম মোট ইংরেজী জান 
জেলা হিন্দু মুসলমান হিন্দু মুসলমান 
নদীয়া ৭৩১১৫ ২১৭৭৬ ২৪২৩৫ ২৭৬২ 
মুর্শিদাবাদ ৬২৯৮১ ২৫৪৯ ১৬২৭২ ২৬৩৯ 
যশোহব ৮১৫২৪ ৪৯৫২৫ ১৩৪৮৫ ৩৩২৫ 
রাজসাহী ৩৭৯২৫ ৪২৪০২ ৭৩১১ ২৯১৬ 
দিনাজপুর ৫৫৯৫৩ ৭৫৭৩৫ ৬৫০৩ ৩৬৭৯ 
রংপুর ৬৮১০৮ ৭৪৮৬১ ৯৩৩৫ ৫৭৮৯ 
বগুড়া ২৪৭৪৩ ৬৪৫৬১ ৫৭৩৩ ৬১৩৪ 





ফাল্তনঃ ১৩৩৪ | ] মাধুকরী ১২৩ 
পাবনা ৫২৪২২ ৩৮৩৭৯ ১৩১৩৪ ৫৭৯৩ 
মালদহ ২৭২১৮ ১৯৬৪৪ ৩৬০৮ ১৮৮৬ 
ঢাকা ১৮৩৪১৯ ৭৭৫১৩ ৪২৮৪৭ ১০৭৬৬ 
মৈমনসিংহ ১৪৫৫৬৩ ১৬০২৯৯ ৩০৮৩৫ ১৪৪৯৬ 
ফরিদপুর ১২৫৯৪৭ ৪৮১০৫ ২৫৮৫৫ ৫৫৯৩ 
বাথরগঞ্জ ১৬৪৭৭৫ ১৩৭৫৫ ২৪৮৫২ ৬৪০৪ 
ত্রিপুবা ১২৪৫৪ ১১৪৪১ ২০৩৮০ ১১৫৮৪ 
নোয়াখালী ৩৫৫৮১ ৫৮৫৮৫ ৭৫5৪ ৫০৭৩ 
চট্টগ্রাম ৬০৪৫৪ ৪৯৫৯৭ ১২৮১৩ ৫৫০৬ 


প্যাবী নগবীর বিব্রিগতেক নাংশিগুনাল পুস্তকাঁগাঁব পৃথিবীর মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ । ১৯১ খৃঃ উহাতে ৩৫০৯০০০ লক্ষ পুস্তক ও ১২০০৯০ 
হাঁজাব পুমি হিল। অপবে বলেন রুম্ন্বেণী নগবাঁব মণ্টেন হাউসের 
বিটিশ মিউজিয়াম সর্নশেঠ । ভবিতের মণ্ধ্য শ্রেষ্ঠ পুস্তকাগার তাঞ্জোরে 
এবং বঙ্গদেশে ইম্পিকিয়াল লাইব্রেরী | বর্তমানে উহাতে ২ লক্ষ পুস্তক ও 
১৩৫০ পুথি আছে। 


বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দ বাঙ্গলার সমাজ-কাঁরাঁব কঠিন নিগড় 
ভঙ্গ করিয়া যেরূপ ভাবতের বিভিন্ন প্রদেশে ধর্মপ্রচাব করিয়াছেন, সেইরূপ 
প্রায় সহস্র বৎসর পুর্বে অ'র একক্ষন বাঙ্গানা অন্মন্দেণীয় ধর্ম বাহিরে 
প্রচার করিয়৷ ভারতে এক অদ্ভুত কার্তি বাখিয়! গিয়াছেন ৷ “প্রাচীন 
বঙ্গের অত্যুজ্জল রত মহাপগ্ডিত দীপঞ্চব শ্ীজ্তা'ন বাঙ্গালী জাতির গৌরব । 
বিক্রমপুরের বৌদ্ধ নরপতি ?গাবিন্দ পালের রাজত্বকালে ৯৮ৎখুঃ 
বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজযষোগিনী গ্রামে ইনি ব্রাঙ্মণকুলে জন্মগ্রহণ 
করেন । ইহার পূর্ব নাষ্ম আদিনাথ ছিপ। ইনি যোগ শিক্ষার্থ 
মহাত্সা ধর্ম রর্ষিতের নিকট বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন; অনন্তর ব্রহ্মদেশে 
গমন করিয়া ১২ বৎসর কাল মহাঘোগী চন্দত্রকার্তির নিকট যোগশিক্ষা 
করিয়া সিদ্ধিলাঁভ করেন, এবং তদনস্তর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনপুর্ধ্বক 


১২৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--২য় সংখ্যা । 


পট শীতল লাস পা লাস লি লাস্ট তত লো পাস শাসিত তি লালা এছ পি লতি তছি, ক লা তাছি তা তাসিশাসি জাকাত ৯ তালার পিসি তাস ১ লা লাজ তা পি সিস্টার আটা উস কি পা টি লা এসপি 


রাজা ভ্াায়পালের সময় বিক্রমশীল! বিহারের অধ্যক্ষ হন। তিব্বত 
রাজ হলানামাও তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি সাধন করিবার জন্ 
প্রভৃত স্বর্ণ মুদ্রা ও একশত পরিচারক বিক্রমশীলায় পাঠাইয়া দেন। 
কিন্ত তিনি যাইতে অস্বীকৃত হওয়ায় পরিচাঁরকগণ ভগ্রমনোরথ হইয়া 
ফিরিয়। যায়। হল! লামাওর মৃত্যুর পর তাহার পুত্রগণ অনেক 
অনুনয় বিনয় করিয়া তাহাকে তিব্রতে লইয়া যাইতে সমর্থ হন। এই 
মহাপুরুম ১৩৮ খুঃবেঃ ৫৮ বৎসর বয়সে তিবতে গমন কবেন ও 
১৯৫৩ থুষ্টাবে ৭৩ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন | এই অসাধারণ 
শক্তিশালী মহাপুরুষ তিব্বতে উপস্থিত হইয়া বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার সাধন 
করেন। তেম্ুবেড় অন্তর্গত অনেকগুলি গ্রন্থ অদ্যাপি তাহার অমর 
কীর্তির পরিচয় পিয়া বঙ্গেব মুখ উজ্জল করিয়া রাখিয়াছে। তীহার 
স্টায় জগছ্িখশাত অপাধারণ পগ্ডিতও এ সময়ে মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনা 
করিতে কুন্ঠিত হইতেন না। সুতরাং এই সময়ে বঙ্গ দাহিত্োর 
সৌহাগ্য বড কম ছিল না। ইহাব রচিত আনকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থ 
ছিল, তাহাৰ এক খানির নাষ “বজাসন বজ্র-গীতি” একখানির নাম 
চর্য্যাগীতি' এবং অন্ত একখানির নাম “দীপঙ্কর শুজ্ঞান ধর্ম গীতিকা+ |» 


সস সর 


গ্রন্থ-পরিচয় 


১। মন্যুন্যত্ লাত্ড--প্রণেতা শ্রীসত্যাশ্রয়ী, প্রকাঁশক 
অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম, এ, পি, আব, এস্‌, মুল্য দেড় টাকা। 
এই পুস্তকথানি বালক বালিকাদের নিতাসঙ্গী হওয়া প্রয়োজন । 
বৈজ্ঞানিকতায় উদ্দারতায় এবং সরল ভাষায় ইহা কোমলমতি শিশহদয় 
নিশ্যয়ই আকৃষ্ট করিবে। ইহাতে নিত্য জীবনের শিক্ষা) সঙ্গ খাছ 
আলোচিত হইয়াছে । প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যের প্রভাব শিশু হৃদয়ে কিূপ 
কার্যকরী হইয়া প্রতিফলিত হইতে পারে এবং বৃদ্ধ, যীস্ত।হজরত মহণ্মদঃ 


ফাঙ্কুন, ১০৩৯] গ্রন্থ পরিচয় ১২৫ 


শি পিসটিলী শান তানি লস্ট নাস লসর ৯৯০ 





লস্কর তর সিসি রি সি সিসি 





সর সিসি 





সস 


কবীর, লুগাঁব, নিত্যানন্দ, শালিগ্রাম্, বামমোহন এবং বিবেকানন্দ প্রমুখ 
মহাপুরুধ চবিত্র জাঁবনাক কিন্ূপে আলোকিত করিতে পারে, তাহাদের 
সংক্ষিপ্ত জীব'নতঠিহাসের সহিত দেখান হইয়াছে । 

২ । স্প- শ্রীক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাফুব, মুল্য বাব আনা । জগতের 
দ্রঃখেব আধাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়। করিব মর্্ভল হইতে এইছন্দের উত্স 
নির্গত হইয়াছ। জগতে 'পনি ধাহীব কিছুমাত্র সমবেদনা আছ 
তাহারা লেকের “অভ্যালাবা” এবং “আলিয়ানালা” পডিয়! শান্তি লাঁভ 
কবিবেন। সতাই গ্রীভগবাঁন বিবেকের মধ্য দিয়া অত্যাচারীকে সর্ধদাই 
সাবধান করিতেছেন,_- 

“কে আছ পাবণ্ড কোথ! 

হর্বলে করিতে দলন ? 
জেনো! আমি আছি সেথা 

তোমারে করিতে দমন ॥ 
“অস্ত্র তব যত কিছু 

দাঁগিবে বুকেতে আমাব? 
দাগো তুমি__ফিরে যাবে-_ 

আঘাত লাগিবে তোমার 11” 

কিন্তু অন্যাচাবীর কর্ণে সেবিবেক বাণী ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে। 
তাহারা বুঝ না কত লোকের “কোন হঃখ জাগে আজ ; হাজার হাজার 
বুকচেরা ধন, নিহত সন্মুথে হানিয়াছে বুকে বাবদ ।” কিন্তু "দিও নাক 
অভিশাপ-_ 

“্জালিয়ানালা ! আলিয়ানালা ! 
করিও নির্ভর মহান দেপতা পরেঃ 
স্থবিচার জেনো হবে গো নিশ্চয়_- 
জাগিবে লিশ্য়-_জীবন লভিবে মরে |” 

শ৩। জ্নাপ্ধবন্না € ল্লামক্ু্ষুছিলিজ্িকগান্নল্দ ১ 
লেখক শ্রীকিরণচন্ত্র দত্ত-_ প্রকাশক, শরৎ-সাহিতা-কুঞ্জ, ৮নং রাধামাধব 
গোস্বামী লেন, বাগবাজার, কলিকাতা | লেখক মুসংস্কত ভাষায় 


১২৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-২য় সংখ্যা । 


তা ৯০ উপাস্পপিসিপ সিলিসি ৯ িপাসিলাসি পদ সিপাসপািসিপাসছিলাসি্ট ৮০ সপাস্পিসিরাস্তি ১ সিসটািপাসিপািল ও স্পাসসিলাস্পাসিাস্িপাসিপাসাসিলাসিশাসিন সপ স্পাস্সিপাসপপাস্পিপা সিসি পাস সপিপিসিলত সতী 


্বামিলীর চরিত ও কথাব আলোচন।! করিয়াছেন। আলোচ্য বিষয় 
তিনি কে, তাহার সহিত তাহার গুরুর সম্বন্ধ কি? কেন তাহারা 
বর্তমান সমাজের তথা ধর্মেব যুগ-নায়ক? তাহাদের সহিত সাধারণের 
সম্বন্ধ কি? লেখক তর্কের বাবা নিজ মত সমর্থন করিতে চেষ্টা পান 
নাই-তিনি আচাধ্যের বাকাগুলি--মাহার গতি 50512100200. 01590 
যে সকল কথার মধ্যে ৮19 13)9018, বলিযা কোনও অবকাশ নাই, 
গাঠকের অতি ব্ড কঠিন হদযকেও বিস্ফোরণের ন্যায় যাহা আঘাত 
কবিয়। চুর্ণবিচুর্ণ করিয়। দেয়__সাধারণেব সমক্ষে সাজাইয়া ধবিবা তাহার 
মহামানবত্বঃ তাহার আচাধ্যহ সম্বন্ধে পর পব স্থির সিদ্ধাস্তগুলি বচিয়া 
গিয়াছেন। 

৪1 ওর শ্রীমৎ স্বামী ব্রদ্ধানন্দজী মহাঁবাঁজ লিখিত। তীহাঁর 
একখানি স্বন্দর চিত্র সম্থলিত। মৃল্য ছুই আনা । প্রকাশক শ্রীপবেশনাথ 
সেন, ৭৮)১ নং কর্ণওয়।লিম স্্রীট, কলিকাতা । পুবাতন পান্ষিক পঞ্চম 
বর্ষে “উদ্বোধন” হইতে শ্রীশ্রীমহাবাজেব “গুরু; শীর্ষক অমূল্য প্রবন্ধ 
সাধাবণের অবগতির অন্ত পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে । 

আমরা শ্রগ্রীর'মকুষ্ণ-সজ্ঘ নামক একখানি চিত্র প্রাপ্ত হইয়াছি 
ইছাঁতে ঠাকুর, মা, স্বাম্জী ও তাহাদের অপবাপর অন্তরঙ্গ সন্যাসী 
শ্ষ্)বৃন্দের হাফ টোন প্রতিৰৃতি মোট] আট কাগজে ছাপ1। মুল্য চারি 
আনা মাত্র । প্রাপ্তিস্থান (১) উদ্বোধন কাধ্যালয়) (২) অদ্বৈত আশ্রম, 
কলেজ গ্রীট মার্কেট এবং (৩) বিবেকানন্দ সোদসাইটী, ৭৮1১নং 
কর্ণওয়ালিস স্রাট। 





বেলুড মঠে শ্রীবিবেকাননোব উকার-মনদির 
প্রতিঠিত--দৌমবার) ১৪ই মাঘ (১৩৩৯) ২৮পে জীগুয়ারী (১৯২৪) 


১। বিগত ২৪শে দাথ শ্রী গ্বামী বিবেকাননের জন্মোৎনব দিবসে বেলুড়মঠ তাহার 
ওকার-মনদির প্রেতিষা-কার্ধ্য হৃসিদ্ধ হইয়াছে । এ উপলক্ষে প্রায় ৫*** সহল দিস ও 


১২৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_২য় সংখ্যা । 


পাস স্পা সপলসীসপালাসপপলাসসস লস তাপসী পলা পি সি 








ছিল ভিসি সিস্ট 


ভক্তনাবায়ণ প্রসাদ প্রাপ্ত হন। ম্বামিজীর শুভ জন্মর্দিবসকে উপলক্ষ্য 
করিয়। ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, টিভেনড্রাম, কায়ালালুমপুরঃ রেঙুনঃ ঢাকা, 
গোৌহাটি, শ্রীহট্র, বরিশাল, যবিদপুরঃ ময়মনসিংহ, সম্বলপুরঃ কক, 
ভুবনেশ্বর, দেওঘর, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, বৃন্দাবন, লক্ষৌ? কানপুর, 
হরিদ্বার, বোগ্বাই প্রভৃতি ভাব:তর বু পল্লী জনপদে আমাদের শাখাকেন্ত্রে 
এব, ভক্তমগ্লীদেব স্বস্থ গু হ পুঞ্সা, পাঠ, কীর্তন € বক্তৃতাদি হইয়াছিল। 

২। বিগত ২৪শে মাঘ বেলুডমঠে শ্রীমৎ স্বামী ব্রদ্ধানন্দজী মহারাজের 
জন্মাত্পব এবং এ্ীদবদ ভাহাব মন্দির ও মন্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 
&ঁ উপলক্ষে প্রায় ২*০* সহস্র ভক্ত প্রসাদ পান। 

৩। বিগত ১৭ই পৌষ বেলুডমঠে শ্রীমৎ স্বামী শিবাননজী 
মহাবানেব জন্মাংসব ভক্তগণ কর্তৃক সম্পাদিত হয় । 

৪| বিগত ২৭শে পৌষ, শ্|মৎ স্বামী সাব্দানন্দজী মহাবাজের 
অন্মোৎ্সব উদ্বোধন মঠে সম্পন্ন হয়| 

৫| স্বামী বোধানন্দক্ীব কলিকাঁতা-অভিনন্দনেব তিনি 
সেখানকার নানা সমিতিতে ধর্মালোচনাদ্ি কবিয়াছেন। ইতি নি 
আমাদের পাটনা মঠে গমন করেন এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় নান] আলোচনা ও* 
বক্তৃতার দ্বার! তত্রস্থ জনসাধারণের ধর্ম্ভাব উদ্দীপ্ত করেন। কয়েক্দিবস 
পূর্বে বাবাসতে মুচিদেব একটা সম্মেলনী হয় তিনি সেখানে গিয়া 
তাহাদের ধর্ম্মোপদেশ ও বর্তমান কর্তব্য নির্দেশ কবেন। তিনি শীগ্রই 
রেন্কুন জনদাধারণের নিকট ধর্মাণ্লাসনাব জগ্তঠ গমন করিবেন । 

৬ বিগত ১৫ই পৌব, কটকের শ্রীরামকক্জ কুটীরে প্রপ্রাঠাকুরের 
উনবিংশ কল্পতরু উৎসব হইয়া! গিয়াছে। 

৭। বেলুডেব শ্র্বামকষ্চ মিশন বয়ণ-বিছ্ভালয়ের 
অবৈতনিক ছাত্রাবাসে এখনও চারি জন বালককে লওয়া 
হইবে । ষাহাবা নিজ পরিচিত বালকগণকে বয়ণ-বিদ্ভা শিক্ষা 
দিতে চাহেন তাহাবা উক্ত স্কুলের অধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখুন । 

৮। আগামা ২৪শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ শুক্রবার শুক্লা দ্বতীয়। 
নিবসে শ্রীস্রীঠাকুবের তিথি পুজা এবং ২৬শে ফাল্গুন, ৯ই 
মার্চ ববিবার জন্মোৎসব । সমগ্র দেশবাসী এই নবযুগারস্ত- 
দিবসে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করিয়া ও প্রসাদ 
প্রাপ্ত হইয়া ও স্বন্ব স্থানে তাহার পুজা! ও বার্তী আলোচনায় 
ধন্য হইবেন। 


চৈত্র, ২৬শ বর্ষ। 


অবতার-তত্ত 


“ন মে পার্থান্তি কর্তব্য ত্রিষু লোকেযু কিঞ্চন । 
নানবাপগ্রমবাপ্তব্যং বর্তএবচ কর্ম্মণি ॥৮ 


“হে পার্থ, আমার ত্রিলোকে কোন কর্তব্য নাই। অপ্রাপ্ত বা 
প্রাপ্তব্যশুফিছু নাই, কিন্তু তথাপি আমি কর্ম ব্যাপূত রহিয়াছি” ৷ ইহা 
স্বয়ং শ্ীতগবানের উক্তি । আমর! মানব জাতি কখন ত বিলা 
প্রয়োজশে একটু নড়িতেও চাহি না। কিন্তু ভগবান কেন কোন 
প্রকার প্রয়োজন না! থাকিলেও চিরাঁদন কর্মে ব্যাপুত রহিয়াছেন ? 
বেদাস্তকার ইহার উত্তর দিয়াছেন “লোকবভূলীলাকৈবল্যমূ*। এই সৃষ্টি 
ভগবানের লীলাব স্থান); লীলার জন্যই তাহা হইতে এই জগৎ 
ংসার বহির্গত হইয়াছে । লীলাতেই স্থষ্টি, লীলাতেই স্থিতি আবার 
লীলাঁতেই লয় । 

আর এক দিক দিয়াও এই প্রশ্রের উত্তর দিতে পার! যায়। ভগবান 
অপার করুণার আধার । প্রাণিনিবহের প্রতি পদক্ষেপ এমন কি প্রতি 
নিঃশ্বাসে পধ্যন্ত করুণাঘনমূর্তি শ্রীতগবানের অপার করুণার অদ্ভুত 
প্রকাশ। আর জীব জগতের প্রতি এই অদ্ভুত করুণাই জগতপিতাকে 
চিরদিনের অন্ত কর্মে ব্যাপৃত রাখিয়াছে। তিনি এ জগতের ন্েহ-দাতা 
পিতাঃ ন্েহমগ্নী মাতা । তাই মানবের ও মানবেতর প্রাণিনিবহের 
ছুঃখ-কষ্ট তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলে। তাই তার বিরাম নাই, 
বিশ্রাম নাই। 

ন্থুতরাং আমর! যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, ইহ! বেশ বুঝিতে পার! 


১০৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৩য় সংখ্যা । 


যাইতেছে লীলাময়, করুণাঘনমূর্তি ভগবান চিরদিনের জন্য জীব জগতের 
সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত রহিয়াছেন | জগতের বিভিন্ন প্রয়োজলানুসারে 
তাহাকে অবশ্বই বিভিন্লভাবে জগতের কল্যাণ সাধন কবিতে হইবে । 
অবশ্ঠ ইহ! মানব সাধারণের হ্াঁয় কঠোর কর্তকোর প্রেবণা নহে কিন্ত 
এক কথায় বলিতে গেলে, হয় বলিতে হইবে ইহা "অপার প্রেমেব প্রেরণা” 
আর না হয় বলিতে হইবে “লীলা” । তাই আমরা দেখিতে পাই যুগে 
যুগে শ্রীভগবান যুগ-প্রয়োজন সাধনের জন্য ধরাধামে অবতরণ করিয়! 
থাঁকেন ও মানবেব বহু কষ্টেব বোঝা নাবাইয়া দিয়া তাহাকে চিরশাস্তি 
দান করেন। তখনই আমর! তাহাকে “অবতার, এই আখ্যা প্রদান 
করিয়া থাকি। 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ভগবান নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ ও মুক্ত-স্বভাব। 
তাহাতে কোন বন্ধন নাই অথবা সসীমতার লেশ পধ্যন্তও নাই ; স্থতরাং 
তিনি কেমন করিয়৷ সামন্ত মানবদেহে বিরাঁজ করিতে পান ”গ তিনি 
্ষ্টা আর মানব স্থ্ট। এই উভয় ত কখনও এক হইতে পারে না । 
ইহাব উত্তর স্বরূপ আমরা শ্রারামক্ষ্চ দেবের উক্ভিটার উল্লেখ করিতে 
পারি। *শ্রীভগবান নিরাকার, যেমন জল; কিন্তু ভক্তিহিমে মাঝে মাঝে 
জল জমে বরফ হয়ে গেছে । জলের কোনও আকার নাই কিন্তু বরফের 
আকার আছে । স্ুতবাং নিত্যস্ুদ্ধ ইত্যাদি উপাধি প্রদান করিলেও 
ভগবান সাকার ও সগুণতাঁর অবলম্বন কবিতে পারেন ন! ইহ বলা 





স্পট 





চলে লা। 
হিন্দু জাতির অবতার সম্বস্বীয় এই মতবাদ এক দিনকার জিনিম নহে 


ইতিহাস যে কালের কোনও খবর বাখে না সেই অতি প্রাচীনকালের 
হিন্দু-সাহিত্য বেদ বেদাস্ত উপনিষৎ পুরাণ প্রতৃতিতে আমরা এই ভাবের 
বীজ ও বীল্র হইতে অঙ্কুব ও অন্কুর হইতে প্রকাণ্ড মহীরুহে পবিণতি 
দেখিতে পাই। বেদ ও উপনিষদে দেখিতে পাঁওয়া যায় “স্ষ্িস্থিতি 
প্রলয়কারী জগতের নিয়ন্তা ঈশ্বর এক, মানবের মধ্যে গুরুশক্কিরূপে 
তাহার বিশেষ প্রকাঁশ। সেই অন্য গুরুকে ঈশ্বরের আসনে বসাইয়। 
পৃূজ1 করিতে হইবে ।” পরবর্তী কালে সাংখ্যকার কপিল নিত্য-ঈশ্বরের 


চৈত্র, ১৩৩৭ । অবতার-তত্ব ১৩১ 


শত সিলসিলা পি ও সিকি পাস্িলাসছি তি ৯ বাসিলাসি পাস্তা কাসিতাসসি তাস্টিতাসি তাস তি বাণী পাস্টিপী সিটির িপা্টিসটিলিসিণী সপাসিতিস্পাস্িতিসিাসসি উ পাসটিলাসদিনাসি পাস ৬ পাসিাস্িিশিসি লাসিপাছি তোস্টিলী সিীত শাসিত 


অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। তাহার মতে সাধক যখন আপন 
সাধনবলে ধর্দরাক্যে বনু অগ্রসর হইয়া অবশেষে মুক্তিপদে আরুঢ় হইতে 
বসেন তথনই তাঁহার মধ্যে লোক কল্যাণ সাধনের প্রবল ইচ্ছ৷ জাগিয়া 
উঠে। এবং নিজ দাঁধন শক্তির সুস্্র প্রেরণা ও বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রভাবে 
তিনি স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী মহাশক্তির সহিত নিজ অভেদত্ব অনুভব 
করিয়া একটা কল্পেব জন্য ঈশ্বর নামধেয় পদবীতে আব ও জগতের 
নিয্ামকরূপে পরিগণিত হন। 

অতঃপর বেদান্ত আরও অগ্রসর হইয়। বলিলেন উক্ত সিদ্ধ পুরুষগণ 
নির্বাণমুক্তি লাভের পরও লোককল্যাণ সাধনরূপ শুদ্ধ সংস্কারবলে 
পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করতঃ জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। 
সাংখ্যোক্ত মতবাদের সহিত ইহাব এইটুকু পার্থক্য থে বেদান্ত মতে 
উক্ত সিদ্ধ বা আধিকারিক পুরুবগণ সর্বশক্তিমান নহেন এই পর্যন্ত । 

এইরূপে বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষদ, সাংখা ও বেদান্ত শাস্ত্রে 
ঈশ্বব ম্হন্ধীয় থে মতবাদ ও লোক কল্যাণকাঁরী সিদ্ধপুরুষগণের বিষয় 
উল্লিখিত হইয়াছে তাহ। হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে পরবর্তী 
পৌরাণিক যুগে অবতাব সথ্ন্ধীয় মতবাদের যে বিশেষ আলোচন! হইয়াছে 
তাহার বীঞ্জ ও বীন্ হইতে ক্রমশঃ বদ্ধমান অবস্থা এই সমস্ত শান গ্রন্থে 
বিশেষভাবে পরিস্ুট হইয়াছে। অতঃপর আমরা পৌরাণিক ধুগে 
উপস্থিত হইয়। দেখি ঘষে শ্রীতগবান কেবল আর স্বষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত। 
নহেন। অথবা! একটা কল্পেব নিয়ামক আধিকারিক পুরুষবিশেষও 
নহেন কিন্ত তিনিই আবার মানব সমাজের ছুঃখদৈম্ঠহারী যুগে যুগে 
অবতীর্ণ দেবমানব। বেদাস্তের লৌককল্যাঁণকারী সিদ্ধপুরুষ বা সাংখ্োর 
কল্প-নিয়ামক ঈশ্বর অথবা বেদোপনিষদের-_স্থষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্তা ভগবান 
ইহাদের এক অদ্ভুত সামগ্রশ্ত দেখিতে পাঁই আমরা পৌরাণিক 
যুগে। দেখিতে পাই নিগুণ নিরাকার ব্রহ্মসমুদ্রে লীলার বা করুণার 
মৃদ্হিল্লোল উিত হইয়া উহা! ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর তরঙ্গাকাঁরে 
পরিণত হইল । নিগুণে সগুণের অধ্যাস হইল। অথবা নিরাকার 
জলরাশি সাকার বরফরূপে পরিণত হইল। স্ষ্টিস্থিতি প্রলয়ের ঈশ্বর 
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সি লাসসিাি, 





কেবল স্যষ্টি গ্রভৃতিতেই সন্তষ্ট রছিলেন না; ক্রমশঃ যুগে যুগে অবতরণ 
করিয়া ধরাভার হবণের ভার পথ্যন্ত গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন । 
গীতোক্ক নিয়োদ্ধত গ্লোকটীতে উপরোক্ত সামঞ্রন্তটা বিশেষ ভাবে 
পরিশ্মুট হইয়াছে__ 

"অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরেইপি লন্‌। 

প্রক্কতিং স্বামধিায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়। 1” 
“আমি যদিও অন্প অব্যয়াত্মা ও ভূত নিবহের ঈশ্বর তথাপি নিজ প্রকৃতিতে 
অধিষ্ঠান করিয়া আমি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি ।” পূর্ব পুর্ব যুগের 
চৃষ্ট্যাদদির কণড। শ্বাবাব অজ ও অব্যয়াত্সা ঈশ্বব ও লোঁককল্যাঁণ 
সাধনকারী সিদ্ধপুরুষ এইস্থলে একাধারে বর্তমান । আর যখনই 
প্রয়োজন হইবে তখনই নিজ কর্মক্ষেত্রে আমর! তাহার অপূর্ব প্রকাশ 
দেখিতে পাইব। এই অভয় বাণীতে আমবা শুনিতে পাইলাম__ 

"পবিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুদ্বতাং। 

ধর্সংস্বাপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে ॥” 
এইক্সপে হিন্দুদিগের ধর্ম্মোতিহাম আলোচনার ফলে কিরূপে অবতারবাদ 
ক্রমশঃ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষিত হইল তাহা বেশ বুঝা যায়। 

এখন আর একদিক দিয় আমর! কথাঁটার আলোচনা করিব। 

অবতারপুক্লষ মাত্রের খীবনালোচনার ফলে দৃষ্ট হয় যেন তাহাদের 
ধনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত জাতি বা জাতি নিবহের অন্তঃপ্রবৃট ও সুদীর্ঘ- 
কালপোষিত (কিন্তু কালবশে অপ্রকাশোন্ুখ বা লুণ্তপ্রায় ) ভাবরাশি 
প্রকাশোম্মুখ ও জমাট বাধা হইয়া সেই অবতার নাঁমধেয় পুরুষ প্রবররূপে 
পরিণত হয়। আর সেই পুরুষ-ত্রেঠকেই আমরা মানব-দেহধারী 
ঈশ্বর-ন্ধপে কল্পনা ও দৃঢ়বিশ্বাস করিয়া থাকি | ইহ্থার কারণ কি? 
দেখিতে পাই মানব যখন আপন স্বার্থমিদ্ধির প্রবল আকাজ্ষায় অসীম 
সাহসভরে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়। নিজ সর্বপ্রকার সামর্থ্যের পুর্ণ- 
প্রয়োগেও নিকষ অভীঠের সন্ধান পায় না, যখন সে পুনঃ পুনঃ অক ত- 
কার্য্যতার প্রবল গ্রতিধাতে হতোস্থম ও নিরৎসাহ হইয়া! 'ত্রাহি জহি” 
ভাক ছাড়ে আর চারিদিকে গাঢ় অন্ধকারের ছায়া! দেখিয়া বসিয়। পড়ে-_ 


পাস সপপাদপসিপাসপিসপিপিসসপাস 
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তখনই এক অপূর্ব্ব দেবমানব তাহার সন্ুখে আলোর প্রদীপ জালিয়া 
'দেন। তাহার অপার করুণাঁয় তাহার সমস্ত অজ্ঞানরাশি দৃরীভৃত 
হইয়া যায়। বহুদিনের জটিল সমন্তা-সমূহের অপূর্ব সমাধান সে সেই 
পুরুষপ্রবরের জীবনে প্রকটিত দেখিয়া তীহাঁরই পদে আত্মসমর্পণ করে। 
কে এই অপূর্ব্ব পুরুষ? কোথা হইতেই বাত্াহার উৎপত্তি? মুগ্ধ 
মানব তাহা বুঝিতে পারে না। সে জানে না, নিজ অস্তরতম প্রদেশে 
পুনঃ পুনঃ প্রবল আঘাতের ফলে তাহারই নিজ অন্তস্থিত দেবতাব উদ্ন্ 
ও ঘনীভূত হইয়া তাহার সম্মুথে বিরাজমান ! তাহারই অস্তরাত্মা তাহার 
সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা কবিয়া দিতেছেন। সত্যসত্যই আমরা ধাহাকে 
ঈশ্বর নাম দিয়! থাকি তাহা মানবের স্বরূপ হইতে ভিন্ন পদার্থ কিছু 
নহে । মানব নিজেকেই নিজের স্বরূপ হইতে ভিন্ন কল্পন। করতঃ তাহার 
পদে আত্মসমর্পণ করিয়! থাকে । মানব নিজেই আপনার গুরু, নিজেই 
নিজ প্রশ্মের উত্তর দিয়! থাকে | 

ব্ষ্টি মানবের সম্বন্ধে যাহা বল! হইল সমষ্টির পক্ষেও ঠিক তাহাই। 
কারণ সমষ্টি ব্যষ্টিরই একত্রীভূত অবস্থা। আবার সমষ্টির অংশ বাষ্টি। 
স্থতরাং উভয়ের ধর্মে সাৃশ্ত থাকা খুব সম্ভব । দেখিতে পাঁওয়। ঘা 
কেন একটা বিশেষ অভাব যখন উপস্থিত হয় তখন উহা! যে একজনের 
নিকট উপস্থিত হয় তাহা! নহে কিন্ত কোন না কোন আকারে প্রত্যেক 
মানবেই সেই অভাব দৃষ্টি গোচর হয়। সেই অভাবের চরম অবস্থায় 
মানব সেই বস্তটাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়! পড়ে । 
তাহাদের সেই ব্যাফুলত। ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে । কিন্ত 
মে অভাবের পরিপুরণ যে কিরূপে হুইবে তাহারা খুজিয় পায় না! । নাঁন! 
চিন্তা নান! ভাবনায় দ্রিনর পর দিন কাটিয়া ঘায়। এমন কি অনেক 
সময় নিজ নিজ অভাবের প্ররুত স্বন্নপ পর্য্যন্ত তাঁহারা জানিতে পারে না। 
কেবল কি এক গ্রিনিষের জন্ঠ ঘেন প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। অবশেষে 
একদিন দিন ফিরিয়া যায়। তাঁহাদের এতদিনের অস্ফুট ভাবরাশি যেন 
ঘনীভূত ও স্প্টাকৃত হইয়া কোঁন এক মানব-বিশেষক্ূপে মানবের নয়ন- 
সমক্ষে উপনীত হয়। আর সেই মানবের মধ্যে তাহার! তাহাদের 





পারাপার 
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পূর্বতন ভাবরাশির অদ্ভুত সামগ্ুহ্ ও সুমীমাংসা দেখিয়া স্মস্তিত 
হইয়! যায় ও তাহার পদ্দে আত্মসমর্পণ করে । মানব সমান্রের উদ্ধার- 
কর্তা জননায়কগণ এইর্ূপেই ধরাধামে আগমন করেন। এইরূপেই 
অবতার-প্রথিত পুরুষগণের স্ট্টি। আর প্রকৃতপক্ষে মানব-সমজিই 
তাহার উৎপত্তিব হেতু , এক হিসাবে মাঁনবসমাজই অবতার ও মহা পুরুষ- 
গণের সৃষ্টিকর্তা । অবশ্ত মানব তাহা জানে না। সেজানে না 
তাহারই অন্তস্থিত ভাবরাশি_যাহার কোনও মর্ম সে খুঁজিয়! পাইতেছিল 
না, তাহাই ঘনীভূত ও সুম্পষ্টরূপে তাহার সম্মুখে কোনও বিশেষ 
বিগ্রহাবলগ্বনে উপস্থিত। ইহাই অবতার ও মহা'পুরুষগণেব জীবনের 
প্রকৃত ব্যাখ্যা । ইহাঁকেই নানা ব্যক্তি নানাভাবে বর্ণনা কবিয়াছেন। 

এখন আমরা দেখিব ধর্দগুর অবতারগণ সমাজের বা জাতিব কোন্‌ 
কোন্‌ অবস্থায় কি ভাবে ধরাধামে উপনীত হইয়া থাকেন। কোন 
জাতির মধ্যে কেনই বা তাহাদের অধিক আবিতভীঁব হইয়াছে । সম্রাট 
কোনও এক বিশেষ স্থানে বাস করিয়া! নিজ বাজ্যশাসন করেন বটে কিন্ত 
শাঁসন সংক্রান্ত প্রয়োজন-বিশেষ সিদ্ধির জন্ত কখন কখন তাহারা সেইস্থল 
পরিত্যাগ কবিয়! নিজ রাজোোর স্থানে স্থানে ভ্রমণ কবিয়া থাকেন। 
হ্ষটির নিয়স্ত। শ্রীভগবান সম্বন্ধেও যেন ঠিক তাহাই । কাৰণ, দেখিতে 
পাই যখনই অধর্শেব নাশ ও ধর্মস্থাপনের প্রয়োজন উপস্থিত হয় 
তখনই তিনি ধরাঁধামে স্বয়ং অবত্তরণ করিয়া শাস্তির অমৃতবাবি সিঞ্চন 
করিয়া থাকেন। আর তাহাদের এই আবির্ভাব ধর্মপ্রাণ জাতিসমূহের 
মধ্যেই হইয়া থাকে । আবার এই সব জাতির মধ্যেও হিন্দুজাতি সর্বশ্রেষ্ঠ 
ও অপাধাবণ তাই এ জাতির মধোই অবতার পুরুষদিগের পুনঃ পুনঃ 
আবির্ভীবেব কথা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ । 

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিরহই একটী বিশেষত্ব বিদ্যমান যাহার উপর 
ভিত্তি স্থাপন করিয়া সেই জাতি বাচিয়া আছে। উহার উন্নতিতে 
জাতির উন্নতি, অধঃগতনে অধঃপতন । আর হিন্দুজাতির জাতীয় 
জীবনের এই বিশেষত্ব ধন্ম বা আধ্যাত্মিকতা । যুগ যুগান্তর ধরিয়া এই 
জাতির ধমণীতে ধর্মের স্রোত সমানভাবে বহিয়া আপিয়াছে__ আর 


চৈত্র, ১৩৩৯ । ] অবতার-তত্ব ১৩৫ 


৯ পেস্পপি রস পাশপাশি সপরসপাস্পিরিস্পর্া বাসটি সশস্ত্র সস তাস সি পা শী টির পিপিপি পপির তা শি পি শাপলা 


এই ধর্ম-শ্রোতই উহাফে অমর-পদবীতে আর্ঢ করাইয়াছে। এই 
ম্োত যখন কোনপ্রকার বাধা প্রাপ্ত হয় বা ষন্দগতিতে প্রবাহিত হয় 
তখনই উহাকে সর্বপ্রকার বাঁধা-মুস্ত করিয়া আপন গন্তব্যপথে 
প্রবলবেগে চালিত করিবার জগ্ঠ এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। 
তাহার চেষ্টায় ক্ষীণপ্রায় ধর্মমস্োত সহঅগুণে বেগবান হইয়া প্রবল 
বন্তার স্ায় লক্ষ লক্ষ নরনারীকে এক অজানা দেশের দিকে ভাসাইয়| 
লইয়া যায়। উক্ত মহাপুরুষকেই মামবা জীবদৃঃথে কাঁতর জগতপিতার 
মূর্ত্য বিগ্রহ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি । 

অতি প্রাচীনকালে মখন ব্রাঙ্গণাধর্ম্ের অবনতিতে এই ভারতভূমি 
পাঁশবিকতার লীলাভূমিরূপে পবিণত হইতেছিল তখনই ক্ষাত্রশক্তির সগর্বব 
অভ্যু্থান-__ভারুত-গীতাব্ূপ সিংহনাদকারী দ্রষ্টের দমন ও শিষ্টের 
পাঁলনকর্তী এক দেব-মানবের পবিত্র পদম্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল । 
ধাহাব সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন পকৃষ্ন্ত ভগবান স্বয়ং 1৮ তাবপর আবার 
লুপ্তপ্রায়, অর্থহীন ক্রিয়াকাগুবহুল, বেদান্ত ধর্মের পুনরুদ্ধার সাধন 
করিয়া! জগতে শাস্তি ও সত্যের বাণী প্রচার কবিতে শ্ীভগবান্‌ বৃদ্ধবূপে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ততপ্রচারিত ধর্দ্েবও একদিন সম্পূর্ণ অধঃপতন 
হইল। আবার সেই অধঃপতিত ধর্মের পুনরুদ্ধার সাধনের জন্য 
শঙ্কবন্ধপী ভগবান্‌ বেদাস্তেব গম্ভীর নিনাদে ভারত-ভাঁবতীর মোহ-তমসা 
দূরীভূত কবিলেন। এইরূপে যুগে যুগে যুগাবতাবদিগের পবিত্র পদম্পর্শে 
এই ভাঁরততূমি তীর্থ-ভূমি রূপে পরিণত হইয়াছে । কিন্তু সমুদ্রের 
প্রবলতরঙ্গ একবার বু উচ্চে উঠে তার পর আবার বছুনীচে পড়িয়! 
যায়। তারপর আবার দ্বিগুণ বেগে উখিত হয়। হিন্দজাতিরূপ 
মহান সমুদ্রে ধর্মের প্রবল তরঙ্গ এইস্কপ বন্বার উঠিয়াছে বহুবার 
পড়িয়াছে। অল্পদিন মাত্র অতীত হইল এইরূপ এক ভয়ানক পতনের 
ফলে ভারতগগন নিরাশার ঘন-অন্ধকাঁরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। 
এই গাঁ তিমিরাবণ অপসাবিত করিয়া, ভারতে ও জগতে ধর্মের উজ্জ্বল 
আলোক বিতবণ করিবাঁর জন্য আবার যে মহাপুরুষ ভারতের এক প্রান্তে 
বাঙ্গালার এক দীন কুটাবে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এই মুষ্টিমেয় কল্পেকটা 


শা শ্াস্পাসিশীপিশাসি িপাসিস। 





১৩৬ উদ্বোধন্ন [ ২৬শ বর্ষ--৩ছ সংখ্যা 





দিন অতীত হইতে না হইতেই সত্য সত্যই সমগ্র ভারত এবং শুধু ভারত 
কেন সমগ্র গগৎ তাহার পবিত্র আলোক স্পর্শে উজ্ছল হইয়৷ উঠিয়াছে। 
নিদ্ত্রিত জগৎ সে আলোক পাইয়া পুনরায় জাগিয়া উঠিয়াছে। আর 
“য় গুরু মহারাজ রবে দিগেদশ কম্পিত করিয়! দ্রুতপচে আপন 
লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিয়াছে । 
হে মানব, মুতব্যক্তি পুনরাঁগত হয় লা-__গতরাত্রি পুনর্বার আসে 
না__বিগতোচ্ছাস পুর্বরূপ আর প্রদর্শন করে না _জীবও হইবার এক 
দেহ ধারণ কবে না। অনএব অতীতের পুজা হইতে আমরা 
তোমাদিগকে প্রত্যক্ষের আহ্বান করিতেছি, গতান্ছাশাচনা হইতে বর্তমান 
প্রযত্বে আহ্বান করিতেছি, লুপ্তপন্থা পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে 
সগ্ভোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট-পথে আহ্বান করিতেছি , বুদ্ধিমান 
বুঝিয়া লও । 
- ব্রহ্মচারী ঈশান চৈতন্ 


নির্ববাণ 
পরিণাম যাহা সাধুদের, 
ভূমানন্দ তা'দের মলেবঃ 
কাম্যমাত্র যাহাতে বিগত, 
অস্তঃশক্তি বা”তে লুকায়িত ; 
বাক্যে যাহা হয় না বর্ণন 
শাস্তাকয়াব অবস্থা নির্ববাণ। 
ভোগা মাত্র কিছু নাহি চায়, 
ধীর স্থির নিজের ইচ্ছায়) 
কাম ক্রোধ লোভ মোহাদির 
নির্বাপিত অগ্মি রিপুদের ; 


চৈত্র, ১৩৩৪ । ] নির্ববাপ ১৩৭ 


বাক্যে যাহা হয় না বর্ণন 
অনুভূতি মধুর নির্বাণ । 
প্রলোভনে অবিরুব প্রাণ, 
পরীক্ষাতে বিজিত ন1 হন, 
জুথ দুঃখ জানি মায়াময় 
আত্মাতে সতত শান্ত রয়; 
_-বাক্যে যাহা হয়ন! বর্ণন 
রিপুব উপরতি নির্বাণ 
পরাবিষ্ঠা প্রদীপ্ত এ জ্ঞান, 
উন্মীলিত তৃতীয় দর্শন, 
ব্রহ্ষাত্মায় একীভূত প্রাণ 
বারিবিন্দু বারিধিতে যেন ; 
বাক্যে যাহ! হয় নল! বর্ণন 
নিজাত্মার সমাধি নির্বাণ। 
আকাজ্ষা আত্মার বিসর্জন, 
কর্মমাত্র তাহায় অর্পণ, 
সর্বজীবেহিত নিষ্ঠ-মন, 
সকলেতে সন্নিবদ্ধ প্রেম; 
_-বাঁক্যে যাহা হয় না বর্ণন 
সাধুর এ অবস্থা নির্ববাঁণ। 
মৃত্যু যদি নহে অবসান; 
পুনঃ পুনঃ জন্মে অভিমান, 
বিশ্বাত্মায় আত্মার প্রবেশ 
ছিন্ন কবে জন্মমৃতু! পাঁশ 
বাক্যে যাহা হয়না বর্ণন 
আত্মার বাঞ্চিত এ নির্বাণ । 
নদী এ সাগরে ডেকে কয় 
ওর যেন প্রেমে মিশে বয়) 


১৩৮ 


শালা? 





০ পাপা শিাসিপাস্িপা শিস পপ সি িপাস্টি? 


উদ্বোধন [ ২৬শ বর্য-_ ওর সংখ্যা 


সসীম অসীমে ডুবে থাক ) 
মানবাত্মা বিশ্বাত্মায় যাক ) 
-_ বাক্যে যাহা হয়না বর্ণদ 
সাধকেব ভাব এ দির্ববাঁণ। 
আমি কি, এ থাকি বা কোথায়? 
প্রশ্নেব উত্তব যবে পায়, 
আমিব স্বাতিন্ত্রা ঘুচে যায়, 
আমিবে এ তাহায় হারায়) 
-_ বাক্যে ধাহা হয়না! বর্ণন 
ভকতেব ভাঁব এ নির্বাণ । 
সদাত্মায় বিলীন হওয়া 
নিজেবে না হারিয়ে যাওয়া 
নিজাবই খুজিয়ে পাওয়া, 
ঘুচিলে ঢেকেছিপ যে মায়া, 
- বাক্যে যাহা হয়না বর্ণন 
অংশেব পূর্ণত্ে জ নির্বাণ । 
যবনিকা তুলিয়া! যখন 
ইষ্টদেবে কবিতে দর্শন 
আত্মরূপে হেবিয়া সেথায় 
বিন্বয়ে আনন্দ পূর্ণ হয় 
_বাক্যে যাহা হয় না বর্ণন 
গুহা জ্ঞানামোদ এ নির্বাণ । 
বহিঃ হতে আত্ম! যবে কয়, 
“দেহ যেতে ভিতবে তোমায়”) 
কক্ষের অর্গল খুলে যায়. 
ছুয়ে একে পবিণত হয় , 
বাক্য যাহা হয়না বর্ণন 


অদ্ভূত এ সাধুজ) নির্বাণ 


চৈত্র। ১৩৩৯1 ] নির্বাণ ১৩৯ 
মৃত্যুতে মানুষ আপনিই 
সপীম যে যায় সলীমেই 
কিন্ত যদি পশে সে ইচ্ছায় 
বিশ্বাত্মায়। পশে অসীমেই ; 
_ বাক্যে যাহা হয় না! বর্ণন 
ইহার সংজ্ঞায় এ নির্বাণ । 
আত্ম! যে শরীরে অপিহিত 
অনাদি অনন্ত অথগ্ডিত, 
তাহাই রী মানুষ প্রকৃত, 
ব্রাহ্মাত্সায় হবে প্রত্যাগত ; 
_বাক্যে যাহা হয়না বর্ণন 
হেন জ্ঞানোদয় এ নির্বাণ । 
ব্রঙ্গাত্মায় পুবাণ সম্বন্ধ 
অভিজ্ঞানে মুক্ত পাপবন্ধঃ 
তন্ময় তদাত্সভাব যুতঃ 
“আমি সেই” আনন্দে আপ্লুত, 
__বাঁক্যে যাহা হয় লা বর্ণন, 
“আমি নাই” ভাব এ নির্বাণ। 
সাধক সাধিতে লুপ্ত হয়, 
তবুও সঙ্ঞানে তীয় রয়; 
আত্মজ্ঞানে জীবমুক্ত হয়, 
জীবনেব ব্রত সিদ্ধ যায়) 

- বাক যাহ! হয় না বর্ণন, 
নিজের অভিজ্ঞান নির্বাণ । 
মনীষিরা পুরাণ কালের, 

অদ্ভুত অধ্যাত্ম জান-্পর; 
জ্ানিতেন অর্থ নির্বাণের। 
জ্ঞাত নহে যাহা আমাদের ) 
পব্মাত্স জ্ঞানে হীন যাঁর! 

নাহি জানে নির্বাণ কি তার! । 


- শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্ত্র ঘোষ কাব্য-বত্ব, দর্শস-শাস্ত্ী 


চে ১১ পস্পীর্পা পাস 5 পালাল পাসপাপিসিস্টিীশি পিপি 


বৈদিক অধিকারী-রহস্ত 


(পূর্বানুবৃত্তি ) 


কেহ কেহ বলেন, বিছ্ব ও ধর্মব্যাধ পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন; সেই 
হেতু শৃদ্র হইলেও) তাহাদের ব্রাহ্ষণ জন্মের জ্ঞান অনিবার্ধয হওয়ায় মুক্তি 
লাভ করিয়াছিলেন। নচেৎ শুড্র জন্মে ওরূপ জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর লহে। 
প্রকৃতপক্ষে এটী কিন্তু সম্পূর্ণই ভুল দিদ্ধান্ত। কারণ, বৃহদারণ্যক 
উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় “যেমন জলায়ক! তৃণাস্তর গ্রহণ পূর্বক 
পূর্ব গৃহীত তৃণ ত্যাগ করে; তন্মরপ জীবও দেহান্তর গ্রহণ করিয়া পূর্ববদেহ 
ত্যাগ করে_তদ্‌ যথা তৃণ জলায়কা তৃণগ্ঠান্তং গত্বান্তমাক্রমমাক্র- 
ম্যাতনানমুপসংহরত্যেবমেবায়মাতেনদং শরীরং নিহত্যাবিষ্ভাং গমায়ত্বান্ 
মাক্রমমাক্র ম্যাতনান-মুপ সংহবতি” আবার ভগবানও বলিয়াছেন-_ 
প্জীব মৃত্যুকালে যে ভাঁব ধ্যান করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করে, 
হে কৌন্তেয়! সে সর্বদা তদ্ভাব ভাবিত হওয়ায় সেই লোক প্রাপ্ত হইয়! 
থাকে_বং মং বাপি স্রণ, ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্‌। তং তমেবৈতি 
কোন্তেয় যদা তদ্ভাব ভাবিতঃ॥৮ স্ৃতরাং বিদ্বর ও ধর্ম্মব্যাধের ব্রাহ্মণ 
জন্মের জ্ঞান অবিচ্ছিন্ন ভাবে শূদ্র জন্মে হওয়া শ্রুতি ও স্মৃতি বিরুদ্ধ বলিয়া 
অপ্রামাণিক অর্থাৎ বির ও ধর্ম্বব্যাধ পূর্ব জন্মে ব্রাহ্মণ হইলেও মৃত্যুকালে 
শৃদ্দোচিত কর্্মাশয়ের প্রাবল্য হেতু শুদ্রযোনি প্রাপ্ত হওয়ায় তথন আগ 
ব্রাহ্মণ্যভাবের সম্পর্ক বা লেশমাত্র ছিল না; আবার যখন সম্পূর্ণরূপে 
শুদ্রভাবাপন্ন হইলেও তজ্জন্মেই ব্রাহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তখন অবশ্ত 
শৃড্র জন্মেই ব্রহ্ষণ্যভাবের প্রাবল্যহেতু মুক্তিলাভ করিয়াঁছলেন বুঝিতে 
হইবে। অতএব, কন্্াশয় যখন আদৌ সামাজিক বর্ণতেদের অপেক্ষা 
করে না, তখন অবশ্য “শৃড্রজন্মে ব্রহ্মজ্ঞান লাঁত করা যায় না, অথব! 
ব্রাহ্মণ জন্মে লাভ করা যায়” এরূপ বলিলে তাহা ভুলই--আরও, জীবের 
আদি ও অন্ত) অব্যক্ত বলিয়া তাহা সম্পূর্ণ অজেয়। তাই গগবান্‌ 


চৈত্র, ১৩৩৯ । ] বৈদিক অধিকারী-রহ্স্থ ১৪১ 


সমলি সপ সপ পপতিসস্পা তাত সিপাস্টিপীস্পিশপীসিলিসত  লাসটিপাসটিতা সিরা সরি সু  িপািত সিসি শি সবার লা িসিতিসসিলী সি পাপা পপি শীপাস্টিতী সপিরাসি পাস্পিবাসসসপাস্িত ৯৬ ০ পোলার এ শী লী কিস কী শিরা 


বলিয়াছেন-_“অব্যক্তা্দীনি তৃতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত | অব্যক্ত 
নিধনান্তেব তত্র কা পরিদেবনা 1” স্ৃতরাঁং বিছুর ও ধর্ম্মব্যাধ পূর্ব 
জন্মে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিলে তাহা সাহম ভিন্ন আর কিছুই নহে । ফল 
কথা, যখন দেবতা হইতে কীট পতগ্গ--এমন কি; স্বাবর অঙ্গম পর্যাস্ত 
সদসৎ কর্্মগুণে উচ্চনীচ যোনিতে গমন করিয়া থাকে, তখন আর শূত্ 
হইতে ব্রাহ্মণ হওয়া আদৌ অসম্ভব নহে; কাজেই শৃদ্রজন্মের জ্ঞান 
ব্রাহ্মণ জন্মে ধরূপ অনিবার্য হইলে আর উপরি-উক্ত আপত্তির কোনই 
প্রামাণ্য থাকে না! । বাস্তবিক, কর্্মাশয় অর্থাৎ গুণকর্ম আদৌ দেশ-কাল- 
পাত্রের অপেক্ষা করে না । তাহা কোন্‌ সময় কোথায় এবং কিরূপ 
অবস্থায় কোন্‌ ফল দিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না । 
তাই ভগবান বলিয়াছেন__“গহন! কর্ম্মণোগতিঃ” কর্ম্বের গতি ব৷ প্রভাব 
অতীব গহন। আমর! যে এইমাত্র অতি উচ্চবর্ণের মধোও অসপ্তাবাপন্ন 
এবং অতি নীচ বর্ণের মধ্যেও সদ্গুণশালী ব্যক্তির পরিচয় পাইলাম, 
তাহার কারণ কি? তাহার কারণই-_-কর্্দাশয়। কর্ম্মাশিয় দ্বিবিধ_- 
ৃষ্টপ্ন্ম বেদনীয় ও অনৃষ্ট্ন্ম বেদনীয় ;--“কর্্মাশয়ঃ দৃষ্টজন্ম বেদনীয়োই 
দৃইক্ন্ম বেদনীয় শ্চেতি দ্বিধা ।” বর্তমান দেহের কর্ম যদি তাদ্দহেই 
ফলবান্‌ হয়, তবে তাহা দৃষ্টজন্ম বেদনীয় এবং দেহান্তরে ফলবান্‌ হইলে 
তাহা অনৃষ্টঅন্ম বেধনীয় )_-"যেন দেহেন কর্ম কৃতং তদ্দেহে চেৎ 
তদ্বিপাকঃ তহি স দৃষ্টজন্ম বেদনীয়ঃ ) জন্মান্তর কৃত কর্ম্ণঃ ফলং অনৃষ্ট- 
জন্ম বেদনীয়ম্‌।” এই কর্ম[মশয় প্রভাবেই, বেশ্তাপুত্র বশিষ্ঠ নারদ ও 
সত্যকাম ; ক্ষত্রিয় রাজ! বিশ্বামিত্র প্রভৃতি তদ্দেহেই ব্রাঙ্মণত্ব লাভ 
করিয়াছিলেন) আবার কত শত সহস্র ষোগী এই কর্মাশয় প্রভাবেই 
যোগভ্ষ্ট হইয়াছেন । ইহার গতি ৭: প্রভাব বাস্তবিকই অতীব গহন | 
অতএব, শুভাস্তভ কর্খাশয় যখন আদৌ বর্ণভেদের অপেক্ষা করে লা, 
এবং কর্মক্ষয় হেতু পরম কল্যাণকর বৈরাগ্য নামক আশয় উদ্দিত হইলে 
যখন স্বতঃই ব্রন্ধ সাক্ষাৎকার হয়, তখন আর জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদে বর্ণাদি 
আধিকারী-ভেদের কারণ নহে, আর সেই জন্যই পরম তত্বদর্শা খধিরা 
বঙ্ষ্যমাণরূপে ব্রঞ্বিস্ভার অধিকারী স্থির করিয়াছেন- যে ব্যক্তির চিত্ত 


১৪২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_৩য় সংখ্যা । 


৮ পাপা ৯৫ ঈতিউিপ এসি িপিরিতিলাসিবাসিলাসিপািরসিপিসিপাস্সা সি পাশ 


স্ল পািপা পাশ 


শাস্তি প্রাণ্ত হইয়াছে, বহিরিক্রিয় সকল বশীভূত হইয়াছে, কাম ক্রোধাদি 
মনোদোষ সকল দৃরীভূত হইয়ােঃ যথোক্ত স্বধর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে 
এবং আপনাতে সদ্‌গুণ চতুষ্টয় আধান করিয়াছে, এমন ব্যক্তি যদি অনুগত 
হয়, তবে তাহাকে এই ব্রক্ষবিষ্ঠা অবশ্ প্রদান করিবে; প্রশান্ত চিত্তায় 
জিতেন্ত্রিয়ায় প্রক্ষীণদোষায় যথোক্তকারিণে। গুণান্বিতায়[ম্থগতায় 
সর্বদা প্রদেয়মেততৎ সকলং মুমুক্ষবে 1৮ বাস্তবিক জ্ঞানকাণ্তীয় বেদে যদি 
উপনয়ন ও বর্ণাদি অধিকারী ভেদের কারণ হইত তাহা হইলে পরম 
তত্ব খধিরা কখনই গুণ উল্লেখ কবিয়া উক্ত বিশেষণে বিশেষিত ব্যক্তির 
কথা ন! বলিয়া কর্ম্মকাণ্তীয় বেদের স্তায় বর্ণোল্লেথই করিতেন । অতএব, 
জ্তানকাণ্ডীয় বেদে গুণই আধকাবরী ভোর কারণ , আদৌ উপনয়ন ও 
বর্ণাদি কাবণ নহে। 

বাস্তবিক; উপনয়ন ও বর্ণভেদারদি কেবল কর্ম্মকাণীয় বেদের জন্যই 
ব্যবস্থাপিত হইয়াছে-_জ্ঞানকাণ্তীয় বেদের জন্ত নহে । কারণ) পরমতত্ব- 
নশী খবিব! ব্রক্মচর্ধয, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সর্যাল এই চতুবাশ্রম দ্বারা 
মানব-জীবন চান্রিভাগে বিভক্ত করিয়া তছপযোগী গ্রন্থ-চতুষ্টয় অর্থাৎ 
ব্হ্ষচারীর জন্য সংহিতা, গৃহীর জন্ত ব্রাহ্মণ, বাণপ্রস্থীর জন্ত আরণ্যক ও 
সন্াসীর জন্য উপনিষদের ব্যবস্থা করিয়াছেন , এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই 
ছুই মুলভাব ভিন্ন জীবের অন্যভাঁব ন! থাকায়, বেদকে প্রবৃত্তি ও নিবৃঙি 
অর্থাৎ কর্ম ওজ্ঞান এই ছুই কাণ্ডে বিভক্ত কবিয়৷ সংহিতা! ও ব্রাহ্মণকে 
কর্মকাণ্ডের মধ্যে এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্‌কে জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে অর্পণ 
করিয়া কর্মকাণ্ডের দ্বারা বাবহারিক হিত এবং জ্ঞানকাঁণ্ডেব দ্বারা 
পারমার্থক হিতসাধন করিয়াছেন । সুতরাং যাঁহ। পারমার্থিক সৎ তাহাই 
জ্ঞানকাঁন্তীয় বেদের প্রতিপাগ্ভ বলিয়, কেবল পারমার্থিক কারণ গুণই 
জ্ঞানকাপ্তীয় বেদে অধিকাবী-ভেদেব কারণ ; আদৌ উপনযন ও বর্ণাদি 
কারণ নহে। তবে ব্যবহারিক হিতার্থে উপদিষ্ট হইলেও, গুণই সত্যতঃ 
অধিকারী ভেদের কারণ বলিয়া কন্মকাণ্তীয় বেদ গুণকেও কারণ বলিতে 
বাধ্য হইয়াছেন । কিন্তু ব্যবহারিক নিয়মাঁদির বাহিরে অর্থাৎ অরণ্যে পঠিত 
এবং একমাত্র বিগত প্রবৃত্তি অর্থাৎ বৈরাগ্যবান্‌ পুরুষের জন্যই ব্যবস্থাপিত 


চৈত্র, ১৩৩৬ | ] বৈদিক অধিকারী-রহস্ ১৪৩ 


৭৬ পািচসদ্িলাসিতিসছি তর স১ তি লিসি তিসি সস পাটি পাটির লো পি পা পিসি তিসসিতিকছি পাটি পি তা পাটি লি লি লসর পিসি পসরা তা সি পাস পাতি পিস 








হওয়ায় পারমার্থক হিতোঁপদো জ্ঞানকাত্তীয় বেদ তাহা বলিবেন কেন? 
আর জ্ঞানকাঁন্ডীদ্ব বেদ কেবল সংসার ত্যাগী অরণ্যাশ্রয়ীদের আলোচ্য 
বিধয় বলিয়াই জ্ঞানকাণ্তীয় বেদের একটা সার্থক নাম আছে আরণ্যক” | 
তা শ্রুতিও বলিয়াছেন এব্রহ্ষচর্যাং সমাপ্য গৃহী ভবে, গৃহীতূত্বা 
বনীভবেৎ, বনীতৃত্বা প্রত্রজেৎ 1” ব্রক্মচর্য সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থ হইবে, 
গার্স্থ্যান্তে বাণপ্রস্থী হইবে, বাঁণপ্রস্থ্েব পৰ প্রত্রঙ্গ্যা করিবে। 

এক্ষণে সন্দেহ হইতে পারে ধে শ্রতি যখন ক্রমান্বয় আশ্রমত্রয়ের 
কার্যে শেষে প্ররত্রজ্ঞযা কবিতে বলিয়াছেন, তখন আর “বৈরাগ্য ব্যতীত 
্রহ্মবিগ্ভায় অধিকার জন্মে না” বল! যায় না। তছুত্তর এই যে, ধ্দিও 
শ্রুতি ক্রযান্ব় আশ্রমত্রয়ের কার্ধাশেষে প্রব্রজ্যা করিতে বলিয়াছেন 
বটে, তথাপি কিন্ত বৈরাগ্য ব্যতীত কাহারও প্রতব্রঙ্যা গ্রহণের অধিকার 
নাই। তাই শ্রুতি “বদি বেতবথা ব্রহ্মচর্যযাদেব প্রত্রজেৎ গৃহাত্ব বনাদধা” 
যদি ব্রহ্ষচ্য্যকালে বৈরাগ্য জন্মে, তবে তদবস্থাতেই প্রব্রজ্্যা করিবে ; 
অথব! গাহ্স্থা হইতে কিন্বা বাণপ্রস্থ হইতে প্রবরজিত হইবে” ইত্যাদি 
বাক্য বাণপ্রস্থীকেও বৈরাঁগ্য জন্মিলে তবে প্রব্রজ)৷ করিতে বলিয়াছেন । 
বাস্তবিক, বৈরাগ্য জন্সিলে “উপরতিশ্র প্রাবল্যে স্বতঃহ নৈষ্ৃন্্যের 
অবস্থা আপিয়া থাঁকে , স্থৃতরাং তাদৃশ ব্যক্তি দ্বারা আর অপর 
আশ্রমত্রয়েব কাধ্যাদ্দি যথাবিধি সম্পাদিত না হওয়ায় প্রত্যবায় আছে 
বলিয়া অতি বৈরাগ্যবান্কেই সন্ন্যামাশ্রম গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন । 
কাবণ, সন্যাসাশ্রমে বিধিপূর্বক কর্দানুষ্ঠান নাই, বরং বিধিপূর্ব্বক 
সর্ববকর্ম্মত্যাগই সন্যাপীর ধর্ম, স্থতরাং বৈরাগ্য জন্মিলে আর তাদৃশ 
ব্যক্তি দ্বারা যথাবিধি অপর আঁশ্রমত্রয়ের কার্ধযাদি অনুষ্ঠিত হইতে পারে 
না বলিয়া শ্রুতি একমাত্র বৈবাগ্যবান্‌কেই প্রত্রক্্যা করিতে বলিয়াছেন । 
যথা-_পঅর্থ পুনরেবব্রতী বাইবতী বা ন্নাতকো বাইস্বাতকো বোৎপন্নাপ্রি- 
রনগ্মিকোবা 1” “অনস্তর ব্রতাচারী হউক, অব্রতাচারী হউক, পলাতক 
হউক, অন্নাতক হউক, মৃতভাধ্য হউক, অবিবাহিত হউক, প্রত্রজ্যা 
করিবে ।” প্অর্থ পরিত্রাটু বিবর্ণবাসা মুগ্ডোহপরিগ্রহঃ শুচিরপ্রোহী 
ভৈক্ষাণো ব্রন্মভূয়ায় ভবতি।” “অনন্তর প্রব্রজ্য গ্রহণ, বিবর্ণবস্ত্র পরিধান, 
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মত্তক মুণ্ড, চিভাদির ্ৃহা পরিত্যাগ, শ্বস্থভাব থাকা? পরাপকার 
বর্জন ও ভিক্ষারন্ন ভোজন করায় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়।” ঘর্দিও 
বাণপ্রস্থের পর সন্ন্যাস কথিত হইয়াছে বটে, কিন্ত এখানে শ্রুতি “অথ” 
শবে বৈরাগ্যের অনস্তরই বলিয়াছেন | কারণ, বিধিপুর্বক কর্্মত্যাগ 
ব্যতীত সন্্যাসে অধিকার জন্মে না; এবং বিধি পূর্বক কর্মমত্যাগ 
অর্থে বৈরাগ্যের প্রাবল্যে আপনা হইতে যে কর্মত্যাগ হয়। ম্বতরাং 
বৈরাগ্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বাণপ্রস্থীকেও স্বাশ্রম বিহিত প্রতীকোপাসনা 
ও শম-দমাদির সাধন করিতে হয় বলিয়া, এখানে “অর্থ” শখে বৈরাগ্যের 
অনস্তরই বুঝিতে হইবে | তাই শ্রুতি বলিয়াছেন__ 
কুর্বন্নেবেহ কর্্দাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। 
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোইস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ॥ 

_ন্সেহাভিমানী নর স্বাশ্রমবিহিত কর্মে বত থাকিয়া শতবর্ষ বাচিবার 
ইচ্ছা করিবে? মহুম্যাভিমানীর এ ভিন্ন অন্য উপায় নাই, যাহাতে তদীয় 
আত্ম কর্মলিপ্ত না হয় । আচারধ্যেরাও বলিয়াছেন-__ণ্যাবৎ বিস্তদ্বস্বত্ব 
ইহামুত্রফলভোগবিরাঁগো যোঁগারূঢো ভবতি তাবৎ কর্মণাণি কুর্বন্তি।*__ 
যতদিন না! বিশুদ্ধ স্ব, এ্রহিক ও পারজ্রিক ভোগবিলাসে নিষ্পৃহ এবং 
যোগারূঢ় হইতে পাৰিবে, ততদিন স্বাশ্রম বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান 
করিবে । আবার আশ্রম বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেও,ম্বীয 
স্বভাঁব-জাত কর্মানুষ্ঠান দ্বারাও কর্শক্ষয় হেতু বৈরাগ্যোদয় হইয়া থাকে । 
তাই শ্রুতি “যদি বেতরথা” বাক্যে বিকল্প অবলম্বন করিয়াছেন। ভগবান্‌ 
ব্যাসও তাই বলিয়াছেন_-“অস্তবাচাপি তু তদ্দষ্টেঃ।* অর্থাৎ আশ্রম 
বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান বাতিরেকেও স্বতঃই বৈরাগ্যোদয় হেতু ব্রহ্ধ 
সাপ্ষাৎকার হয়- যেহেতু, ভিন্ন জাতীয় ভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যেও 
আমর! সিদ্ধ-পুক্ুষ দেখিতে পাই। অতএব, আরণ্যক ও উপনিষদের 
প্রতিপাগ্থ বিষয় অর্থাৎ বৈরাগ্য ও ব্রহ্মবিদ্তা! যখন জাতি বর্ণনির্বিশেষে 
স্বতঃই আসিয়া থাকে, এবং ক্রমান্বয় গার্হস্থ্য শেষ করিয়া বাণপ্রস্থ 
আশ্রমে বিবেক বৈরাগ্য লাভ করিতে অথবা ব্রহ্গচর্যয কিন্বা গার্হস্থ্যকাঁলে 
স্বতঃই বৈরাগায জন্মিলে প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে সমাজত্যাগ অবশ্যস্তাবী, 
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তখন অবনত উপনয়ন ও বর্ণাদি তত্বতঃ কারণ নহে বলিয়! জ্ঞানকাণ্ীয় 
বেদে উপনয়ন ও বর্ণাদি গৌণভাবেও কারণ নহে। তাই ব্রাহ্মণ 
জানিয়াও, যম নচিকেতাকে যে পর্যন্ত না বৈরাগ্যবান্‌ বলিয়া বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন সে পর্যন্ত ব্রন্গোপদেশ করেন নাই, আবার প্রবল 
বৈরাগ্য দর্শনে যাজ্ঞবন্ধ্য খষি তদীয় পত্বী -মৈত্রেয়ীকে ব্রন্মোপদ্েশ 
করিয়াছিলেন । 

এক্ষণে শেষ কথা এই যে, জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদের মতে ভেদ্বুদ্ধিই 
সমুদয় অশ্ুভের কাবণ এবং তাহা পারমার্থিক নহে, স্থতরাং সর্বপ্রকার 
ভেদবুদ্ধি পবিত্যাগ কবিয়া পারমার্থক অভেদ বুদ্ধি লাভ করিতে 
পারিলেই সর্ববিধ কল্যাণ হইয়া থাকে । তাই জ্ঞানকাণ্ীয়বেদেব 
চরম উপদেশ-_“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন__এথানে ভেদ নাই--সবই এক 1” 
“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্রোতি য ইহ না'নব পশ্ততি--যে এখানে ভেদ দেখে, 
সে পুনঃ পুনঃ অশুভই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।” মহাবাক্য বভবাবলীর 
আধ্যাত্বিক বাকোও উক্ত চরম অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে-_ 
আত্মানমাত্মনা সাক্ষাৎ ব্রন্ষবুদ্ধ্যা স্ুনিশ্চলম্‌। দেহ জাত্যাদি সন্বন্ধান্‌ 
বর্ণাশ্রম সমন্বিতান্। বেদশান্্ব পুবাণানি পদপাংশুমিব ত্যজেৎ। 
অর্থাৎ “নিজের আত্মাই ব্রহ্ধ” এই প্রকার স্ুনিশ্ল জ্ঞান হইলে; 
বর্ণাশ্রমে সম্যক প্রকারে অন্বিত দেহ ওজাত্যার্দির সম্বন্ধ, এবং বেদশাস্ত্র 
ও পুরাণ সকল পদধূলির স্তাঁয় পরিত্যাগ করিবে । অতএব, সর্বপ্রকাব 
ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগই যাহার চরম অভিপ্রায়, তাদুশ বেদাস্তে কখনই 
ব্যবহাবিক ভেবুদ্ধি দ্বারা অধিকারী নির্বাচিত হইতে পারে না__বিশেষতঃ 
বেদান্তে যখন পাবমার্থিক হিতার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে। তাই শুরুষজুর্ধেদের 
শাখায় উক্ত হইয়াছে-_ 
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“যথেমাং বাচং কল্যাশীমাবদানি জনেভ্যঃ | 
রহ্ধবাজন্তাতশং শৃদ্রাক্ চার্ধ্যায় চ স্ায় চারনায় | 


এক্ষণে আমরা বৈদ্দিক অধিকারী রহচ্ঠালোচনায় ইহাই দেখিলাম 
ষেঃ কর্মকাণ্ডই হউক আর ভ্রানকাঁণই হউক, গুণই পরমার্থ বলিয়! 
২ 
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সর্ধত্র গুণেরই পুজা বা আদর হইয়া থাকে-_জাত্যাদির পূজা বা আমর ' 
নাই 
“গুণাঃ পুজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।” 
-_গ্রীঅহিতৃষণ দে চৌধুরী । 
( সমাপ্ত ) 





মহিমা 


বসি পঞ্চবটা তটে, আমার এ হৃদি পে 
অঙ্কিত হ'ল কার ছবি। 

কি এক অজানা প্রেমে পাগল করিল মোরে 
মন প্রাণ গেল সেথা ডুবি || 

কথন দেখিনি তাঁরে তবু প্রাণ তাব তরে 
দিবানিশি কাঁদিতেছে হায়! 

হেথা কেহ নাই যেন, গৃহ কারাবাস সম 
প্রাণ সদ কোথা যেতে চায় ।। 

দিবদ যামিনী যেন, যুগ বলে হয় ভ্রম 
নাজানি কার পভিলাম ফাদে । 

কারে বা জানাই বাথা। কেবা শোনে মোর কথা 
মবি সদা হরিষ বিষাদে ॥ 

হৃদয় নিভৃত স্থানে গোপনেতে আকিয়াছি 
কিন্তু চোখে দেখি নাই কভু ।। 

অলক্ষ্যে আসিয়৷ সে ষে বসেছে হৃদয় মাঝে 
দেখা কেন নাহি দেয় তবু। 

এক দিন সেই নাকি, দক্ষিণেশ্বরেতে থাকি 
পেতেছিল আনন্দের মেলা 

ধরণীর মহাতার ঘুচাইয়া এককালে 
হরেছিল শোক হুখস্জাল! | 


চি ১৩৩৪ । ] রা ১৪৭ 
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কে ভূমি কে তুমি ওগে ? বার বার হৃদে জাগো ' 
কর মোরে পাগলিশী প্রায় । 
যে তোমাব আশা করে চির-প্রথা! তার তরে 
আখি-জল মাত্র কি ধরায়? 
(তবে) প্রিয়ার পবিত্র প্রেম, মাতৃন্গেহ অকৃত্রিম 
তুচ্ছ করি; বল সবে কেন তোম! ভে ? 
কি আছে তোমার পাশে, জগবাসী ছুটে এসে 
সেই হেতু তব প্রেমে মজে ? 
ত্রিবিধ তাপের জালা যদি না জুড়াতে পার 
শান্তিময় নাম কেন তবে। 
ত্রিগুণ-অতীত ধামে বসিয়াও কেন হায় ! 
বার বার আসিতেছ ভবে ॥ 
জীবের দুর্দশা দেখি সত্য কি গো তব হাদি 
কাদে দেব! ক্ষণিকের তরে? 
মলিনতা ঘুচাইতে। যুগধর্্ম গ্রকাঁশিতে 
তাই কি আনিলে পুনঃ নর-রূপ ধরে ? 
ঢালিয়! অনন্ত শক্তি রামকৃষ্জ নামে, আহা ! 
বাখিয়া গিয়াছ ধরাধামে | 
তব কৃপা বলে আজ সারাঁটী ভুবন খানি 
নব বল পেয়েছ পবাঁণে | 
ধন্ঠ, হে করুণাময় । অপার করুণা তব 
আত্মহার। হয়ে যাই ভেবে । 
তোমারি বূচিত বিশ্ব তুমি না রক্ষিলে প্রত, 
বল কেবা রক্ষা করে তবে ॥ 
বিশ্বাধার ! তব কাছে কাতরে প্রার্থনা করি 
দর্শন দাও একবার । 
যাহা কিছু আছে দেব! সর্বন্ধ গ্রহণ কর 
আামি যেন হই গো তোমার | 
তোমার পবিত্র স্থৃতি, বুকে লয়ে দিবারাতি 
তব ধানে হুই যেন ভোর। 
রামরুষ্জ লাম যেন হয় গো অজপা নম 
কাঁটে যেন মোহ ঘুমঘোর ॥ 


স্বামী প্রেমানন্দ 


( পূর্ন নুবৃত্তি ) 


পাম প্রেমানন্দ বৎসরের অধিকাংশ সময় বেলুড মঠে অবস্থান 
কবিলেও প্রচার-কার্্য ব্যপদেশে মধ্যে মধ্যে তাহাকে বঙ্গের নানা স্থানে 
ধাইতে হইত | তিনি যে স্থানেই পদার্পণ কবিতেন তথাকার আবাল- 
বৃদ্ব-বণিতা৷ তাহার সপ্রেম আচরণ ও অসাম্প্রদায়িক-ভাব দর্শনে মুগ্ধ 
হইয়া তত্প্রতি আরুষ্ট হইত। হিন্দুধন্্রীবলম্বী বিভিন্ন মতাবলম্বিগণের 
কথা দূরে থাক্‌, আমরা জানি বনু মুসলমান তক্তও তাঁহার শ্রীমুখ হইতে 
ক্ৰোভামী ও মঙ্ধীর্ণতা শৃন্ঠ মহছদার উপদেশ লাভ করিয়া ধর্থাস্তরের উপর 
বিদ্বেষভাব চিরতরে পরিত্যাগ কবিয়াছেন।_-কেনই বা না করিবেন? 
হিন্দুর “ভগবান” আর মুসলমানেব “আল্লা” কি পৃথক বস্তু ? হিন্দু, 
মুসলমান, বৌদ্ধ, থুষ্টান সেই দিক্দেশ-পরিশূন্টয অনন্ত ব্রন্ধ-সমুদ্রেরই এক 
এক দিক দর্শন করতঃ নিজ নিজ উপলব্ধি লইয়া কলহ করিতেছে মাত্র । 
তাই এই বিবাদের মূল কারণ অজ্ঞান ও সঙ্কীর্ণদৃষ্িকে শতধা বিচুর্ণ করিয়া 
তাহাদিগকে এক বিরাট মিলন মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শ্রীভগবান 
রামকুঞ্টরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । তিনি অদৃষ্টপূর্ব সাধন সহায়ে শ্বয়ং 
উপলব্ধি পূর্বক দ্রেখাইয়াছেন_- একই সীমাহীন ব্রহ্ম-সমুদ্র সর্ধ্দেশে 
সর্বকালে বর্তমান থাকিয়া সকলেরই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে । যাঁহারই 
একাংশ হিন্দু ও বৌদ্ধের “ভগবান)* বা পনির্বাণ” নামে অভিহিত 
তাহারই অন্তাংশ মুদলমানের “আল্লাঃ” এবং খৃষ্টানের "০০৭৮ রূপে 
প্রদিদ্ধ। স্বামী প্রেমানন্দ যুগাবতার শ্রীরামকষঃ প্রবর্থিত ধর্মের এই 
মহান সার্বভৌম আদর্শ ই বঙ্গের আপামর সাধারণকে বভ্ধিন যাবৎ শ্রবণ 
করাইয়াছেন। হার! কবে আমর! উহা সম্যক ধারণা পূর্বক পরস্পর 
তঘর্ষ-জনিত বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে বিরত হইয়! . শান্তির পতাকাতলে 


চৈত্র, ১৩৩*। ] স্বামী প্রেমানন্দ ১৪৯ 


আসিয়া মিলিত হইব? লীলাবসানের প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে ভক্তগণ 
কর্তৃক বারংবার অনুরুদ্ধ হুইয়! ন্বামী প্রেমানন্দ পূর্ববঙ্গ গমন করেন । 
শারীরিক অন্ুস্থ থাকিলেও ভক্তগণের আগ্রহাতিশয় অগ্রাহ্থ করিতে না 
পারিয়া তথাকার বু পল্লী ও অনপদে ভ্রমণ পূর্বক অবশেষে ব্যাধি্রস্ত 
হইয়া তিনি মঠে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন । সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ 
উহাকে ছুরারোগ্য কালাজর স্থির পর্ঘক বায়ুপরিবর্তনের ব্যবস্থা করিলে 
অবিলদ্বে তাঁহাকে দেওঘর পাঠান হইল। নিরন্তর সেবা ও চিকিৎসাদিতে 
পূজ্যপা্দ বাবুরাম মহারাজ বহুল পবিমাণে আক্োগ্য লাভ করিয়াছেন; 
এরূপ সময় পুনবাঁয় ইন্ফ্রয়েগ্রা কর্তৃক তিনি ভীষণভাবে আক্রান্ত হইলেন । 
চিকিৎসার জন্য তাহাকে কলিকাতায় আনয়ন করা হইল। কিন্তু 
তাহার জীর্ণদেহ এবার আর কাল-ব্যাধির প্রকোপ সহ করিতে পারিল 
না। অবশেষে একদিন পুজ্যপাদ স্বামী ব্রঙ্গাননদ প্রমুখ গুরুত্রাতাগণের 
সন্ভুথে, এবং পুত্রস্থানীয় সাধু ব্রহ্মচাবী ও ভক্তগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত 
হইয়া ভগবান শ্রীরামকষদেবের লোকপাঁবন নাম শ্রবণ করিতে করিতে 
শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ মহা-সমাধিতে প্রবিষ্ট হইলেন । 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে স্বামী প্রেমানন্দ “ঈশ্বরকোটী” পুরুষ ছিলন। 
শান বলেন, “ঈশ্বরকোটা” পুরুষগণ তপগ্ঠ প্রভাবে নির্বিকল্প সমাধিতে 
আনিঢ হইয়া ব্রহ্মসমুদ্রে অবগাহন করিলেও “গুনের পুতুলের" ন্যায় 
উহাতে একেবাবে বিগলিত হইয়া যান না; জবামরণগ্রস্ত এবং 
অহবহ ছৃঃথ-মন্ত্রণা-প্রপীডিত মানবকে উহার সন্ধান দাল করিবার 
নিমিত পুনরায় মায়ারাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। মায়িক জগতের সম্পর্কে 
আসিলেও কিন্ত তাহাদিগের সযাধিলন্ধ জ্ঞানের কখন বিচ্যুতি ঘটে 
না, উহার জ্যোতিঃতে তাহাদিগর হধয-কন্দব সর্বদাই আলোকিত 
থাকে । যে অন্মে “ঈশ্বরকোটা” পুরুষগণ ধন্ধপ জ্ঞানের অধিকারী হন, 
শুদ্ধ যে সেই জীবনই লোক-কল্যাণ সাধন পূর্বক পরে দেহান্তে মহা- 
নির্বাণে প্রবেশ লাভ করেন তাহা নহে, যখনই প্রয়োজন হয় তখনই 
তাহারা জগতে আবিভূতি হইয়া থাকেন । অথবা, শ্রারামকৃষ্ণের ভাষায় 
বলিতে পারা যায়-_-“সরকারী লোক-_গদগ্থা তাহার অমীদারীর 
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যেখানে রখনই গোলমাল উপস্থিত হয় তাহাদিগকে সেইখানেই তখন 
গোলমাল থামাইতে পাঠান ।” এই পুরুষসকলের মধ্যে যিনি সর্বশ্েষ্ট 
শক্তির অধিকারী শান্ত্র তাহাকেই “ঈশ্বরাবতার” নামে অভিহিত করেন-_ 
অবশিষ্টগণকে তাহার পারদ বলা যায়। যখনই প্রয়োজন হয় তখনই 
ঈশ্বরাবতার সপার্বদ ধরাধামে অবতীর্ণ হন। এইবূপে জগত ভূতকালে 
বারংবার তাঁহার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছিল এবং বর্তমানেও 
করিয়াছে। এইবার উনবিংশ শতাবীব শেষভাগে যুগাবতার, দরিক্্ 
ব্রাহ্গণ-পুজক শ্রীরামরষ্ণব্ূপে এবং শ্রীবিবেকানন্দ, শ্রীব্রক্মানন্দ ও 
শ্ীপ্রেমীনন্দ প্রমুখ অন্তরঙ্গ পার্্্গণের সহায়তায় দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটা 
হইতে যে ধর্মআোত প্রবাহিত করিয়াছেন তাহ! অত্যল্প সময়ের মধ্যে 
সর্বব্যাপী ও অতলম্পর্শা সিন্ধুবপে পরিণত হইয়৷ প্রচণ্ডবেগে কত 
নগর নগরী ও দেশদেশাস্তর তাসাইয়া ক্রমে সমস্ত পৃথিবীর উপর ছড়াইয়া 
পরড়িতেছে। শ্রীশ্রীজগদঘ্ধার চিহ্নিত পুরুষ, ঈশ্বর-কোটা স্বামী প্রেমানন্দ 
বর্তমান যুগাবতারের পার্খবরূপে ধর্মপ্রীবনরূপ তাহাব মহাকারধ্যের কতখানি 
সাহায্য করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করিতে আমরা অক্ষম | তবে, এই 
পয্যস্ত বলিতে পাবি তিনি আমার্দিগের ন্যাঁয় বনু বুক্ষ-সদৃশ জড-বস্তকে 
টানিয়। আনিয়। এ আত মধ্যে নিক্ষেপ কবিয়াছেন এবং আমরাও উহার 
বিপুল প্রবাঁহে ভাসিয়! চলিয়াছি। কতদিনে উহার পবিসমাপ্তি হইবে 
ও কোথায় গিয়া ঠেকিব তাহা একমাত্র প্লাবনকর্তী শ্রীভগবানই বলিতে 
সক্ষম । গগনচুম্বী তরঙ্গসমাকুল ও বহু আবর্তৃময় এই প্রবল ধর্মপ্নাবনে 
অঙ্গ তাসাইয়৷ ইহার প্রলয়ঙ্করী শক্তি ও গতি উপলব্ধি করতঃ আমরা 
মানব-মগ্ডুলীকে অতি স্বরে বলিতে পাবি-“এ যৌবন-জল-তবঙগ 
রোধিবে কে?” জগতের কোন শক্তিই উহাকে প্রতিহত করিতে 
পারিবে নাঁ। আর; এই বিপুল জলোচ্ছাঁসেব শীর্ষদেশে দেখিতেছি 
_-জ্যোতির্মপ্ডিত তন্থু সেই যুগকর্তী। শ্রীরামকষ্চ এবং তৎপশ্চাতে 
তদীয় ভৃত্য, পুত্র, সখ! ও সহায়ক শ্রীন্বামী প্রেমানন্দ। অধিকত্ব অনুভব 
করিতেছি, ব্রঙ্গাবিদ এবং ব্রহ্তৃত স্বামী প্রেমানন্দ যেন অনস্তরূপে ও 
অনস্তভাবে এই বিরাট বিশ্বে পরিব্যাপ্তড রহিয়াছেন। বর্তমান ধর্ম 


চৈত্র) ১৩৩৬ | ] ঈশ্বর ১৫১ 


সা পাস্এাসিরি সিোসতি সিসির সিপি সিপি সিরাত সিসি 0 সত সত ৯৬ তে ৯৯ ৯৯ সনি সপ সা শাসিত স্এী 


প্লাবনের প্রতি লহুরী-বক্ষে সলিলরাশির প্রতি বিন্দুতে এবং তরঙ্গ 
ভঙ্গের প্রতি কল্লোলে তাহার সত্তা আজ আমরা ত্রাগ্রত দেখিতেছি। 
তাহার শক্তি ষে এত অনস্ত ও গতি যে এত বিচিত্র তাহাত আমরা! পূর্বে 
উপলব্ধি করিতে পারি নাই ! তাহাকে প্রকাশ করিতে যাইয়া আমাদের 
বাক্যসমূহ “অপ্রাপ্য মনসা সহ” ফিরিয়া আসিতেছে । তাই, পরিশেষে 
অন্ত ভবাময় বিগ্রহ 'শ্রীমৎ স্বামী (প্রমানন্দ মঙ্গীরাজের শ্রীচবণোদ্দেশে 
শিশুর মত অর্থশূন্তা ও অস্ফুট ভাঁষায় বলি,_ 

“মহাবাজ, ফোনে মহারাজ্য কোন দিন 

পারে নাই তোমারে ধবিতে , 

সমুদ্ব-স্তনিত পৃথথী, হে বিরাট তোমাবে ভরিতে না পারে। 

তোমাব কীত্রিব চেয়ে তুমি ঘে মহৎ ।” 

( সমাপ্ত ) 
- স্বামী চন্দেশ্বরানন্দ | 


ঈশ্বর 


ঈশ্বর প্রত্যক্ষেব বস্তু কথাব বস্ত্র নন। সে প্রত্যক্ষ আমাদের চাক্ষুষ 
দেখা ( ইন্জ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ ) নহে, মনে মনে বুঝিয়া দেখাও 
নহে । আসক্তিব খবআোত-ভীষণা বাসন1-তরঙ্গ-তঙ্গাভিঘাত-মথিত! মোহ- 
পারাবার-ন্বরূপা জগত-বুদ্ধি উত্তীর্ণ হইলে যে চেতনরূগী জ্ঞাননেত্র 
উদ্ভাসিত হয় তাহারই প্রত্যক্ষের বস্তব ঈশ্বর । 

তোমার আমার মত মানুষ মান-হ'ষ হইয়া উঠিলে যে চোখ পায় 
তাহারই দ্বারা প্রত্যক্ষের বস্ত ঈশ্বর । সে চোখ কেমন বুঝিতে পারিবে 
কি? দেখা, কাজ, দেখিবার বস্ত্র তিন লইয়া সে চোখ প্রণালী-মত 
হিসাবে চলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে জানে না। তিন সেখানে এক। 
বুঝিতে পারিবে কি সে চোখই বা কেমন, তার দেখাই বা কেমন, 
দ্বেখিবার বস্তই বা কেমন ? 


১৫২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৩য় সংখ্যা । 


০০ ৯৮2৯ লাস্ট তাত 


উপধেষ্টা বুঝাইতে গিয়া বলিয়াই চলিয়া যান। সত্যটা স্বৃতিপথে 
জাগিয়া থাঁক্‌_-বুঝিবাঁব সময় হয় বুঝিতে পাঁবিবে এমনই ভাবিয়াই 
বোধ হয় এক কথায় সারিয়৷ দেন-_ঈশ্বর যোগসাধ্য। “দেখেন ভোলা 
যোগে যাগে 1” খষিরাও ধ্যানে বসিতেন সমাধিতে প্রত্যক্ষ করিতেন 
এমনই বিবরণ তাহাদের উপাখ্যানে পাইয়া থাকি । জডের এলাকা মধ্যে 
আসিয়৷ তাহারাই দেবতারাও আবার এমন সব কর্ম করিতেন--যাক্‌ সে 
কথা ছাড়িয়া দাও । ও সব দেব-খধি চবিত্র সম্বন্ধে সঠিক স্পষ্ট কথা 
বুঝিবার মত 'আমাদের জাতীয় মন হয় ত হইয়া উঠে নাই, হইলে এ পকল 
আজগুবিব মধ্যে যে বিপুল সত্য রহস্ঠাবৃত হইয়া আছে তাহা স্বরূপ 
দেখিয়া আমবা বিস্মিত হইতাঁম। 

বক্ষ্যমাণ বিষয়ে যেটুফু বুঝিলে চলিবে সেটুকু এই, যে অন্ধেও অনুভব 
নামক শক্তির দ্বারা লিখিতে পড়িতে পাঁরিতেছে অতএব চোঁথ বুজিলেই 
প্রত্যক্ষের সকল উপায় হারাঁইতে হইবে_-এ কথা ত বলা চলে না; 
হয়ত হইতে পারে দৃষ্টিশক্তিব আয়ত্বের বহিভূ্ত বহুদুরস্থিত বস্তুকে দেখিবার 
একটা পন্থা আছে তাহাই ধ্যান-__সকলে জান ন। জিনিষটা কি? 
আমরা যতক্ষণ একটা জিনিষকে সেটা কি, না জানিতে পারি ততক্ষণ 
পর্যন্ত তাহাঁব সত্য-মিথ্যা বিচার করিতে পারি কি? বক্ষ্যমাণ 
বিষয়ে আমাদের ইহা স্বীকার কবিলেই চলিবে যে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের 
দ্বার জ্ঞানের মণিকোঠা আমাদের মধ্যে আছে। এ কথা অনেকেই 
বুঝিয়' স্বীকার করিতে পারে যে জগতের শত শত অভিজ্ঞতা সংস্কার 
তোমারে জ্ঞানী করিতে পাবিত না ঘর্দি না এ সকল অভিজ্ঞতার 
আলোকে তোমার অন্তবেব মণিকে ঠা উদ্ভাসিত হইত । কোনরপ 
আকশ্মিক কাঁরণে ভিতরের এই সহজাত জ্ঞান-স্বানকে অজ্ঞানাচ্ছর 
করাতে পগ্ডিতের আজীবন অধ্যয়ন-সঞ্চিত বিদ্যা নিশ্চিহ্ন হইয়া বিলোঁপ 
পাইয়াছে, এমন ঘটনা অস্বাভাবিক নহে । আবার কোনও রূপ 
আকন্পিক কারণে কখনও পড়ে নাই কখনও শিখে নাই এমন বিষয় 
মানুষের মনে আসিয়া উদ্দিত হইয়াছে, এমন ঘটনাও বিরল নহে । 

জডেব স্থান ও চেতনার স্থান এই ছুই বিভিন্নতার সঙ্গে পাশাপাশি 


৯ সা সর্ট ২৮৯০ 


চৈত্র, ১৩৩৪ । ] ঈশ্বর ১৫৩ 


শি তা পাটি ৯ সি টেলি পা পাটি পিপিপি তাস তো পাস তা পি পাস স্টিল পাটি তাস তাস পানি লা” পাটি পাটি 


করিয়া জগতে জ্ঞনিও ছুই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, _পরা ও 
অপবা জ্ঞান । 

এই পরা ও অপরা তত্বের মূলে শ্রষ্টা ও সৃষ্টির সকল রহপ্ত নিহিত 
আছে? কিন্তু অতিপ্রয়োক্সনীয় একটা কথা এখানে ছাড়া চলে না। আবাব 
জ্ঞান জিনিষটাকে সকল দিক দিয়! বুঝিবার আগেও তাহাকে বুঝান 
অসম্ভব-_তাহা এই যে জ্ঞান-ক্ষেত্রে ঈশ্বব উদ্ভাসিত হয়েন, সৃতরাং ঈশ্বর 
জ্ঞানপদার্থ তাঁহা নিঃসংশয় মীমাংসা নহে। সাধন জগতে ঈশ্বর- 
লাভের জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি তিন পথ আছে । এই তিনের দ্বারাই ধোগসাধ্য 
ঈশ্বরে যুক্ত হওয়া যাঁয়। তিনটাই যোগ, তিনটাই সাধনা, তিনেরই 
সাধ্য ঈশ্বর । 

চলিত কথায় আমরা বলি না, অমুক কাজ রামের সাধ্য নয়--হরির 
সাধ্য বটে, এখানে “সাধ্য কথাটার সার্থকতা বুঝিবাঁর চেষ্টা করা যাক্‌। 
সাধ্য বলিতে কি এমন মুল্য বুঝিলাম, যাহ! হরির আছে-_সে তাঁহ। দিয়া 
অনুক কাজ সার্থকতা ফিনিতে পাঁবে-_বাম পাবে লা, ঝামের তাহ! 
এখনও সঞ্চিত হইয়া উঠে নাই। নেট! যাহাই হউক জ্ঞানগম্য ক্ষয়- 
ব্যয়শীল একটা কিছু যে তাহা, ভদ্ধিধয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই | 
ঈশ্বরলাভেব পথে এমনি একট! কিছু বিশিষ্ট বসব আছে যাহা 
বৈজ্ঞানিকেব অনুসন্ধানে নাই, বাজ্নীতিজ্ঞেব অবধারণায় নাই, তার্কিকের 
তর্কে নাই, সাহিত্যিকের প্রতিভায় নাই, আছে কেবল যোগীর যোগে । 
এই যোগ নাক টেপা, পা মোভা, চোখ বোজা! নহে-_-হইতে পারে 
65:910159 হিসাবে উহাদের প্রয়োজনীয়তা আছে- আনল প্রাণবন্ত 
হিসাবে এই ষোঁগ জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি। ইহারাই যোগের অস্তনিহিত 
সেই মূল, যোগীর মধ্যে যোৌগাবঢ অবস্থায় যাহা সঞ্চিত হইতে থাকে । 

দসত্যং জ্ঞানমনস্তং” কন্্ম ভক্তি ও জ্রানেরই আশ্রিত । ফলতঃ তিলই 
এক একই তিন। বস্তুতঃ জ্ঞানেরই অেষ্ঠত্ব। তাহার কারণ এই যে 
কর্ম ও ভক্তি পাথও জ্ঞানের খানিকটা! অবলম্বন আঙ্জাদের গ্রহণ 
করিতে হয় | 

এখানেও জ্ঞান সম্বন্ধে এতথাঁনি বলিতে হইতেছে তাহার কারণ 


১৫৪ উদ্বোধন [ ২৩শ বর্ষ-_৩য় মংখ্যা | 


৯ এ পট লা এ পট সপ সরা জা লী সপ পাতি সত সপ সপ সীতা সিসির সিলিস্সলকডিরলা ৯ পাস 








ক্পাস্টিসিাি 


ঈশ্বরকে সত্য করিয়৷ দেখিবে, পাইবে, আপনার করিবে-__সে এ তোমার 
পরাজ্ঞানের মধ্যে। কর্মপাশ হইতে ছাড়া পাইয়া তাঁহার কাছে 
যাইতে হইবে, তিনি ভক্তির কাঙাল ভক্তিধনে তাঁহাকে কিনিতে হইবে, 
সকলই যথার্থ কিন্ত তিনি আসিয়া যে আসন-গীঠে বসিবেন তাহ' 
পরাজ্ঞান। তোমার ঘর সংপাবে আগন্তকরূপে ডাক শুনিয়া তিনি 
কোনও দিন আসিয়। দাডাইবেন না । 

অনস্ত সৌরজগতেব কথা ভাবিয়া এই বিপুল পৃথিবী দেখিয়া! ইহার 
সভ্যতা বাণিজ্য শিল্প বিজ্ঞান প্রজাতন্ত্র রাজনীতি সমস্তের জটালতায় 
বিপুলতায় মন্থঘ্য-চক্ষ যখন বিমুগ্ধ হয় তখন চিন্তাণীল মন ভাঁবিতে বসে 
এ সমস্ত করিতেছে কে ?-_-এই যে আমি মানুষ, ইহার মধ্যে লিপ্ত হইয়া 
রছিয়াছি আমার আদিই বা কোথায় অন্তই বা কোথায়? খানিকট! 
ভাবিয়া তারপর «থেই” হারাইয়! সে বলিয়া নিশ্চিন্ত হয়-_ঈশ্বব এই জগতের 
কারণ, তিনিই স্থ্টিকর্তা, তিনিই নিয়ন্তা, তিনিই বাঁজার উপর বাজা। যে 
ভাঁবিতে ভাবিতে ভাবনাব উপরকার বস্তু পায় সে ত' পরাজ্ঞানের কোঠায় 
চলিয়া গেল__কিস্ত যে ভাবনা-রাঁজ্যেব পারে যাইতে পারে না, অথচ এই- 
থানেই একটা কিছু খাঁড়া করিতে হইবে এমনি তাহাঁব জিদ্‌, সে তাহার 
এঁ স্থটিকর্তা-নিয়ন্তা-রাজাঁর উপরের বাজাকে স্থষ্ট নিয়ন্ত্রিত শাসিত দেশে 
এই পারেই অপবাজ্ঞানভূমিতেই আপনার নির্ণয়ের মত স্থাপিত করিয়া 
বসে। এইরূপে বিভিন বাক্তির বিভিন্ন নির্ণয়ে এক ঈশ্বব দুই হইতে বনু হলঃ 
অবশেষে ত্রিশকোটী মানুষের তেত্রিশ কোটা দেবতা , মাঁটাতে মানুষ তাই 
মাটার উপরকাব আকাশটাতে আপনাদের স্বর্গ-উপনিবেশ স্কাপন। করিয়া 
বসবাস আরম্ত করে। নিতীক সত্য সতেজে এই কল্পনা-বিলাসকে চূর্ণ 
করিয়া বলে, এ তোমার সতাকার ঈশ্বর নয় । এ আবের মধ্যে আবন্ধ 
থাকিলে কোনও দিনই তুমি তাহাকে পাইবে না। এতো ঈশ্বরের 
দামে তোমাদের রা। কিংবা বড়লোকের খুব উন্নত অবস্থাব কল্পিত 
ছবি। এতে পাপ পুণ্য নাম দিয়া তোমাদের ভাল মন্দের বিধি নিষেধই 
নিখুত ও প্রবলরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি । আমি এ ঈশ্বর চাহিনাঃ 
এ পাপ-পুণ্য কোনটাতেই অভিভূত হইব না। আমি চাই সত্য। 





চৈত্র, ১৩৩৯ । ] ঈশ্বর ১৫৫ 


স্পাস্টিতিসিলী সপপাস্পিতিস্পরাস্িটিস্িপিসস্পসিতিসিন সিরিস্টিতি সপ্ত পাস্তা স্তর সিসির সিসি সপসসিতী সিরা শিপন সপস্সিরস্পিতি সস সপ সপ সপ সপিররস্সিলিস্সিসসি পরিসর সিসিসি 


তোমার এ মনগড়া ধর্ঘ্রকে কষিবার পাথর আমার হাতে আছে। 
অন্তরের মণিকোটায় এই দেখ, জাগিয়াছে আমার চেতনা । ইহাই 
ঈশ্বরত্ের ভিত্তি। 

জগত তাহাকে চোখ রাঙ্গাইয়! মারিয়া ধরিয়া পীভিত কবিয়া খাঁসন 
করিতে চায়_-বলে, অবিশ্বাসীকে দণ্ড দ্রিবার অধিকাব আমাদেব আছে। 

কিন্ত জগতের বুক হইতে একটা সংশয়কে কে মুছিয়া দিতে পাবে ? 
মানুষের মুখ না হয় বন্ধ কর! ঘাঁয়, মনটা ত নীববে কাজ করিতে থাকে । 

চেতনাকে অভ ত পরাজয় করেনা; আলোকের অভাবে যেমন 
অন্ধকার, তেমনি জ্ঞানের অভাবে অজ্ঞান, চেতনার অভাবে অড রাজত্ব 
করে মাত্র । চেতনা যখন জাগে তখন আবাব তাহার স্থান কোণায়? 

প্রকৃতপক্ষে যোঁগপথ পরিত্যাগ কবিয়! মন-গড়া ঈশ্বরেব সহিত রফ! 
করিয়া চেতনাকে জীবনেব সর্বাবস্থায় জয়ী করিবার সঙ্কল্পকে ধর্মনুষ্ঠান 
নামে মাত্র বলা যায় অপর কিছু ধবিয়া বিবেককে ঠকান, ইহাই ত 
অবিশ্বাস । বিশ্বাসকে পবিত্যাগ কবিয়া জডত্বের আসক্তিতে বিষয়কেই 
1661750 করিয়া অবলম্বন । এমনি করিয়া! একটা জ্রিনিফকে জাকডান, 
তাহাতেই মজিয়া থাকা, ইহা ত বিশ্বাস বলা চলে না। 

ঈশ্বর প্রেমময় ঈশ্বব মন্্লময় অথচ তাহারই হাতে নিত্য হিংসা 
অমগ্গলেব আগাঁর বিশ্ব স্থজিত হইয়াছে কেন? তৃপ্ত পূর্ণ তিনি, তবে 
তাহার হৃষ্টি-স্থিতি-বিলয়েরই বা ইচ্ছা হয় কেন? অতৃপু-অপূর্ণ 
জনেই ত. ইচ্ছাব দাস-__তাহারাই ইচ্ছা-চালিত হইয়। কাধ্য হইতে 
কাধ্যান্তরে ভ্রমণ করিতেছে । স্তারবান ঈশ্বরের রাজ্যেই বা তাহার 
এমন বিধান কেমন করিয়া চলে, যে কেহু জন্ম-ছুঃখী কেহ চিব-স্থী-_ 
স্বন্দর স্বাস্থ্যবানের পাশে পঙ্গু লী বিকলাঙ্গ শ্লান-মুখে আপনার অবস্থার 
সহিত তাহার তুলনা করিতেছে । কেন একজন রাঁজা, অন্তজন ভিথারী, 
একজন বাত্তক, অন্ঠে তাহার বধ্য হয়? চিরমুন্দর রসময় ঈশ্বরের 
রুচিতে পাপ-ব্যাভিচার+নরক-হুর্গতি এই সমস্ত স্থ্টির কল্পনাই বা 
কেমন করিয়া জাগিল! এমনি সব বিচারের শআ্োত খরতর বেগে 
বহিলে নরলোকের ঈশ্বর-কর্পনা কোথায় ভাসিয়া বায় । তখনই স্পষ্ট ধরা 


১৫৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ__৩য় সংখ্যা । 


লসর পরি 





শা পাটি লাগ ২ লাসিী লোসি এ সিল পাস্পাস্টি পিপিসিপর পাস পাটি পি তাস্িপিসিশা সপ সপ লাস শ্িসসপি সস 


পড়িয়া যায় যে কোনও একটা ধর্শমতের উপর আসক্তিকে বিশ্বাস 
বলা কিছুতেই যাইতে পারে না। বিশ্বাস নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র কোনও 
পদার্ঘ। 

হিন্দুত্বেব মতে বিশ্বাস প্রতাক্ষ অনুভূতি মত প্রমাণ। তুমি 
পরাজ্ঞান লাভ কবিয়াছ কি না; তুমি সত্যই ঈশ্বর লাভ করিয়াছ কি না 
তোমাব ভিতরকাব বিশ্বাসই তাহা প্রমাণ করিবে । হয়ত তুমি তোমার 
চেষ্টা বা আয়াস ত্বারা তাহা পাবিবে না। সে প্রমাণ তোমাৰ অজ্ঞাতেই 
হইয়া যাইবে 

সত্য কথা এই, যে পৃথিবীতে মানুষ দয়! প্রেম শক্তি জ্ঞান প্রভৃতি 
আপনাব মধ্যের যে সব উপাদানকে তাহারা! শ্রেষ্ঠ বলিয়া বাছাই করিয়াছে 
তন্বার। ঈশ্বরকে ভূধিত করে। আপনাব মধ্যের নিকৃষ্ট উপাদানই ত 
তাহার ছুঃখ। স্বভাবতঃ সে স্থ চায়। আব যে স্থথ অনার্দিকাঁল হইতে 
জগত আপনার মধ্যে অন্বেষণ করিয়া পায় নাই তাহারই আশায় 
একটা 39161-501710 771 10077210166--01 17981080017 200 
13012---7 10১৪. 8100. 5৮101)0]1 মানুষ রচনা কবিয়াছে। প্রত্যেক 
জাতির অন্তনিহিত এই উচ্চাঙ্গের লাহিত্যই দেশে দেশে ঈশ্বর ও তীয় 
পারিপার্থিক নামে পরিকীহিত হইতেছে । 

কেবল ভারতের যোগী নিভৃত হিমাঁচল-ক্রোডে আত্মস্থ হইয়া 
দেখিয়াছিলেন_-জড-ঈশ্বব জীব-ঈশ্বর কেহই ভিন্ন নয়। এমন কি জডে 
জডে গীবে জীবে জীব্-জডে তাহাঁও ভিন্ন নয়। যোগী সর্ববেশ্ব আত্মময় 
দেখিয়াছিলেন ৷ সেই উপলব্ধি বলে তীহাঁবা “সোইহং শব্দে জাগিয়! উঠিয়া 
বিশ্বকে বলিয়াছিলেন “সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম” | 

সেই উপলব্ধি যে ঈশ্বরের কথা প্রচার কবিল, “আমি জীব তুমি ঈশ্বর! 
এমনি ধারণায় অনন্ত জীবন এ দ্বৈত-জ্জান-রূপ সমুদ্র সম্তর্ণ কর, কোনও 
দিনই পরপাঁব হইবে না। 

এ যে বড বড কথা । ক্ষু্র মাথায় কেমন কবিয়! ধারণ করিব? কিন্তু 
মাথ| ত ধারণ! করিবে না, মাথার ত ও কাজ নয় । এ কাজ চেতলাব, 
মে তোমার মাথ। নয়, মন নয়, অহঙ্কার নয়-__সে তোমার চেতনা । হে 


চৈত্র, ১৩৩*। ] ঈশ্বর ১৫৭ 


সি ৯ স্পা সি সপ স্পিস্পপাসিকীস্পিরিসিপত সিিস্পিরি সিল সর্প সির ৯ ৯১ সিরা চে 


মাধ, যাহার কাজ সে করিবে যাহার নয় তাহাকে দিয়া করাইতে 
গিয়া কাজ কর নাই, অকাঁজ বাভাইয়াছ । 

তোমার মধ্যে রহিয়াছে প্রকৃতি । সে স্ষ্টি করিতেছে সংসার । চৈতন্যেব 
কোঠায় উঠিলে পবাজ্ঞানে পৌছিলে তাহাকে আধ্যাবোপ বলিয়া 
চিনিবে_হছু'ষ হইবে বজ্জতে সপ্পত্রমের মত সচ্চিদানন্দে সংসার ভ্রম 
হইতেছিল। চৈতন্তের কোঠা যতক্ষণ না উঠিতেছ প্ররুতিতে বসিয়া 
ততক্ষণেব মধ্যে কি কবিয়া বজ্ছু দেখিতে পার? চৈতন্তেব-স্থষ্ট ঈশ্বব 
আব জডেব-সথষ্ট সসাব। চৈতন্য সর্বভূতে অনুপ্রবষ্ট । সকলকেই ঈশ্বর 
দেখিতে পাইতেছেন, তিনি সর্বভূতের অন্ত্যামী_-কিস্ত জড, মে ত 
আপনাব চৈতন্য-ম্বূপ ভুলিয়া তাহার এই জডরূপেই আধ্যারোপিত 
হইয়াছে চৈতন্ত তাহাকে স্পর্শ কবিয়া থাকিলেও তাহাব স্পর্শ বোধ ত 
ক্ষণকালেব জন্যও চৈতত্তকে বুঝিতে পাঁবিবে না, সে ঈশ্ববকে দেখিবে না 
ইহ। তব স্বতঃসিদ্ধ কথা । 

যতক্ষণ তোমার ভ'ষ জডব্বেব মাধা অর্থাৎ চৈতন্য যতক্ষণ আচ্ছাদিত, 
আপনাকে চৈতন্ত হইতে ভিন্ন জানিতেছ ততক্ষণ পর্যান্ত ঈশ্বর তোমাৰ 
মধ্য গাঁকিলেও তুমি ত ঈশ্বরেব মধ্যে নাই । “হা গরশ্বয় ছা ঈশ্বর, 
কখিয়! চীতৎকাব করিতে পাঁব, কিন্ধ বলিতে পাব না__ঈশ্বর কোথায়। 

এই জন্যই বলে, ঈশ্বব সর্ব তকে দেখিতেছেন কিন্ত তাহাকে কেহই 
দেখিতে পাইতেছে না। তিনি সর্বত্র তথাপি মূর্খ তীর্ঘে তীর্ঘে দেশে 
দশে ছুটিয়া বেডাইতেছে । 

সহসা কবে কোন্‌ মাহেন্্রক্ষণে চিৎস্,্তি হইয়! যায়, মানুষ আপনার 
মধ্যেব সেই মহাঁসন্ধিক্ষণে দীভাঁয় যখন সে দেখে, তাহার বোঁধ- 
রূপী সত্ব একদিকে অনন্ত-অপার-মহিমাময় আর একদিকে ক্ষুক্্, 
প্রকৃতির প্রভাবরূপী গণ্তী মধ্যে আবদ্ধ, তাপ ক্রেশ প্রভৃতিতে নিরন্তর 
প্রপীড়িত। সেই সন্ধিক্ষণে আপনার সেই সন্ধিস্থ চিনিলে সে বুঝে, 
সকলি তাহাব আপনার হচ্ছা। জীবত্বের শক্কিহীন সঙ্কুচিত অবস্থাকে 
আত্মশক্তির স্দুরণে প্রস্কুরিত করিবার, তাহার অধিকার আছে । জড়ে 
জীবে, জীবে ঈশ্বরে প্রভেদ ত নাই। সে সম্পূর্ণরূপে অড়ত্বের দিকে 











১৫৮ উদ্বোধন, চু টা বর্ষ--৩র সংখ্যা । 


পাস্সিপাস্টিপস্পিাসিপাস্পিলীয পাসটিপাস্িপাসিকটি তটিলাটি সি পিপি পাটি উপোস পাটি পি পাস্টিলাসটিতাসছি তা পাস পা পাস পা্টিপাি বাসি তাশিলাসটি লি পা ৯ পাটি তা সপ লা ০৯০ 


আসিয়াছে, আপনার জীবরূপকেই তন্ময় য় হইয়া  দেখিতেছে, ঈশ্বর ব্ূুপও 
ত তাহারই। সেরূপে সেআপনার বোধ ফি সংলগ্র করে? জীবত্বের 
সঙ্কোচে যাহাতে পীড়িত হইতেছি আত্মার স্যৃর্তিতে তাহাতেই তাহার 
প্রফুল্পিত হইবার সম্ভাঁবন| । 

তারপর ফাহাই চলিবে তাহাই ঈশ্বরলাঁভের পথ উন্ুক্ত কবিয়া থাকে । 
তারপর সে যতই সচেতন হইতে থাকে) যতই আসক্তির রাজ্য ছড়াইয়া 
মহত্বের বাঙ্েে অগ্রসব হইতে থাকে, প্ররুতির স্থট্টি দিনে দিনে তাহাকে 
আপনার নির্মম বজ্র-বাধন শ্রথ করিয়া দিতে দিতে শেষে একেবারে 
আপন।ব প্রভাব হইতে তাহাকে ছুটা দেয় । 

প্রকৃতির প্রভাব হইতে ছাড়া পাইয়া সেকি দেখে? সে দেখে যে, 
ংসারে সে নিরূপায় ছিল; দুঃখে হঃখিত না হইলে থাক1 যাইত না, আর 
সে ছুঃথকে বর্জন করিবার উপায় ছিল না । সুখ আপাতঃ মনোরম ছিল।_ 
আছে অথচ থাকিবে না, এই ভয়ে তাহাই ছুঃখের আবার স্বরূপ হইত; 
তাহাকে পাইয়াও তৃপ্তি নাই অথচ তাহাকে পাইবাব জন্য ছুটাছুটি না 
করিলেও পাঁব নাই । জীবন একটা অতৃপ্ত আশার সমষ্টিমাত্র ছিল, সে 
থাকিলে শান্তি নাই, অথচ পাছে যায়, সেই অশাস্তিতে দগ্ধপ্রায় হইতে 
হইত। প্ররুতির প্রভাব হইতে ছাড়া পাইয়া সে দেখে, সেই সব অত 
গুরুতব, অত হৃদয়-শোণিত-শোষী ব্যাপার অতি অকিঞ্চিংকর হইয়া 
গিয়াছে । ওসব কতকগুলি নিয়মপরম্পরাব খেলা মাত্র ; খেলা যেমন 
সত্যকার জীবনের কোনও ভাঁবকে স্পর্শ করে ন, তেমনি ও সমন্ত তাহাকে 
স্পর্শ করে না। সেদেখে চৈতন্তের এক উত্তমস্থানে তাহার অমর 
অপরিণাম সত্তা রঙ্গতামাঁসা দেখিতেছেন, আর প্রকৃতির মধ্যে আসক্তির 
অধম স্থানে অজ্ঞানের আবরণে বিবিধ পরিচ্ছদে সেই সত্তাই সংসার 
নাট্যলীলায় দৃশ্তের পর দৃশ্য অভিনয় করিতেছে । ধর, তুমি বিয়োগান্ত 
নাটকে নায়কের ভূমিক! গ্রহণ করিয়াছ, তোমার অভিনয় দর্শনে দর্শকে 
কাদিতেছে, নাট্যকলা! প্রদর্শন-ছলে তাহাদের দেখাইয়৷ তুমিও কাদিতেছ, 
কিন্ত তোমাব গোপনমন চোখের অশ্রুর অব্যর্থ ফল দেখিয়া আপন 
কৃতিত্বের পুলক চাপিতে পাবিতেছে না! । 


চৈত্র, ১৩৩ | ] ঈশ্বর ১৫৯ 


শুধু প্ররুতির প্রভাব হইতে তখন মে ছাড়! পায় তাহা নহে, যে 
প্রভাবে শ্ষ্টি-স্থিতি-বিলয় সম্পাদিত হইতেছে, তাহার মধ্যেও সে 
আপনাকে মেলিয়। দিবার পথ খুঁজিয়া পায় । একদিকে সে যেমন মরে, 
জন্মায় অপর দিকে দে তেমনি আপনিই যে মে আপনার জন্মমৃত্যু 
ঘটাইতেছে তাহাও উপভোগ করিতে থাকে । 

জড়ে-জীবে জীবে-ঈশ্বরে প্রভেদ নাই, তবে জড়, জীব, ঈশ্বর তিনের 
শ্বাতস্ত্র্ের স্থান কোথায়? এ কথার উত্তর, শ্বাতস্তের স্থান এই 
অধ্যারোপেৰ মধ্যে । যেখানে কেবলমাত্র জড়, কেবলমাত্র জীব, সেইখানে 
শ্বাতন্ত্র। কিন্তু ঈশ্ববের মধ্যে সে শ্বাতন্ত্য তখন আর অবশিষ্ট থাকে না। 
জড়, জীব, ঈশ্বর, তিন আপনাদের ভিত্তির স্থানে এক | যে শক্তির তাহার৷ 
প্রকাশ, সে শক্তিটা এক | বিকাশের তারতম্য । মূল শক্তির ভাগারে 
হিল্লোল বহিলে, ছোট বিকাশের বড়র সহিত সমান আয়তন ধরিতে 
কতক্ষণ? ছুটা ঢেউ একরূপ উচু হইয়! উঠিবে, সে আবার বিচিত্র কি? 

ঈশ্বব জল আর শক্তি সেই জলরাশির আলোড়ন। তাহারই ফলে 
যে জলকণা জলবৃদ্ধদ তরঙ্গমালা উথিত হইতেছে, তাহাই চরাঁচর জগতের 
মণিমালা । জলকণা প্রভৃতি জলেরই বিভিন্ন মূর্তি, আলোটড়নের বেগে 
স্থজিত হইয়া বিচিত্রাকারে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তেমনি ঈশ্বর প্রকৃতির 
চেষ্টায় সংসারাঁকাবে ব্যক্ত হইতেছেন । তুমি প্রকৃতির স্থানে থাকিয়া 

ংসারের প্রভাবে প্রভাবিত হইতে পার, আবার চেতনার স্থানে থাকিয়া 
ংসার-প্রভাব-মুক্ত অবস্থায় লীলা-বিলাস-রসে প্ররুতিকে প্রীতি-সম্ভাষণ 

করিতে পার। 

তুমি জড়, তুমিই চেতন । তুমি জীব, তুমিই ঈশ্বর | তুমি যোনিসম্তবঃ 
তুমিই অযোনিসম্ভব ৷ তুমি স্যষ্টি, তৃনিই শ্ষ্টা। আবার তুমি কেহই নু, 
সমস্ত ঈশ্বর ও প্রক্কৃতি | 

হায়! কোথায় সেই সম্বোধি) সেই পবাজ্ঞান, যে চৈতন্যষয় ঘরে বমিলে, 
চৈতন্তময় ঈশ্বর আমার সঙ্গী হইবেন ? কতদূর হইতে অনুমান করিতেছি 
তাহাকে ! ওগো কোন্‌ নীরব তপস্তায় সেই শক্তি গরজিয়! আমার অধ্যে 
অশগিয়া উঠিবে, তখন এই সম্কুচিত জীবভাব বিপুল আনন্দে প্কুরিত হইয়া 


বি রা শশ পা সিস্ট শা 


১৬৪ উদ্বোধন ২৬শ বর্ষ-_-৩য় সংখ্যা । 


স্প্পাপসপী পিপিপি সি সিলিসিতা সিসি সপ পা লা জি লীষ্টি পিচ লী সিকি তিতা ০ পাশাপাশি শী পি পিং 


বিপুল প্রেমে বিগলিত হইবে । যেখানে আমি, বলিয়া এই সংসার ও 
ুমুক্ষুত্বের মাঝামাঝি অবস্থায় বদ্ধ একটা জীবকে অনুভব করি! তাছ, 
সেই মহৎ সেই সর্বময়কে প্রত্ক্ষ করিব সেইথানটা জুডিয়া। এহ ক্ুপ্ন- 
বিশ্বাস স্বচ্ছ হইয়া আপনাকে সর্বগ্লানিহীন সর্আসক্তিশৃন্ত মহিমাময় 
স্থানে বজ্রের দাটে? ধরিয়া রাঁখিবে | হায়। কোথায় ?সই সন্বোধি। 
কোথায় দেই পরাজ্ঞান। চৈতন্তের ভাবোত্তাপেই মাথ। গবম করিলাম 
বুককেও ফৌপরা কবিয়া ফেলিলাম, সে চৈতন্তময় আমার ত হইলেন না। 

তবুও আমি জ্ঞানী । লোকশিক্ষার জন্য প্রবন্ধ রচনা কবিতেছি ! 
এমনি জ্ঞানমাযায় মুঢ কত বড বঙ পাগল ঈশ্বরতৰ শিক্ষা দিতে মানুষের 
মাথায় তরবাবি টালাইয়াছে পর্য্যন্ত । কি বিচিত্র প্রহেলিকায় ঘেরা 
এই জগৎ! 

জ্ঞানমায়ায় মূঢ নীতিবিশাবদ; একাদশবষীয়া বিধবার নিশ্জলা উপবাদেক 
বাবস্থা দেয়। আর নিজে যষ্টিবর্ষে বিপত্রীক হইলে নবম ববীয়াব স্বামীত্বে 
বসিয়। তাহাকে সোহাগ সম্বোধন করিবাব সময় একেবাবই একথা 
স্মতিপথে আনিতে পাবে না যে হয়ত ঈহাঁকেই একাদশ বর্ষে নির্জলা 
একাদশী পালন করিতে হইবে 1 

উচ্চ জীবনেব পিপানায় বড বড কথা বলা, উচ্চ জীবনের মোহে 
দর্বলের উপর অকথ্য নৈতিক জুলুম করা, ইহাই জগতে একটা স্তব রচন! 
কবিয়াছে। সত্াকাব উচ্চজীবনকে ঢাঁকিয়! দে যেন যবনিকা থানির 
মত ভুলিতেছে। তোমরা মুখে যে উচ্চ-জ্ীবনেব কথা বল দে জীবনের 
নেত৷ নিয়স্তা থে ঈশ্বর ! হায মানুষ, তুমি কি কবিবে? হয়ত অকপট 
অধৈধ্যেই তুমি যাঁও, কিন্তু স্বভাঁব দোষে “ভঞ্ামি'রই স্থষ্টি হইয়া যায়। 
হায় রে, সবই ষে প্রকৃতি, প্রকৃতির মাযাজাল কে ছিন্র করিবে? যে 
স্বভাঁবৈব অধীন তুমি, উচ্চভাব উচ্চ-সঙ্কল্েব পিছনে লুকাইলেই সে তোমায় 
ছাঁডিবে কেন ? 

রাবণ ত অতবড যোঁগী__অতবড তপন্তায় যে দিগ্বিজয়ী হইয়াছিল তার 
উপর আসনে সে ত বিষ্্র দেবক তাহারই বৈকুষ্ঠের দ্বারী! সেই রাবণ 
রামের সীতা হরণ কবিল আর সেই সীতা স্বয়ং লক্ষী । অনস্ত কালের এই 


চৈত্র, ১৩৩ | | ঈশ্বর ১৬১ 





মাতৃ সম্পর্ক অতবড় ধোগী অতবড় তপস্থী রাবণের স্থৃতিপথে একদিনের 
অন্য কি ভাব জাগে নাই ? জানিয়াও কি সে মায়ের উপর এই অত্যাচার, 
স্পৃহ! তেমনি জোরে পুষিতে পারিয়াছিল? 

কথিত আছে, সোনার-পঙ্কা প্রায় ছিন্ন ভির হইয়াছে তখন অবশেষে 
একদিন মন্দোদরী কাঁদিয়া রাবণকে বপিলেন, আর পারি নাঃ রামকে 
সীতা দিয় তুমি সন্ধি কর। 

রাবণও নাকি তেমনি কীদিয় উত্তর দিয়াছিপ-__মন্দোদরি 1 অন্তর্যামী 
জানেন তাহাই করিবার জন্য আমার প্রাণ আগ্রহে ফাটিয়৷ যাইতেছে ! 
পোডা অনৃষ্ট তাহা হইতে দিবে না, সে ধে রামের হাতে আমার মৃত্য 
লিখিয়াছে। তবে শোঁন, রাম কে সীতা কে আমিই বা কে! তবুও 
আমর! প্রতিযোদছ্ধা__এ যুদ্ধ আমি ত বাঁধাই নাই, আমার অতৃষ্ট-কৃত 
পাপের শান্তি দিবে বলিয়া এ যুদ্ধ বাধাইয়াছে। শাস্তি শেষ না হলে 
আমার সাধ্য কি সন্ধি করি। দেবগণের উপর, জগতের উপর যে 
অত্যাচার কবিয়াছি, সেহ অত্যাচার আমার যে ভীষণ রাক্ষস-ন্বভাব গঠন 
করিয়াছে তাহার হাত হইতে ত আমার পরিজ্রাণ নাই । 

এই রাবণের মত আমবাঁও উচ্চজ্ীবন পাইলেই পোড়া অদৃই্ তাহা 
ধরিতে দিবে কেন? জন্ম অন্মান্তরের আসক্তি বিষয়-সঙ্গ যে স্বভাব 
স্্টি করিয়াছে সেই স্বভাব ঈশ্বরের জন্য হৃদয়াসন সাজালেই অমনি 
তাহাকে সে পীঠ জুড়িয়া বসিতে দিবে কেন? সে আপনার অধিকার 
আপনিই ছাডিবে তাহা কখনও হয় কি? 

জগতের ঈশ্বর যিনিই হউন, রাবণের ঈশ্বর তাহার রাক্ষস-স্বভাঁব, 
তেমনি তোমার স্বভাব এক্ষণে কিছুদিন পর্যন্ত তোমার ঈশ্বর থাকিবে! 
আসল রাজার আদলে এই নকল রাজার হুকুম এ একটা নীবিড় জগৎ 
রহস্ত ৷ সংসার-কুহকের একট বৃহৎ আশ্রয়-্তস্ত ? তাই মানুষ ! ভাঁব- 
ভূমিতে তুমি গিরিরাজের মত হইলেও জ্ঞান-ভূমিতে আপনার বামনাকার 
দেখিলে তোম্যতে অনস্তের সম্ভাবনা ঈশ্বরত্বের দাবী সম্বন্ধে নিরাশ 
হইও না! ভাবিও না সংসারটাই সত্য। ভাবিও লা পরমেশ্বরের 
অধিকার তোমার নাই। বরং উল্টা কথা ভাবিও। 


১৬] 


১৬২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_ ৩য় সাখ্যা। 


সি সাত সিস্ট সিপাসিিস্ছিতাসসিরসিতাসি পাস্তা লাস 2 তি তা পাস্টিলাসিপাসিতাস্পিপাসিতিস্িপীসিপী সতী স্পিন ৯7 পাস্তা তিতাস তি সিলাসটিরাস্পিরিসি িপাস্পিতাস্টিলাস্টিপাসিপাসিতিস্টি পিপিপি উপাধি তালা 


ভাবিয়ে! সংসার-তরঙ্গে গা ভাসাইয়া এতদিন কি করিয়াছি”_-এই 
দীর্ঘ-জীবনে কত আবর্জন! আত্মীব উপর আসিয়া জমা হইয়াছে । 


_প্রীসতাবাল৷ দেবী 





সংসার 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


কৈকেয়ী যখন রাজা দশরথের নিকট হইতে রাম-বনবাঁসের বর 
প্রার্থনা করিলেন, তখন শ্রীবামচন্দ্রের বাজ্যাভিষেকের সমস্তই গ্রস্ত । 
সমগ্র অযোধ্যা নগত্রী অভিষেকোতৎ্সব-সুখরিতা, আনন্দ প্রবাহে প্লাবিত 
হইয়া আজ অতুল লৌন্র্ধাময়ী হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষত্রিয়কুলাধিপ 
মহাবাজ দরশরাথব নয়নমণি রামচন্দ্র আজ পিতৃসিংহাঁসনেব অধিকার 
লাভ কবিবেন-_তাহ বাজ্েব সকল প্রজ্জাই সে আনন্দোৎ্সবে ঘোগ- 
দান ববিয়া হদযের সহিত ম্গারাঁজকে এবং স্ঠাহাঁৰ উত্তবাধিকাঁরিত্বেক 
উপযুক্ত কুমাবকে অভিনন্দিত করিতেছ-_আব নলীবব ভাষায় 
হৃদয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছে । কুমার শ্রকানচন্ত্র আজ ঘে 
প্রজাবঞ্জনরূপ কঠোব দায়িত্বপূর্ণ ব্রতে অভিষিক্ত হইতে চলিয়াছেন, 
সেখানে রজনীতি বিশারদ, বাছুবলশ্রেক্ঠ প্রজাহিতৈষী আদর্শ নৃপতি 
এবং স্রেহময় পিতাঁ অভিষেক কর্ত। )-_পু্রবৎসল! জননী ন্ষেহাশীষের 
ডালি সাজা ইয়া বাখিয়াছেন । রাঁজপুরুষেরা সকলেই দেই উপযুক্ত 
কুমাবকে অযোধ্যাব সিংহাসনে বরণ করিবার অন্য পুলকিতচিন্তে স্ব স্ব 
কর্তব্যে প্রস্তুতপবাঁরণ । সর্বৌপবি শাস্তিবিধায়িনী প্রেমময়ী ভার্ষ্যা 
আদর্শ রমণী সীতাদেবী তাহার অভিষেকক্ধপ স্থুখোৎ্সবের সঙ্গিনী । এ 
হেন নির্বিবাধ নিব্বৈর রাঁজসিংহাসনের বিনিময়ে সহসা যখন বনবাসাজ্ঞা! 
প্রচীরিত হইল; তখন শ্রনরামচন্ত্র-_ 


ত্র, ১৩৩*। ] সংসার ১৬৩ 


স্পিরিট সলাত সিরাপ পিলীসিত ৯ তসসসিসপসি 


“এবমস্ত গমিষ্যামি বনং বস্তমহং ত্বিতঃ | 
জটাচীরধরো! রাঁজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামন্থপা লয়ন্‌ 

-__বলিয়া একমুহুর্তে মণি-কাঞ্চনময় হুর্লভ সুখ-সামগ্রীর বাস্তবপুরী হইতে 
বিদায় লইবার অন্য প্রস্তত হইলেন। হৃদয় টলিল না, স্বর্গ হইতে 
সহস! অন্ধকারময় তৃগর্ভে পতিত হইয়াও ধীশক্তি বিরূত হইল না। 
তেমনি সদ্দানন্দময় মুর্ধ লইয়াই শোকাতুর পরিবারবর্ণী ও সম্ভান- 
প্রতিম প্রঞ্জাদের সাস্বনা দিতে লাগিলেন । আর একদিন এমনি 
ইন্তরপ্রস্থের ইন্দ্রপুরী ৫) ছাড়িয়া ভিখারীর বেশে মহারাজ যুধিষ্ঠির 
হাপিমুখে বনবাস ক্লেশ শিরোধার্ধ্য কবিয়াছিলেন ৷ কিন্তু দিগ্বিজ্রয়ী শক্তির 
হ্টাধ্য প্রয়োগ করিয়া মন্ুষাত্ব বিসর্জন দেন নাই। তাহার পরিবর্তে 
দেবত্ব অঞ্জন কবিয়া শিয়াছিলেন | 

এইরূপে একদিন আমার দেশের আঁমাব পূর্বপুরুষের! একে একে 
মানুব হইতে দেবতা হইয়াছিলেন,_আর বুঝিয়াছিলেন, “ত্যাগেনৈকে 
অমৃতত্বমানশুঃ 1” তাই ত্যাগই ভাবতের আদর্শ। যদ্দি আমবা 
আকন্মষিক উত্তেজনায় বিরুত-ভাঁবাপন্ন হইয়া তাহ! অন্বীকাঁব কবি তবে 
ঠাহাবা যেখানে মানুষ হইতে দেবতা হইয়াছিলেন, আমবা সেইখানে 
মানুবের নিয়ন্তব হইতে আবও নীচেই যাইব । এমন কি কার্যাতঃ 
যদ্দও তাহাই হইতেছে তথাপি বুঝিবাব উপাঁয় নাই। কারণ যাঁর 
কথন স্থখের অনুভূতি নাই, আনন্দেব অনুভূতি নাই, __ছুঃখ নিরানন্দও দে 
বেশ বুঝিতে পাঁবে না । আমাদেরও দিন বেশ চলিয়া যাইতেছে । আবার 
কি চাই? ভোগের অতৃপ্ত বাসনা চরিতার্থ করিবাব জন্ত নিত নূতন 
বিলাস সামগ্রীর ছডাছডি১ আদর সন্মান, পদমধ্যাদা আবও কতরকমের 
গৌরব, তারই সঙ্গে ছুই চারিট। দেশী বিদেশী মিষ্টান্ন ত কোঁন বিষয়েরই 
ক্রুটা নাই । একেবারে ভবপুর । কারণ “পেটে থেলেই পিঠে সয়” | 
এই সব অবস্থাব পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের দেবত্বের আদর্শও 
আজকাল পরিবর্তিত নৃতন মুষ্তিতে বিরাজমান । আর “প্রতিজ্ঞা- 
মন্ুপালয়ন”এর দিন নাই। মে সব অতীতের স্মৃতি অতীতের বক্ষেই 
বিলীন হইতে চলিয়াছে। কিন্তু এ গৌরবের মহিমাময় স্বৃতি-স্তস্ত কি 


১৬৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা । 


পিসি সস সিস্ট সস সসিলা সিসির সপ্ত স্পা স্পর্ স সিলাসিসিপাসিপাস্পিস্িণী সিস্িতি বোস্িতীসিরিসিলাস্িত নাস্তা সী খপাসিতী | সিপিস্পিস্িপসসিপিনিস্পিপিস্পিতি সিরা পালাতে 


বিলীন হইবার মত সামগ্রী? তাহাতে যে সকল প্রকার রত্রসন্তারের 
একজ সমাবেশ হইয়াছে_তাই ভাঙ্ষিয়াও ভাঙ্গে না, মরিয়াও 
মরে না। আজ যদিও আমর! এই অনন্ুভৃত সুখের আস্বাদন ভুলিয়া 
গিয়াছি তথাপি ইহাকে ফিরিয়া পাইতেই হইবে, নতুবা গতান্তর নাই। 
যাহা আমার অস্থিমজ্জাগত,_-শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহের সঙ্গে 
সঞ্চালিত, তাহাকে বাহিরে অস্বীকার করিলেও ছাড়িবার উপাস্ন 
নাই। যে ছুই পয়সার ত্যাগ দেখাইতে পারে না, সে বাজৈশ্বর্যোের 
ত্যাগেষে কি আনন্দ তাহা কেমন করিয়! বুঝিবে? এ কথা অবশ্াই 
স্বাভাবিক । কিন্তু না বুঝিয়াই বুঝার সত্যক্ষে অস্বীকার করিতে 
যাওয়াই যত অনর্থের মূল। যাহা আমার সাধ্যাতীত তাহাই অসম্ভব বা 
মিথ্যা এপ মলে করিবার কোন কারণ নাই । 

আজ আমর! ত্যাগের যে একটা বিরুত মুত্তি কল্পনাব চক্ষে দেখিয়া 
থাকি তাহাই সব্ধবাদীসম্মত একমাত্র আদর্শ, একথা না মানিলেও 
সকলের পক্ষে কিছু যাঁয় আসে না । তবে তাহাকে সমূলে বাদ দিলে আমরা 
বাচিতে পারি না । আমাদের সকল প্রকার সাধনার মুলমন্ত্রই ত্যাগ । 
কিন্তু ইহা কেবলই ষে গেরুয়া আর বিভ্ৃতির দ্বাবাই প্রদর্শন কবিতে হইবে, 
তাহার কোন কথা নাই । ভরঁই এর প্রতি ভাই এর স্বার্থত্যাগ, ছুর্ববলের 
গ্রতি . গ্রবলের স্বার্থত্যাগ, দরিদ্রের প্রতি ধনীর স্থার্থত্যাগ ৮ ইত্যাদি 
সকল প্রকার ত্যাগই যখন আমাদের সন্তানের প্রতি মায়ের স্বার্থত্যাগের 
সায় স্বাভাবিক ও মধুর হইয়া উঠিবে তখনই ত্যাগের প্রকৃত আনন 
বুঝিতে পারিব। তখনই বুঝিতে পাৰিব, ত্যাগের দ্বার! হৃদয়ে কত শান্তি 
কত আনন্দ পাওয়া যায়। তখন আরও বুঝিতে পারিব যে; একট। 
অনাহারী পথের ভিখারীকে নিজের গ্রামের অন্ন দিয়া উপবাসী থাকায় 
কত আনন্দ,_ছুঃখীর দুঃখে ছু ফোটা চোথের জল পড়ারও কত 
আনন্দ। এ সব আনন্দ মানুষ যে হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারে তাহ! 
আশৈশব প্রতি পদে পদ্দে এ ত্যাগ মন্ত্রের সাধনায় গড়িয়া উঠে। 
শেষে তাহার দ্বারাই মানুষ বিশ্বপ্রেমিক হয়, ভগবানকে ভাল- 
বালিতে শিখে । আমার দেশের আমার খষি তপন্বী পূর্বপুরুষের! 





চৈত্র ১৩৩৯1] সংসার ১৬৫ 


সস সসপিস্সিলিসসসতা সি পাসস্পী সি লাস লাস্মিলীসিলাসপাস্পিপিস্সিপিস্পলিসিপটি টিপি 


এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াই বুঝিয়াছিলেন।__“ত্যাগেনৈকে 
অমৃতত্বমানস্ঃ | 
সেই মস্ত্ই কত নূতন ছন্দে নৃতন স্থরে আজ” পধ্যস্ত শুনিয়া, 


আসিতেছি। তাই আচার্য বলিয়াছেন,_ 
“মা কুরুধনক্জনযৌবনগর্বং 


হবতি নিমেধাঁৎ কালঃ সর্বম্‌। 
মায়ামযমিদমখিলং হিত্ব! 


ব্রহ্মপদ্ং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥* 
আবার কখন কবির ভাষায় শুনি, "তোহে বিসরী মন তাছে 


সমাপন, অধ মঝু-হব কোন কাজে । কত চতুরানন মরি মরি যাঁওত, 
ন তুয়া আদি অবসানা। তোহে জনমি পুন তোহে সমাঁয়ত সাগর-লহর 
সমানা |” সেই আদি দেই অন্ত, মধ্যের পথটুকু আমাদিগকে 
তাহারই উপর নির্ভর কবিয়া যাইতে হইবে; এবং প্রকৃত আনন্দের 
অবস্থাটুকু খুঁজিয়া লইতে হইবে । তাহা হইলে আর পথের ক্লান্তি সেই 
লক্ষ্য স্থানে পুছিতে বাঁধা দিবে না। 

সমাজচ্যুত কিশোরীমোহন বাবু পুত্র নরেন্ত্রনাথকে এহ সব কথা 
শুনাইতেছিলেন। বঙ্কু সরকারের বাভীতে যেদিন তাহার পুত্রের 
অন্পপ্রাশন উপলক্ষ নিমন্ত্রিত হন, পেই দিনই গ্রামের ভদ্ত্রমগুলী কর্তৃক 
তিনি সপরিবারে এবং বন্ধুবান্ধব সহিত সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। সেই 
দিন প্রকাশ্য সভায় তাহাকে শুনাইয়া দেওয়। হইয়াছিল যে, তাহার 
যেরূপ শাস্্রবিরুদ্ধ আচার ব্যবহার তাহাতে কোন নিষ্ঠাবান হিন্দু 
তাহাকে লইয়। সমাজে চলিতে পাবেন না। কিন্তু তিনিঘর্দি বিধিমত 
প্রায়শ্চিত্ত করেন এবং কৃত-অনাঁচাবের জন্তু) ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবে 
সমাজে লওয়া যাইতে পাবে। তিনিও প্রকাশ্তেই বেশ ভাল করিয়া 
শুনাইয়৷ দিয়া আদিয়াছিলেন যেঃ আমি আপনাদের সমাজে থাকিবার 
জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পি নাই; সুতরাং অতট। অনুগ্রহ না 
দেখাইলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না। সেইদিন হইতে তিনি গ্রামের 
ভন্্র সস্তানদ্েব সংশ্রব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক নৃতন প্রণালীতে দিন 





১৬৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ__-৩য় সংখ্যা । 
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কাটাইতে লাগিলেন । পুরোহিত তীহার বাড়ীতে পুজা বন্ধ করিলেন, 
নাপিত ক্ষৌর কার্ধ্য বন্ধ করিল, এমন কি গ্রামের সকলেই ছেলে মেয়ে 
পর্যন্ত তাহাদের বাড়ীর কাহারও সহিত কথাবার্তী বলিত না । কৃ্ক- 
শ্রেণীর অধিকাঁংশেব উপব কিশোবীমোহন বাবুব একটা আন্তরিক দাবী 
ছিল তাই তাহাব! তাহাকে তাগ করিল না। তিনি এখন তাহাদিগকে 
লইয়াই দিন কাটাইতে লাগিলেন । মধ্যে মব্যে তাহাদিগকে লইয়া 
নানারূপ সছৃপর্দেশ দান ও সবল ভাবায় ধঙ্র্চচ্চা ইত্যাদিও কবিতেন । 
কিন্তু তাহাঁবা যাহাতে আত্মিক শক্তি লাভ কবিতে পারে ও নিজেব! 
বুঝিতে পাঁরে যে, তাহাদিগকেও উচ্চ জাতিব শা একই ভগবান স্থা্টি 
করিয়াছেন),_-তাহাদেরও মানুষ তইবাঁব অধিকব আছে, এই বিষয়েই 
সমধিক চেষ্টা কবিতেন। এই উদ্দেশ সাধনের জন্ত তিনি একটী কৃষক- 
সঙ্ব স্বাপিত করিয়াছিলেন ১ সেথানে মধ্যে মধ্যে সকলকে সমবেত 
কাবয়া বক্তৃতাদি দিতেন । 

গ্রামের অধিকাংশ ভদ্রালাকের অমত হওযায় ইন্সপেক্টব সাহেব 
কতকট। বাধ্য হইযা! বিনয়কে হেডমাষ্টাবেব পদ পবিত্্যাগ কবিতে 
আদেশ ববেন। সেই সঙ্গে হেডপণ্ডিত মহাশয় ও পদচ্যুত হন, এবং 
স্কুলটা সম্পূর্ণভাবে ভট্টাচার্য মহাশয়ের দলের অধীনে আসে । কিশোঁবী- 
মোহন বাবু অধিকাংশ গবীৰ লোকের ছেলে বিন! বেতনে ভগ্ভি করিয়া- 
ছিলেন । নিজেদেব জেদ বজায় রাখিবাব জন্ত তাহারা এ সকল 
ছাত্রদের পূর্বের ম্যায় অবৈতনিক ভাবেই থাকিতে দিলেন। কিন্তু 
রুষক সম্প্রদায় তাহাদের ছেলেগুলিকে স্কুল হইতে নাম কাটাইয়া 
লইবার চেষ্ট করিলে কিশোরীমোহুন বাবু তাহা হইতে দিলেন না। 
কারণ তিনি মনে কবিলেন যে, কোন একটা প্রতিষ্ঠান গড যত 
কঠিন, ভাঙ্গিয়া ফেল। তত কঠিন নয়। এত যত্বু, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় 
করিয়! তিনি যে স্কুলটী গভিয় তুলিয়াছিলেন, তাহা যাহাতে কোন রকমে 
ভাঙ্গিয়৷ না যায় পরোক্ষভাবে তাহারই চেষ্টা কবিতে লাগিলেন । কাজে- 
কাজেই স্থুলটার ছাত্রসংঘযা আপাততঃ কম হইল না। কিত্ব দিন দিন 
শ্রীহীন হইতে লাগিল। 
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সস পলি পানি লা পিসি রিসালাত সিসি নাল পাি 


এই সকল ঘটনার পর দেখিতে দেখিতে প্রায় এক বৎসবের বেশী 
গত হইয়া গিয়াছে । ইতিমধ্যে ছুইবার শান্তির বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছিল, 
কিন্ত পাত্রপক্ষীয়েবা গ্রামে আসিয়া যখন বুঝিতে পাবিলেন যে তিনি 
সমাজচ্যুত তখন অগত্যা সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া গেলেন । এদিকে 
হেডমাষ্টারীর পদ ছাড়িয়া দিয়া বিনয় দিনকতক হরিপুরেই ছিল। 
তারপর একদিন সেও সেখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যায়। আজ পর্যন্ত 
তাহাব আর কে'নও সংবাদ পাওয়! যায় নাই। নবেন এম, এ, পরীক্ষা 
দিয়া আসিয়। সম্প্রতি বাডীতেই ছিল, এবং কোন একটা চাকুরীরও 
চেষ্টা কবিতেছিল। 

মান্ষেব জীবন খন প্রতিকূল ঘটনা আসে তখন একেবারে 
উপর্য,/পরি আদিতে থাকে এবং তাহাকে বিধ্বস্ত করিবাবই চেষ্টা 
কবিয়া থাকে । ন্ৃতবাং কিশোবীমোহন বাঁবুবগ সে বিষয় ক্রুটী হইল না। 
নিকটবন্তী গ্রাম কালীপুবের জমিদার বাবুদের সঙ্গে বডঘন্ব করিয়া 
বিপক্ষদল তাহার নাম এক মিথ্যা মোকর্দমা থাড়া কবিল। তাহাৰ 
ফলে তাহাব অনেকগুলি অর্থ বায় ও কতকটা ভাল জমি হস্তচ্যুত 
হইয়। গেল | কিন্থ তিনি দমিয়া যাইবাঁব পাত্র ছিলেন নাঁ। বিপদকে 
কিরূপ ধীববুদ্ধিতে পদদ্পিত কবিতে হয়, তাহ তিনি বিলক্ষণ জানিতেন | 
তাই এত কবিয়াও কেহ তীহাব প্ররুতিব কোন পরিবর্তন দেখিতে 
পাইল না। তিনি পূর্বের ন্তায়ই, ধীব-স্থিব ও সদানন্দচিত্তে দিন 
কাটাইতেন । আজ্জ হঠাৎ দেশ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা প্রসঙ্গ ক্রমে আসিয়া 
পড়ায় তিনি নবেনকে কতকগুলি উপদেশ দ্িতেছিলেন। এমন 
সময় পিওন কয়েকখানি চিঠি দিয়া গেল। তাহার মধ্যে ছুই খানি 
চিঠি নরেনের নামে লিখিত । একথর্নিতে তাহার এম, এ পরীক্ষার 
ফল,_তাহারহই কোন সহপাঠী লিখিয়াছিল। তাহাতে জানিতে 
পারিল যে €স প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে । আব একখানি চিঠি 
তাহাদের একজন অধ্যাপক িখিয়াছিলেন। নরেন পরীক্ষায় ভালরূপে 
কৃতকাধ্য হওয়ায় তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ কবিয়৷ পত্র লিখিয়াছিলেন ; 
এবং আরও লিখিয়াছিলেন যে, সে যদি এখানে আসে তবে কোন 


১৬৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_৩য় সংখ্যা । 
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একটা প্রাইভেট কলেজে একটা লেকৃচারারের পদ যোগাড় করিয়! 
দিতে পারিবেন । ইহাঁব পর বেশ আননেই কয়েকিন কাটিয়া গেল। 

কৃতকাধ্যতার আনন্দ নরেনকে আজ বেশ একটু উৎফুল্ল করিয়া 
তুলিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি কলিকাতায় ষাইবাঁর জন্থ প্রস্তুত হইতে 
লাগিল। কিন্তু তার বড়ই ইচ্ছা হইতেছিল যে, শান্তিকেও এই সঙ্গে 
লইয়া গিয়া বেখুনে ভর্তি করিয়া দিবে । অনেক রকম ভাবিয়া চিত্তিয়া 
শেষে কিশোরীমোঁহন বাঁবুব নিকট এই কথা উত্থাপন করিল । কিশোত্রী- 
মোহন বাবু থে ইহাতে সম্মতি দিবেন ইহা সে ভাঁবে নাই, তবে একবার 
চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত, ভাবিয়াই কথাটার উত্থাপন কবিল। 

কিশোরীমোহন বাবু নরোনর প্রস্তাব শুনিয়া একটু গ্ভীবভাবে 
নীরবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাঁকিলেন! তাহার পর বলিলেন,_-“তোর 
মতলব কি বল্‌দেখি? আমি ত ঠিক বুঝে উঠতে পাঁবছি না। ওকে 
শিক্ষা দেওয়াই ত উদ্দেশ্ত, না আর কিছু? আমার বোধ হয় তুই ওকে 
সার্টিফিকেট পাওয়াবার জন্ঠ একবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে চাঁস্‌। 
কেমন ?” 

নরেন অতিমাত্র সঙ্কৃচিতভাবে বলিল,__“ঠিক সার্টিফিকেট পাওয়াব 
কথাই বল্ছি না। তব শিক্ষার সঙ্গে ওটাবও একটু সম্বন্ধ আছে বৈকি? 
কারণ কৃতকার্যাতার চিন্বত্বূপ আমর! সার্টিফিকেট পাই বলেই তাঁর 
সঙ্গে যেন সেই সফলতার আনন্দ জড়িত থাকে । তারপব .. . *৮। 
কিশোবীমোঙন বাবু আর বলিতি না দিয়াই বলিয়া উঠিলেন,_-“হা 
সফলতার আনন্দ এঁ সার্টিফ্ষিকেটেব সঙ্গে জডিত থাকে বলেই ত আমা 
কোন রকমে সমস্ত বাঁধাবিঘ্রকে অতিক্রম কবে অধিকাংশ জায়গায় 
নিজেকেই নিজে ফাকি দিয়ে দৌড়বাঁজীর সীমানাষ পৌছতে চাই | 
কিন্ত অলক্ষ্যে আব একটা জিনিষ আমাদের সমস্ত শিক্ষা! দীক্ষা বিদ্যা- 
বুদ্ধিকে অভিভূত করে রাখে, সেট! হচ্ছে চাকুরীর মোহ। মোহাচ্ছন 
শিক্ষ। কখনও শিক্ষা নামেব যোগ্য নয়, তাই বড বড় পাশ কবেও 
আমাদের মধো প্ররূত মানুষ গডে উঠে থুব কম। শিক্ষার মহিমা 
সেইথানেই প্রকাশ, যেখানে তাঁর উদ্দেশ্য কেবলই শিক্ষা । বিশেষতঃ 


চৈত্র, ১৩৩৭ । ] নংসার ১৬৯ 
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মেয়েদের শিক্ষায় সেই উদ্দেস্ত থাকাই একান্ত বাঞ্ছনীয় । কারণ তারা! ত 
আর চাকুরী করতে যাবে না? ভগবান না৷ করুন, _শান্তির যদি 
উপযুক্ত ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে না পারি, তাহলেও অগ্ততঃ তার 
জীবিকানির্বাহের মত একটা কিছু উপায় আমি করে? যেতে পারব । 
সেজগ্ বোধ হয় বেখুনের সাহায্য না নিলেও বিশেষ কোনও ক্ষতি- 
বৃদ্ধি হবে না। দেখ নরু। আমাদেরও একদিন তোদের মতই 
স্কস্তিময় জীবন ছিল) নে সময় আমরাও অনেক রকম জল্পনা কল্পনা 
করেছি, অনেক রকম অলীক স্বগ্রও দেখোঁছই । কিন্তু এখন বুঝতে 
পার্ছি-_তার মুল্য কতটুকু । আজকাল আমবা মেয়েদের যে শিক্ষায় 
শিক্ষিতা কবিতে ইচ্ছুক, €সটা কি খাট__ছোলদের এই গোলামী 
শিক্ষার অন্ুকরণেই নয়? আমাদের বর্তমান শিক্ষাৰ যতই কেন সব্দগুণ 
থাকুক, তাঁর সঙ্গে আমাদের জীবনসমস্তার অনুপযোগী অনেক অকেজো 
জিনিষ উদ্বরস্থ কবে' থাকি । আমরা আজকাল জগতের অনেক 
বড় বড আ্াতির প্রিম আদব-কায়দ! অনুকরণ করে' থাকি । অবশ্য, 
বড আদর্শের অনুকবণ কুলে মানুষ নিজে বডই হয়ে' থাকে একথা 
সত্য, কিন্ত আমরা তা পারিকি? কোন একটা শক্তিশালী জাতির 
জাত্যাভিমান, তাব অটল অধ্যবসায়ঃ তার স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম, তার 
অজেয় শক্তি, তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-পালনেব ক্ষমতা আমরা কয়জন অনুকরণ 
করি বা অনুকরণ করুতে চেষ্টা করি? তবে ধেটাতে ধ্বংসের পথে 
এগিয়ে যাৰ সেটার অগ্করণ করা আমাদের পক্ষে খুবই সহজসাধ্য। 
মেন নিলাম শান্তি [5 01৮15101074 ম্যাটিক বা 1 & পাশ করুলে। 
তাবপর-_? তারপর যতই তন না বড পাশ করুক,--আমি বেঁচে 
থাকৃতে কোনও ছুর্বল মনুষ্যত্বতীন-_বাবু 021195865-1)01021এর সঙ্গে 
তার বিয়ে দিব না। কারণ তাকে যদি আমি প্রকৃত গৃহিণী ক'রে 
তুলতে পারি, তবে তার উপযুক্ত গৃহস্ত্বের সঙ্গেই বিয়ে দিব । সেখানে 
সে মায়া-কাঁননের ফুলেব দেবী হয়ে বপে থাকবে না । তাকে সংসারের 
সুখ-ছঃখের ভাগিনী হ'তে হবেঃ কঠোব সংযম শিখতে হবে) দেব- 
দ্বিজ অতিথির প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাতে হবে ,__সকলের উপব তাকে 


১৭০ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_৩য় সংখ্যা। 


একট বৃহৎ সংসারের উনি মা, বোন, __শঅধিষ্ঠাত্রী দেবীস্বরূপা_ 
আবার কখন বা সেবার পবিচারিক1 হ'তে হবে। পারবে কি? 
051150০96 কি এত শক্তি দিতে পারে? সেখানে লেখাঁপভায় যর সে 
খুব ভাল ফল লাভ করে, তবেই তার ইতিহাস, গণিত, ভাঁষা__ 
কাব্য অলঙ্কাঁব ইত্যাদিব স্থির লক্ষ্য হবে__শতকরা যাট নম্বরের বেশী কি 
উপায়ে রাখা যায-আর যদি তা না হয়, তবে স্থকুমাব ফু'লব র টা 
সেজে তেত্রিশেব আশাতেই কোন বকমে অমূল্য সময়টুকু কাটিয়ে দিবে । 
উপরন্ত কতকগুলি অর্থনাশ ক'বে সংগ্রহ কবিবে কি ?__না জীবনের 
সঙ্গে যা মিল্‌ খায় না) এন্ূুপ কতকগুলি অনিয়ন্ত্রিত "ভাবের খিচ'ডি। 
আঁমি এতে কখনই সম্ম 5 হ'তে পাবি নাঁ |” 

নরেন এতক্ষণ চুপ কবিয়া বসিয়াছিল এবং পিতাৰ এই কঠোঁব 
যুক্তিপূর্ণ তীব্র উপদেশগুলি শুনিতেছিল। অথচ প্রতিবাদ কবািতও 
সাহসে কুলাইতেছিল না। আজ এতগুলি কথা শুনিযা সে একেবাবে 
বিশ্মিত হইয়া গেল। কাবণ শাহাব উচ্চশিক্ষিত পিতা দে আধুনিক 
শিক্ষা] দীক্ষা সম্বন্ধে এতট! বিকদ্ধ মত পোবণ কবেন হাহা! সে কোনদিনই 
বুঝিতে পাবে নাই । ববং শান্তির শিক্ষাব প্রতি কিশোবীমোতন বাবুব 
আত্তরিক যর দেঙ্টিয়া সে মনে করিয়াছিল যে, €থুনেব প্রস্তাবে তিনি 
অনেকটা! স্খী হইবেন । এখন এতগুলি মন্তব্য শুনিযা সে বড হতাশ 
হইয়া পড়িল; এবং বেখুনেব প্রস্তাবের পশ্চাতে তাহার মনে যে আব 
একটা প্রস্তাবের রঙ্গীন কল্পনা উকি ঝুঁকি মারিতেছিল তাহা! সহসা 
অনেক দুরে সরিয়া পড়িল। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সেইরূপ 
হতাশ ব্যগ্রক সুরেই বলিল, 

“তবে কি আমাদেব আধুনিক শিক্ষা প্রণালী__বিশেষতঃ স্ত্ীশিক্ষার 
ধাবাটা একেবারেই ভুল বাস্তায় চলেছে? এর দ্বাবা কি আমর! কিছুই 
উপকার পাচ্ছি না ?” 

কিশোরীমোহন বাবু বলিলেন;--সেত আগেই বলেছি,--উপকার 
হয়ত পাচ্ছি; কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নয়। উপকার পেয়েও সেটা কোন 
কাজে লাগাতে পারি না। আমি অস্বীকার করতে পারি না যে বর্তমান 


৬ লা সিসি তি ৯৯ পাটি পাস্সর্ণ এর পাসিপাস্িলাটি লাসিলাসিলাসটিলীসটি তাসদিপাসটিরানিপীসিলাসি পাস্টিতাসিরস্পরিসপিশেসপিপিসি এত সিসি পাটি পা সিলিসপ্টি পাপী সপসির্ট পাসিত এসি পাস লাস্ট পম 





চৈত্র, ১৩৩* |] সংসার ১৭১ 


৯৮ পাপা সিল ভিসির অসি সিসি সিসি রসি সিরাপ সিরা সিসি স্পাসিটি 


শিক্ষা আমাদের অনেক খপ দিয়েছে । সেটা আমাদের অর্থাৎ পুরুষদের 
সম্বন্ধে । কিন্তু আমাদের আধুনিক শ্ত্রীশিক্ষা প্রণালী আগাগোড়াই 
ভ্রম-প্রমাদ পূর্ণ) এতে আর কোনও সন্দেহ নাই । এ ভ্রমের বিষময় 
ফল আমাদের ছোট বড় সকলকেই অল্প বিস্তর জর্জরিত করতে আবস্ত 
করেছে। এখনও যদি এর কোন প্রতিকার না হয় তবে ভবিষ্যতে ষে 
কি হবে, তা ভগবানই জানেন । কাবণ যে দেশের শিক্ষা-দীক্ষাব গুণে 
মান্য একদিন জীবন্ত দেবতা হয়েছিল, যেখানেব নারী আজ প্রাতঃ- 
শ্রেণীয়া দেবী, _সেখানকাঁৰ সেই উপা্ন দিয়ে যদি আমবা শুধু 
মালাকারেব ভূষণে সজ্জিত] মাটাব প্রতিমা গড়ি তবে আক্ষেপেব আব 
বাকী কি?» কিশোরীমোহন বাবু আবও কি বলিতে যাইতেছিলেন, 
কিন্ত পঙ্ডিত মহাশয কয়েকখাঁণি চিঠি লইয়! আসায় তাহাদের আলোচনা 
এীথানেই বন্ধ হইল। এক্ষণে চিঠিব দিকেই মন দিতে বাধ্য হইলেন । 
কাবণ একখানি চিঠি আজ বহুদ্িনেব পর বিনয়ের কাছ হইতে 
আপসিযাঁছিল। অপব ছুইথানিব মধ্যে একখানি তাহাব ভাবী বৈবাহিক 
অর্থাৎ শাস্তির ভবিষ্যৎ শ্বশুর এবং অপখখাঁনি নরেনেব বন্ধু ইন্দুভূষণ 
মিহিজাম হইতে নরেনকে লিখিয়াছিল। সব চিঠিগুলিই তাহাদের ছুই 
জনেরই আকাক্ষনীয় ছিল, তাই সমস্ত মনোযোগ নিমেষে মধ্যে 
তাহাঁতেই বিলীন হইয়া গেল, এবং এখনকাৰ মত সব আলোচনা 
নিস্তব্ধ হইল। একটু পরেই নবেন ব্যস্তভাঁবে বলিয়া উঠিল,__-”্টেশনে 
একখান! গাভী পাঠাতে হবে) আজ ভোরেব ট্রেণে ইন্দুবাবু আসবেন” 
বলিয়া সে সেখান হইতে উঠিয়া গেল। 





_ প্ীঅজিতনাথ সরকার 


ধর্মের ত্বরূপক্গ 
৯ 


সমস্ত সমাজেই সময় সময় লোকের ধর্শের আদর্শ এরূপ হীন 
হইয়া যাঁয় যে, মানুষ ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্ত ভুলিয়া গিয়া ধর্ম্টা তখন শুধু 
আচার পদ্ধতিতেই সীমাবদ্ধ কবে, কাজেই ধন্মের প্রভাব তাহাদেৰ 
জীবনে অতি সামান্যই পরিদৃষ্ট হয়। 

ধর্েব ঈদৃশ ছুববস্থার সময় মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তি প্রচলিত ধর্ম 
শিক্ষার প্রতি একেবারেই শ্রন্ধাহীন হইয়া পডে। ইহাবা মনে করেন 
সাধাবণ লোককে একটা বাধাবাধি নিয়মে জীবন যাপন করিতে 
অভ্যস্ত কবাইবার জন্তই ধন্মটার যা প্রয়োজন রহিয়াছে । আর 
সাধারণ লোকও জড়তা হেতুই যেন প্রচলিত ধর্মের বাহিরের নিয়ম 
পদ্ধতিগুলি পাপন করিয়া যাঁয়,-_তাঁহার। প্রাণের টানে কখনও 
ধর্মান্ুরাগী হইয়া জীবন গঠন করিতে প্রস্তুত হয় না, শুধু রাজকীয় 
বিধি অথব! সমাজের প্রথা লঙ্ঘনে অসমর্থ বলিয়াই ধর্মানুষ্ঠানে রত 
থাকে । মানব সমাজে এই নিয়ম সর্বত্রই পবিদৃষ্ট হইয়া থাকে। 

পাশ্চাত্যদেশের ধনকুবেব ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাহারও কাহারও 
মতে ধর্মটা শুধু ঘে একটা অকাজের জিনিষ তাহা নহে। ইহা বরং 
সমাজের ক্ষতিকর একটা ব্যাধি বিশেষ। ধর্ম ষে একটা উপলব্ধিব 
জিনিষ, ইহা তীহাবা কখনও মনে কবেন না। বাহিরের লক্ষণ 
দেখিয়া লোক যেমন বোগ নির্ণয় করিয়া থাকে, তাহারাঁও সেরূপ 
লোকের বাহির দিক দেখিয়াই ধর্মের মাত্রা ওজন করিতে চাঁহেন। 

আবার কেহ কেহ বলেন, বিভিন্ন প্রকৃতিব অবস্থার মধ্যে আত্মা 
পরিকল্গানা হেতুই ধর্নেবি সৃষ্টি হইয়াছে । কাহারো কাহারে মত 
পরলোকগত পূর্বব-পুরুষদিগেব সহিত সংযোগ রাখিবার কল্পনায়ই মানুষ 


* খষিকল্প টলইয়ের “৮1786 15 [২61151010* নামক নিবন্ধ অবলম্বনে 
লিখিত। 


চৈত্র, ১৩৩০ 1] ধঙ্ধের স্বন্ধপ ১৭৩, 


ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ব্বীকার করিয়াছে। প্রাকৃতিক ব্যক্তির প্রতি ভয়- 
বশতঃই ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে, একথাঁও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। 
কিন্তু বৈজ্ঞানিক এগুলির অন্তর্ূপ কারণ নির্দেশ কবিয় একেবারে 
ধর্ম জিনিষটা উড়াইয়া দিতে চাহেন। ধর্থের প্রতি শ্রদ্ধা হেতুই 
লোকের অবনতি ঘটিতেছে, ইহাই তাহাদের ধাবণা। এই সকল 
বিজ্ঞ লোক বলিয়া থাকেন, লোক যখন অন্তানতমসাচ্ছন্ন ছিল, 
তখনই ধর্মের যুগ গিয়াছে । এখন আমরা বৈজ্ঞানিক যুগে বাস 
করিতেছি, শুষ্ক বিজ্ঞানেই আমাদেব বিশ্বাস আছে । বিজ্ঞান আঙ্গ 
ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছে এবং মানব জাতিকে শীপ্রই উন্নতির 
চরম সীমায় লইয়া যাইতে পাঁরিবে-যাহা৷ কুসংস্কারপূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ 
সাধ্যাতীত। 

১৯০১ খ্রীষ্টাবে স্থবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত 7০7)০1০ এক বক্তৃতায় 
বলিয়াছিলেন-_ ধর্মের দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন ধর্মের স্থান বিজ্ঞানেরই 
অধিকার করিয়া লওয়া কর্তব্য । এমন একজ্রন পণ্ডিত শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
আবাসস্থল একট! প্রসিদ্ধ নগরে এমন একটা কথা বলিয়া সরিয়! গেলেন, 
কেহ ইহাতে একটু প্রতিবাদও করিল না_-সে জন্যই এই কথাটা 
উল্লেখযোগ্য । 

7০101510 বলিতেছেন জগৎ পূর্ক্বে একট প্রাকৃতিক শক্তি ও ধর্মের 
বলেই পরিচালিত হইত, কিন্তু সেগুলির স্থান বিজ্ঞানই আজ অধিকার 
করিয়া বসিয়াছে। তিনি বিজ্ঞান কথাটা সর্বপ্রকার জ্ঞান”? এই 
ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার কবিয়াছিলেন। কিন্তু আর্জকাল বিজ্ঞান সন্কীর্ণ 
অর্থে ব্যবহৃত, কাজেই এই সঙ্কীর্ণ অর্থবোধক বিজ্ঞান ধর্মের স্থান 
অধিকার করিবে, একটা অসম্ভব ব্যাপার । 

ধর্ম আজকাল আর কাজের জিনিষ নহে। বিজ্ঞান ব্যতীত 
জগতে অপর কোন বিষয়ে শুধু অজ্ঞেরাই বিশ্বাসধান। বিজ্ঞানবলে 
আমাদের প্রয়োজনীয় সকল বস্তই আমরা লাভ করিতে পারিব। 
স্থতরাং শুধু বিজ্ঞানে বিশ্বাস রাখিয়াই আমরা জীবন গঠন করিতে 
পারিব--এ কথাই বিজ্ঞানবাদীরা প্রচার করিতেছেন, আর যাহা 





১৭৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ---৩য় সংখ্যা । 





কথন বিজ্ঞানের বিন্ু-মাত্র জ্ঞানও লাভ কবে নাই এমন শত শত 
লোকও এই কথাব ধৃত ধরিতেছে । 

ধদিও আধুনিক বৈজ্তানিকেরা ধর্মকে একেবারে জগত হইতে 
তাড়াইয়! দিতে বদ্ধপরিকর, তথাপি ধর্ম ব্যতীরেকে এ পর্যান্ত কোন মানব- 
সমাঞ্জ বা! বিচারক্ষম ব্যক্তি বাঁচিতে পারিয়াছে, একথ! কি কেহ প্রমাণ 
করিতে পারিবেন ? বিচার-ক্ষমতা আছে বলিয়াই মানুষ পশুজীবন যাপন 
না করিয়া ধর্মের জন্য সতত লালায়িত। মক্ষিকা মধু আহরণ করিয়া 
নিজেদেব উদর পূৃবণ করে, সন্তানকে খাওয়ায়, আর ভবিষ্যতের জঙ্ সঞ্চয় 
করে, ইহাতে অপবের লাভ কি ক্ষতি হইল, এষন চিন্তাও কর্দাপি 
তাহার মনে উদিত হয় না। কিন্তু মানুষ শত সংগ্রহ করিবাঁব সময়ই 
তাঁবিবে, তদ্বারা ভাবী ফসলেব কোন অনিষ্ট হইবে কিনা, প্রতিবেশীর 
থাগ্ের অনটন ঘটিবে কিনা । ইতর প্রাণীগণের বুদ্ধিবৃত্তির একটা 
সীমা রহিয়াছে, তাহ! উত্তরোত্তর বদ্ধিত হয় না। কিন্তু মানুষেব সেই 
শক্তির কোন সামা নাই । মানুষের বিচার-শক্তি প্রবল, কিন্তু ইতর 
প্রাণীর তাহা মোটেই নাই। কাজেই ইতর প্রাণী যাহা নিয়া সন্তষ্ট থাকে 
মানুষ তাহাতে তৃপ্ত থ'ঁকিবে কিরূপে ? মানুষ ভাবে, তাহার জীবনে নিত্য 
যে সব ঘটনা ঘটিতেছে তাহাব সহিত তাহাব কোন সম্বন্ধ বহ্যাঁছে কিনা, 
আর তার চেয়েও অধিক ভাবে- অনাদি অনস্ত বিবাট শক্তিব সহিত 
তাহাব কি সম্পর্ক বর্তমান, তত্সম্বন্ধে। সে নিজকে এই অনম্ত পুরুষের 
অংশ বলিয়৷ মূনে কবে এবং প্রতিকাধ্যেব জন্য উহাঁর নিকট হইতেই 
প্রেরণা লাভ কবিয়া থাকে-__ইহারই নাম ধন্ম। কাজেই এই ধর্ম ব্যতীত 
মানব সমাজ পরিচালিত হওয়] কখনই সম্ভবপর নহে। 

ধর্মই ঈশ্বর ও মানবের সংযোগের একটা শ্খখল। একজন 
দাশনিক বলিয়াছেন, যন্্বারা আমর! ঈশ্বরে নির্ভরশীলতার প্রয়োজন 
বোধ কৰিঃ তাহাবই নাম ধর্ম । অপর একজন কহিয়াছেন, যন্বারা 
মানুষ মানবের অসাধ্য একটা রুহস্তময় শক্তির সহিত তাহার সম্বন্ধটুকু 
উপলব্ধি করিতে পারে- থে শক্তির নিকট তাহার সর্বদা মস্তক অবনত 
রাখিতে হয় তাহাকেই ধর্ম আখ্যা দেওয়া যায়| 
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এসি 








ধর্ম মানব জীবনেরই একটা স্থত্র। মানবেব আত্ম! এবং বহস্থাময় 
স্বর্গায় আত্মার সহিত যে অচ্ছেগ্চ সম্বন্ধ রহিয়াছে তহ্বপরিই ইহ! প্রতিষ্ঠিত । 
এ রহম্তময় পদার্থ ই যে প্রতোক মানবের উপর এবং সমগ্র জগতের উপৰ 
প্রভুত্ব বিস্তার কবিয়া আছে; এবং তাহার সহিত প্রত্যেক মানুষই 
যে দুভাবে সংবদ্ধ, ইহা সকলে না হইলেও জগতের অধিকাংশ লোকই 
উপলদ্ধি করিতে পারে * 

যে ধশ্্ মানুষের জীবনের সহিত অনস্তের সংযোগ করিয়া না দিতে 
পারে; তাহা ধর্মই নহে । 

যে অনস্ত জীবন মানুষের জীবনকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহার 
সহিত মানুপ যে সম্বন্ধ সংস্থাপন করে এবং যাহ! তাহার জীবনকে নিয়গ্ত্রিত 
করে ইহাই ধর্্ব নামে অভিহিত করা যায়। 

কোন সমাজই ধর্ম্মব্যতীত বাঁচিতে পাবে নাই এবং কম্মিনকাঁলেও 
পারিবে না । তবে সময় সময় ধন্মেব আদর্শ হীন হইয়া যায় মাত্র? কিন্ত 
তাহাই আবার নববলে সঙ্জীবিত হইয়া! নূতন আদর্শে গঠিত হইয়া 
সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে । (এদেশের বৌদ্ধধর্ম 
ও ব্রাহ্মণ ধর্মেব সন্ধিক্ষণে সমাজেব এই অবস্থা দাডাইয়াছিল।) গ্রীক 
ও রোমীয় ধার্্মব অবনতিব সময়ও একই অবস্থা! ঘটিয়াছিল, কিন্তু 
থৃষ্টধর্ম তখন নূতন আকারে সমাজের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছিল। 
কোন ধর্মই সেই অনাদি অলীমেব ক্ষমতার কথ! উপেক্ষা করিতে পারে 
না এবং ইহাবই সহিত নিজ ক্ষুদ্রত্বের তুলনা করিয়া মানুষ জীবনকে 
স্থপথে পবিচাপিত করিতে ব্যগ্র হয়। সেই শক্তিকে জীবন্ত ব! মৃত 
মানুষ বা ঈশ্বব বাধুবা বিছ্যৎ যাই মনে করুক না কেন কিন্তু তাহার 
অমানুষিক ও অসীম ক্ষমতার বিষয় কেহই সন্দীহাঁন নহে । 

উঠ 

ভাব বা অনুভূতি বিচারশত্তি ও কল্পনার বলেই মানুষের যত 
কাজ সম্পর হইয়। থাকে । আর চিকিৎসকগণের মতে যাতুবিগ্যাটা 
এই-_কল্পনার আতিশয্যমাত্র। মানুষ যখন অন্ভৃতিরবশে ধর্মে 
প্রবৃত্ত হয় তখন মে কোণ একট! জিনিষ পাওয়ার বামনা করে, 


১৭৬ উদ্বোধন । [ ২৬শ বর্ষ-_৩য় লসংগঢা । 
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কিন্ত ইহার বেশী অগ্রসর হইতে পারে না । কেবল বিচার শক্তি দ্বারা 
চালিত হুইয়া মানুষ কি কবা শ্রেয়ঃ, ইন্থা বুঝিয়া লইতে পারে মাত্র । 
আর কখন কখন মানব নিজের কল্পনার-বলে অথবা অন্ঠের কল্পনার 
আশ্রয় লইয়া আপনা আপনিই কাজ করিয়া যায় কেন করে সে যেন 
কিছুই টের পায়না । কিন্তু সাধারণ অবস্থায় মানুষের সকল কাজেই 
অনুভূতি, বিচারশক্তি ও কল্পনা এই তিনটা বৃত্তির প্রভাব পরিলক্ষিত 
হয়। মানুষের অনুভূতি তাহাকে কোন একট! দিকে টানিয়া লইয়! 
যাইতে চায়। কিন্ধ বিচার-শক্তি ভূত-ভবিষ্যৎ বিবচন! করিয়া দেখে, 
ইহা সম্পর কবা সঙ্গত কিনা, তার অন্তভূতি যাহা উদ্বুদ্ধ করে, যুক্তি 
ষাহা অনুমোদন করে, তাহাই কার্যে পরিণত করিবার অন্য কল্পনা 
মানুষকে পরিচালিত করিয়া! থাক্ষে। অনুভূতি ন। থাকিলে মানুষ 
কোন কর্মেই প্রবৃত্ত হইত না, বিচার শক্তি না থাকিলে মানুষ 
বিরুদ্ধভাবের কার্য্য করিয়া ফেলিত , তাহাব নিজের পক্ষেও অনিষ্টগনক 
হইত; অপরেরও হানিকর হইয়। টাড়াইত। যদি মানুষের কল্পনা 
শক্তি না থাকিত অথব! মানুষ অপবের কল্পনায় চালিত হইতে নারাজ 
হইত, তবে সে অনুভূতির প্রেরণায় “আজ এটা কাল সেটা করিয়া 
শুধু ব্যর্থতার মধ্যেই আবন যাপন করিত। স্থতরাং এই তিনটী 
মানসিক বৃত্তির কোনটারই প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। 
অনুভূতির প্রেরণায় মানুষ একস্থান হইতে স্থানাস্তবে গমন করিতে চায়, 
তখনই বিচাব-শক্তি তাহা অনুমোদন করিয়া তৎসম্পাদনের উপায় 
উত্তাবন করে এবং শরীরের পেশীগুলিও তদনুযায়ী কাধ্য করে, তখনই 
লোকটী অপরের প্রদর্শিত-পথে চলিতে আরঞ্ভ করে । গমনকালে তাহার 
অনুভূতি এবং বিচাঁরশক্তি অপর কাজের জন্য মুক্ত থাকে । লোক কল্পনার 
বশীভূত না হইলে এন্সপ ঘটিত নাঁ। সমস্ত জাগতিক কাধ্য সম্বন্ধেই 
এই কথ! খাটে । আব সব চেয়ে বেশী থাটে ইহ! আধ্যাত্মিক কর্ম সম্বন্ধে । 
মাগুষের অনুভূতিই পরমেশ্বরের সঙ্গে তাহার একটা সম্বন্স্থাপন করিতে 
ব্যগ্র হয় এবং বিচারশক্কি সেই সমন্বন্ধটা কি তাহাই বুঝাইয়! দেয়, আর 
কল্পনা সেই মন্বন্ধানুষায়ী কার্ধে) মানুষকে প্রবর্তিত করে। 
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বত্তধিন পর্যান্ত লোকেত্র ধর্মবশ্থাঙ্ধ গ্রবল থাকিবে, ততর্দিন এই 
তিনটার কার্য সমভাবেই চলিতে থাকিরে কিন্তু ধর্মবিখাস শিখিজ; 
হইয়া গেলে, কন্ধন্া মান্গষের সন্থথ কত জাকাশ পাতাল সৃষ্টি 
করিবে, তখন দ্ধনভৃতি এবং বিচারশক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হয়! 
পড়িবে । মানুষ যখন শুধু কল্পনার বশীতৃত হইয়া পড়ে, তখনই 
ঘত বিপদ । সকল ধর্মের অবন্ততিকালেই লোকের এন্*্‌প অবস্থ! 
ধটিয়া থাকে । আর ঠিক তখনই এমন কতিপয় লোকের স্যটি হয়, 
ধীহারা সাধারণ লোক এবং ভগবানের মধ্যে একট! সংযোগ-স্থাপন 
করিতে আসেন, আর তাহারা কিছু অলৌকিক ক্ষমত৷ প্রদর্শন করিয়! 
থাকেন এব তখন কতকগুলি পুস্তকের বাক্যকে ভগবানের অপরিবর্তনীয় 
বাণী বলিয়৷ গ্রহণ করা যায়, সেগুলি অতি পবিত্র ও অমোঘ বলিয়াই 
গৃহীত হয় । যখন যাছ্মস্ত্রের মত লোকজন এ সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে 
তখনই তাহারা ভগবান ও মানুষের মধ্যে সংযোগ-স্থানীয় এ সমুদয় 
লোকের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে-_ তাহারাও তখনই সকল 
লোকই যে ভগবানের চক্ষে এক, এই সাম্য মত গোপন করিয়া থাকেন । 
তাহাতেই ধর্মের অবনতির বীজ উপ্ত হয়। ইহা হইতেই ক্রমান্বয়ে 
জাতিভেদের সৃষ্টি হয় মানুষ উচ্চ নীচ, পাপী পুণ্যাত্বা ইত্যাদি শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়া পড়ে । 

মানুষ নিজ বিশ্বাসের বলেই জগতে ধত কিছু কার্ধ্য করে। বিশ্বাস 
একটা ভ্রান্ত ধারণা নক, কোন কিছু প্রাপ্তির আশায় মানুষের বিশ্বা 
বিচলিত হয় না। ধর্মমপুস্তকে কিছু লিখিত রহিয়াছে বলিয়াই মানুষ 
নে কথা মানিয। হয় না) বিশ্বে তাঁহার স্থান কোথায় এই ভাবনা হইতেই 
মানুষের বিশ্বাম গঠিত হয়। কুষক চাঁষবাস করে, নাবিক সমুদ্্রধাত্রা 
করে--তাহাদের প্রবৃত্তি সেদ্দিকে তাহাদিগকে পরিচালিত করে বলিয়__ 
কোন ধর্মবিশ্বাসের বলেও নয়,--অদৃষ্ট পুরুষের সন্ধান পাইয়াছে বলিয়াও 
নয়, অথব! কোনরূপ পুরস্কার লান্ডের আশায়ও নয়। একজন ধর্ম্মবিশ্বাপী 
লোক যে একটু ্বতস্তভাবে জীবন যাপন করবেন, ইহার কারণ 
তাহার অদৃই পুরুষে বিশ্বাস জন্দিয়াছে বলিয়া ন্গ, বিশ্ছে তাহার 


১৭৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ_ ওয় সংখ্যা । 


শাপলা 


কোথায় স্থানঃ এ বিষয় ভাবিক্া হ্ভাবতঃই যেন তিনি তদনুবাকী 
কাঁধ্য কাঁরতেছেন। সমাজে যার যার স্থান সকলে হৃদয়ঙ্গম 
করিয়াই এক এক জন এক এক কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। ষে 
মলে করে--তগবান, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শ্রেষ্টজীবরূপে সৃষ্টি 
করিয়াছেন, তাহার আশ্রয় লাভ করিতে হইলে আমাকে তাহার 
ইচ্ছা বা আদেশানুয়া়ী কাজ করিতে হইবে_-সে সেইভাবেই কর্ম 
করিবাব চেষ্ট করিতোছ। আবার যে মনে করে,-আমি অনেক 
বার জন্মগ্রহণ করিয়াছি- আমার স্বীয় কাধ্যের উপরই পরবতী 
জীবনের শুভাশুভ নির্ভর করিৰে, মে সেইভাবেহই জীবন-যাপনে 
চেষ্টিত আছে। আর যে এই ছুইটীর কোনটাতেই বিশ্বাবান 
নহে ঘে মনে করে। মানুষের জীবন কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি- 
মাত্র-_মানুষের সৎকাধ্য বা অসৎ কাধ্যের জন্তঠ তাহাদের জীবনের 
কোনরূপ পরিবর্তন হইবে ইহা নিতান্ত অলীক কথা--সে আবার 
একট! উাসীন্তময় জীবন যাপন করিতেছে--খণং কৃত” ঘ্বতপান 
করিতেছে । 

জগতে এন্প বিভিন্ন লোকের বিভিন্নরূপ বিশ্বানম বর্তমান । 
কেহ কেহ মনে করিতেছে, তাহাদের এখানে সম্পূর্ণ বিঁডন্নরূপ কর্তব্য 
বহিয়াছে। এই ঘষে বিশ্বাস তাহাকেই ধর্ম বলাযায়। তবে তন্মধ্যে 
প্রডেদ এই) ধর্ম বলিতে আমরা আম্বাদর বাহিরে দ্রষ্টব্য কিছু 
মনে কৰি, আর বিশ্বামটা নিজের অন্তরে উপলব্ধি করিবার জিনিস। 
অনস্ত বিশ্বের সহিত আমাদের যে সন্ধন্ধ রহিয়াছে ততজ্ঞানের নামই 
প্রকৃত বিশ্বাস । এই বিশ্বাসেব্র বলেই মান্য কর্মে প্রবৃত্ত হয়| কাজেই 
প্ররূত বিশ্বাম কখনই যুক্-সম্মত না হইয়। পাবে না, এবং আধুনিক 
জ্ঞানের সহিতও তাহার কোন অনৈক্য ঘটিতে পারে না । 

যে প্রাচীন ইহুদিরা অনন্ত সর্বশক্তিমান সর্ধরজীবের স্থষ্টিকর্তা বিরাট 
পুরুষে বিশ্বাসবান ছিলেন এবং তরির্দিষ্ট নিয়মাদি পালনে তিনি জীবের 
মঙ্গল করেন, ইহা ধাহা'দর ধারণা ছিল, তাহাদের বিশ্বামও অঞ্ঞানতা- 


গ্রনত্ বা যুক্তবিরুদ্ধ নহে। 


সিসি 





 পাসিপাশন্পপা ৯ পাপা 


চৈত্র) ৯০৩০ । ] ধঙ্থের স্বরূপ ১৭৯ 








শপাসিপাস্পিপাসিসপিপাপিসিসিপাসসপসিলাসি পলিসি শরসটিপশী সটী 


(দেই একইরূপ বিশ্বাসের বলেই হিন্ু জীব-মাত্রেই আত্মা উপলব্ধি 
করেন, এবং জীব নিজ কর্মের বলে উচ্চজীব হইতে নীচ জীবে পরিণত 
হয় বা নীচ জীব হইতে উচ্চজীবে উন্নীত হইয়! পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। ) 

বাহার! এ জীবনটা একটা অমগগলের আগার বলিয়! মনে করেন এবং 
চবম শান্তিলাতের জন্ত বাসনা-জয়ই জীবনের লক্ষ্য স্থির করেন, তাহাদের 
বিশ্বাসও যুক্তি-বহিভূতি কিছু নহে। 

১ 

খুষ্ট-ভক্তের মনে কবেন, ভগবাঁন সকলের আধ্যাত্মিক অনক । ধাহারা 
আপনা'ক ভগবানের তনয় এবং জগজ্জনকে আপনার ভ্রাতা বলিয়া 
মনে কারতে পারেন) তাহারাই ইহজগতে ভগব্পনের শ্রেষ্ঠ আবীর্বাদ 
জাঁভ করিয়াছেন,_এ কথার মধ্যও সেই একইব্প বিশ্বাম বর্তমান 
রুহয়াছে। কোনটাই যুক্তি বহিভূতি নয়, কাজেই ঘিনি যেভাবেই 
বিশ্বে সহিত নিজেব সম্বন্ধ সংস্থাপন করিষা জীবনটাকে শান্তিময় করিয়া 
তুলিবার চচষ্টা করুন ন। কেন, সবটাবই একটা নৈতিক স্থফল রহিয়াছে। 
কিন্তু ধর্মের অবনতি ঘটলে লোক ত্রাস্ত-ধারণাখ বশীভূত হইয়া_ 
নিজের সংকায্যেব আশু ফললাভেব জন্ত ভগবানের দিকে তাকাইয়া 
থাকে, এবং ভগবানকে যেন তাহার কথামত চাঁলাইবাব প্রত্যাশা 
করে। এরূপ বিশ্বাস অন্ধতামূলক সন্দেহ নাই। প্রকৃত বিশ্বাস কি? 
প্রকৃত বিশ্বাস শুধু ভগবানের আ.দশ পাঁলনেই লোককে নিযুক্ত রাখে, 
মানুষ তখন কোন কিছুর আশা ন! রাখিয়। নিজকে ভগবানের চরণে 
বিকাইয়। দেয়। 

আত্মকাল ধর্মের আদর্শ সকল সমাঝেই ক্ষু্ হইয়। গিয়াছে । ধর্মের 
সার মর্মগুলি আওডইসা অব বাহ্িক আচার-পদ্ধতির অনুলরণ কবিয়াই 
মানুষ নিজকে বিশ্বাসবান বলিয়া প্রচার করিতে চায়, ভিজ্রটা শু্ধ 
পবিত্র হইল কি না সেদিকে লক্ষ্য করিতেও চায় না। 

দেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও ধনাঢ্যেরাই ধর্মের নাম শুনিতে পারে 
লা,__দরিদ্র, অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রায় সকলেই প্রচলিত ধন্মাই পালন 
করিয়া যায়। মানুষ যে মানুষেত্র উপর নৃশংস ব্যবহার করে, তাহার 


১৮৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_শুল সংখ্যা । 


স্িপাস্পলাসিতাসপতাসপিপীসপপীপাসসশিা পিপাসা রাত শা পিসী িাসিলীস্টিপীিশাশিশীপাটি লি পািশিসপীিরাসিপাসিলাটি শীষ্পীত স্পস্পিকািলাস্পিপিস্পিণী সপন পিস্সবিপাসিপারি পরাস্পিাসিএক 





কারণ শুধু ধর্শহীনতা! নয় জীবনের জটিলতাঁও তাহার অন্ততম কারণ । 
চেঙ্জিম খা, তৈমুর মানব জাতির শত্রু সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারাও 
বোধ হয় হাতে ধরিয়! মানুষ মারিতে দ্বিধা বোধ করিত! কিস্তব আজকাল 
আমরা! এই জীবনের আটিলতাঁকে এতদুর সংক্রামিত করিয়! ফেলি যে, 
আমরা ইহার নির্দয় আক্রমণটা একেবারেই উপলব্ধি করিতে পারি না, 
কাজেই ইহা আরো বিভীবিকাময়ী হইয়া দীড়ায় এবং লোকের নির্দয়ত! 
ক্রমেই বাড়িয়া চলে। (ক্রমশঃ) 

- শ্রীঅক্ষয়কুমাব রাঁয় 


মাধুকরী 


১ 

সমুদ্রে একপ্রকার জীব আছে যাহাঁদেব গায়ে আলে! জলে এবং 
এই আলোক উত্তাঁপ-বিহীন। বৈজ্ঞানিকেরা এই উত্তাপহীন আলোক 
একত্রিত করিয়া সাধারণ কাজ-কর্মে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন । 
তাহারা এই আলোকের নাম লুসিফারিন্‌ (,5016112) দিয়াছেন। 
আমাদেব দ্রেশের জোনাঁকীর পশ্চাতেও উহা দেখা যাঁয়। প্রিন্সটন 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক ই, নিউটন হারতে উক্ত লুসিফারিন একীভূত 
করিবার এক উপায় নির্দেশ কবিয়াছেন | সাইপ্প্রিডিনা (0110779) 
নামক এক প্রকার ক্ষুপ্্ ক্ষুদ্র সামুদ্রিক জীব হইতে তিনি এরূপ 
উজ্জল উত্তাপবিহীন আলোক নিফ্ষাসিত করিয়াছেন যে, তাহাতে 
খবরের কাগজ প্রভৃতি বেশ পড়া যায়। উক্ত জীবগুলিকে জল 
হইতে তুলিয়াই শুক করিয়! গুঁড়াইতে হয়। জল হইতে তুলিয়া 
অপেক্ষা করিলে উহাদের গায়ের লুসিফা'রিন্‌ বাতাসের অশ্লজানের সহিত 
মিশিষ্া যাইবে এবং উহা! কোনও কাঁজে আসিবে লা। লুসিফারিন্‌ নিজে 
আলোক দিতে আসমর্থ। উহা! লুসিফাঝেসের ([.5০101956--আসজানের 
সহিন্ত রাসায়নিক মিশ্রগ বিশেষ ) সহিত মিশ্রিত হইলে উছা! ফসফণারেজ্ফেন 


চৈত্র, ১৩৩৯ ।] মাধুকরী ১৮১ 


লা সিপিস্পাসপাসটিলাসিতিস্পিসিাসিপীসসিরাট পীপরটিপাস্সির সপ সিলাসাস্সি্ 


(6119912019509030০) নামক পদার্থের সৃষ্টি করে। এক্ষণে এই 
হবিদ্রারর্ণের গুঁডা একটী কিঞিৎ জলপূর্ণ পাতলা! ক1চের বোতলে নিক্ষেপ 
করিয়া খুব বাকাঁইলে নীল ও কিঞ্িঃৎ সবুক্গ বর্ণের আলোঁক এ বোতলের 
মধ্যে দেখা যাইবে । উহ! হইতে যে আলোক বিকীর্ণ হয়, তাহাতে পড়া 
চলে। এ বোতলের মধ্যে তাপমান যন্ত্র কিয়ৎক্ষণ রাঁখিয়। দেখা যায় 
যে, উহার উত্তাপ এক ডিগ্রীব সহম্রভাগের একভাগও বদ্ধিত হয় নাই । 
সেইজন্য উহা হইতে শতকরা! ৯৯ ভাগ আলোক প্রাপ্ত হওয়। যায়। 
পক্ষান্তরে সাধাবণ প্রদীপ হইতে আমরা মাত্র ৪ ভাগ আলোক প্রাপ্ত হই 
এবং বাকী ৯৬ ভাঁগ উন্তাঁপরূপে বহির্গত হইয়া যায় । 
গ ১ ঞ 

প্র্মাণু-বিজ্ঞাঁনেব দহিত আজ এক নূতন জগৎ লোক-সমক্ষে প্রতি- 
ভাত হইতেছে! “পরমাণুকেও বিভক্ত করা যাইতে পারে” এই সত্য 
আবিষ্কাবের পব বৈজ্ঞাঁনিকেরা! বলিতেছেন যে, আঁধারের বৃহত্তের উপর 
শক্তির আধিক্য নির্ভব করে ন1, অর্থাৎ পদার্থ বৃহৎ হইলেই তাহার ভিতর 
অধিক শক্তি থাকিবে এমন কোনও নিয়ম নাই__-অণুপ ভিতরও অনস্ত 
শক্তি থাকিতে পারে । পবমাণু পরাক্ষার দ্বারা তাহার! অনুমান 
কবেন যে। একটা পবমাণু ঠিক একটী ক্ষুদ্ৰায়তন সৃধ্য । ঠিক স্ুর্ধ্যের হ্যায় 
ইহার ভিতরও অসংখ্য ইলেক্ট্রন কণা (15০0০25) প্র5গুবেগে 
আন্দোলিত হইতেছে । একটা পরমাণুকে যদি ১৪* ফিট বর্ধিত 
(00850160) করা যাঁয়। তাহা! হইলে তাহাৰ অন্তর্গত প্রতি ইলেক্ট্রন্‌ 
কণা এক ইঞ্চিব ১৯০ ভাগের ১ ভাগের সমান হইবে । কাজেকাজেই 
পরম্পর তাহাদের গতি প্রতিহত হইবাপ্ কোনও সম্ভাবনা! নাই, কারণ 
তাহীদের গতির নিমিত্ত পরমাণুন্ন মধ্যে অপরিমিত অবকাশ আছে। এই 
গতি হইতেই উত্তাপের স্থষ্টি) 

ক্ষ ও । 

দৃষ্ট পদ্দার্থের মধ্যে রেড়িয়াম (ছ২20017) ২১৬৬৬ সহশ্র বৎসর 
ধরিয়া আলোক দিতে সমর্থ। এক পাউণ্ড কয়লার আধ্যে ১০১০৯ 
স্টউত্তীপ অন্মাইবার কেন্ত্র (091076) বর্তমান) আর এক পাউণ 
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০ 


রেডিয়ামের মধ্যে ৯১***১০*৯১৯০* বৃন্দ গুণ উহা বেশী। সেই হেতু 
বৈজ্ঞানিকদের এক সুথ-ম্বপ্র যে লক্ষ লক্ষ মণ কয়লা পুড়াইয়া যে সহর 
আজ আমর! আলোকিত করিঃ ভবিষ্যতে হয়ত একটী আলপিনের 
মাথায় যতটুকু রেডিয়াম ধরে, তাহার দ্বারা কোটী বৎসর ধরিয়া একটা 
সহরকে আলোকিত করিতে পারা যাইবে । 

চিকাগো বিশ্ববিভ্ালয়ের অধ্যাপক জেবাল্ড বেনড. (05121 
৬/০)01), সি-ই, আইবণের সাহায্যে অথণ্ড পবমাণুকে থণ্ডিত করিয়া 
পাশ্চাত্যের প্রাচীন কুমংস্কার যে বিভিন্ন ভৌতিক পদার্থের (212079109) 
পরমাণু বিভিন্ন অথচ নিববয়ব (]0100151517016)--একেবারে উল্টাইয়া 
দিয়াছেন। একই ভৌতিক পদার্থে অন্তগত্ত ইলেকট্র নব সন্নিবেশ 
পরিবর্তিত কিয়! (7২6৪1191:0010606 ০010) 09717811920) বিভিন্ন 
তথাকথিত ভৌতিক পদার্থেব সৃষ্টি করিয়াছেন (719750700900] 
০7516712115) তাঁহাবা টানাষ্টানবে ($805১100) পবমাণু সন্নিবেশ 
পরিবর্তিত করিরা হেলিয়াঁম (1761100) নামক তথাকথিত ভৌতিক 
পদার্থে পবিণত কবিতে সমর্থ হইয়াছেন । আবার বেছিয়ামের পবমাণুর 
সন্নিবেশ পরিবর্তনে সীসকের (7,০80) উৎপত্তি হইয়াছে। 





পৃথিবীতে যাহা ধব! উচিৎ তাহা অপেক্ষা জন্মায় অধিক । এখানে 
জীবনী-শক্তিব প্রকাশ অধিক কিন্তু তছুপধোগী পর্য্যাপ্ত আহার বাতাস 
ও বাঁস কবিবাব স্থান নাই । হাঁউয়ার্ড মুর (য 7০৪19 7০০1০) 
তাহার 5858525  501৮15815  ( বর্বরতার অস্তিত্ব) নামক গ্রন্থে 
দেখাইয়াছেন যে এক জোড়া চড়াই, দি তাহার একটাও সন্তান না 
মরে; তাহা হইলে, তাহারা কুড়ি বৎসরে সমস্ত ইও্ডয়ানারাজয (56265 
01 [1012178) ছাইয়া ফেলিতে পারে। প্রতি খতুতে চিংডিমাছ ১০৯০০ 
হাঁজার করিয়া ডিম পাড়ে এবং ঝিনুক ২১০*৯৯* লক্ষ করিয়া ডিম 
পাড়ে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্ত্রী উইয়ের একটা গর্তে বসিয়া ডিম পাড়া! 
ছাড়া আর কোনও কাজই থাকে না| সে প্রত্যহ ৮০**** হাজার' 


চৈত্র, ১৯৩৩০ ।] মাধুকরা ১৮৩ 


সাত তি তেরি উ িলাসিতীসিরি ভাস্টিী ঠীছি 6৯ চাপা পাস্িস্সিরিসিতিউিরাসিলসসিভীসি তি রাস্তা তিল তা রসি পাঁছি পাসিতীসিলী সরি তি বাসি পোস্ত পাস লী পি পি উপ তি ৫৯ লা তিরিশ সিসি তাস 


করিয়! ডিষ পাড়ে এবং একজোড়া হাঘরে পোকাব (009 17090) 
বংশ যদি না লা হয় তাহা হইলে আট বৎসরে তাহারা যুক রাজ্যের 
(07৮50 50859) সমস্ত গাছপালা খাইয়। ফেলিতে পারে । বান ও 
কু'চে জাতীয় মাছ জীবনে একবাব প্রসব করে কিন্ত সেই একেবারেই 
বড় ছোট আকৃতি অনুসারে ৫০*৯*** লক্ষ হইতে ২৯৯*০০* লক্ষ পর্ধ্ত্ত 
ডিম পাড়ে । সমুদ্রে এক প্রকাঁবের চ্যাপটা রকমের জীব শ্াছে 
ধাহাদেব বংশ না নষ্ট হইলে অল্পদিনের মধোই সমগ্র সাগর জলেও 
তাহাদেব সঙ্কলান হইবে না। (0০ মাছেব প্রত্যেক ডিমটা হইতে যদি 
একটী কবিয়। প্রাণী বাহিব হয় তাহা হইলে একঘোডা 0০৭ তাহাদের 
সম্তানেব দ্বাবা ২৫ বৎসরে পৃথিবীব ন্থায় বৃহ স্ত,প সাজাইতে পারে। 
ক চা ন্ 

প্রাণী-তন্ববিদেব! মাত্র ১৯০০০০* জীবেব সন্ধান পাইয়াছেন ও 
নামকরণ কবিয়াছেন--বাকী জীব-জাতি 0৮1 9090199) মানবের 
নিকট মজ্ঞাত এবং যাহা জ্ঞান গিয়াছে তাহা আপক্ষা ২০ হইতে ১০৬ 
গুণ অধিক জাতি বিশেষ (5750159) জীবন-বু'দ্ধ পবাভৃত হইয়| উধাও 
হইয়া গিয়াছে । যাহারা ধবায় এক কালে বাচিয়াছিল, বিহার 
করিয়াছিল তাহাদেরই সমাধি আক্ আমাদের পদক্ষেপের কঠিন মুত্তিক1 । 





স্ 


কালাজব-_(1219-15791)- আদম স্ুুমারীর রিপোর্টে দেখা যায় 
যে বাঙ্গলাব অধিকাংশ জেলাতেই লোৌকসংখয| ক্রমশঃই কষিয়। যাইতেছে । 
বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে এবং হিন্দুদের মধ্যে । সহরের বাহিরে পল্পীগ্রামের 
অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতেছে । বোধ হয় 
শীঘ্রই পল্লীগ্রামের চিহ্নগুলিও ধুলিতে মিশিয়া যাবে । তাহার কারণ 
জন্ম-হার অপেক্ষা মৃত্যুহার দ্রতগতিতে বদ্ধিত হইতেছে । যে কোন 
পল্লীগ্রামে যান, দেখিবেন ল্লী৮-যক্ৃতগ্রস্ত, জীর্ণ-শীরণ কতকগুলি কলের 
পুতুলমাত্র, দিন নাই রাত নাই, থাটিতেছে। না আছে উৎসাহ, না 
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প্লিস ছি শা রিপা পাটি বাসি তে লাসিলিসি লিলি এসপির পিসি পিএ পিপি পিপিপি 


আছে উদ্যম, না আছে কোন ক্ষর্থি! এই অসংখ্য “ননুয্-আীবন” অপচয়ের 
প্রধান এবং অন্যতম কাবণ-_ 

কালাজ্বব--এই ব্যাধি দিনের পর দিন এবং বৎসরের পর বৎসর 
যে কত শত পল্লীগ্রাষ ধবংস করিতেছে) তাহার ইয়ত্তা নাই । যে পরিবার 
একবার *এই রোগে আক্রান্ত হয়-_তা! প্রায়ই সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 
সম্প্রতি একটী রমণী তাহার একটা মাত্র পুত্র-সম্তান লইয়া চিকিংসার্থ 
আমাব কাছে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন-_“আমাব স্বামী এই "রাগে 
মাঁবা গিয়াছেন, আমার ছুই পুত্র এই রোগে মারা গিয়াছে__অবশিষ্ট 
এই জস্তানটী আপনার কাছে আনিমাছি, যাহা হয় করুন 1” কি করুণ 
কাহিণী। এই বকম কত শত পরিবার-_বিশেনতঠ পল্লীগ্রামস্থ_ অকালে 
কালগ্রাসে পঠিত হইতেছে কে তাহার হিসাব রাখে। 

পল্লীগ্রামে যাহাকে কুইনাইন-আঁটকান-জব বলে, তাঁহা আমাব 
মতে অধিকাংশ কালাজবর | কারণ বাস্তবিক ফুইদাইনে এই ব্যাধির 
কোনই উপশম হয় না। ফলে ফুইনাইন উপযুক্ত রোগে ব্যবহার না 
হওয়াতে দুষিত হয়। এবং ম্যালেরিয়া গ্রস্ত বোগীদেরও ফুইনাইনের উপর 
আস্থা কমিয়। যাঁয়। কারণ, সাধারণের চক্ষে কালাজর ও ম্যালেরিয়া 
তফাৎ করা শক্ত । স্ৃতরাং প্রত্যেকেরই উপযুক্ত পরিমাণে কুইলাইম 
ব্যবহার করিয়া জর বিরাম ন! হইলে, ভাল চিকিৎসক দার! চিকিৎসিত 
হওয়া উচিত। 

অনেক দিন ভূগিয়া ভুূগিয়। রোগীর গায়ে একপ্রকার কালে! 
ছায়া পডে। ধিনি একবার কালাজরের রোগী দেখিয়াছেন বিশেষতঃ 
অনেক দিনের ভোগ! জোগী, তীহার মানমপটে সে কক্ষণ-চিত্র চিরাঙ্কিত 
হইয়া থাকে । কঙ্কালবিশিষ্ট দেহ, অথবা লোথ হওয়ার দরুণ সর্বাজ 
শ্কীত দেহ, কাঠির মত সরু হাত-পা, শ্কীতোদব--কতকটা প্রীহা! যরুতের 
ধরুণ, এবং (অনেক সময় ) পেটে জল হওয়ার দকুণ নৈরাহ্যব্যঞ্জক রক্রহীদ 
মুখ । 

আসাদ দেশের গাকো পাছাড সনিকটবর্তী স্থানে ইহার প্র 
উৎপত্তি । রেল লাইন হওয়ার পর হইতে গতান্নাতের ফলত্বরূপ ইহা এখগ 


রি, এসপির 





চৈত্র ১৩৩০] মাধুকরী ১৮৫ 


সক পাস পিসি সি পক প্র পি জি সপ পাসিউলিস্বা রা পল সর সর লস এপ্স লিল লসর লস 


সমস্ত বাঙ্গলায় ছড়াইয়! পড়িয়াছে । নদীয়া, যশোহর এবং ২৪পরগণায় 
ইহার বিশেষ প্রাহূর্ভাব | 

এই ব্যাধির আক্রমণে ২1১ বৎসর না ভূগিয়া, রোগী মারা যাঁয় না। 
বেশী দিন ভোগার দরুণ, প্রা্ই রোগীর সমস্ত অঙ্গ ফুলিয়া পড়ে। শেষে 
হয় রক্ত আমাশয়, নয় নিউমোনিয়া প্রভৃতি অন্ত কোন কোগে মার! 
যায় । অনেক রোগীবই শেধাবস্থায় দাতের গোভায় ঘা হয়। এবং 
ক্রমশঃই তাহার চিবুক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সে সময় বোগীব চেহারা এন্সপ 
ভয়ানক হয় যে, তাহ পর্শনে প্রাণে অত্যন্ত আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কাজেই 
দেখা যাইতেছে যেঃ এই ব্যাধি শত শত মৃত্যুব কারণ তো বটেই, তাহা 
ছাডা কত শত লোককে জীর্ণ শীর্ণ অকন্মণ্য কবিতেছে? তাহ নির্ণয় কর! 
ছুঃসাধ্য | এই গরীব দেশে যেখানে অধিকাংশ লোকই দুই বেলা 
পেট ভবিয়! খাইতে পায় না ।--নে দেশে এইবপ দীর্ঘকালব্যাপী রোগের 
চিকিৎসা করান সম্ভবপব নয। কিন্তু বাধ্য হইয়া নিজেব স্বামী পুত্র, 
পিতা মাত! প্রভৃতির জন্য খণ-কর্জ কবিয়াও চিকিৎসা কবাইবাব দরুণ 
এই ব্যাধি গৌণভাবে আমাদিগকে দবিদ্ব হইতে দৃবিদ্রতর কবিতেছে। 
ইহাও বিশেষ চিন্তাব বিয়। ম্ুস্থ এবং সবলকায় ব্যক্তির উপরেই 
জাতির সঙ্গীবতা নির্ভব করে। কাঁজেই যে জাতিব অধিকাংশ লোকেই 
দাবিদ্ব্যে হউক বা কোনও ব্যাধিব দ্কণই হউক; জীর্ণ-শীর্ণ এবং 
অস্থিচম্্র-সাব, সে জাতির উন্নতি সুদৃব-পরাহত । 

স্বৃতবাং দেখা যাইতেছে যে পাবিবাবিক সামাজিক এবং জাতীয় 
হিসাবে এই দুঈ-ব্যাধির সমূলে নিবাবণ-চেষ্টা প্রত্যেক ব্যক্তিরই বিশেষতঃ 
ডাক্তাবদের সর্বতোভাঁবে কবা উচিত। ছুঃখেব বিষয়, ফ্যালেরিযার শ্তায় 
এই বাঁধিব উতৎপন্ধি ও প্রতিনিষেধের কাঁবণ আমবা জানি না। কাজেই 
এই ব্যাধিব কবাল কবল হইতে জাতিকে মুক্ত করিবার একমাত্র উপায়, 
শ্রত্যেক রোগীব বিজ্ঞান-সঙ্গত চিকিৎসা-_্ঞর্টিমোনি* শিরার ভিতর 
দিয়া প্রবেশ করাইয়া দেওয়া । 

বাংল! দেশে গরীবের সংখ্যাই বেশী। ফে ইহাঁদের চিকিংসান্স 
আয়োজন করিবে? কেহ কেহ হয়ত বঞ্গিবেন, কেন সরকার বাহাছুর ! 











১৮৬ উদ্বোধন 1 ২৬শ বর্ষ--এয় সংখ্যা । 


পি্টিএলি 





সা স্পরিস্টি স্টার 


_প্জিজ্ঞাসা করি কেন? চিরকালই কি করুণ-দৃ্টিতে অপরের মুখপানে 
চাহিয়া থাঁকিতে হইবে? চাঁতক পাখীর মত এক ফৌটা জলের জন্য 
আকাশেব দিকে চাহিযা থাকা, অপেক্ষ! কি মুতাই শ্রেয়ং নয়! নিজের 
পয়ে নিক্গে দাঁড়ানই তো মানবের কাজ । আমবা সকলেই যদি 
একটু একটু “চা করি__বিদেশত£ আমাৰ সমব্যবসায়রা_-তবে সবকারী 
সাহাযোব কিচুই প্রযোক্ষন হয় না। এ বিয়ে বায় বাহ'দুর 
গোঁপাখচন্দ্র চট্রোপাধায় ডাক্সাব মহাশয় এবং: 139109] 
75910) 45590180101 পথ-প্রনর্শক হইয়াছেন। ঘনাভূত অবনাদ 
ত্যাগ কবিযা এবং কিছু কিছু শিগ্ষেদূব স্বার্থ বলি দিয়া 
সেই প্রনার্শত পথে চপিলে আমবা কুতকার্ধা হইতে পাবিব। ভুবিলে 
চলিবে না“কলিব প্রধান ধর্ম তাঁগ ও সেবা”। বক্তা কোন দিল 
দেশ উদ্ধাব হইবে না। 

নদীয়। যুলক-সল্জঘব উদ্যোগ--তাহাব' আমাকে সম্পাদক-পদে 
নির্বাচন কখিয়া"ছন_-এই জেলা মুভাগাছা গ্রাম এবং গোয়াড়ি সচরে 
ছুইটী কেন্্র খোল! হইম়াছে । এই ছুই কেন্দ্র প্রথমতঃ ১ মাস আমরা 
বিনা পয়লায় কালা-জাণবব ইন্জকৃনান ও ম্যালেরিয়া চিকিৎসা করি ! 
পরে নিজ আয় হইতে ব্যয়বহন কবিবার ভরসায় প্রততাক 
ইন্জেক্সানে /* এক আনা কবিয়! লওয়! সাবাস্ত হইয়াছে। বলিয়া 
রাখি ষে মুডাগাছাব নিকটবন্তী কয়েকখানি গ্রাম, যথা বেক্রপাড়া প্রতৃতি 
এই বোগে শখশানে পরিণত হঈয়াছে। আশাতিবিক্ত রোগী বহুদূর হইতে 
আসিয়! এখানে ইন্জেক্সান লইতেছে। এইরূপ কেন্দ্র প্রত্যেক গ্রামে 
গ্রামে থোলা উচিত। 

পরিশেষে বকব্য এই ধে, যদি দেশকে বাঁচাইভে চাও, জাতির 
সজীবতা রক্ষা করিতে চাও, তবে এস কল্মী-বৃদ্ধ প্রৌচ যুবক--সকলে 
মিলিয়৷ কার্ষো অগ্রসর হও। “স্বরাজ স্বরাজ” করিয়া চীৎকার করিয়! 
গগন ফাঁটাইলে কি হইবে? যদি স্বরাজ পাইতে চাও তবে এই অনক্ষর 
অসহায় এবং ছৃষ্টব্যাধি-ক্রি্ট পল্লীবাসীদের বাঁচাইবার চেষ্টা কর। কারণ 
৪105 27050 0%/9115 110 12005 & 00005855.৮ এখনও সময় আছে ॥ 


চৈত্রঃ ১৩৩০। ] মাধুকরী ১৮৭ 





সদ তি 


শেষে যেন স্বরাজ লাভ ক'রে শুগাল ব্যাত্বাদ্বির রাকা হইতে না হয়। 
সমব্যবসায়িগণের প্রতি আমার বিশেষ নিবেদন এই যে? সামান্ত একটু 
চেষ্টা করিলে, সামান্ত একটু ত্যাগ স্বীকার করিলে তাহারা গ্রামে গ্রামে 
এইক্ূপ কেন্ত্র খুপিতে পারেন । মনে বাখিবেন, দেশের এবং দশের 
উন্নতি অবনতিব সহিত-_বিশেষতঃ পতিত এবং দবিদ্রের সহিত 
আমাদেরও উন্নতি ব। অবনি এক স্বত্রে-গ্রথিত। 
_ডাঃ শ্রীহরিমোহন যুখোপাধ্যায়। এম-বি 
০, 





সিসি 





বীর ক 
[7751519, [10500006010 51005815 010156151050 55021) 

এখানে আপিয়া আপনাকে যে পত্র দিয়াছি, তাহা বোধহয় 

পাইয়াছেন । এতদিন পর এখানে সুবিধা অন্গুবিধা বুঝিতে পারিয়াছি। 
জী ০ ০ 

এখানে খুষ্ট শীত। অনেক দিন হল ববফ পড়িতে আর্ত করিয়াছে। 
রাস্তা, ঘাট, মাঠ, সরই ববফে ঢাকা! এইভাবে ]20 পর্যন্ত চলিবে। 
রাত্রিতে_-18০০ পর্যন্ত হয়, তবে দিনে--4০০ উপবে আর যায় না। 
এত শীত, যে ঘবের বাহির হলেই কাঁণ জালা করে । আজকাল সকাল 
হয় ৭২1৮টায় এবং সন্ধ্যা ৩1 কলিকাতার সঙ্গে এখানকার সময়ের 
তফাৎ ৫ঘণ্টা; কলিকাতা ৫ ঘণ্টা 5! 

এখানে আসিয়া মনে হইতেছেঃ যে না আসিলেই ভাল হত। কি 
স্থথে ছিলাম, এখন বুঝিতেছি। কলিকাতার দিনগুলি এখন স্বপ্রের 
মৃত মনে হইতেছে। 

আমি এখানে আছি, অনেকটা ছাত্রভাবে। কিস্ত ইহাদের সঙ্গে 
আমাদের ষে কত অমিল, তাহ! বেশ বুঝিতেছি। ইহারা এমন এক 
01511152010 গড়িয়াছে যে মানুষকে স্বস্থির হইতে দেয় না, সকাল 
৭২ হইতে রাত্রি ১* পধ্যন্ত সময় পাওয়াই মুস্কিল। পোষাক পরা, সুবিধা 
পাইলেই 05 ঠিক করা, চুল ঠিক স্থানে আছে কিন! দেখা, এই সব 
কাজে সময় যে কত বায়, তাহা আর বলিবার লহে। তারপর ইহা 


১৮৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ_ওয় সংখ্যা | 


সলিল পি পি লাস পসরা সি রাস 








যেসব বিষয়ে আনন্দ পায়, যে সব বিষয় খুব আলোচনা করে-_-তাহাতে 
আমাদের ঘ্বণ। হয়। আচার-ব্যবহার ও আদব-কায়ঘ। আমাকে 
ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে । ২৪ ঘণ্টাই সাবধানে থাকি, কি জানি কি করিয়া! 
ফেলি। ইহার পর নিজের অন্য কিছু করিবার অবসর মোটেই পাই 
না, এক সঙয়-রাত্রি ১০টার পর। এই সব দেখিয়া আমার মনে হয় 
ষে ষাহাদ্দের চাকুরী বা এই সব বিগ্তাশেখ! ছাডা আরও কিছু শিখিবার 
বা! করিবার আছে, তাহাদের এ সব দেশে না আসাই ভাল। আমি ছাড়া 
অন্য যে কয়েকজন ভারতবাসী এখানে আছে তাহাবা মন্দ নাই, কারণ 
তাহাদের সব ভাবই ইহাদের হ্যায় [0905719] | তাহার বাহিরে তাহাদের 
চিন্তা নাই। 

ইহাদের রাষ্ীয় স্বাধীনতাই শুধু আছে। সামাজিক বা লৌকিক 
স্বাধীনতা মোটেই নাই, আমাদেব দেশে তব সব এক রকম হলেই হ'ল। 
কিন্তু ইহাদের তাহ! হবার গে! নাই, দেখিয়া মনে হয় যেন সব আাতিটাই 
তালে তালে 7711 করিতেছে । 

ইতিমধ্যে 2:০1 একদিন 10100০1 এ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ও আর 
একদিন 09956 [7০১০এ লইয়া গিয়াছিলেন । সেই তালে তালে মদ 
খাওয়া, তালে তালে মাথ! নাড়া,যত বাজে গল্প তারপর ঘণ্টাথানেক ধরিয়া 
0০16০ ও চুরুট খাওয়া__এই সব এক ব্যাপারই দেখিলাম | এই দেখিয়া 
ফল এন্প ঠাড়াইয়াছে যে কেহ [01017 বা 0০০ 17090158 এ নিমন্ত্রখ 
করিলে যাই না, কোন রকমে নিমন্ত্রণ ফিরাইয়া দেই। তারপর ইহারা এত 
10110811655 এব মধ্যে থাকে যে মনে কি আছে, কথায় প্রকাশ পাবে 
না। সবাঁরই কথাব এক গদ্‌ আছে, সেই বুলি সবাই বলে । মাঝে মাঝে 
এই সব এত অসহ হয় যে মনে হয় দেশে চলিয়া যাই। কথা বলা, হান্ত, 
খাঁওয়া__সব ব্যাপারেই 'নিয়মেব বাহিরে যাওয়া খুব অসভ্যতা । 

ঙ্ র্ু ক 


_অধ্যাপক ডাঃ শ্রীবিধুভৃষণ রাঁর় এম, এস-সিঃ ডি, এস-সি 


০০০০০ 


বরণ 


প্রভূ, আমারে বরিয়া লহ তুমি, 
আমার জীবন মাঝে হও নাথ, প্রকাশিত 
শ্রাবণের ধারা সম নামি। 


কত দ্িন কত নিশি প্রতীক্ষায় আছি বসি 
কত ধুগ কেটে গেল মরি, 
কত রবি খসে যায় কত সিন্ধু মরু হয় 
কত তাঁরা উঠে নভ-ভরি। 
তোমারি পরশ আশে জীবনেব মধুমাসে 
বিকচ বফুল তলে বসি, 
কত মাল! গেঁথে ছিন্ু পথ পানে চেয়েছিল 
মাল! শুধু হয়ে গেল বামি। 
কত লোক আসে যায় শত মুখে গান গায় 
কত চেনা আসে মম ঘরে, 
কত পর উকি মারে আমার আঙ্গিনা পরে 
কত জনা! মোর পাশে ফিরে। 
সবার মুখের পানে সবার গানের তানে 
চেয়ে দেখি, শুনি সযতনে, 
তুষি য্দি একবার মুছা'তে নয়ন ধার 
এসে থাক অতি সঙ্গোপনে | 
মিছাই আমার আশ দীর্ঘ প্রবাস-বাঁস 
দীর্ঘ যামিনী জাগা শুধু, 
তোমারে যে ভালবাসা আগুনে রচিয়! বাস 


দিব! নিশি পুড়ে মরা বধু। 


৯৯৩ 


উদ্বোধন [ ২৬ বর্---ওয় সংখ্যা । 





তোমা তরে ছাড়িয়াছি চীর থণ্ড পরিয়াছি 
ছাড়িয়াছি বন্ধু পিতা মাতা 
ছাড়িয়াছি সব আশ হুথের সংসার বাস 
কত জনা কয় কত কথা। 
কত ঝড় বয়ে যায় আমার এ পরিয়ায় 
কত ঢেউ উঠে নভ চুমি; 
সার্থক সকলি হয় কোন কিছু বৃথা নয় 
শুধু, যদি দেখ! দাও তুম। 
শুধু; যদ্দি তুমি এস, আমার হৃদয়ে বস 
স্তিমিত সমাধি জলে নামি; 
ভাষা নাই, ব্ূপ লাই এ জগত কিছু নাই 
কেবলি; কেবলি নাথ তুমি। 
তোমারি পরশ শুধু তাঁমারি চুম্বন বধু 
তোমারি অমিয় মাথা হাঁসি 
গান গাওয়া মে তোমার তব যাহা সে আমার 
তোমা হেরে সবে ভালবাপি। 


আমার সকল কাজ আমার জীবন মাঝে 
তুমি সদা থাক প্রকাশিত, 
নখে দুঃখে? ভাল মন্দে। পুবিবে কুস্থম গন্ধে 
তব গন্ধ করে আমোদিত । 
সেই দিন এনে দাও আমারে বরিয়া লও 
যারে বর, সে তোমারে পায়, 
যে তোমারে পায় বধু, আনন্দ? আনন্দ শুধু 


লাচে কারে হাসে, গান গায়। 





০০০০০ 


- স্বামী চন্দেশ্বরানন। 


গ্রন্থ-পরিচয় 


১। জীপ €চিল্লিভাক্ত ১ প্রথথস্ম খণ্ড 
ভ্রজজ্বীা শ্রীষন্ঘনাথ নাগ প্রণীত-_বহু রঙ্গীন ছবি সমন্বিত-- 
উৎকৃষ্ট বস্ত্র বীধাই, মূল্য ২২ টাকা । কাগজে বাধাই ১৪ আনা প্রাপ্ডি- 
স্থান__ মেদিনীপুর হিতৈষী কায্যালয়-_ষেদিনীপুর । ভগবান্‌ শ্রীকের 
জীবন চরিত লেখা যে কি ছুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা আমর! আচার্য্য শ্রীধরেব 
বাক্য হইতেই অনুভব করি । তাহার ন্যায় সন্ন্যাসী বিদ্বান-তক্তও টীকা 
প্রারস্তে বলিতেছেন-_ 

কাঁহং মন্দমতে কেদং মথনং ক্ষীরবাবিধেঃ 

কিং তত্র পবষাণুর্বৈ যত্র মজ্জতি মন্দরঃ ॥ 
_-কিন্ত যে দেশের “গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দিব, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পুজা, 
মাসে মাসে রুষ্টোৎসব, উৎসবে উৎসবে কুষগ্যাত্রা, কণ্ঠে কে কৃষ্ণগীতি, 
সকল মুখে কৃষ্ণ নাম। কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্ে কৃষ্ণ নামাঝলি, 
কাহারও গায়ে রুষ্ণচনামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণ নাম না করিয়া কোথাও 
যাত্রা করে না, কেহ কুণু নাম না লিখিয়া কোন প্র লা কোন 
লেখাপড়া কবে না। ভিখারী বয় বাধেকৃষ্ণ, না বলিয়া ভিক্ষ! চায় 
না, কোন ত্বণার কথা শুনিলে 'রাধেকৃষ্জ' বলিয়। ঘ্বণা প্রকাশ কবে) 
বনের পাথী পুবিলে তাহাকে “বাধেরুষ্ঙজ। নাম শেখায় ।৮_-সে দেশে সেই 
ভগবানের জাবনী আলোচন। করিয়৷ আনন্দলাভ করিব সন্দেহে নাই। 
ভাগবতে যে শ্রীকষ্চ-চরিত আছে, তাহা সাধারণের নিকট হুর্বোধ্য। 
ধাহারা উচ্চশিক্ষিত হইয়াও সংস্কততে অনভিজ্ঞ শ্বদেগা হইয়াও স্বদেশীয় 
আচাধ্যদের ভাষায় অপরিচিত, তাহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্বদেশী ধর্মের 
ভাব কিছু কিছু প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। 

২। স্ন্চিভ্র সাধ্ধন্ন জিজ্ভ্াান--প্রখহ্ম এণ্ড 
দ্বিতীম্ খণ্ড শ্রী ফোগপ্রকাশ ব্রহ্গচারী প্রণীত। শ্রীযুত 
সত্যচরণ মল্লিক মহোদয়ের কর্তৃত্বাধীনে ও সাহায্যে পরিচালিত । প্রকাশক 
_শ্জ্যোতিরিজ্্রকুমার সান্নাল, উকীল, হাইকোর্ট, বেনারদূ। মূল্য 


৬৯২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_৩য় সংখা 1. 


পি সি 








এগার আনা | এই গ্রন্থে ব্রদ্ধ। মায়া, প্রাণ, পুরুষ, প্রকৃতি, মহুতন্ব, 
হিরণ)গর্ভ, অহংতত্ব প্রভৃতি সহজ সরল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। 

শ। জুুলেল্ল ভ্োোড়ী- শ্রীরামলাল সর গ্রণীত-_ মূল্য আট- 
আন1। ছোট ছোট ভক্তি-মিক্ত উপদেশে পূর্ণ । 


আআ 


সজ্ব-বার্ত। 

১। বিগত ২৬শে ফান্কন শ্রঠাকুরের জন্মমহোৎসব বেলুড় মঠে 
স্থচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে । প্রায় দেড লক্ষ ভক্তের সমাগম হয়, 
তাঁহার মধো প্রায় ত্রিশ হাজার স্ত্রী-ভক্ত ছিলেন । বিশ হাজার ভক্ত বসিয়া 
প্রদাদ পান। যেরূপ ভাবে লোক-সমাগম বাড়িয়! চলিয়াছে তাহাতে 
বোধ হয় আব ছুই চারি বৎসরের মধ্যে থেলুড়ে স্থান সন্কুলান হইবে না। 
বহু কীর্তনের দল আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে আদুলের কালী কার্তন 
সর্বাপেক্ষা চিত্তরগ্রক হইয়াছিল । এবার বৈঠকীসঙ্গীত হয় নাই । বাত্রী 
পরিচাঁলনের ব্যবস্থা সকল বিষয়েই স্থুচারুক্ধপে সম্পর হইয়াছিল কিন্ত 
প্রত্যাবর্তনকালে ট্টামার ঘাটের ব্যবস্থা আমাদের আরও সুবিধাজনক 
কর! দরকার । 

এ দিবসে মালয় উপদ্বীপ হইতে সিন্ধু দেশ পর্যযস্ত প্রায় ভারতের সকল 
স্বানেই তাহার জগ্মেব সুসমাচান্ন বিশেষরূপে ঘোষিত হইয়াছিল। 

২। ছেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী চণ্তীপুর গ্রামে শ্বামিজীর উৎসব 
হইয়াছিল। তহ্পলক্ষে বেলুড় মঠ হইতে স্বামী বেদাঁনন্দ, অমলানন্দ, 
রামেশ্বরানশা এবং বিজয়ানন্দ গমন করিয়াছিলেন ৷ স্বামী বিজয়ানন্দ 
ধর্ঘম সম্বন্ধীয় বতৃণ্তা করেন। স্থানীয় মঠের ব্রহ্মচারী শুদ্ধ চৈতন্য পুজা 
পাঠাদি করেন । 

৩। বোষ্টন মঠের অধ্যক্ষ স্বামী পরমানন্দ কালিফোণিয়া হইতে লস- 
এঞ্জেলসে “আননা-আশ্রম” স্থাপনের সংবাদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন। 
কিন্তু তাহার অন্থস্থতা-লিবন্ধন ডাক্তারেরা তাহাকে নয় মাঘের জন্ত সফল 
প্রকার কার্য হইতে অবসর লইতে বলিয়াছেন । জেই হেতু এ স্থলের 
কার্য্য কিছুছিনের অন্ত একটু মন্দগতিতে চলিবে । 


বৈশাখ, ২৬শ বর্ষ। 


৬প্রয়াগে অর্থাকুস্ত দশনে 


যথায় কালিন্দী শ্যামা সিতধাব1! জাহ্ুবীর সনে 
প্রেমে অঙ্গ মিলাইয়া ছুটিয়াছে সাগর-সঙ্গমে, 
অভেদাত্মা হরিহর যেন প্রেমে একা্গ হইয়! 

অরূপে হইডে লীন চলেছেন ভক্ত বিমোহিয়া , 
পুণ্যা সরস্বতী সেই সম্মিলন দরশনে 

ফেলেছেন আপনাবে হারাইয়া গাট আলিঙ্গনে , 

এ পুণ্য ত্রিবেণীতীরে। পুনঃ আজি মনে পড়ে হায়! 
ভরঘ্বাজ মহাঁখষি বেঁধেছিলা কুটার যথায়, 

আজিও বাধিছে সেথা শত শত মুমুক্ষু পরাণ)-- 
নবছুর্ধধাদলশ্তাম সীতাপতি বাম ভগবান্‌ 

করেছিল! পদার্পণ, প্রেমেতে পূজিল মহামুনি; 

যেই স্থান পুণ্য রঃ শিরে ধবি” বহুভাগ্য মানি ,__ 
নহে বন্ুদিন গত যে স্থানের তপস্তাব বল 

হেরিয় সুইল মাথ! ছুরমদ্‌ ছর্বার মোগল 7 

সে মহা পবিত্র তীর্থে হেরি আজি কি সুন্দর লীলা, 
বসিয়াছে ভারতের সাধুদের অধ্বিকুন্ত মেলা । 
সনাতন বেদবুক্ষে কত শাখা! কে করে গণন, 
মণ্চুবিত ফলে পুস্পে দশদিশি ছেয়েছে গগন ) 
দিশেহারা নরবুদ্ধি হেরিতে সে বিরাট মূরতি; 

সভয় ভকতি ভরে যুক্তকরে জানায় প্রণতি ) 


১৯৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ" ৪র্থ সংখ্যা 





প্রেম বাঁযুভরে উড়ে সে বৃক্ষের কতগুলি ফল 
সম্মিলিত একক্ষেত্রে,__মৌবভেতে পরাণ বিকল, 
ধর্ম-আত্মা ভারতের স্থগভীক্ন প্রাণের স্পন্দন 
মুর্তিমান হয়ে যেন নরবক্ষে দিল দূরশন ! 
না জানি কি প্রেরণায় শত কষ্টে লহে মুহমাঁন 
লক্ষ লক্ষ লরলারী প্রণ্যজলে করিবারে স্নান । 
শত শত নরনারী দীনভাবপুণিত বদনে 
আঁচলে বাধিয়া অর্ধ ছুটিয়াছে সাধু দরশনে ১ 
জ্ঞানী ধনী বহু মানী ত্যজি বিগ্ভাগর্ব অভিমান 
মহাজন পদরজঃ শিরে ধরি করে ধন্ঠ জ্ঞান ১ 
অকাতবে করে ব্যয় লক্ষমুদ্রা সাধুর সেবায়, 
সাধুর ভাগুারী মাত্র হয়ে যেন জনোছে ধরায় । 
আপনার মোক্ষকামী, সাধুগণ নবহিত তরে 
যেআসিছ ধন্দ আশে উপদেশ বেন বাবে বাকে ) 
তুলি হাত ফুল্পপ্রাণে আশীর্বাদ করেন জ্ঞাপন, 
ধন্যমানি কবে সবে নিজ নিজ আবাঁসে গমন | 
শ্রিত হাসে মধুভাঁষে সাধুগোষ্ঠী কৰে পরস্পর 
বিবেক-বৈবাগ্য-ভক্ষি-প্রীতি-ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রথর। 
উলে সে কথ মাঝে, শুনি হয় বিমোহিত প্রাণ, 
ভাগবত ভক্তরূপে বিরাজিত নিজে ভগবান্‌। 
কাহাবে। বা জ্যোতিম্ময় শ্মিতহাগ্ঠ প্রফুল্ল আনন 
মৌনভাষে সবে ঘোষে,-__“ত্যাগ নিত্য-আনন্দ-কানন, 
“ত্যাগে শাস্তি, মোহ ভ্রান্তি চিরতরে হয় অবসান, 
“ত্যাগ মাত্র ভারতের ধন, ত্যাগ দেহ আত্মা প্রাণ ।” 
মহাঁমেল! কুস্তমেল!, সম্মিলিত সাধুর দরবার? 
ভারতের শেষ্ঠ মেলা ! বার বার তোমা নমস্কার । 

_ ব্র্মচারী অক্ষয়টৈতন্ 


শঙ্কর-দর্শন 
( পূর্ববানুবৃত্তি ) 
২। ভিন্ন ভিন্ন সাম্দাধিক মত ও অদ্বৈতবাদের সহিত 
তাহাদের সম্পর্ক । 


আমবা পূর্বেই বলিয়াছি যে শঙ্কর দর্শন বুঝিতে হইলে ভারতীয় 
সমুদায় দর্শন শাস্ত্বেরই অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকা আবশ্তক ; স্ুতবাং বর্তমান 
প্রবন্ধে মামর! ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রবায়িক মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া 
অদ্বৈতবাঁদ বিচারে প্রবৃত্ত হইব । এক্ষণে দেখা ধাউক চার্ধাক, সৌগত, 
আহত, স্তায়ঃ বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনেব সিদ্ধান্ত সমূহ, পরম্পর 
পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অথবা কোথাও তাহাদের কোনরূপ মিল 
আছে। 

* ১। চলুন দর্শন-_চার্ধাক মতে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু 
এই এই চাবিটি তত্ব । দেহাকাঁবে পবিণত চতুধিধ ভূতগ্রাম হইতে, শর্করা 
ও তওুলাদি হইতে জাত মদশক্তির ন্যায় চৈতন্ত আবিভূত হইয়া থাকে 
এবং উহাদের বিনাশেব সহিত ইহাঁও বিনষ্ট হইয়া যায়। উক্ত চৈতন্য 
বিশিষ্ট দেহই আত্মা দেহাতিবিক্ত আত্মার কোন প্রমাণ নাই। 
প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, অনুমানাদি প্রত্যক্ষকেই অবলম্বন করিয়া 
উৎপন্ন হয় সুতরাং উহার! প্রত্যক্ষেবই অন্ততুক্ত। বেদ পৌরষেয় ও 
ধূর্ত বিরচিত, অতএব প্রমাণপদবী আরোহণ করিতে পারে না। তাই 
উক্ত হুইয়াছে__ 

“অগ্নি হোত্রং রয় বেদাস্ত্রিদওং ভক্মণ্ঠঠনমূ। 
বুদ্ধিপোরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ ॥ 
আপচ 
“ত্রয়ো বেদস্ত কর্তার ভগ্ুধূর্তনিশাঁচরাঃ” ইত্যাদি । শরীর পোষণ 
ও তাহার সুখ সাধনের নিমিত্ত অর্থ ও কামই পুরুষার্থ। ধর্শে বা মোক্ষে 


১৯৩ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ_৪র্থ সংখ্য! 


পা তািপাস্িাস্পিসিপসপশিতা সি পাস ঈ পাপিরা 





পাস 





পুরুষার্থেব কোন প্রমাণই পাওয়া যায় ন7া। লোকাস্তর বা জীবাঁতিরিক্ত 
ঈশ্বর বলিয়া কোন পদার্থ নাই। কণ্টকাদি জন্য ছুঃথখই নবক ); লোক 
সিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বব এবং দেহাবসানদই মোক্ষ। অতএব উক্ত 
হইয়াছে £-_ 

প্যাবজ্জীবেৎ স্থুখং জীবেদৃণং কৃত্বা স্বৃতং পিবেৎ 

ভম্মীভৃতস্ত দেহস্ পুনবাগমনং কৃতঃ॥৮  ইতি। 

“আমিরশ,» “আমি স্থল” ইত্যাদি বাঁকা সামানাধিকবণ্য হেতু দেহে 
প্রযুক্ত হইতে পারে। “আমার শরীর ” ইতদি বাক্য “বাহুব শিব ও 
শিলা পুত্র” প্রভৃতির হ্যায় ওপচাবিক। ইট্টানিষ্ট ও জগদৈচিত্র্যাদি 
স্বাভাবিক; ইহার মুলে অন্ত কোন শক্তি নাই । কথিত হইয়াছে £-- 

“অগ্নিরষ্ণো জলং শীতং সমস্পর্শ সুখানিলঃ । 
কেনেদং চিভ্রিতং ভন্কাৎ স্বভাবাত্তদ্যবস্থিতিঃ ॥৮ 

চার্বাকগণ পবলোঁক ও ঈশ্বরে অবিশ্বাস কৰিয়া নাস্তিক পদবাচ্য হয় । 

২। ্লীদ্জঙের্শল--ভগবান বুদ্ধ দীর্ঘকাল তপন্তার পক এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, প্রব্রিতগণ বিবয় ভোগ ও শবীব 
নিগ্রহ এ উয়ই পরিত্যাগ কবিয়া মধ্যপথ অবলম্বন কবিবেন। এই মধ্য- 
পথই জ্ঞান, শাস্তি, অপরোক্ষান্থৃভৃতি, নির্ববাণেব হেতু । আধ্য অষ্টার্িক- 
মার্গ বা চতুরাধ্য সত্যই এই মধ্যপথ | ইহাই বৌদ্ধ ধর্শেব মূলভিত্তি। 
বুদ্ধদেব যৃক্তিযুপ্ত না হইলে শুধু আপ্ত বাঁকোই বিশ্বাস স্থাপন কবিতেন না । 
তিনি বলিতেন-_ 

ল হ্ান্ত বাদান্লভসেো দিপতত্তি মহাসুরাঠ | 
যুক্তি মদ্চচনং গ্রান্থ'ময়ান্যৈশ্চ ভবদিখৈঃ ॥ 

ছুঃখ, দুঃখ সমুদয়) দুঃখ নিরোধ ও ছুঃখ নিরোধেব উপায় এই চারিটি 
চতুরার্ধ্য সত্য । 

(ক) দ্ঃখ-জন্ম, জবা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, দৌর্শবনস্ত) প্রিয়বিয়োগ, 
অপ্রিয় সংযোগ ইত্যাদি হঃখপদবাচ্য । সংক্ষেপে পঞ্চোপাদান স্বন্ধই দুঃখ । 
স্ন্ধ কতকগুলি কার্য্ের সংহতি মাত্র ৷ ইহারা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার 
ও বিজ্ঞান ভেদে পঞ্চবিধ। সবিষয়-ইন্জিয় রূপস্বন্ধ; আঙয়-বিজ্ঞান ও 


বৈশাখ, ১৩৩১।] শঙ্বর-দর্শন ১৯৭ 


গ্রবৃতি-বিজ্ঞান প্রবাহ বিজ্ঞান-্কন্ধ *%7) পূর্বোক্ত স্বন্ধদ্বয়ের সম্বন্ধ জন্য নুখ 
£খাদি প্রত্যয় প্রবাহ বেদনা-স্কদ্ধ ; গাভী ইত্যাদি শব্দাবগাঁহী বিজ্ঞনি 
প্রবাহ ( গোত্ব ইত্যাদি ) সংজ্ঞা স্বন্ধ ; বেদনা স্বন্ধ জন্য রাগছেষাদি ক্রেশ 
ও মধ মানাদি ধর্্দাধর্্ম সংস্কার-স্বন্ধ । মনুষা মাত্রেই এই স্বন্ধপঞ্চকের 
সমহি। নিদানানুষায়ী স্কন্ধের উৎপত্তি ও তথ্বিনাশে ইহার বিনাশ হয়। 

(থে) ছঃখ সমুদয় প্রবৃত্তি বা বাসনাই জন্মাদির হেতু । কাম 
তৃষ্ঠা, ভবতৃষ্ণী ও বিভবতৃষ্ণাচেদে বাসনা তিন প্রকার 11 বুদ্ধদেব 
নিয়লিখিতরূপে সংসার উৎপত্তির হেতু বিবৃত কবিয়াছেন। অবিগ্থা 
স্কাবেব, সংস্কার বিজ্ঞানের, বিজ্ঞান নামরূপেব, লামরূপ বড়ায়তনের, 
ষডাঁয়তন স্পর্শেব) স্পর্শ বেদনার, বেদনা তৃষ্তাব, তৃষ্ণা ভবের ও তব 
জন্মাদিব উৎপত্তি কারণ। ইহীবই নাম প্রতীত্য-সমুত্পাদ । 

(গ) হৃঃখ নিরোধ--তৃষ্ণার উচ্ছেদই দুঃখ নিরোধেব হেতু । বাসনার 
সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না হইলে ছিন্ন স্বন্ধ তকর ন্যায় ইহা পুনরায় প্রন হয়। 
নির্বাণই পবমার্থতঃ ছুঃগ নিবোধ। এই নির্বাণ হইতেই শাশ্বত 
পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে । শশবিষাণের ন্যায় নির্বাণ বাঁডমাত্রে 
পর্যবসিত নয়, ইহা! বস্তসৎ। স-উপাদি শেষ ও অন্ুপার্দি-শেষ তেদে 
নির্বাণ দ্বিবিধ । লোভাদি ক্রেশ নির্বাণকে সউপার্দি শেষ ও স্বন্ধে পঞ্চক 
নির্বাণকে অন্তপার্দিশেষ নির্বাণ বলে। প্রথমটি বর্তমান দেহে ও 
দ্বিতীয়টি দেহ বিনাশের পব লাভ হয়। নির্বাণ শাশ্বত, অসৎ ও 
অবিমিশ্র। ইহাব অষ্টা নাই। মন পবিত্র ও বাঁসনাশূন্ হইলে শ্বচ্ছ 
ও তৃদ্ধ হয় এবং নিবাত নিষম্প সরসীর ন্যায় স্থির ও ঘন্বাতীত হয়। 
অহ্‌তৎ্গণের পূর্বসংস্কীব বিনষ্ট হয় ও নূতন সংস্কাব উৎপন্ন হয় ন। 

(ঘ) দ্ু্$খ নিরোধের উপায়--আধ্য অষ্টাঙ্গ মার্গ ই ছুঃখ নিরোধের 
উপায়। ইহারা সমাকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কার্য, 


* তংস্যাদলয় বিক্ঞানং যদ্তবেদহমাম্পদম্‌। 
তৎস্তাৎ প্রবৃত্তি বিজ্ঞানং যন্নীলাদি কমুল্লিখেৎ | 
1 পুব্রৈষণ! তথাবিত্তৈষণা! লোকৈষণা তথ! । 
এবপাত্রয়মিত্যুক্তং তদ্ধিন্তাৎ বন্দ-কারণম ॥ 
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সম্যক আজব, সম্যক উদ্ভম, সম্যকশ্থতি ও সম্যক সমাধি। এই অষ্টাজ 
মার্গ অবলম্বন করিয়া ভিক্ষু ক্রমে চারিটি অবস্থায় উপনীত হন। প্রথম 
অবস্থায় তাহার স্বীয় সত্তা সম্বন্ধে ভ্রম, বুদ্ধ দেব ও তীঁহাঁর মত সম্বন্ধে সন্দেহ 
এবং বজ্ঞাদি বৈদিক কায কলাঁপ মুক্তি লাভের কাঁবণ_-এই তিনটা ভ্রম 
দুরীভূত হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় ভিক্ষু ভ্রম প্রমাদ শৃন্ হন কিন্ত মনুয্যফুলে 
একবার জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় অবস্থায় আত্যন্তিক ও ধীকাস্তিকভাবে 
কামের বিনাশ হয়, কিন্তু নির্বাণলাভের পূর্বে একবার ব্রহ্মলোকে জন্ম- 
গ্রহণ করিতে হয়। চতুর্থ অবস্থা জীবমুক্তির অবস্থা । এ অবস্থাক্স পার্থিব 
বা অপার্থিব জন্মের বাসন! থাকে না, ভিক্ষু সম্পূর্ণক্ূপে অবিগ্যাশৃন্ত হইয়া 
শুধু জগতের জন্ঠই জীবন ধারণ করিয়। থাকেন। 

বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ তিনভাঁগে বিভক্ত হইতে পাঁরে-_শীল, সমাধি ও 
প্রজ্ঞা । শীলের দ্বার সমুদয় পাপ বিধৌত ভইয়া মন সমাধিতে রত হয়। 
সমাধিস্থ ব্যক্তি প্রজ্ঞালাভ করিয়া সর্বপ্রকার সংস্কারের অনিত্যাদি বুঝিয়া 
থাকেন। 

আধ্য অগ্ঠাঙ্গমার্গও তিনভাঁগে বিভক্ত হইতে পাবে) _শীলম্বন্ধ। সমাঁধি- 
বন্ধ ও প্র্তাস্কন্ধ । সম্যক বাঁকা, সম্যক কা্ধা ও সম্যক আজীব শীলঙ্কান্েব 
অন্তভূক্ত , সম্যক উদ্চম, সম্যক স্ৃতি ও সম্যক সমাধি, সমাধি স্কন্ধেব 
অন্তর্গত; সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সম্বল্প প্রজ্ঞাস্কন্ধ সংগৃহীত । 

সামা, মৈত্রী ও অহিংসা ইহার মূলনীতি । ক্ষমা লৌদ্ধ ধর্মের প্রধান 
ভূষণ। 

বৌদ্ধগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই ছুইটি প্রমাণ স্বীকাব করেন। ইহারা 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা বেদের প্রামাণ্য স্বীকাঁৰ কবেন না। সমুদয় ক্ষাণক, 
জগৎ দুঃখমম, প্রত্যেক বন্তুই স্ব শ্ব লক্ষণাক্রোস্ত ও সমুদয়ই শৃন্য--বুদ্ধদেব- 
কথিত এই ভাবনা! চতুষ্টুয় অবলম্বন কবিযা তদীয় শিষ্যগণ? মাধামিক, 
যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাবিক ভেদে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত 
হুইয়াছিলেন । ইহার! যথাক্রমে সর্বশ্ূন্ত্ব? বাহশূন্যত্ব, বাহ্ার্থান্থমেয়ত্ব ও 
বাহ্থার্থ প্রত্যক্ষত্ববাদ আশ্রয় করিয়! থাকেন । ইহার্দের মত যথাক্রমে 
হিউম (17000), বার্কলি অথবা মিল (136110157 01 1111), ব্রাউন 
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(31072) এবং হাঁমিলটন (172011002)এর মতের সহিত তুলিত হইতে 
পারে। বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়৷ হ্ীকাঁর করেন বলিয়৷ ইহাদের নাম 
বৌদ্ধ।€) 

৩। জনন হ্পন্নি- শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর ভেদে জৈন সম্প্রদায় 
ছুই ভাগে বিভক্ত । আচারগত বিভিন্নতাভিন্র ধর্ধগত বিভিন্নতা এ ছুই 
সম্পরদায়ে অতিশয় অল্প। নিম্নলিখিত চাঁবিটি অন্থযোগই জৈন ধর্মের 
মূলভিত্তি। ইহাপেব নাম দ্রব্যান্ুযোগ, গণিতান্বযোগ, চরণ-কবণাহুযোগ 
ও ধর্্মকথানুযোগ । 

অ। জ্রব্যান্ুযৌগ-__অন্যোগ শর্ধেব অর্থ ব্যাখ্যা । অতএব ড্রধ্যান্ুযোগ 
অর্থ দ্রব্যব ব্যাখা । ভ্রবা ছয প্রকাব। জীবাস্তিকায়, ধর্মাস্তিকায়, 
অধর্্মান্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, পুদগলাস্তিকাঁষ ও কাল । 

(ক) জীবান্তিকায়-মৈ কাঁজ কবে, কর্মফল ভোগ করে, কর্মাছ- 
সাঁবে শুভাঁশুভ গতিপ্রীপ্ হয় এবং সম্যক জ্ঞাঁলাঁদি অর্জভনেৰ দ্বার কর্্দ- 
সমূহ নাশ করিত সমর্থ, সেই আত্মা বা জীব পদবাঁচ্য। এতত্তিন্ন আত্মার 
আর দ্বিতীয় কোন লক্ষণ নাই । 

(খ) ধর্শ্াস্তিকাঁয়__ইহা এক অরূপী পদার্থবিশেষ | ইহার সাভাযোই 
জীবান্তিকাঁয় ও পুদগলান্তিকাঁয়ের গতি হইয়া থাকে । জীব ও পুদগলের 
চলচ্ছক্তি আছে বটে, কিন্ত ধন্মান্তিকায়েব সহায়তা বাতিবেকে ইহারা 
ফল প্রসব কবিতে পাঁবে না । ধর্্মাস্তিকায়েব স্বন্ধ, দেশ ও প্রদেশ এই 
তিন প্রকার ভেদ আছে । এক সম্হাত্মক পদার্থকে স্বন্ধ বলে, দেশ উহাঁৰ 
নাঁনা অংশ এবং যাহা বিভক্ত হইতে পাঁবে লা তাহা প্রদেশ | 

(গ) অধর্থান্সিকায়__ইহাঁও এক প্রকাৰ অরূপী পদার্থ। ইহা 
জীব ও পু্গলেব স্থিবত্ব বঙ্গণ কবিযা "কে | ধন্দীস্তিকাঁয় ও অধর্্া- 
স্তিকাঁয় লোক ও আলোকেব বাবস্তাপক | উহাদের উৎপত্তির পূর্বে 
অলোক ও তৎপবে লোক হইযা থাকে । অলোঁকে একমাত্র 
আকাশেব সত্বা থাকে । অধর্শাস্তিকায়েও পূর্বোক্ত তিনটি বিভাগ 
থাকে । 

(ঘ) আকাশান্তিকায়--এই অন্ূপী পদার্থ জীব ও পুদগলের 
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অবকাশস্থান) ইহা লোক ও অলোক উভয় স্থানেই বর্তমান আছে। 
ইহাতে স্বদ্ধ। দেশ ও প্রদেশের বিভাগ আছে। 
পুগলান্তিকায়-__ইহা! সংসারের রূপবান জড় পদার্থ । ইহার 
বন্ধ, দেশ, প্রদেশ ও পরমাণু ভেদে চারি বিভাগ আছে। যে নিবিভাঁগ 
ংশ মিলিত থাকে তাহা প্রদেশ ও যাহা অধুক্ত অবস্থায় থাকে তাহা 
পরমাণু । 

(চ) কাঁল--ইহা এক কল্পিত পদার্থ মাত্র। চলম্বভাব গ্রহাদির 
গতি দ্বাবা ইহার বিভাগ কন্পনা হয়। উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী ভেদে 
কাল দ্বিবিধ। যাহাতে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের ক্রম ক্রমে বদ্ধিতহয় 
তাহা উৎসপিণী এবং যাহাতে উহাদের ক্রম ক্রমে হাঁস হয় তাহা 
অবসপিণী । 

আ। চরণকবণান্ুযোগ-_ইহাঁতে চাবিত্র ও ধর্মনীতির ব্যাখ্যা 
প্রদত্ত হইয়াছে । 

ই। গণিতানযোগ-_ইহাঁর দ্বারা লোকস্থিত অসংখ্য ্বীপ & সমুদ্রার্দির ' 
সংস্থান নিরপিত ও বর্ণিত হইয়াছে। 

ঈ। ধর্ম কথান্যোগ-__ইহাতে ভূতপুর্ব মহাপুরুষগণের চরিত্র বর্ণিত 
হইয়াছে । এই সকল চরিত্রের মননের দ্বাবা জীব উচ্চতর প্রদেশে 
আরোহণ করিয়া থাকে । জৈন মতে ধর্মে চাঁরিবর্ণেরই সমান অধিকার 
এবং উপযুক্ত হইলে সকলেই ধর্ম্োপবেষ্টা হইতে পাঁরে। প্রমাণ ও লয়ের 
ত্বারা অনুযোগ সিদ্ধ হয়। প্রমাণ” সর্বাংশে এবং 'লয় একাংশে প্রযুক্ত 
হইয়া থাকে । প্রত)ক্ষ ও পরোক্ষ ভেদে প্রমাণ দই প্রকার । প্রত্যক্ষ 
আবার সাংব্যবহাবিক ও পারমার্থিক ভেদে দ্বিবিধ। সাংব্যবহারিক 
ইন্দ্রিয় নিমিত্তক ও ইন্দ্রিয় অনিমিত্তক ভেদে ছুই প্রকাপ্প। মন নিমিত্তক 
প্রত্যক্ষ ও তদনিমিত্তক আত্ম! দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান পারমার্থিক । ইহাঁও 
“বিকল” ও “সকল” ভেদে দ্বিবিধ । যাহার ছারা শ্রুতার্থ প্রমীণ বিষয়ীকৃত 
অর্থের অংশ, তদদিতরাংশে ওাঁসীন্ঘ প্রযুক্ত, গ্রহণ করা প্রতিপত্বার 
অভিপ্রায় হয়, তাহাই লয়” । 

পূর্ণ জ্ঞানযুক্ত জীব ধর্মের অধিকারী । সাধুধম্ম ও গৃহস্থ 
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ধর্ম ভেদে ধর্ম ছুই প্রকার। ক্ষান্তিঃ মার্দব, আর্জব, মুক্তি 
( লোভাভাঁব ), তপ, সংযম, সত্য; শৌচ, অকিঞ্চদ ( পরিগ্রহত্যাগ ) ও 
্হ্মচর্ধ্য, এই দশবিধ সাধু ধর্দ। জৈনগণ অহিংসা, অস্তেয়। 
স্ুনৃত, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চ মহাত্রত পালন করিয়া 
থাকেন । গৃহস্থধর্ম ছাদশ প্রকার-__পঞ্চ অনুব্রত, তিন গুণব্রত ও চারি 
শিক্ষাব্রত। অহিংসা, স্থনৃত, অদত্তা্দান, মৈথুনাঁভাব ও অপরিগ্রহ-- 
ইহারা অন্ত নামে কথিত। স্থার্থেব জন্য নিয়মের অনুল্লজ্ঘন, 
ভোগোপভোগ ও অনর্থ দগবিবতি_-এই তিনটি গুণব্রত। সাম্য, 
বৃত্তিসংকোচন, সাঁধুসঙ্গ ও অতিথিসংবিভাঁগ শিক্ষাব্রত বলিয়! খ্যাত । 

জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাববণীয়, বেদনীয়, মোহলীয়, আযুষক, নাম, 
গোত্র ও অন্তরায় ভেদে কর্ম আট প্রকার । ধর্মীনুযোগের পালনের 
দ্বারা কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইলে মোক্ষ হয়। আকাশ হইতে দীপক পর্য্যস্ত 
সমুদাঁয় পদার্থ ই বিকদ্ধ ধর্াত্রীত্ত। ইহারিই নাঁম স্তান্বাদ বা অনেকাস্ত- 
বাদ। জিনাচাধ্য এই বাঁদেবই প্রবর্তক । এই দ্বন্দেব অতীত হওয়ার 
নামই কন্মবিন্ধনের ছেদ । 

জৈনগণ বেদেব প্রীমাণ্য বা শ্রষ্টাব অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। 
জীবন্ুক্তগণ জিননীমে কথিত। ইহাঁদেব সংখ্যা চতুর্বিংশতি | ইহাবা জীব 
ও অজীব এই ছুই তত্বাধীকাব স্বীকাঁৰ করেন । কেহ কেহ বা সপ্ত অথব! 
নবতত্বস্বীকাৰ করেন। উহাঁবা জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আশ্রব 
€ কর্ম্মবন্দ ), সংবর? বন্ধ, নির্জর ও মুক্তি । 

৪1 €বলশস্পেক্সিক্ চ্ষর্শন্ম--মহর্ষি কম্ঠপগোত্রোৎপন্ন কলাদ 
এই দর্শনের প্রণেতা । বিশেষ পদার্থেব অঙ্গীকার হেতু এই দর্শন 
বৈশেষিক দর্শন নামে পরিচিত । হৃত্স্টাবেব মতে পৃথিবী, অপ, তেজঃ 
ও বাধু এই ভ্রবা চতুষ্টয় নিত্যানিত্য ভেদে ছুই প্রকার। পরমাগুনিত্য ও 
তত্তিন্ন সমুদয়অনিত্য ৷ স্থষ্টির পূর্বে পৃথিব্যা্দি দ্রব্য চতুষ্টয় পরমাণুন্ধপে 
বিগ্চমান থাকে । অবৃষ্টবশ্তঃ বায়বীয় পরমাণুতে ক্ষোভ বা আলোড়ন 
উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ পরমাণুদ্বয়ের মিলনে ছাগুক ও দ্বাণুকরয়ের 
সমবায়ে ভ্রসরেপু উৎপর হয় ও ক্রমে স্থুল অবস্থায় বায়ু আমাদের দুটির 





২৬২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৪র্থ সখ্য! । 


বিষয়ীভূত হুইয়া থাকে । এই প্রক্রিয়া! অনুসারে জলীয়, তৈজস ও পার্থিব 
পরমাণু হইতে স্থল জল, তেজ ও পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহারা 
ব্যুত্রমে পরমাণুতে পরিণত হুইলেই প্রলয়াবস্থা! উপস্থিত হয়। আকাশের 
পরমাণু নাই, ইহা নিত্য । শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে পৃথিব্যাি 
কাধ্যদ্রধ্য তিন প্রকার । শরীর যোনিজ ও অধোনিজভেদে ছিবিধ। 
যোনিজ শরীর জরাধুজ; অওজ, সেদ্জ ও উত্তিজ্জতেদে চারি প্রকার । 
মরীচ্যাদি অযোনিজ | দ্ব্ণুক হইতে ব্রহ্মাণ্ড পধ্যন্ত বিষয়। পরমাণুগত 
অণুত্ব ও আকাশা্দিগত মহত্ব নিত্য তত্ভিনন সমুদয় অনিত্য। এ্রশীশক্তি 
পৃথিবীর উপাদান কারণ হইতে পাবে না, তাহা হইলে চৈতন্য ইহাৰ 
একটি গুণ হইত । 

বুদ্ধি সংশয় ও নিশ্চয়ভেঙ্দে ছুই প্রকাব। ইহ! পুনরায় প্রম! ও অপ্রমা 
এবং অনুভব ও স্মরণভেদে দ্বিবিধ । প্রত্যক্ষ ও অনুমিতি ভেদে প্রমা 
ছুই প্রকাব। 

হুত্রকাঁর দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেব ও সমবায় এই পদার্থ 
ষট্‌কের উল্লেখ করিয়াছেন । ইহাঁদেবই মধ্যে অন্ত সমুদয় পদার্থ অন্তত ক্রি। 
প্রশস্তপার্দাদি বৈশেধিক আচাঁধ্যগণ অভাব নামে সপ্তম পদার্থও কণাদেব 
সম্মত বলিয়া অভিমত প্রকাশ ববেন। এই সকল পধার্থেব তন্বজ্ঞানের 
উপর মোক্ষ নির্ভর করে। 

আত্মা চৈতন্তের আশ্রয় । শরীরেব কারণ পরমাণুতে চৈতন্য না 
থাকায়, চৈতন্য শরীরের নহে । কখনও শরীবাদি কার্ষেয জ্ঞান দেখা 
যায় আবার কথনও ব! ঘটার্দিতে উহা উপলক্ষিত হয় ন1, সুতরাং 
বিশেষ কারণ স্বীকাঁৰ কবিতে হইবে । এতন্বাবা ইন্ট্রিয়ের চৈতন্ও 
প্ত্যুক্ত হইল। কথিত কাবণে মনও আত্মা নয় স্থুতবাং আত্মাদেহাদি 
ব্যতিরিক্ত। সংসাব অবস্থায় উপাধিনেদে আত্মাবভেদ ও স্খহ্ঃথার্দির 
ব্যবস্থা হইয়া থাকে , পবমার্থতঃ আত্মা এক ইহা শাশ্বত ও সর্বব্যাপী । 
অনুভবের অস্তিত্ব হইতেই মাতআ্সাব অস্তিত্ব অনুমিত হয়। চৈতন্ত আত্মার 
স্বরূপ নহে কিন্ত ইহাঁব গুণ। গুণ হইতে আত্মার বিভাগের নামই 
মোক্ষ। 


শিস সিন পাস সি পিসি লরি 


বৈশাখ, ১৩৩১।,] শন্কর-দর্শন ১০৩ 


সি লাস্ট পাস পল পিসি সি ্ল। 











আত্মা অনাদি মিথ্যার্তান ও বাসনাঘারা শরীরাদিকে আত্মা মনে 
করতঃ তদনুকূলে অন্ুরক্ত ও প্রতিকূলে বিরক্ত হন। অনুরক্ত হইয়া! 
কার্যে প্রবৃত্তি জন্মে ও প্রবৃত্ত হইয়া শুভাশডভ কর্মের অনুষ্ঠান করে। 
সেই কর্্ান্ুসারে অন্ম ও ছুঃখাদির ভোগ হইয়। থাকে । যখন আত্মাকে 
পৃথিব্যাদি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া! তত্বতঃ অবগত হওয়া যায়, তখন শ্রবণ 
মনন ও নিধিধ্যাসনের সাহাঁযো মিথ্যাবাসনা অপহ্যত হয়। তত্ব- 
জ্ঞানের উদয়ে মিথ্যাজ্ঞান দৃরীভূত হইলে রাগ ও হেষ সৌরকরম্পৃ্ট 
অন্ধকাবেব গ্ভাঁয় পলায়ন করে। ইহাদের অপগমে প্রবৃত্তি প্রবৃত্তির 
অপগমে জন্ম, ও তদপগমে ছৃঃখ দূরীভূত হয়। এই দ্বঃখাতীত অবস্থাই 
মুক্তি বা পরা নির্বাণ । 

বৈশেষিকগণ শব্দের উৎপত্তি ও বিনাঁশ স্বীকাঁব করিয়া থাকেন । 
স্থতরাং বেদের প্রামাণ্য স্বীকাব করেন না। ক্ষিতান্কুরাদির উৎপত্তি 
দেখিয় ইহারা ঈশ্ববে অস্তিত্ব স্বীকাঁব করিয়া থাকেন । 

4 | ভ্য্যাজ্ম চহ্গস্পণ্মি-এই দর্শন প্রায়ই বৈশেষিক দর্শনের 
অনুরূপ । ইহারা অনুমানের অতিরিক্ত শকের প্রামাণাও স্বইকাব করিয়া 
থাকেন। এই দর্শনে, শ্ভায় তর্ক ও অনুমানের রীতি বিশেষরূপে 
নির্দিষ্ট থাকায় ইহাকে ন্যয়ি বা তর্বাশান্ত্র কহে । ইহাদের মতে 
দ্রঃখোচ্ছেদই মুক্তি । মুক্তি তরজ্ঞান হইতে হয় । তরজ্ঞান পদার্থ জ্ঞানের 
উপর নির্ভর করে ন্যায় মতে পদার্থের সংখা] ষোড়শ । হ্যত্রকার প্রথমতঃ 
“ প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-ৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্ত অবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাঁদ-জল্প- 
বিতওা-হেত্বাভাস-ছল-জাঁতি ও নিগ্রহ স্থান ৮: এই ষোড়শ পদার্থের 
তত্বাজ্ঞানে নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি বলিয়া তাহাদেরই নির্দেশ করিয়াছেন। 
ঈশ্বর ও পরলোকেও ইহাদের বিশ্বাস অছে। 

৬। হনাগুখ্য দশ্ন্ি-সাংখ্যকারগণ শোক দুঃখমোহাদ্বিত 
সাম্যাবস্থাপন সন্ববজ্জস্তমোগুণাত্মক প্ররুতিকে জগতেব কাবণ বলিয়া 
স্বীকার করেন। পুরুষের সান্নিধাবশতঃ সংস্কার দ্বাবা প্রকৃতিতে ক্ষোভ 
উৎপন্ন হইলে স্থষ্টিকাঁধ্য আরন্ত হয়। প্ররুতিব সহিত সম্বন্ধ বশতঃ পুরুষ 
আপনাকে সুখছুঃখমোহান্বিত বলিয়া মনে করে ইহাই বন্ধ। যখন 


২৯৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা । 


পা্িপাস্ছিপী সপাছি লা লা সি পাটি পাস পাস তিতা ৯ ৯ শি পাস্তা পাস সি পাস লাস পাস পাটির সি এসি পিপি 


পুরু আপনাকে প্রকৃতি হইতে পূর্ণ পৃথক বলিয়া জালে তখনই 
মে মোক্ষপ্রাণ্ত হয়। জনুমৃত্যু গ্রসৃতির বিভিরতা হেতু জীবভেদে 
পুরুষ অসংখা। পুরুষের একত্ববাঁচক শ্রতি জাঁতিপব, অদ্বৈতপর 
নহে। এই দর্শনে পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র, 
একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই পঞ্চবিংশতি তত্ব ম্বীকৃত 
হইয়াছে। এই পঞ্চবিংশতি তন্বের জ্ঞান হুইলেই পুকষ আপনাঁকে 
প্রকৃতি হইতে বিবিজ্ত বলিয়া জানিতে পাবে। তাই কথিত 
হইয়াছে £- 

পঞ্চবিংশতিতত্জ্ঞো যত্রতত্রাশ্ামবসহ ৷ 

জী মুণ্তী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 

সাংখ্য দর্শন প্রত্াক্ষ। অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার 
কবেন। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি ও শ্বতন্থ । আব সমুদয় তত্বই 
নশ্বব । এই দর্শনে ঈশ্বব সম্বন্জে কোন কথা নাই । এইজন্য অনেকে সাংখ্য 
দর্শনের বর্তী মহর্ষি কপিলকে নিবীশ্বববাঁদী বলিয়া থাকেন । 

৭1 গীতি ও8ভনাম্পর্মি--এই দর্শন সাংখাদর্শনেবই অন্রন্ূপ । 
পতগ্রলি সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ব বাতিবিক্ত ঈশ্বর বূপতত্ব 'বিশেষও 
স্বীকাঁব করিয়াছেন | এই জন্য এই দর্শনকে সেশ্বব সাঁংখ্যদর্শন কহে। 
পতগ্লি কপিলের ন্যায় অইযোগাঙ্গকে জ্ঞানের সাধন বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন । পঞ্চবিংশতি তত্বজ্জান বা ঈশ্বব প্রণিধান দ্বারা আত্ম 
সাক্ষাৎকার বা নিবিকল্প সমাধি হইয়া থাকে, ইহাই মোক্ষ | 

৮। স্পুপ্ুক্মীস্মাহভলী--উজমিনিমতে বৈদিক হজ্ছাদিই যুক্তির 
সাধন । বৈধ পণ্ড বধে কোন প্রত্যবায় নাই, প্রতাত ইহা স্বর্গেরই পথ 
পবিষার করে। এই দর্শনে শঙের নিত্যত্ব ও বেদেব প্রামাণ্য গ্বীরূত 
হইয়াছে । ইহাদের মতে জীবভেদে আত্মা অসংখ্য এবং পুরুষ পদীয় 
কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে । মন্ত্র ব্যতীত তাহারা ঈশ্ববের বিভিন্ন 
আকুতি স্বীকার করেন লা। বেদের কর্মকাণ্ড অবলম্বন করিয়া এই 
দর্শনের প্রবৃত্তি । 

৯। উত্তল্লক্বীষ্মাহ তলা এই দর্শন বেদের জ্বানকাণ্ডের 


বৈশাখ, ১৩৩১। ] শঙ্কর-দর্শন ২০৫ 


শসা সলাত সিরাপ, পাস সিপাসসি্িসি ৯ পাস্িপিস্পসসী সিতাটি 27 তিসি উি্ীসিলীসি রাস্তা পাস্টিতিসিপাস্টিলাসপিসসিটিস্বির সত পাস সিলীসপসি পা সিলীসিরি সি সদা সপ সত লাস পাটি লাসটিত সি পাস্পিশাসপিশাছছি পাস 





উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈদাস্তিকগণ দৃশ্তমান সমুদয় বস্তকেই বর্গের বিবর্ত 
বলিয়া! বলেন । প্রপঞ্চের সত্তা ব্যবহারিক-_-পরমার্থতঃ ইহার কোঁন সত্তা 
নাই। মায়াই এই প্রপঞ্চের শ্ৃষ্টি করে । এই মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি 
লাঁভই মোক্ষ। জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে কোন ভেদ নাই । উপাধিভেদে 
জীবের বন্থ্ত্ব কল্পিত হুইয়া থাকে | 

(ক) মাধ্বসম্প্রদায়-_ইহাদেব মতে জীব অনুপরিমাঁণ ও ভগবানের 
দাস, জগৎসত্য, পঞ্চবাত্র নামক শান্তর জীবের আশ্রয়নীয়ঃ বেদ অপৌকুষেয় 
ও শাশ্বতঃ | ইহারা স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্রভেদে ছইটি তত্বের স্বীকার করেন। 
অশেষগুণসম্পন্ন ভগবান্‌ বিষণ স্বতন্ত্রতন্ব এবং জীব ও জড় জগৎ অ-স্বতন্ 
তত্ব। জীব, “আমি ভগবদ্দান” এই তত্ব বিস্বৃত হইয়া, “অহং ব্রন্মাশ্মি” 
ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্দন কবতঃ ভগত্ৎসাম্য ইচ্ছ। কবিয়া অধঃপতিত 
হইয়া থাকে । পরমসেব্য ভগবানের সেবা ব্যতীত জীবের আব কোনও 
কর্তব্য নাই। সেবা প্রধানতঃ তিন প্রকাঁর-- অঙ্কন, নামকরণ ও 
ভজন। ভজন দশ প্রকার--দয়, ভগবৎস্পৃহা! ও শ্রদ্ধা এই ত্রিবিধ 
মানসিক ; স্থনৃত, হিতবাকা, শ্রিয়বাক্য শ্বাপ্ায়, এই চারি প্রকার 
বাচিক এবং দান, পরক্রাণ ও পূজা এই তিন প্রকার কারিক। স্বতন্ত্র 
ভগবানের প্রসন্নতা লাঁভই অস্বতন্ত্র জীবের পরমপুরুষার্থ । ভগবানের 
গুণোতকর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান হইলেই এই পুরুষার্থেব লাঁভ হয়। সারপ্য, 
সালোক্যাদি মুক্সিই পরমার্থ। ইহারা ত্ৈতবাঁদী। 

বল্লভিসম্প্রবায়--জীব অনু, সেবক ; জগৎ সত্য, এই সকল বিষয়ে 
মধবাচাধ্যের সহিত একমত । প্রভেব এই যে, মধ্বাচার্ধযয মতে 
বৈকুাধিপতি বিঝু মুমুক্ষু জীবেব সেবনীয়__বল্প ভীচার্্য মতে গোলোকপতি 
শ্রীরুষ্ণ মুমুক্ষু জীবের সেব্য। ইনি বলেন ফলরূপা ও সাধলরূপাভেদে 
সেবা দ্বিবিধ | কৃষ্ণতন্ব শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাঁসনরূপ--মানসীসেবা ফলরূপা 
এবং জ্রব্যার্পণার্দি শারীর ব্যাপারসাঁধ্য কায়িকসেবা__সাধনরূপা। বল্পভ 
বলেন-__ভগবদনুগ্রহে বুন্দাবনে গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া অথগবাঁস 
রসোতৎসবে পতিভাবে ভগবানকে সেবা করাই মোক্ষ | জ্ঞান বা ভক্রিমার্গ 
দ্বারা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রীতিমার্গই মোক্ষের একমাত্র 


২০৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা | 


শত পিস টিরিদিরী ৩ শট শি 


সাধন । এই দর্শনে জীব ও পরমাত্মার শ্তদ্ধতা স্বীকৃত হওয়ায়, ইহা শুদ্ধ 
ছ্ৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধ । 

(খ) রামাম্জিসম্প্রদায়--রামানুজ। জীব, ঈশ্বর ও জগতের 
অন্যতেদ স্বীকার না করিলেও স্বগত ভেদ স্বীকার করিয়াছেন । বৃক্ষ 
একবটে, কিন্তু শাখা, কাণ্ড ও পত্রপুষ্পা্দি ভেদে ইহার যেরূপ ভেদ আছে, 
সেইরূপ ত্রহ্ধ এক হইলেও তীহার জীব ও জগন্জরপ ভেদ আছে। ব্রদ্ধ 
সেব্য, জীব তাহাব সেবক । রামান্জ চিৎ, জড ও ঈশ্বর এই ত্রিবিধ 
তত্ব স্বীকার করেন । চিৎ্জীব, জডপ্রপঞ্চ এবং ঈশ্বর পরমাত্মা হরি । 
জীবভোক্তা , জডভোজ্য ও ঈশ্বর সকলের নিয়ন্ত । দৃষ্তজগৎ ভোজ্য, 
ভোগোপকরণ ও ভোগায়তন ভেদে ত্রিবিধ। ঈশ্বর এই জগতের 
উপাদান, কারণ ও কর্তা । তিনি ভক্তবৎমল ও করুণাময় । তিনি 
উপাষকগণকে তাহাদের উপসনার অনুরূপ ফলপ্রদান করিয়। থাকেন । 
ঈশ্বর অঠা ( প্রতিমাদি ), বিভব (অবতার সমূহ), ব্যুহ ( সঙ্কর্ষণ, 
বাসুদেব, প্রহ্যয় ও অনুরুদ্ধ ), সুক্ষ ও অন্তর্যামিরূপে ব্যপর্দিষ্ট হইয়া! লীল। 
বিশেষে বশবন্তী হন। বাস্থদেবই বেদান্ত প্রতিপাগ্ঠ পরক্রক্ধ বলিয়! 
কথিত। স্থল ও অন্তর্যামিমুত্তি জীবস্থ ও জীব ৫প্ররকরূপে জ্ঞাতব্য । 
অর্ঠ ও উপাসনার দ্বার! কলুষ বিগত হইলে অন্তর্যামী পুরুষের সাক্ষাৎকার 
হয়। তৎপর বিভবের উপাদন দ্বার! ব্যুহ অপান্ত হইলে মন অন্তর্ধামীতে 
নিবদ্ধ হয়। এই উপাসনা অভিগমন (দেবগৃহ মাজ্জনাদি ), উপাদান 
( গন্ধ পুষ্পা্দি অর্পণ ), ইজ্যা ( পূজ। ), স্বাধ্যায় ( জপ ও নাম কীর্ভনাদি ) 
ও যোগ (€ একান্তচিত্তে ভগবদনুধ্যান) ভেদে পাচ প্রকাঁর। এই 
পঞ্চবধ উপাসনার প্রভাবে ভক্তির আবির্ভাব হয়। ভক্তির চরমোতকর্ষ 
প্রাপ্ত হইলে তক্তবংসল ভগবান জীবকে আবৃত্তি রহিত আনন্দধাম 
প্রধান করিয়া থাকেন। ইহাই শাস্ত্ান্তরে মোক্ষ বলিয়া পরিচিত। 
এই মতে ভক্তিই একমাত্র ভগবত প্রাপ্তির উপাঁয়। আহারাদির শুদ্ধি 
হইতে সত্বশুদ্ধি হয়, সত্শুদ্ধি হইতে বৈরাগ্য ও বৈবাগ্য হইতে ভগবস্তত্তিৎ 
উৎপন্ন হয়। ব্লামানুজের মত বিশিষ্টাত্বৈতবাদ নাঁমে প্রখ্যাত । 

(গ) শ্রীকন্টি সম্প্রদায়__ইহাদের মতে পরমেশ্বর মনোময়ত্বাদি ধর্ম 


বৈশাখ, ১৩৩১ । ] শক্কর-দর্শন ২৬৭ 





রর ৮৯৮ স্সপশিসপাসপিাস্পাস্টিপা সিরাপ শাসিত সপ পসরা পোপ শী ২৫ সিবাস্সিপাসপিপপশ সপ শাশিত শী পািপিতাশিরাস্পিরীস্সিপািশ পপি লসীতাস্পিা তি পিপাসা বাসটি 


বিশিষ্ট । যেহেতু ব্রহ্ম হইতে অপূথক্‌ থাকিয়া! জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও লয় 
সংসাধিত হয়, স্থতরাঁং প্রপঞ্চের ব্রহ্ধাতিরিক্ত সত্তা স্বীকৃত হইতে পারে 
না। প্রপঞ্চর্ূপা) আনন্দকূপ! পরমা শক্তিই ব্রন্ধের স্বরূপ ও গুণ । প্রপঞ্চ 
ছাড়িয়া দিয় ব্রন্মের সর্বজ্ঞত্বাদি সিদ্ধ হইতে পাবে না। শ্রীক্ 
মতে পরব্রহ্দের বাহোক্্িয় নিরপেক্ষ মন আছে, যন্ধারা তিনি আনন্দ 
উপভোগ করিয়! থাকেন। তাহাব মতে বিশুদ্ধ বাগীক্িয়াদির সহিত 
স্বন্ধহেতু মুক্তপুরুষ প্রাকৃত প্রপঞ্চ দর্শন করেন না। পরব্রহ্গই 
প্রপঞ্াকার প্রাপ্ত হুইয়া তীয় নয়ন সম্থুপে প্রতিভাসিত হন। 
স্থথন্বর্ূপ ভূমাতে অবস্থিতিই এন্প দর্শনের কারণ। শরীক বলেন 
প্রুপঞ্চাদদি দর্শন জনিত সুখ ব্রহ্মানন্দেরই কণা বিশেষ সুতরাং ব্রক্মেতে 
দ্বৈতনিষেধ শিরুর্থক | 

উপরি উল্লিখিত দর্শন-সমূহের মতবাদগুলি আলোচন! করিলে দেখা 
ঘাইবে যে, অকুন্ধতী-দর্শন-ন্াঁয়ে, ইহাদের প্রত্যেকেরই পরম্পর উপ- 
যোগীতা আছে । মানুষ স্বভাবতঃ প্রবুত্তি-পরায়ণ বলিয়া আন্তিকপ্রবর 
বৃহস্পতি প্রস্ততি আচার্ধযগণ চটার্ধাক মত প্রবর্তন করিয়াছেন। 
ইহাদের উদ্দেশ্য এই ষে দেহসর্বস্ব মানব বাববার দুঃখের কষাঘাত 
সহা করিয়া ভোগে সুখ নাই জানিতে পাবিয়া, অবশেষে হুঃখোচ্ছেদের 
প্রকৃত পন্থার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইবে । বিষুপুরাণোক্ত চার্ধাক দর্শনের 
উৎপত্তি প্রসঙ্গের প্রণিধানও এস্বলে অসঙ্গত হইবে না। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে, শ্তিবাক্য প্রতিপার্দিত জীবাভিন্ন ত্রহ্গস্বব্ূপ সমর্পণে এই 
দর্শন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপযোগী না হইলেও পরম্পর সম্বন্ধে উপকারী । 

বৌদ্ধসন্প্রদায় বিশেষের প্রবর্তিত জ্ঞানের ক্ষণিকবাদ অদ্বৈত সিদ্ধান্তের 
বিরোধী হইলেও, বাহজগৎ জ্ঞানাত্ম ব্রন্ধতে কল্পিত এ বিষয়ে অ্বৈত 
তত্বের অতিশয় সান্হিত ; সুতরাং ইহাঁও অবিসংবাদিত ভাবে অছয়তত্বের 
অনুকূলে গ্রহণ করা যাইতে পারে । বৌদ্ধগণ শরীর ব্যতিরিক্ত বুদ্ধিকে 
আত্মারূপে গ্রহণ করিয়!, আত্ম! শরীর হইতে ভিন্ন এই দ্বিতীয় ভূমিকায় 
উপস্থিত হইয়াছেন । এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি যে, কেহ কেহ 
আচার্য্য শঙ্করের বৌদ্ধবাদ খণ্ডন সম্বন্ধে দোষারোপ করিয়াছেন । তাহারা 


২৪৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ_-৪র্থ সংখ্যা । 


স্পস্ট 


বলেন ফে; আচাধ্যের বৌদ্ধবাদ তরীয় স্বকপোল কল্পিত, প্রকুত বোদ্ধবাদ 
সম্বন্ধে শঙ্করের ঠিক ধারণ! ছিল লা। উত্তরে বল! যাইতে পারে ষে, 
আঁচাধ্য যে বৌদ্ধবাদ নিরসন কবিয়াছেন, তাহা শুধু গৌতমপ্রোক্ত 
মতবাদ নহে, অপিচ তীয় পূর্বতন মতবাদও (যাহা রামায়ণাদিগ্রন্থে 
শ্রমণ ধর্ম বলিয়! উক্ত হইয়াছে) বিচারবাঁসরে গ্রহণ করিয়াছিলেন | 
অতএব প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত ইহার সামান্ত অনৈক্য দৃষ্ট হইলেও, 
বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আচাধ্যের জ্ঞান প্রতিসিদ্ধ হইতে পাবে না। গৌতম 
বুদ্ধেব বনুপূর্েই বৌদ্ধ মতবাদ “অসদেব সৌম্য ইদমগ্র মাঁসীৎ” ইত্যাদি 
শ্রুতিতে বীজন্মপে নিহিত বহিয়াছে। 

অতএব যদ্দি কেহ আচার্যেব থণ্ডন রীতিতে দোঁষ প্রদর্শন করিতে 
পারেন, তাহা হইলেই উহ দৌঁষযুক্ত বিবেচিত হইবে, অন্যথা নহে । অপিচ 
বুদ্ধদেব যে মতবাদ প্রচারিত কবিয়াছেন তাহা তীয় স্থান্ত্ভৃত সত্য 
হইলেওঃ উহা! যে সাংখ্য ও যোঁগদর্শনেব ছায়া মাত্র তাহা জোর করিয়া 
বল! যাইতে পারে । কৌদ্ধদ্শন প্রণিধান সহকাবে পাঠ কবিলে ইহার 
যাথার্থ্য হাদয়ঙম হইবে | 

জৈনগণ জীবকে আত্ম স্বীকার করিয়া বৌদ্ধগণ হইতে আব এক স্তর 
উপরে উঠিয়াছেন। জীব শুৃথছুঃখের অতীত নয় এ বিষয়ে বেদাস্তমতের 
বিরুদ্ধবাী হইলেও জৈৈনদর্শন পূর্বোক্ত কারণে অদ্ৈততত্বের আন্ুগণা 
প্রদর্শন করিতেছে । 

বৈশেবিক ও ন্যায়দর্শন জীবে বন্থত্ববা্দী হইলেও আত্মতত্ব বিনির্ণয়ে 
শ্রবণ মননাদিব সাঁধনত! স্বীকাব করিয়া ইহারা অদ্বৈত মতেরই অনুকূলে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে । 

সাংখ্য ও যোগণদর্শন প্রকৃতিকে পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বহত্ব 
স্বীকার করিলেও জীব শুদ্ধ, মুক্ত ও বুদ্ধস্বরূপ ইহা স্বীকার কবিয়! 
বেদাস্তের অতিশয় সন্নিহিত হইয়াছে; এই দর্শনতয়ও বেদাস্তের 
অন্থকুলে | 


* “আধ্েণ মম মান্দাত্রা ব্যলনং ঘোরমীন্সিতম । 
শ্রমণেন কৃতে পাপে ষথ! পাপং কৃতং তয় ॥৮ রামায়ণ 





সপসিলস্পিিপিসি পি পািলিস্পসিপাসিিস্পিসিপাস্পিসিপাসিত  সি্ািতা 5 সিপাসির পাসিরিস্পাস্রিসি্পাসিত উপাস্পা্ট পাস্পিসিপাি সির্িিিসিপাস্প সিরািরাস্পিসপিস্ির ৯৩ সিসি লাস্ট পিসি রী 


বৈশাখ, ১৩৩১1] শঙ্কর-দর্শন ২০৯ 


এসি তি পাস্িলীসছি লী জামিল পি লিস্ট লি সি পাসিসিলাস্িপাসি তা লা সসিলাস্টিলি লী এছ পাপা পা পো পি লি লা লাস, লাস পি লাস তাস সর সপ সা সির 


. ইৈতবাদী মধব, বল্লভ প্রভৃতি জীবেশ্বরের ভেদ স্বীকার করিয়া ছন 
এবং তাহার! ঈশ্বরকে সগুণ বলিয়া নির্দেশ করেন। সর্বভৃতান্ডবাত্মা 
প্ররূতিতে প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে উহাকে পরিণত কবেন 
এবং স্বয়ং উহাদের নিয়ন্তা হইয়া বছুধা আত্মপ্রকাঁশ করিয়! থাকেন। 
তিনি অধিকারী এবং তীয় প্রকাশ জ্ঞান, এশ্বর্ধ্য ও শক্ত্যাত্বুক 
ইহাবা_ 

“অগ্রিধখৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপং বভ়ৃব | 

একস্তথা সর্বভূতান্তবাত্মা রূপং রূপং প্রতিবূপং বহিশ্চ ॥” 
ইতণদ্দি কঠশ্রুতি স্বীয় অনুকূলে ব্যাখ্যা কবিয়া৷ দ্বৈতবদ সংস্থাপন 
করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদিগণকে এই সকলই পুর্বপক্ষরাপ গ্রহণ করিয়া 
স্বীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইয়াছে; স্থতরাং আলো বুঝাইতে 
অন্ধকাবের শ্টায় অদ্বৈতমত বুঝাইীতে দ্বৈতবাদেব যথেষ্ট উপযোগিতা 
আছে। অতএব ইহা অদ্বৈতবা;দবই অনুকূল 

এতদ্বাবা বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধীস্ত ব্যাথযণাত হইল। অতএব দেখ! 
যাইতেছে যে, সমুদয় পূর্ববাচার্ার মতই অদৈতবাদে পয়াবসিত হইয়াছে । 
আবও দেখা যায় যে তৈতিবীয় সংহিতা উক্ত “অন্নম্যত্বাি” শ্রুতির 
সাম্দয়িক দ্বৈত সিদ্ধস্ত কোন গরূপে লোকায়তিক ও দ্বৈঃবাদীর 
অনুকূলে পরস্পর প্রযুক্ত হইতে পাবে কিন্ত অদ্বৈত শ্রুতি ও অদ্বৈত সিদ্ধান্ত 
তদিতর মতবাদে প্রযুক্ত হইতে পারে না। সমুদ্র নদী সমর স্টায় 
অদ্বৈতবাদে অন্ঠমতবাদ সমুহের সমাবেশ হইতে পারে । এই অভিপ্রায়েই 
ত্হ্থানন্দ সরন্গতী স্তায়-ত্রাবলীতে সমুদয় দর্শনের মধ্যে অদ্বৈত মতের 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই সকল দ্রশন সমুহের প্রবর্তক 
'আচার্ধগণের গুরুত্ব অনুধাবন করিলেও ক্রুতিসম্হর তাৎপর্য অদ্বৈত- 
বাদেই পর্য]াপ্ত হয়। দ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রবর্তক আনন্দতীর্থ বায়ুর অবতার 
বলিয়া কথিত বিশ্িষ্টছৈত সিদ্ধান্ত গুবর্তক রামানুজাচাধ্য অনস্তা্তার 
বলিয়া প্রথ্যাত। অদৈত সিদ্ধান্ত প্রবর্তক শঙ্করাচাধ্য ভিমুছির অন্তর্গত 
ভগবান শম্করের অবত্তার । অতএব প্রভব অনুসারেও শঙ্কারর উৎকর্ষ 


গ্োভিত হয়। ভগবান বিষ্ুর জবতার ব্যাপদেক্র সুত্রের তাঁৎপযয 
্ধ . 


২১৯০ উদ্বোধন । [ ২৬শ বর্__৪র্ধ সখখ্যা। 


শিপ সিলা পা পি ৭৯ সি সি পিস সি 


গ্রহণে ভগবান শঙ্কবহই সমর্থ” এ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে 
না। অতএব বেদান্ত দর্শন থে সর্ববর্শন শিকোমণি ইহা প্রতিপাদিত 
হইল। 

পুর্ধ্বেই বলা হইয়াছে যে; দ্ৈতবাদিগণের ব্যাখ্যা জাগ্রৰবস্থার সমুচিত। 
এস্ানে ইহ! বলিণে অসঙ্গত হইবে না যে রামান্ধজ সম্প্রদায় ও শৈব 
সম্প্রদাষ যথাক্রমে স্বপ্প ও সুযুপ্তি অবস্থাব গ্যোতনা কবে। শঙ্কর 
সম্প্রদায়েব ব্যাথ্যা এ তিনের অতাত এবং উহা তুঁবীয নামে কথিত হইতে 
পাবে। মাএ:ক্যাপনিষদের অনুশীলন করিলে দেখ! যাইবে বে, প্রথম 
ভূমিকায় দৃশ্তমান জগতে, দ্বিতীয় ভমিকায় মানস জগতে, তৃতীয় ভূমিকায় 
জ্ঞানমাত্রাবশে জীবে এবং এ তিন অবস্থান অত'ত ভূমিতে তুবীয় ব্রঙ্গের 
স্থিতি নির্দিষ্ট হইয়াছে । স্থতর।ং এই সম্প্রদায় সখহেব ভেদ ভ্রুণ বিদ্ভার 
সহিত অতি স্ুন্দবন্ূপে ভুলিত হইতে পাবে। গর্ভোপনিষদে দেখা যায় 
যে, প্মতুকালে সম্প্রয়োগ হেতু একরাত্রে বললঃ সপ্তবাত্রে বুদ্ধদ? পক্ষান্তরে 
পিও+ একমাস মধ্যে ভ্রণ কঠিনাকার প্রাপ্ত হর । দ্বিতীয় মাসে শিব, তৃতীয় 
মাসে পাদপ্রদেশ, চতুর্থ মাসে গুল্ফজ্ঠর ও কটিপ্রদদেশ, পঞ্চম মাসে 
পৃষ্ঠবংশ) বষ্ট মাসে মুখ, নাসিক, অক্ষি ও শ্রাত্র উতপন্ন হয়। সপ্তম 
মাসে জীবের সহিত সংযুক্ত হয় এবং অষ্টম মাসে ভ্রূণ সর্ধলক্মণ সম্পন্ন 
হয়। এই বিভিন্।/ক।বেব পর পর গঠন যেরূপ পুব্ৰ পুর্ব গঠন ছাড়িয়া! 
থাকিতে পারে না, সেইরূপ দ্বৈত, বিশিষ্টাঘৈত ও অদ্বৈত মতবাদত 
একই সিদ্ধান্তেব পুব্ব পূর্ব অবস্থা । অদ্বৈতবাদ স্থফুমাৰ অপত্যের টায় 
ইহাদের পরিণতি । 

“অন্ধেব হৃস্তিদশনেব ম্যায় বেদান্তের এক এক দেশ দর্শন করিয়। 
ভাষ্য রচনা কবাতে বেদাস্তবাদ্দিগণ বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন” 
একথা যে নিতান্ত যুক্তিশূন্ত তাহা দৈত, বিশিষ্টাৈত ও অদ্বৈত বাদ 
বিচারে পরিস্ফুট হইবে 107) 

দার্শনিকগণ দৃক এবং দৃশ্ত অথবা চিৎ এবং জড এই দ্বিবিধ পদার্থের 
অস্তিত্ব স্বীকাব কবেন। আত্মা দুক্‌ পদার্থ এবং প্রপঞ্চ দৃশ্য । অধ্যা- 
রোপেব দ্বারা এই পদার্থয়ের নানাত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে । তত্ব 


বৈশাখ, ১৩৩১ । ] 'বিযরানি ২৯১ 


শিস পরসসপিতী সিসি সিসি সিরা সরি সপ সা সত সত তি সপ সপিস্পিরিস্টিি সিরা শিপ বাতা লি ৯৯৮ ৯৫ পিসি সিতিস্টিপ সিরাপ সিএ সিিস্িলি লাস্পিতিসস্পান্লি পরিপাটি তা লিপ সপাস্পিি সপ সি আসিস 


বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া কেহ কেহ প্রপঞ্চের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া এবং 
ততসমন্তই স্বতন্ ও পৃথকৃরূপে অবস্থিত এইরূপ মানিয়। লইয়া তদ্ধিষয়ে 
বিচারে প্রবৃত্ত হন; আবার কেহ কেহ বলেন যে, জ্ঞানশক্তি ও মনোবৃত্তির 
পরিচ্ছন্নতা বশতঃই মানব বাহ্‌ দৃষ্টিতে জডতন্ব নিরূপণে সমর্থ হয় না; 
স্থতরাং একমাত্র বহিদৃ্টিব উপর নির্ভর না কবিয়া অন্তদূ্টির সাহায্যে 
জ্ঞান শক্তি ও মনোবুত্তির পৰীক্ষা ব্ষিয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। এইরূপে 
বিভিন্ন সম্প্রবায় বিভিন্ন তত্বেব যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া নাঁনামত 
প্রচার কবিয়াছেন । এইরূপে বিজ্ঞান তত্ব (100৭1 ৯০119), দ্বৈততত্ত, 
বিশিষ্টা্বেততত্ব ও অ্বৈত-তন্ব প্রভৃতিব আবির্ভাব হইয়াছে । 

প্রপঞ্চেব অস্তিত্ব বাদিগণ প্রধানতঃ ছ্বিবিধ প্রকারে তাহাদেব 
তবাদের আলোচনা কবেন । ০১) স্বতন্ত্র বস্থবাদ এই মতে ইন্জরিয়গরাহ 
সমুদ্ধায় পদার্থের পাঁবমার্থক সত্বা আছে। (২) অন্ভূতিবাদ--এই 
মতে যাহা সাক্ষাং সম্বন্ধে অনুভূত হয় তাহাই সত্য, অপব সমুদ্ায়ই 
প্রতিভাসিক । (৩) তৃতায়তঃ যুক্তিবাদ--এই মতে মুল প্রক্ৃতিই সত্য, 
ততিন্ন অপর সমুদ্যই কল্পিত। এই সকল ব্যতীত সামঞ্জম্তবাদ নামে 
একটা চতুর্থবাদও প্রচলিত আছে। 

স্বতন্ত্র বস্তবাদ জড ও চৈতন্যেব পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার কবে। 
সুতরাং 1১180ব বিজ্ঞানবাদ ১ -1715001015এব সব্বস্তবাদ ১ 127 
অব্যক্তবাদ , 51১80০০1এর অজ্ঞেয়বাদ, চার্ধাক, বৌদ্ধ ও জৈনবাঁদ ; 
স্তায় বৈশেষিকের অণুবাদ এবং সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষবাদ প্রভৃতি সমস্তই 
এই বাদের অন্তভুক্ক | 

সত্বাদিগণ-_ স্বতন্ত্র বস্তুবাদী, মূল প্ররুতিবাদী এবং অচিস্ত্য কারণবাদী 
এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত | 

বিজ্ঞানবাদ প্রধান তঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে--আধ্যাত্মিক 
বিজ্ঞানবাদ (530)৩০6৬০ 15211510) স্বভন্্ বিজ্ঞানবাদ (0৮)9001৮5 
10591১171+ এবং পুবিজ্ঞানবাদ (4১1১59106 10121157)) | আধ্যাত্মিক 
বিজ্ঞানবাদ অনুসারে প্রপঞ্চ মানবের ধারণাঁরই সমষ্টি, উহার স্বতন্ত্র অগ্তিত্ব 
নাই । স্বতন্ত্র বিজ্ঞানকাদ অগ্চসারে মানব ধারণা ঈশ্বরেব ধাবণ! হইতেই 


২১২ উদ্বোধন [ ২৬শ বধ-_৪র্থ সংখ্যা । 


সম সজর্স্টি ও আস এসিনাসিস্সিলী সত তাস ঠাসা তা্িপািতাস্ছিগাসিলাসিভাসিরীসটি বাসি রসি পাস লাস্িলীসিরসছি  ঈিপাসিপিরিসটিিসি তাস লী তীস্িরিিলরী লাস এসপি আটা ১ ০ সপ পাপ ০৫ রি 


উৎপত্তি হয় এবং উহ! ঈশ্বরজ্ঞানে বর্তমান আছে। এই এরিক ধারণা 
সমূহ মনুষ্য জ্ঞানে বহিন্ত। পূর্ণ বিজ্ঞানবাদ অনুসারে প্রপঞ্চ মনুষ্য 
ধারণা সম্ৃত সতা, কিন্তু সেই ধারণা ঈশ্বর ধারণা হইতে অন্বতন্্ যেহেতু 
জীবাত্বা ও পরমাত্সা এক ও অভেদ। এই সকলবাদ্দ হইতেই ক্ষণিক 
বিজ্ঞানবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও বিশুদ্ধাদ্বৈতবাঁদ উদ্ভূত হইয়াছে। 
আমরা আগামী প্রবান্ধ উপনিষতৎ্ ও ব্রন্গত্রের  তাতপধ্য দ্বৈত 
বিশিষ্টাদ্ৈত বা অদ্বৈত বিবয় অধিকার কবিয়া প্রবর্তিত হইয়াছে তাহার 
বিচারে প্রবৃত্ত হইব। 
অধ্যাপক শ্রীমাধব্দাস চক্রবস্তী সাংখ্যতীর্থ, এম, এ 


ধর্মের স্বরূপ* 
€ পুর্ধবানবুত্তি ) 


শু 

উত্তিবৃন্ত পাঠে আমবা জানাত পাঁবি কোন্দিন একাদশ লুইয়ের 
পাকনস্ত্রেব পীড়া জন্মিয়াছিল, কোনদ্দিন এলিজাবেণের বাক্যে গোলযোগ 
ঘটয়াছিল, কিন্তু জগাতিব «ই যে ভাজ্তারকবা ৯৯৯ জন লোক সর্বদা 
মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ কবে, ভাহাদের জাীবনট। 
কি ভাব চলিতেছে_ একথা কোন ইতিহাসেই ত ঘুণাক্ষবেও লিখিত 
হয় নাই। 

আবার এক শ্রেণীব এঁতিহাসিক লিখিয়৷ থাকন, এ দেশ এরূপ 
লোক বাস কবিত--অশন বসন তাহাদের এক্সপ ছিঙ্গ, তাহাদের আচার- 
ব্যবহার এমত ছিল; যেন খান্চ ও ভূষণাদ্িতই তাহাদের আচরণ 
গঠিত হইতেছে । শ্রমক্রাবিগণ কিভাবে আজও জীবনধারণ কবিয়! 
অলবগ্বনে লিখিত। 


বৈশাখ, ১৩৩১ । ] ধন্মের স্বরূপ ২১৩ 


স্পস্ট স্টপ সিরা তে সপিসিতাসি তা সিপর্্সিণ পিপি সশিসদিপাস্সিরি সাত সিতসস পাসসটিলসিতাসছিত | লি পাশার সির সসি সিসি তাস সিসি 


আছে, এ কথার উত্তর দেওয়া আমাদের অসাধ্য--যতদ্ধিন না আমরা 
বিশ্বাদ করি যে ধর্মই জাতির প্রাণ। ইহাদের অবলম্বিত ধর্্মালোচনাই 
বুঝিতে পারা যায়, ইহারা কি নিয়া বাঁচিয়া আছে। 

প্রকৃতি বিজ্ঞান পাঠে প্রাণিজগতের বৃত্তান্ত অবগত হইয়! লোকের 
ধারণা জন্মিয়াছে, জীবন সংগ্রামে যে বাচে তাহারই জয়। সবল দুর্ব্বলের 
উপর প্রাধান্ত বিস্তার করিবেই, তাহা অনিবার্ধয-_জগতের ইহা চিরস্তন 
প্রথা । 

শিশু বিজ্ঞানি ব' চিকিৎসা শান্তর কোনটাই ধর্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত 
নয় বলিয়া প্রকৃত উদ্দেশ্য সংসাধন করিতে পাবিতেছে না । শিগু বিজ্ঞান 
লোকের শ্রম লাঘবের ব্যবস্থা না করিয়! এমন কতকগুলি সাংসাবিক 
উন্নতি সাধন করিতেছে, যদ্দ্াবা শুধু ধনাট্েরাই উপরুত হয় 
এবং তদ্দাবা কেবল ধনী-্দবিদ্রেব, প্রত-ভৃত্যের পার্থকাটা আরো বৃদ্ধি 
পাইতে ছ। 

চিকিৎস। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই কথা । তন্দবারা ধনীবই জীবন বক্ষিত 
হইতেছে, দরিদ্র উষধের মহার্থতার জন্ঠ কাছেও থেসিতে পারিতেছে না, 
কাছেই ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কিভাবে সাধিত হইল | 

আমাদের কি করা কর্তব্য দর্শন শান্ত্রও এই কথার উত্তর ন দিয়! 
গা ঢাকা দিয়া চলিয়! শুধু জীবন-সংগ্রাম নীতিবই সমর্থন করিতেছে”_ 
যেহেতু কি প্রাণি জগৎ কি উত্তিদ জগৎ সর্ধত্রই ইহাই বাচিবার একমাত্র 
উপায় বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে ; কাজেই দুর্ববলের বিনাশ সর্বত্রই ধর্ম 
বলিয়! গৃহীত হইতেছে । তবেই আমাপ্ের কি কবা কর্তব্য, একথার উত্তরে 
্াড়ায়-__সকলেই যদৃচ্ছা! চলিতে থাক, অপবের জীবন ইহাতে থাকে কি 
খায়, সেদিকে তোমাব লক্ষ্য বাখিবাব প্রয়োজন নাই। 

জগতের সকলেই স্বীকার করিবে ইন্দ্রিয় দমনই ধর্মের সোপান, 
ত্যাগই ধর্্ের মূলমন্ত্র । কোন ধর্ম্বেবই এবিষয়ে মতভেদ নাই। হয়ত 
একদিন এক মহাত্বা আবিভূতি হইয়া বলিতে পারেন_ আত্মত্যাগ, 
বিনয়। প্রেম_ এগুলিই মানবাক ধ্বংস্রে পথে লইয়। যাইতেছে-- 
স্থতরাং এগুলি ধর্মাহমোদিত হইতে পারে না। আজকাল জগতের 





২১৪ উদ্বোধন | ২৬শ বর্ষ -৪র্থ সংখ্যা | 
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তথাকথিত শিক্ষার আলোকে আলোকিত অনেক স্ুবিখ্যাত 
লোকই জ্ঞান ও প্রেমের মাহাত্ম্য স্বীকার না করিয়া এগুলির 
স্থানে অহংভাব, দাঁ্তিকতা, নিষ্ঠবতাকেই স্থান দিয়া থাকেন। সুতবাং 
অপবের অনিষ্ট সংসাধন কবিয়া নিজের সখ বৃদ্ধিই ইহার্দের জীবনেব 
উদ্দেশ্ত । ধর্মকে জগৎ হইতে এভাঁবে নির্বাসিত কবিতে পাঁবিলে, এন্ধপ 
জঘন্য জীবন্যাপনই লোকেব আদর্শ হইয়া দাঁডাইবে। সকল ধর্মের 
মূলেই সাম্যবাদ নিহিত আছে। কিন্ত মানব গৌচাঁমির বলেই তাহা 
স্বীকার করিতে চায় না। বিজ্ঞান বৈষম্যেব সমর্থক- জীবন-সংগ্রাম ও 
যোঁগ্যতমের উ্র্তন বিজ্ঞানেব মুলমন্ত্র । অতএব মুষ্টিমেয় শাসক সম্প্রদায়ের 
স্ুবিধাৰ জন্য সহ সহআ লোকের জীবন নাশ করিতেও লোক পরান্ুখ 
হয় নাঁ। নিত্যই সংসারে একপ ঘটিতাছ।  * 

বিগত শতাব্দীতে বিজ্ঞানেব এতদৃব উন্নতি হইয়াছে যে, যাহা পূর্বে 
কম্মিনকালেও হয় নাই। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে মান্গষেরও এত নৈতিক 
অবনতি ঘটিয়াছে যে, তাঁহাঁও বলিয়া শেষ করা যায় না। মানুষের 
হীনবু্ডিগুলি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তাহাঁৰ পথে কোঁনৰপ বাধা 
জন্মাইবার চেষ্টা মোটেই কবা হইতেছে না । বিজ্ঞানেব উন্নতি ও নৈতিক 
অবনতিব জগ্ত সংসাঁবে এত ক্ষতি সংসাধিত হইতেছে যে, জেঙ্গিস খা, 
এটিলা) নিবোর মত লোকও জগতেব এত অনিষ্ট সাধন করিতে পারে 
নাই । 

টানেল, বেলপণ, বঞ্জন-আলোঁক প্রভৃতি লোকেব মহৎ উপকার 
করিতেছে সন্দেহ লাই, কিন্তু এগুলি নির্মাণেও কতলোকের শ্রাণনাশ 
হইতেছে । জগজ্জনকে আপনার ভাই বলিয়া মনে না করিতে পারিলে, 
তাহাদেব জীবন নাশে হাদয়ে ব্যথা লা লাগিলে মানুষের কিছুই কর্তব্য 
সম্পাদিত হইল না। মানুষের জীবনে ধর্ম্মভাঁব জাগরিত ন হইলে, মানুষ 
নিজের হিতের জন্য অপরের জীবন নাশ করিতে ছিধা বোধ করিবে না। 
চিকাগোর বেলপথে প্রতি বৎসর শতাধিক লোকের প্রাণনাশ হয়, তজ্জন্ 
রেল কর্তৃপক্ষ তাহাদের আত্মীয় স্বক্জনকে ক্ষতিপূরণ দিয় থাকেন। কিন্তু 
যাহাতে এরূপ ছূর্ঘটন1 না! হয় তজ্ন্য কোনই বৈজ্ঞানিক উপায় অবলঘ্বিত 


৮৯৬ পাি_/৯৬৮ এ লি লা শা, পাটি পাস্টিলাসি তলা পাটি তা লীক্ছ। বিলি তসছি তা পাস লাতিনা ইসিতে পাপন 
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হয় না। কারণ ইহাতে যে বয় লাগিবে মানুষের জীবনের ক্ষতিপৃবণ দিতে 
ইহার সুদের চেয়েও কম খরচ পড়ে৷ হায় মান্থষের কি নীচ অন্তঃকরণ ! 
হয়ত লোক লজ্জার ভয়ে ইহারা এক দিন বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন 
করিতে বাধ্য হইবেন, কিন্তু ধর্মভাব হৃদয়ে উদ্বদ্ধ না! হইলে-_মানুষের 
উপরেও যে একজন দর্শক বহিয়াছেন, ইহা হাদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে 
তাঁহারা হয়ত অন্যভাবে লোকেব ধনপ্রাণ নষ্ট করিয়া নিজেদের আর্থিক 
ক্ষতি পুরণ করিবেন | 
রে 

শারীরিক ও মানসিক শক্তিব একটা সংযোগ আন্য়নের জন্য মানুষ 
্বভাবতঃই ব্যস্ত। নতুবা তাহার চিত্তে স্থথ জন্মেনা। আব দেই 
স্ুুথসম্পর্তি দ্বিবিধ উপায়ে লাভ কবা বায়, প্রথমতঃ মান্বেব কোন 
ধর সম্পাদনের বাসনা জন্মিলে অথবা তাহা সম্পাদনেৰ আবগ্তকতা হইয়! 
পডিলে, মানুষ যুক্তিব সাহায্যে মনে মনে বিচাব করিয়া দেখে ইহা কর্তৃব 
কি অকর্তব্য, তৎপব তদমুপাবে কাজ কবিয়া শান্তিলাভ করিয়া থাকে । 

দ্বিতীয়তঃ, মান্য কোন কন্মর্সম্পাদনের বাসনা জন্মিবা মাত্রহী 
অথবা তাহার সম্পাদনে আবশ্বক বোধ করা মাত্রই ভাবের 
প্রেবণায় কাজটি করিয়া বসে, বিচাব-যুক্তি তখন তাহাব কাছেও খেসিতে 
পারেনা । আর কাজটি সম্পন করিয়! ততপব ইয়ত অনেক চিন্তা করিয়া 
ইহার সমর্থনযোগ্য কতক গুলি যুক্তি বাঁহিব করিয়! থাকে । 

যাহাদেব হৃদয়ে ধর্শভাব নিহিত আছে বিচারবুদ্ধি তাহাদিগকেই 
কর্তব্যাকর্তব্য নিদ্ধীরণে সাহায্য কবে। আর যাভাদর মানবধর্ম্ের 
বিন্দুমাত্র স্থান নাই, তাহারাই নিজের খেয়ালেব বসে কাজ করিয়া পরে 
অলীক যুক্তিদ্বারা ইহা সমর্থনের প্রশ্গাস পাইয়া শান্তিব অন্বেষণ করে। 
কিন্ত শান্তি তাহাঁদের নিকট হইতে দৃবে সরিয়! টাড়ায়। কারণ ইহাব! 
সততই বাসনার বশীভূত, যুক্তিকে তাহাবা কোন দিন উপরে স্থান দিতে 
চায় না। ধর্ম্পরায়ণ বাক্তি বিচার-যুক্তি বাতীত কোন ধর্ম্হি কবেন; 
না। তাই তিনি নিরাপদ্দ। ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত ব্যক্তি যেকোন রূপ 
অন্যায় কর্ম করিয়াই তাহ! সনর্থনের অন্ত যুক্তি বাহির কৰিয়া বসে। 
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পার, জট 


মাধ অন্তায় কর্মে গ। ভাসাইয়। চলিয়। আমোদ লাভ করে বলিয়াই 
আলোক অপেক্ষা! অন্ধকারেই তাঁহার অধিক আনন্দ, অন্ধকারই 
আপাততঃ তাঁহার তুক্র্মকে আবরণ দিয়! রাখিতে পারে । 

সুতরাং জগতের ধর্শজ্ঞান হীন অজ্ঞান তমপাচ্ছন্ন মানবই ধত নৃশংস, 
যত নীতি বিগর্হিত কর্ম কবিয়া বসে, আব সেগুলি গোপনেব জন্ঠ এমন 
কতকগুণ্ল অলীক কর্ম কবিয়! জীবনটাকে জটল কবিয়া তোলে যে? তখন 
আর তাহার ইষ্টানিই সত্য মিথা! জ্ঞান থাকে না । 

আধুনিক বিজ্ঞান আদল গ্রিনিস বাদ দিয়। বাজে জিনিসের ততবান্থু" 
সন্ধানেই ব্যস্ত । জীবনের আধ্যাত্মিক পিপাপার শাস্তি ত বিজ্ঞান করে নাঁ_ 
বিজ্ঞান ত আমাদিগকে কখন ও বলিয়! দেয় না৷ এট৷ কব! কর্তবা__ওটা নহে, 
ইহা করা উচিত আগে, উহা! পরে । আজকাল সমাজ্জ নীতিই বলি, সর্বত্রই 
কি রাজনীতিই বলি--সর্ধব্রই এক প্রশ্ন--দ্গগতে কতক গুলি লোক কেন 
বপিয়া থাকে আর কতকগুলি লোক কেন দিনবাতখাটিয়া মরে। এখন প্রশ্ন 
উঠিতে পারে, লোকজন কেন পৃথক পৃথক ভাবে কর্ম কবিয়া একে অগ্ঠের 
বিদ্ন জন্মা ?_-একত্র কাজ করিয়া অধিক লাভবান হইতে চাহে না? 
এই প্রশ্ুটিকে প্রথম প্রশ্নেবই অঙ্গীভূত কর! বায় । কাবণ লোকের মধ্যে 
সমতা না থাকিলে ঝগডা-ঝাঁটি লোপ পাইত ॥ এই প্রশ্নটিই সকল 
প্রাশ্নুব সেবা । ইহাঁব উপব কোনই প্রশ্ন থাকিতে পারে না। কিন্ত 
বিজ্ঞান ইহাব উত্তব দিতে প্রস্তত নহে_ইহার উত্তব দেওয়া বিজ্ঞানে 
সাধ্যাতীত। 

একথাব উত্তব এই দীডায় যে, যেহেতু মানুষ পবস্পবের ভাই ও 
প্রত্যেকে প্রত্যেকব সমান, একজনেব অপবেব প্রতি এইরূপ ব্যবহার 
কর! উচিত, যেন অপবেব নিকট হইতে তদ্রীপ ব্যবহাঁব পাইলে তাহার 
কোন ক্রেশ না জন্মে। শ্রতবাং মন হইতে ধন্মেব ভ্রান্ত ধাবণা অপনোদন 
না কবিয়া প্রকৃত ধন্মেব বীক্ষ উপ্ত না কবিতে পারিলে ইহার প্রতীকার 
হইবে না। 

রাজবিধি-বিজ্ঞান (00030780970), দগ্ডবিধি আইনেও সেই একই 
কথা-কেন লোক একে অন্তের উপব অত্যাচার করে, অন্টের জীব্ন নাশ 
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০০ 


করিয়া আমোদ উপভোগ করে? ইহার উত্তর ধর্ম জ্ঞানের অভাব; হাদয়ে 
ধর্্মভাব অন্মিলেই মানুষ পাড়া প্রতিবেণীর উপর অত্যাচার করিতে সাহসী 
হয় না। স্ৃতবাং শৈশ্বেই আমাদের মন হইতে ভ্রান্ত কুসংস্কার কুযুক্তি 
বিতাড়িত করিয়৷ দিতে হইবে--যাহা নাকি আমাদের কুকাধ্যে প্রশ্রয় 
দেয়; তারপর যদি আমাদের অন্তরে অহিংস! মূলক ধর্ম্মবীজ নিক্ষিপ্ত হয়, 
তবেই কালে উহ ফল-প্রস্থ হইয়া! জীবন মধুময় করিয়! তুলিবে। প্রাপ্ত- 
বয়স্ক লোক কিন্তু তাহাদের আচরিত ধর্শ পথ হইতে এক তিলও সরিয়া 
দাড়াইতে চাহিবে না। 

জ্তানবৃদ্ধ লোক ধন্মনীতি, সমাজনীতি, বাণিঙ্গ্যনীতি, দওবিধি প্রস্তুতির 
রাশি রাশি গ্রন্থ লিখিয়া যাইতেছেন, এবং মনে কপিতেছেন তাহার! 
জগতের একটা মহত উপকার সাধনে নিধুক্ত আছেন। কিন্তু যে মানুষ 
একই রূপ অধিকার লইয়া! জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহার! কেন একে 
অপরের উপর জুলুম করিতেছে একথার উত্তর ত এ সকল গ্রন্থে পাওয়া 
যায় না। বর্তমান জ্ঞান বাজ্যের সম্রাটগণও কদাপি এরূপ বৈষম্যের 
কারণ নিদ্দেশে মাথ! ঘামান না। 

প্রকৃত ধন্ম কোথায় মিলে? ধর্ম বিভিন্ন; [কিঞ্ধ সকলেরই মুলত 
এক । মানবগণ অনেককাল যাবতই জগতে বাস করিতেছে এবং গত 
আবিষ্কার করিয়! নিজেদের উন্নতি বিধান করিয়াছে, আধ্যাত্মিক শীতি- 
গুলিও সেইভাবে পরিবর্তিত হুইয়া চলিয়াছে। যর্দি অন্ধলোক তাহ। না 
দেখিতে পায়, তবে বুঝিতে হইবে না যে, ইহাদের অস্তিত্ব জগর্ত হইতে 
বিলুপ্ত হইয়াছে । 

আধুনিক ধর্মে গৌডামির স্থান থাকিতে পারে না? সকল ধর্ে 
একই প্রকার মুলতব্ব নিহিত। কিগ্ মান্য সেগুলি বিশ্বাস না করিয়। 
যে এখনও পশ্তত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাব কারণ কতিপয় উদার মতাবলম্বী 
লোকের অবস্থান_-যাহার! ধর্মের সার তনত্বই গ্রহণ করিয়া থাকে। 
পুরোহিত সম্প্রদায় ও বৈজ্ঞানিকেরাই প্রকৃত ধন্মে বিশ্বাসপরায়ণ নহে । 
(ত্রাঙ্গধর্থ, হিন্তু ও বৌদ্ধ ধর্ম ইসলামধর্্ম.সব ধর্ম্েরই অন্তরাকার এক, 
কিন্তু বাহিরের আকারটা বিভিন্ন )। সকল ধর্মই স্বীকার কবে__ঈশ্বর 
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স্টিল লাস্ট 





আছেন এবং তিনিই সকল পদার্থে পূর্বে বর্তমান ছিলেন এবং সেই 
স্বগীয় অনাদি পুরুষের ভিতর হইতে জাত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া 
মানবের অন্তরে অবস্থান করে এবং মানুষ নিজের কর্মের দ্বাবা সেই 
তেজোময় পদার্থের বৃদ্ধি বা হাস সাধন কবে। আব ইহা বুদ্ধি কলিতে 
হইলে মানুষকে ইন্দ্রিয় সংযমী হইতে হইবে, হৃদয়ে ভালবানা 
বাডাইয়! তুলিতে হইবে, আর সর্ধোপরি অন্যে আমাদেব প্রতি 
যেরূপ বাবহার কবিলে আমবা তৃপ্তিলাভ কবি অন্যের প্রতিও 
আমাদেব তদ্ধরপ আচবণ প্রদর্শন কবা উচিত ইহীও জান! প্রয়োজন 
বৌদ্ধধন্্ম ঈশ্ববেব কোন সংজ্ঞা না৷ দিতে পাঁবিলেও এ কথা স্বীকার 
কবে যে, মান্গষ একটা কিছুরই সহিত মিলিত হইবার জন্ট ব্যগ্র 
অথব। নির্বাণ লাভ করিলে একট! কিছুর মধ্যে ডুবিয়া যাইবে । সেই 
অনাদি বস্তকেই আমবা সকলে ধর্ম বলিয়া অভিহিত কবি । 

কিন্ত আজকালকার লোক ধর্ম্টেব এই নৃতন সংজ্ঞায় পরিতৃপ্ত নহে । 
তাহারা মনে কবে ধর্ম্েব নামে অজ্দ্েয। অমানুষিক কোন পদার্থকে 
বুঝায় । 

সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি স্থলের সহিত মানুষের যে সম্বন্ধ তাহাই নাম 
ধ্ম। এবং এই সম্বন্ধ হইতেই মানুষের জীবনেব উদ্দেশ্ত নিদ্ধারিত 
হয়, তাহাব আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়, এতদ্দাবা ঈশ্বরেব সহিত মানবের__ 
বিরাটেব সহিত অংশে সম্বন্ধ বুঝায় । ইহাতেই মানুষ আঁপনাব জীবনের 
উদ্েষ্য খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইতে পাবে, আর স্বীয় অস্তব নিহিত 
আধ্যাত্মিক ভাবটা বাভাইয়! তুলিতে পাবিলেই যে মানব জীবনের চরম 
লক্ষ্যে পৌছান যায় তাহাও সে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে--তখন'ই 
মানুষ বুঝিতে পারে, অপরের নিকট হইতে আমরা যেরূপ ব্যবহার 
প্রত্যাশা কবি; অপরেব প্রতিও আমাদের তন্রপ ব্যবহার করা উচিত। 
আব যদি তাহাই আমর! পালন করিতে পারি, তবে সংসারে নরহতা।, 
জিঘাংসা, বাভিচার, স্বার্থপরত1), কপটাচাঁর ইত্যাদি কিছুই বর্তমান 
থাকিতে পারিবে ন|। 

সকল ধর্মেই যে সত্য নিহিত আছে, তাহা অতিসহজ, সুবোধ্য ও. 
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শপ পাপ 


মানুষের পক্ষে অনায়াসে পাঁলনীয়। অবতাঁরবাঁদে বালক বিশ্বাস করুক 
বা না করুক--আমাদেব মধ্যে ভগবৎশক্তি বিরাজিত, আমব! অপরের 
নিকট হইতে যে ব্যবহাব প্রত্যাশা কবি, অপবেব প্রতিও আমাদের 
তদ্রপ ব্যবহাঁৰ কবা উচিত--এই সহজ দবল অবশ্যপাঁলনীয় বিষয়টি 
যদি বালকের মনেব মধ্যে একবার প্রবেশ কবাইয়া দেওয়া যায়, তৰে 
পরিণত বয়সে ইহা নিশ্চয়ই বদ্ধমূল হইয়া পড়িবে । যদি সকলের 
মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়। দেওয়া যায় যে, ভগবৎশক্তি আমাদের মধ্যেই 
নিহিত আছে, এবং আমাদের নিজের জীবনের কাধ্য দ্বারা আমরা 
তাহাব হাসবৃদ্ধি কবিতে পাবি, তবেই পুজা-প্রার্থনা-পদ্ধতি-শিক্ষা আপনা 
আপনিই হইয়া যাইবে, হিংসা বিসম্বাদ ধরাঁব পৃষ্ঠ হইতে লোঁপ পাইবে, 
এক ধর্খেব ছায়ায় আমবা! একত্রিত হইয়া শাস্তি-স্ুখে জীবন যাঁপন 
করিতে পারিব। কিন্তু অধুনা আশৈশব সেরূপ শিক্ষা না দিয়া একটা 
মিথ্যা ধর্মেব আঁববণে লোকদিগকে আবৃত কবিয়া রাখিয়া তাহাদের 
অন্তবে একটা ধর্মেব প্রতি বিতৃষাবভাব জাগাইয়া তোলা হয় যাহার 
অপনোন নিতান্ত দ্ুঃসাধা হইয়া পডে। 

মান্ৃধ কেন এই সহজ সবল পথ ধরে না তাহাঁব একমাত্র কারণ 
লোক ধর্মমবিহীন জীবনযাপন কবিতে কবিতে এরূপ অভ্যস্ত হইয়া 
গিয়াছে যে, লোকে অন্তাষ অত্যাচবাই আত্মবক্ষার একমাত্র অস্ত্ 
বলিযা মনে করিতেছে, এবং নিজেও এক্ধপ উৎপীভিত হইয়!, কি কুহকে 
পড়িয়া যেন সব ভুলিয়া! ধাইতোছ । 

মানুষের ব্যক্তিগত বা সামাজিক উন্নতি বিধাঁন করিতে হইলে তাহার 
অন্তরের দিকে লক্ষ্য বাখিতে হইবেঃ নৈতিক উন্নতি বিধান করিয়া 
তাহাকে পূর্ণতার পথে ধাবিত কনিতে হইবে । 

অত্যাগার উতৎপীড়নাদি বাহিক ক্রিয়ার দ্বারা মানুষ স্বীয় উন্নতির 
চেষ্টা করিলে তাহার পতন অনিবার্য | 

ধাহাদের উপর শাস্তি ও নৈতিক আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখিবাব ভার সন্ত, 
তাঁহারা যদি অন্যায় অত্যাচার দ্বারা স্বীয় অতীষ্ট সাধনের চেষ্টা করেন, 
এবং প্রচলিত মিথ্যাধর্মও যদি তাহা সমর্থন করে, তবে মানুষের ধারণা 


২২৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_র্থ সংখ্যা । 


আসমা সিল ৮৯ 


জন্মিবে ষে জীবনের লক্ষ্য পরম্পরকে ভাঁলবাসিয়া তাহাদের সাহাধ্যার্থ 
আত্মনিয়োগ নহে--জীবনেব উদ্দেশ্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া 
একে অন্তের শোণিত পান; আর এরূপ ত্রাস্ত ধারণ যতই লোকের 
মনে দৃটীভত হইবে, ততই মানুষ ও পশুর পার্থক্য দুবীভূত হইবে এবং 
মানুষ মিথ্যাধর্ম্ের কুহকে ভুলিয়া প্রক্কত ধর্ম গ্রহণ কবিতে অসমর্থ হইয়া 
জীবনটা হুবিসহ কবিয়া তুলিবে। মানুষে পশুভাব প্রবল হইলে এই 
সকল কুহক হইতে নিজেকে মুক্ত করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া 
উঠে) কাজেই সত্য ধর্মে ছায়ার আশ্রয় লাভ তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া 
ঈাডায়; তথনই মানুব যাহা স্বাভাবিক সুসাধ্য সময়োপযোগী তাহা 
না করিয়া প্রকৃত ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে । 
৬৩ 

সাধাবণ লোক পুবোহিতের হাতের এরূপ একটা কীড়নক হইয়া 
পড়িয়াছে যে তাহার্দেব প্রচাধিত ভ্রান্ত ধর্মকেই তাহারা প্রকৃত ধর্ম 
বলয়! পুরুষ পরম্পরা! মানিয়া আসিতেছে । এই মোভবন্ধন ছিন্ন করিবার 
শক্তি ইহাদের নাই । আর যদি বা ইহাব! এরূপ ধর্মরাজকপের হস্ত 
হইতেও পরিত্রাণ পায় তবুও বিজ্ঞান আবার তাহ।দেব মাথায় গোল 
বাধাইয়া দিবে, কাবণ বিজ্ঞান ঈশ্ববেব অস্তিত্ব মাঁনিতে চায় না । 

সমাজের উচ্চ শ্রেণীব লোক মুখে নিয় শ্রেণীর হিতাঁকাজ্ষী বলিয়া 
গাহিয় বেডাইলেও ভ্রান্ত ধন্মেব মোহ হইতে জনসাধারণকে মুক্ত 
করিতে অগ্রসর হয় না, আব নিয়শ্রেণীর লোকও স্মাজেব নানা বাধা 
বাধকতার ভয়ে অপার ধর্ম পবিত্যাগপূর্বক প্ররুত ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে সাহসী হয় না। 

কিন্তু প্রকৃত ধর্্পপবাধণ লোক কবেন কি? তীহারা সমাজের 
কোন তে.য়াক্কা ন৷ রাখিয়া প্রাণপণে হৃদয়ে ধর্খবহ্ধি প্রজ্বলিত রাখিবার 
চেষ্টা করেন, এবং তাহারই ফলে লোকজন আজকালও ধবাধামে বাচিয়া 
আছে, নিশ্চিতই মনে করিতে হইবে । 

সমাজে এই সমুদ্ধা় লোৌকের আদর প্রতিপত্তি লাই, তীহারা। হয়ত 
ভাগ্য বিপর্যয়ে সমাজ হইতে দূবে কাব্রাগৃহের ক্ুদ্ধ বাষুতে নিংশ্বান 





সি াসিঠাসিতিছি তিতির ৯৪ 0তীসদিরিসিত সিরাসছিপস্টিপাসিতিসছি পাতাটি পিতা পাসিতাসিরাস্িতািিসি উতিলস্সি সি 





2৮ লাস লস লি লি সি লাক্স 


বৈশাখ, ১৩৩১ । ] ধর্মের স্বন্ধপ ২২১ 


সমস্ত ৯৯ জা পল্লি সপাসছিলাসিতি সিাস্পাসটিিস্িরিসটিশাস্টিতাসিলাসিতাসিাসিতাসসিতাছি শাসিত স্পিসসিপাসিলাস্স্্পাস্টিণী পাস্পিপাসিলিসিি সপ সিসি সিতাস্িপসিপাসিশরি সা স্পা তাপ সি লাসিরি সি্পীসি পাস 





০৯ তাস 


ফেলিতে বাধ্য হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দমুদায় ক্ষণঞ্জন্মা পুরুষই 
সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ। ঈদৃশ মুষ্টিমেয় ধর্মাপরায়ণ লোকই সমাজের 
উচ্ছ জ্বলা দুরীকরণার্থ সমাজের অসত্য অনাচারেব বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া 
দিন দিন হৃদয়ে বল সঞ্চয় করে। শ্বগীয় সত্যের প্রচার-_ ধর্মের মিথ্যা 
বরণে আবৃত অসত্যের বিনাশের ক্বন্ত প্রাণপাঁত করিতেও তাহাবা প্রস্তত 
আছেন । বস্ততঃ ঈশ্বরেব সেবাই তাহাদের জীবনেব মুল মন্ত্র,_ ছুনাঁতি- 
পরায়ণ সমাজেব দাস হইয়! থাকিশা বাহবা লাভ করাকে ইহারা নিতান্ত 
হেয় মনে করেন। সমাঙ্জের চোখ রাঙানিতে তাহাদের কিছুই 
আসে যায় নাঃ এঁহিক সুখ স্বাচ্ছন্দের প্রত তাহাদের মোটেই দৃষ্টি নাই। 
ধাহারা ধর্মের জ্োোতিঃতে জ্যোতিম্মান তাহারা অনস্ত জীবনেব ক্ষুত্রা্ঘপি 
কুদ্রাংশ ইহজীবনের ছুঃখ ক্লেশ মোটেই ধর্তব্যের মধ্যে আনয়ন করেন 
না। তাহাবা হদয়গ্গম করিতে পাবেন যে, মৃত্যুও তাহাদের অনন্তজীবনের 
ধ্বংস সাধন করিতে পারে না। ঃ 

এ সমুদায় পৃতাস্সা মহাত্মাগণহই সমাজের মোহবন্ধন অচিবাৎ 
ছেদন করিয়া দিতে অগ্রসব হন। ইগারা উচ্চকুলে জন্ম গ্রহণ না 
করিলেও--সমাজে ইনাদব প্রভাব প্রতিপত্তি ন থাকিলে এমন কি 
বাগ্দবীর কপা লাভ তীহাদেব ভাগো না ঘটিলেও, স্বীয় অস্তরস্থ সামান্য 
অগ্নিশ্যুলিঙ্গের দ্বারা ধর্্মপিপান্ট মানব হদায়র চির মঞ্চিত মলিন আবর্জনা 
বিদগ্ধ করিয়া তাহাদেব হৃদয় স্বগীয় জ্যোতিঃতে আলোকিত করিয়া 
দিতে একমাত্র ইহাঝাই সপ্দম। সমাজে পুরোহিত ধর্মাচাধাগণ মনে 
করেন, তাহারা অপবাপব লোক হইতে শ্রেষ্ঠ। আপামর সাধারণ 
এই হেদ্রনীতি ভ্রান্ত ধর্ম শিক্ষাব বালই মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতেছে। 

শরীর জোরে রেলগাড়ী ৮েলান অসম্ভব, কিন্তু এঞ্রিনে বপিয়া 
যথারীতি চালনা করিল ইহা! সহজেই চলিতে পারে । বা/ম্পর বলে গাড়ী 
চলে, মনুষ্য জীবনের এই বাল্পই ধর্মভাব। প্রকৃত ধর্মভাবের অভাবেই 
মানুষ অপব্র দাস হইত দ্বিধা বোধ করে না। 

তুরাস্কর সুলতানই বলুন, রুপিয়ার আরই বলুন। জার্মেনীর সম'টই 
বলুন, কে না বিশ্বাস করে ধর্মের উপরই তাহাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত, 


২২২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ_-৪র্থ সংখ্যা ! 


ভগবানের নামে কার না অন্তবে অভিনব তাবেব উদয় হয়? ধনিগণও 
কেন ভজনালয়ে অন্ততঃ লোক দেখানর জন্ঠও---যাতায়াত করে? মানুষ 
বিশ্বাস কবে বংশ রক্ষা করিতে হইলে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার না 
করিয়া উপায় নাই । 

পণ্ডিত ব্যক্তিব৷ নানাজাতির উন্নতি অবনতির বিষয় নিয় নালোচনা 
করিয়া কত তন্বই না আবিষ্কার কবিয্া। থাকেন, কিন্তু ধর্ম ব্যতীত যে 
কোন জাঁতিবই উন্নতি অসম্ভব, এই মোট! কথাটি তাহাবা একবারও 
ভাবিয়া দেখেন না! অথব লোক সমাজকে প্রতাবিত করার জন্যই ধেন 
ইহ্াদিগকে ধর্ম বিবয়ে অজ্ঞ রাখতে চাহেন। তদ্বারা তাহাদ্দেব নিজেব 
প্রাধান্য অক্ষু্ থাকে । বদি তাহা একান্তই ইচ্ছাকৃত হয়, তবে ইহার 
্াঁয় গুরুতর অপরাধ আব কিআছে? ধর্ম অর্থে অস্বাভাবিক কোন 
কিছুতে বিশ্বাস বুঝায না, ধন্ম অর্থে শুধু উপাসনা ক্রিয়াকাওও বুঝায় না, 
বৈজ্ঞানিকগণ থে ধর্ম অর্থে শুধু প্রাচীন কুসংস্কার বলিযা নির্দেশ 
কবেন, ধর্মের প্রকৃত অর্থ তাহা নহে-_মানুষেব সহিত তাহাব অনস্ত 
জীবনেব ও পরমেশ্ববেব ষে সম্বন্ধ বিগ্ঠমান-_যুক্তি এবং আধুনিক জ্ঞানও 
যাহা অস্বীকার কবিতে পাবে না-ধর্ম অর্থে তাহাই বুঝায় । এবং 
একমাত্র ধন্মই মানুবকে তাহাব গন্তব্য লক্ষ্যে পৌছাইয়। দিতে পারে । 

“1179 5991 016 10121) 15111019011) ০ 0৮০ মানুষেব আত্মাই 
ভগবানের দীপ | যে পয্যন্ত ভগবানের আলোতে এই প্রদ্দীপটি প্রজঙলিত 
না হয় সে পধ্যন্ত মানুব হূর্ধলঃ দুর্ভাগ্যই থাকিয়! যায়। যখন ভগৰৎ 
রশ্মিতে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির হৃদয় জ্যোতিম্মান হইয়া উঠে, তখন তাহাব 
দেহে অমানুষিক শক্তির সঞ্চার হয় যে শক্তির নকট জগতের সমুদ্ধায় 
শক্তি পরাভূত হয়। আব তাহ! না হইবে বা কেন ?__ 

--এশক্তি ত মানুষের আত্মশক্তি নয়_ইহ! যে ভগবং-শক্তি ! 

_ শ্রীঅঙ্যয়কুমার রায় 


চে চে পি চে ০৮ 


মাধুকরী 


৯ 


েলীকুর্গা- ব্রথনৈবর্তপুরাণ ভ্রেতার আগেও প্রমাণ যোগাই- 
যাছে। এই পুরাণে মতে স্বাবোচিষ মনবন্তরে সুরথ রাজ। ও 
সমাধি বৈগ্ত শবতে ছূর্গাব আরাধনা! কবিয়া ফল পাইয়াছিলেন। 
দেবীভাগবত আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলেন, ভারতে সুযজ্ঞ বাঁজা 
সব্ধপ্রথম দেবীব পুজা কবেন। 
খৃষ্টায় পঞ্চদশ শতকেব প্রথমপাদে বাজ দনুজমর্দন বর্তমান ছিলেন । 
ইহার তাত্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, তিনি অষ্টভূজ হুর্গামূর্তি পূজা করিয়া- 
ছিলেন। ্তার্ভ রঘুনন্দনের তিথিতন্বেও ছুর্গোৎ্সব তত্ব আছে , কাজেই 
রথুণন্দনের সময় ছুর্গোৎ্মব হইত। আক্ববেব চোপদার রাজা 
ংসনারায়ণ বাঙলাব দেওয়ান হইয়াছিলেন, ইহাব পিতার নাম বিখ্যাত 
টাকাঁকাব কল্লুকভট্ট, পিতামহের নাম উদয়নারায়ণ,_প্লাজ! গণেশের 
শ্যালক । ইনি এক মহাযজ্ঞ কবিতে ইচ্ছা করেন । বাস্দেবপুরের ভট্টচার্য্য- 
গণ বংশানুক্রমে তাহিবপুব-বাজাদের পুরোহিত । তাহাদের মধ্যে রমেশ 
শাস্ত্রী বাঙলা-বেহারের সকলেব চেয়ে বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 
বলিলেন_ _মহাযজ্ঞ চারিটি__বিশ্বঞ্িৎ। পাজন্য়ঃ অশ্বমেধ, গোমেধ একালে 
এ সব বজ্ঞের অনুষ্ঠান অসম্ভব । [তিনি তাহাকে ছুর্গোৎসব করিবার 
ব্যবস্থা ও আদেশ দেল । আট নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়। মহাসমারোহে 
এই ছুর্গোৎ্সবেব অনুষ্ঠান হয় । রমেশ শাস্ত্রী হুর্গোৎ্সব-পদ্ধতি লেখেন । 
এই পুজা-পদ্ধতি দেখিয়া জগত্নারায়ণ নয় লক্ষ টাকা খরচ করিয়! পূজা 
করেন। এ পুজা হুইল বাসন্তীপুজা । তারপব সাতোডেব বাজা ও 
আগও অনেক লোকে হৃর্গোৎ্সব প্রচলিত করেন। সেই পুজা আজও 
চলিয়া আসিতেছে। 
অমাদেব দেশে প্রতিদা গড়িয়! পূজা হয়। বাঙল/র বাহিরে কোন 


২২৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-- ৪র্থ সখ্যা।, 


৯ ৯াসিলাসিতাসিলীিলাসি পাতা সিগাছি এস্িনাসিলাসি লাস পা তা পা তারি লাস পালি লাশ তাস পা পাসিতাসটিলাস্টিতাসটিপাি সিল িরিসিরীসিলাসিলাসিতাসিপাসিলাসিলাস্চিলাসিিত সপাস্পাস্ল্ি সমস 


কোন দেশে সুধু নব-পত্রিকার পৃজা হয়। নেপালে নবপত্রিকা পুজ। 
হয়। 

ধণ্ধে্দ ( ২য় মণ্ডল, ২৭শ হৃত্ত) ৯ম খক) উপদেশ করিতেছেন-- 

ওঁ ধিয়! চক্রে ববেণো! ভূতানাং গর্ভমাদধে | দক্ষম্ত পিতরং তনা ॥ 
বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিয়া বেশ বুঝিতে পারা ফষায় যে, দক্ষ বনু 
যজ্ঞ কবিয়াছিলেন । বৈদিক যুগে যজ্ঞবেদি বা কুণ্ডেব নাম যে “দক্ষ 
তনয়া” ছিল, এইটি বৌধ হয় তাহার একটি কাবণ। যজ্ঞবেদিতে অগ্নি 
থাঁকিত পলিয়!ঃ অপবা দক্ষতনয়া অগ্নিকে আলিঙ্গন করিতেন বলিয়া, 
লোকে বৈদিক যুগের শেষদিকে ধাঁরণ। করিয়া লইল, দেবী তুর্গাৰ পতি 
মহাদেব । মহাদেব অগ্নি ব্যভীত আব কেহ নন। কেন না, “দ্র” 
শে অগ্রিও মহাদেব উভয়ই বুঝাইত। তা"ছাডা শতপথ ত্রাঙ্গণে 
অগ্নির পৌরাণিক আথ্যায়িকায় অষ্টমুর্তির নাম-__কুদ্র+ সর্ববঃ পশুপতি, ও গ্রা, 
অশনি, ভব, মহাদেব, ঈশান পাওয়া যায়। শিবের সহিত দক্ষকন্তা 
সতীব বিবাহ হইয়ািল। দেই আখ্যায়িকার মূলে এই বৈদিক ব্যাপার । 
অগ্নির সহিত বেদি অচ্ছেছ্ বন্ধনে আবদ্ধ, এইটুকু বুঝাইবার জন্ঠ বোধ 
হয় পুব'ণে শিব-ভর্গীব বিবাহ-ব্াাপাঁর | 

প্রাচীন ভারতে এমন একদিন আনিয়াছিল, যখন খষিরা অগ্নি 
প্রজ্বলিত না রাখিয়া তাহা নিবাইয়াই রাখিতেন | দে সমায় তাহার! 
অগ্নিব আবাধনার জন্য কোনই অনুষ্ঠ'ন করিতেন না। তাবঙ্তাহারা 
সধত্বে বেদি রক্ষ করিতেন । খণ্বোদ ( ১১৩৬৩ ) উপর্দেশ করিতেছেন । 

“জোতিগ্ত মদ্দিতিং ধাবয়ৎ ক্ষিতিং সর্ধতীম,৮-- 

“্য্তমান জ্স্যোতিশ্মুতী সম্পূর্ণ লক্গণা হর্গপ্রদাযিনী বের্দি গ্রস্ত 
করিয়াছিলন”,। খধিরা এই বেদি বা কুগুর সম্মুথে বসিয়া গভীর 
ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন । হভারপর আবার যখন দেশের গতি ফিবিয়। 
গেল, তখন তাহার অগ্নির নিকট হবি প্রভৃতি দানের দৃবকার 
হইল। খমিরা কিন্তু পুনধায় অগ্নি গজ্রলিত লা ককিয়া কুণের উপর 
অর্থাৎ 'দক্ঘকন্ঠটার' উপব পীতবণের শর্তি স্থাপন করিতেন। এই 
মুর্তিকে তাহারা অগ্রি বিয়া বুকিতেন এবং অধ্গ্রব লাফাসার ইহাকে 


বৈশাধ; ১৩৩১ । ] মাধুকরী ২২৫ 


লস 





পাজি, পপর আসি 


প্ব্য বাহণী” বলিতেন। খণ্বেদেও তাই (১০।১৮৮।৩) ঈবিত 
হইয়াছে । 

প্যারুচো। জাত বেদসে। দেবত্রা হব্যবাহণীঃ। তাভির্ণে। যক্জমিম্বট ॥ 
অগ্নির এই লাম হইবাঁব কাবণ, তিনি দেবতার নিকট হব্যবহন করিয়া 
লইয়া যাইতে পাবিতেন। এই মূর্তিই আমারিগেব হুর্গী। কুণ্ডের 
দশ দিকে ছৃর্গার দশহাত । কুণ্ডে ছোট ছোট কয়েকটা দেবতার সংস্থানের 
ব্যবস্থা আছে। ইহাদের একজন যোদ্ধা কুণ্ডকে রক্ষা করিয়া থাঁকেন ১ 
একজন যজ্ঞের সুচনা করিয়া দিয়া থাকেন, তাহার চারি হাত। একটি 
দেবা ষজ্ঞজ্ঞানদাত্রী, আর একজন যজ্ঞের জন্য অর্থাগমের সাহাধ্য করিয়া 
থাকেন। দুর্নাৰ সঙ্গে আরও কয়েকটী ছোট দেবতা থাকায় নিঃশংসয়ে 
প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহা বৈদিক কুণ্ডের পূর্ণস্বরূপ | মুর্তিমীন বেদজ্ঞান 
হইতেছেন সবন্বতী। যজ্ঞাঙুষ্ঠানেব জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহাই লক্ষ্মী । 
যোদ্ধা কার্তিকেয় যজ্ত রক্ষা করিতেন-আর গণেশ বজ্ঞেব সুচনা 
কবিয়া দিতেন) তাই তীব ঢাব হাত। বৈদিক যজ্ঞেব হোতা; খাত্বিক্‌, 
পুরোহিত ও যজমানঃ এই চাঁরি হাত। ছুর্গাব পক্ষে এ গুলি ঠিক 
থাটে। এ ছাড়া আমর! পাই-_ 

বি পাজপা পুথুনা৷ শোশুচানে বাধস্ব দ্বিষো রক্ষসো অমীবাঃ ৩।১৫।১ 

“তুমি বিস্তীর্ণ তেজোঘ্ারা অত্যন্ত দীপ্তিমান, তুমি শক্রদিগকে 
এবং রোগরহিত রাক্ষসিগকে বিনাশ কব।” আমব! এইরূপে দেখিতে 
পাঁইতেছি বে, বৈদিক মন্ত্রে অগ্রি-দেবতাব নিকট অস্থবগণকে ব্ধ কব 
হইতেছে । ছুর্গাই যে বৈদিক অগ্নি তাহার আব একটী প্রমাণ এই-__ 
ছুর্গাদ্দেবীর অর্চনাকালে আমবা সামবেদের এই মন্ত্র উচ্চারণ করি-__ 
“গু অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতফে নি হোতা! সৎ সি বর্িসি |” 
বৈদিক যুগের শেষভাগে দেখিতে পাওয়া যায়, “দক্ষকন্তা” ক্রমশঃ “উমাতে, 
পরিণত হইলেন, “উমা” “অস্বিকায় এবং "অস্থিকা, *ছুর্গা”়্ পরিণত 
হইলেন। এই সময় আর তিনি যজ্তবেদি রহিলেন না। যজ্ঞবেদি ও 
অগ্রির সম্মিলিত শক্তি স্ত্রী দেবতা রূপে পুজিত হইতে লাগিলেন। 

শুরু যভূর্বেদ (৩1৫৭ ) [ বাজসনেয়ী সংহিতা ] বলিতেছেন__হে 


০ 





লন 





দিসি 





২২৬ উদ্বোধন [ ২৬ বর্ষ--০থ সংখ্যা । 


স্পা পিপিপি সপ উিপাটিপ সি সিপ্পিসি পা ৯৯ আপা অপি পাপিসিাটিবস্পিস্পিস্পিস্পিসিপিসিস্ল সপ্ন পাস্ডা সপসিপিসিরাডিতাসিপাছি। পাস পিস সি সস পাপ পলাশ পাপন লাস্ট 
এ সিল 


কদর, এই তোমার হাবর্ভাগ তুমি তোমার ভগিনী অদ্বিকার সহিত আব্বাদন 
কর--“এবতে কুদ্রভাগঃ স্বত্রা অদ্বিকায়া ত্বং জুযস্ব খ্বাহা | তৈত্তিরীয়- 
আরণ্যকে আমবা দুর্গা, মহাদেব, কার্তিক, গণেশ, নন্দীকে একসঙ্গে 
পাইয়াছি। এই সময় রুদ্র ও মহাদেব অভিন্ন হইয়াছেন | উমা? অগ্বিকা 
ও ছৃর্গা এক হইয়াছেন । মহাদেব রুদ্র তখন উমাপতি, অস্বিকাঁপতি | 
তখন উন! বা অন্বিকা মহাদেবের ভগ্নী নন। আমরা তৈত্তিরীয় আবণ্যকেব 
উক্তিগুলি নিয়ে উদ্ধত করিলাম, 

১। পুরুষ বিল্লহে সহস্রাক্ষস্ত ধামহি । তন্নো কুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। 
তৎপুকধায় বিদ্নহে মহাদেবায় ধীমহি | তন্নো কদ্রঃ প্রচোদয়াৎ । তৎ- 
পুকধায বিগ্বহে বক্রতুপ্ডায় ধীমহি | তরো দস্তিঃ গ্রচোদয়াৎ্ণ। তৎপুরুধায় 
বিন্মহে বক্রতুপ্ডায় ধীমহি। [১*ন প্রপাঠক। ১ম অনুবাক। ৫] 
তরে নন্দীঃ প্রচোদ্যাৎ। তৎপুরুষার মহােনায় ধীমহি। তন্নো যন্তুখঃ 
প্রচোদয়াৎ। [ ১০১৬] 

২। কাত্যায়ণাঁয় বিল্মহে কন্তকুমাবী ধীমহি। তন ছুর্সিঃ প্রচো" 
দয়াৎ। [১৯৭] নারাঘণোপনিবৎ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছে 
“কাত্যায়ণায়ৈঃ বিল্মহে, কন্ঠাকুমারাং ধীমহি; তগে। ছর্থা প্রচোদয়াৎ ৮ * 
[ সায়ণ ইহাব ভাষ্বে বলিয়াছেন, বেদে লিঙ্গব্যত্যয় হইয়া থাকে । তাই 
দুর্গা বুঝাইতে “দুর্ণিব প্রয়োগ হইয়াছে । “ছুর্গিঃ হূর্গলিঙ্গাদিব্যতায়ঃ সর্ববতো। 
ছাঁন্দসো দ্রষ্টব্যঃ ।” | 

৩। নমো হিবণ্য বাহবে হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যব্রপায় 

হিরণ্যপতয়েহন্িকাঁপতয় উমাপতয়ে নমো নমঃ | ১০1১৮ | 
বৃহদ্দেততা বৈদিক দেবতার ব্যাখ্যাগ্রন্থ । ইহাতে (২৭৮।৭৯) আমরা 
দেখিতে পাই, অর্দিতি বাক সরস্বতী এবং ছুর্গী অভিন্ন । আমরা যে দুর্গার 
পূজা করি, তাহাব বাহন সিংহ । দেবী বাক্‌ নিজেকে সিংহে পরিণত 
করেন এবং দেবতার বিশেব সাধ্য সাধনায় তাহাদের নিকট গমন করেন । 

এই বাঁক ও সিংহ যে অভিন্ন, শাস্ত্রে 51)5100 270 52105 105 51 


ক এইন্সপ পাঠ নারায়ণ উপনিষদে দৃষ্ট হয় না তবে আধুনিক পূজ। 
পদ্ধতির মধ্যে দৃষ্ট হয় বটে । (উঃ জ: 


বৈশাখ, ১৩৩১। ] মাধুকরী ২২৭ 


লি লা ৯৮ ৯4 তি ঠিছি পাসসি এ পাস সস 


7010 ৬০০৭০ 1১1 4০০-457) তাহার প্রমাণ আছে। বাক্‌ 
এবং দুর্গা যে অভিন্ন বৃহন্দেবতা তাহার প্রমাণ । আমরা যতটুকু পাইলাম, 
তাহা হইতে হর্গার সহিত সিংহের সংশ্রবের একটা কারণ শির কর! যাইতে 
পাবে। খগ.বিধান ব্রাঙ্মণে (৪1৯৯ ) রাত্রিহ্ক্তবাচনের নির্দেশ আছে । 
পূজাকালে স্থালিপাক যজ্ঞরাত্রির পূজা কবিতে হয়। দেবী বাক ও 
যজ্ঞবাত্রি মূলতঃ এক হইলেও রূপতঃ বিভিন্ন । 

তৈত্তিরীয় ত্রাঙ্গণে (২৪৬১০ ) উল্লেখ আছে ধে? ইহারা কখন 
কখন সম্পূর্ণ অভিন্ন । রাত্রিহুত্ত ইহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বর্ণনা কবিয়া- 
ছেন। খণ্েদের খিলঙ্কুক্তে (২৫) বাত্রিদেবীকে দুর্থ নামে অভিহিত 
কর! হইয়াছে, আর এই সম্পূর্ণ মন্ত্রটি তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১৯1১) স্থান 
পাইয়াছে। এই আবণ্যকে তিনি হব্যবাহনী বলিয়া নিদিষ্ট হইয়াছেন ; 
স্থতবাং দেখ৷ বাইন্ডেছে যে, ছুর্গাঃ হব্যবাহনী ও অগ্নি এ তিনের মধ্যে 
কোন পার্থক্য নাই । ছূর্গা ও অগ্নি অভিন্ন বলিয়া তুর্ীকে জিহ্বাশালিনী 
বল: হইয়াছে । এই জিহ্বা পাতটি। তাদার্দের নাহ কালী, করালী, 
মনোজব1, সুলোহিতা, ন্ধুত্রবরণা, স্বুপিঙ্গিনী এবং স্থচিশ্মিতা। এই সপ্ত 
জিহ্বা প্রকট করিয়া যে ছুর্গা বলি গ্রহণ করেন, গৃহাসংঞাহ ( ১১৩।১৪ 
তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক ঘুগে অনেকগুলি দেবতার পুজা 
হইত। সেই দেবতাগুলি বৈদিক যুগের শেব দিকে দুর্৷ নামে প্রচারিত 
ও পুজিত হয়। পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে বাজননেয়ী-সংহিতায় 
অন্বিক! কুদ্রভগিনী, তৈন্তিবীয় আরণ্যকে (১০১৮ ) হুর্গা রুদ্রপত্রী। এই 
আরণ্যকে (১০১) আবার ছুর্থাদেবীর আবাধনা আছে, সেইখানে 
তিনি বৈরুচনী। বিরোচন স্ুধ্য লা অগ্নির নাম। অন্তাত্র (১৯১১৭) 
যেখানে অগ্নিকে সম্বোধন করা হইয়াছে, সথানে হুর্ীর ( ছূর্ণির ) আরও 
ছুইটি নাম আছে-_একটি কাত্যায়নী অপবটি কন্ঠাকুমারী। কেনোপনিষদে 
(৩২৫ ) পাওয়া যায়, ব্রহ্গজ্ঞা দেবী হিমবানেব কন্তা উমা । তৈত্তিরীয় 
আরণ্যকে (১৯।১৮ ) কুদ্রণক উমাপতি বলা হইয়াছে । এই আরণ্যকের 
(১১।২৬।৩* ) সরস্বতীকে ববদ1, মহানবী ও সন্ধ্যাবিগ্ভা নামে অভিহিত 
করা হইয়াছে । পরে আবার এগুলিকে দুর্গাদেবীর গুণন্নপে প্রযুক্ত হইতে 
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শি ত৯ ৯পিসসিত সস পিসির তো সনিসিত সিসি স্সিতিসিিসিলিসিতিসিলিসিতা পিসি পি পিল সি স্ত্প পি চি সিসি সি সিসি 


দেখা যায়। বৈদিক যুগ হইতে পরবুগে সাহিত্য আলোচলা করিয়া 
জানিতে পারা যায় যে, বৈদিক যুগে হুর্গাতব্বের আরম্ত হইয়! রামায়ণ 
মহাভারত যুগে ইহা সম্পূর্ণ হয়। 

( যমুনা, কাত্তিক ) __শ্রীঅমূল্যচরণ বিগ্যাভৃষণ। 


তি 


লাক্তনালল ভক্মমজ্ন্যা ।- বাঙলার তথা সমন্ত ভারতবর্ষে প্রধান 
সমস্ত, নষ্ট পল্লীগ্রাম সমূহের পুনরুদ্ধার । সকলেরি এই বিশ্বাস দৃীভূত 
হইয়াছে যে অনশনে-জীর্ণ-শীর্ণ,__ব্যাধিক্রি্ট পল্লীবাসীদিগকে বাচাইতে 
না পাঁরিলে জাতির উন্নতি সুদুর পরাহত। আরাম ও বিরাম উপভোগের 
অন্য) অনেক সময়ে পেটেব দায়ে, দলে দলে শিক্ষিত ভদ্র লোকেব৷ গ্রাম 
ত্যাগ করিয়া সহরে বাস করিতে আবাম্ত কবিয়াছিলেন। ফলে এতাবৎ 
কাঁল ধরিয়। জাতীয় সমস্ত কন্মেবই অনুষ্ঠান সহবে হইতেছিল। এই 
পশ্চাত্য অন্ধ-অন্ুকরণ ফলে পর্ণফুটারবাসীদিগকে আমরা অবহেলা 


করিয়া আসিয়াছি কাঁজেই তাহাবা এখন আমাদিগকে অবজ্ঞা চক্ষে 
দেখে । তাহাদের ধাবণা যাহা কিছু ভাল সকলি সরকাবই করিয়া 


থাকেন। লাভে তাহাদেব সহিত ভদ্রলোকদেব ব্যবধান বাড়িয়া 
যাইতেছে । বহুদিনেব সঞ্চিত এই সমস্ত তুল ও ত্রান্তিগুলির প্রায়শ্চিন্ের 
সময় আমিয়াছে। 

সমগ্র জাতির প্রাণ শক্তি আজ স্পন্দন হীন, কারণ ভাব্তবর্ষে 
জাতীয় জীবনী-শক্তি “সমাজি অস্তবনিহিত” এই পল্লীগ্রাম গুলি সেই 
সমাজের কেন্দ্র স্থল। কাজেই ইহাদেব পতনেব সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাঙ্গালী 
জাতিরই দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে । মহাত্মা গান্ধি প্রাণে প্রাণে এই 
সত্যটি বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই 138790]1 7২০9০10010এর অবতারণা 
করিয়াছিলেন । (0০51001] প্রবেশের অন্য যে শক্তি প্রয়োগ করা 


বৈশাখ ১৩৩১1] মাধুকরী ২২৯ 


সমস সস ািিসটি তাস পিসিপাসটিতিসিিসিলিশ্সি লসসপাসলিন ০ পাপন পালা লাস্পিলাসি লাস্ট শাসি তাস তাস পিসি সিরা লাস পস্টিতিস্পিলী পিসি তাস পাস লা লেস পসরা পাস পালা রো সস লি 


হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ এই পল্লীর সংস্করণে ব্যায়িত হইলে এতদিন 
কাজ অনেক আগাইয়া যাইত। বিশেষত: ঘন দেশে কাজ 
কবিবার প্রেরণা আসিয়াছে । মাহাত্মা গান্ধি বেশ বুঝিয়াছিলেন 
যে; এই সব নিরক্ষর অন্নাভাবে পীড়িত পল্লীগ্রামবাসীদেগের সহানুভূতি 
আকর্ষণ করিতে না পারিলে, তাহাদেব বিশ্বান এবং শ্রদ্ধাকর্ষণ না করিতে 
পারিলে স্বরাজ লাভের আশা অনেক দূরে-_বিশেষতঃ যখন সাম্প্রধায়িকতা 
এখনও পূর্ণ বর্তমান । সুখের বিষয় যে, যাবতীয় বৈষম্য ও সংঘর্ষ 
দুর করিয়া যাহাতে সর্বজাতির এবং সম্প্রদায়েব মিলন হয় তাহার চেষ্টা 
সর্বত্র হইতেছে । সর্বধন্মেৰ সমন্বয় বিধান আজ নবযুগের সাধন! এবং 
পবমপুজা পরমহংস দেবই সেই যোগের হোতা! । 

কি কি অভাবে পল্লী গ্রামগ্ডুলি নষ্ট হইতেছে ইহ] গভীর চিন্তার 
বিষয়! আমার মতে অন্াভাব, স্বাস্থ্যে অভাব এবং শিক্ষার অভাবই 
দিল দিন এই পল্লীগুলিকে শ্মশানে পরিণত কবিতেছে। 





অঙ্ান্দান্দ 


পল্লীগ্রামবাসী বলিলে আজ আমরা বুঝি কতকগুণি ক্লষিজীবী এবং 
শ্রমীকেব দল। কারণ যে কোন কারণেই হউক তথাকথিত শিক্ষিত 
সম্প্রায়গণ প্রায় সমস্তই পল্লী ত্যাগ করিয়াছেন এবং করিতেছেন__ 
বিশেষতঃ জমিদারবর্গ। এই সব রুধিজ্ীবী এবং শ্রমীকেরা অধিকাংশ 
প্রায় খণগ্রস্ত। মহাজন ও জমিদাবেবা ইহাদের মাথার ঘাম পায়ে 
ফেলা উতৎপার্দিত ফসল ৪ দ্রবাগুলি নামমাত্র দামে কিনিয়া লন। 
ফলে বৎসরের পর বৎসব বুষ্টতে ভিনসিয়া, বোদ্রে পুভিয় মর্মান্তিক পরিশ্রম 
কবিয়াও ইহাদেব পরণে কাঁপড নাই এবং কুটীরে আচ্ছাদন থাকে 
না। ইহাঁদেব বক্ত-জল-কবা পরিশ্রমেব ফলভাঁগী হন এইসব জমিদার 
এবং মহাঁজনেবা। পূর্ববকালে এইসব মহাজন ও জমিদার পল্লীগ্রামে 
বাস করায় কষিজীবী ও শ্রমিকগণের। কতকটা প্রতিদান পাইত । তাহার 
নিজ হৃবিধার জন্ত পুক্ষবিণী খনন এবং বিগ্ভালয় স্থাপন প্রভৃতি সৎকর্ম 
কবিতেন। কাজেই দরিদ্র প্রক্ত1দেবও অনেকটা সুবিধা হইত । তথন 
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০ 


এইসব ধনী লোকদেব মধ্যে এত বিলাসিতা প্রবেশ কবে নাই । এখন 
দেখিতে পাই অনেক সময়ে নিঃম্ব, অসহায় পল্লীবাসীদের শোষিত অর্থে 
অনেক ধনী লোকই তাহাদের কামানলেব আহুতি দেন। এখনও এইসব 
লোকদের চক্ষু ফোটা উচিত এবং এইসব দরিদ্র নাবায়ণেবা যাহাতে 
ছুবেল। পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পাবে এবং তাহাদেব মানসিক এবং 
নৈতিক উন্নতি হয তাহাব জন্ত চেষ্টা করা উচিত । 

এইসব শ্রমিকদেব বাঁচাইতে হইলে স্বামী বিবেকাঁনন্দেব “অভিঃ” মন্ত্রে 
ইহাদব দীক্ষিত কবিতে হইবে এবং পল্লী সমাজ যাহাতে আত্মনির্ভবশীল 
হয় তাহার চেষ্টা কবিতে হইবে । এই আত্মনির্ভবশীলতাঁর একমাত্র উপায় 
গ্রামে গ্রামে সমবায়-পদ্ধতিতে, রুধিজীবী ও শ্রমিকদেব মধ্যে, ব্যান্ক প্রভৃতি 
স্কাপন ও ধর্মশালাব প্রচলন | শ্রমিকদেব উৎপন্ন ভ্্ব্যগুলি--কুটাবশিল্প 
যাহাতে 'ভাঁল দবে বিক্রয় হয় তাহাঁব চেষ্ট। কবিতে হইবে । গোয়াভীতে 
17005072] (101018 ও 00-919025056 1320]. ঠিক এই উদ্দেত্যে খোলা 
হইযাছে । এখানে প্রায় সর্বপ্রকাৰ কুটীবশিল্পীদর প্রস্থত ভ্রব্য বিক্রয় 
কিয় দ্েওয়! হয় এবং তাহাঁদেব শৃতা প্রভৃত্তি কিনিবাব জন্য সমবায় 
পদ্ধতিতে টাকা দাঁদন দেওয়া হয়। এই বকম ব্যান্ক প্রত্যেক মহকুমায় 
মহকুমায় হওয়া উচিত। সমবায় পদ্ধতিব একটা প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে 
মানুষকে পরমুখাপেক্ষী করে না। একের ব্যক্তিগত চেষ্টায় যাহা না হয় 
দশেব সমষ্টিগত চেষ্টায় তাহা সহজ হইয়! পড়ে । 

মহাত্ম! গান্ধি প্রচলিত চবক!1 ও তৃজাঁব চাঁষও এই অন্ন সমস্তা কততকট। 
সমাধান কবিতে পারে। বৎসবের পর বসব কত কোটী টাক: 
আমাদেব পোষাক পরিচ্ছদেব জন্য যে বাদশে চলিয়! যাইতেছে তাঁহার 
হিসাব কয়জ্রন লোকে রাঁখে ? আচার্ধ্য প্রফুল্পচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, 
প্রত্যেক কৃষিজীবী এবং শ্রমিকেরা ফ্রি তাহাদের অবসবের সময়ে চবকা 
কাটে তাহা হইলে নিজ পবিবাবেব কাঁপড কিনিবার দবকাঁর হয় না এবং 
সেই অনুপাতে আয়ও বাড়ে। আগে দেখিতাঁম আমাদের ঠাফুর মা 
প্রভৃতির! অবসবের সময় পৈতার সুতা কাটিতেন । আর এখন পৈতার 
অন্য এমন কি নিজেদের স্ত্রীলোকদেব উলঙ্গত| নিবারণের জন্য আমরা 


বৈশাখ, ১৩৩১ । ] মাধুকরী ২৩১ 


11271015551এর মুখাপেক্ষী । যুদ্ধের সময় বেশ প্রমাণ হুইয়! গিয়াছে যে 
[12170155505 ইচ্ছা কবিলেই আমাদেখ অধিকাংশকেই বস্ত্রহীন কবিয়া 
রাখিতে পারে । অথচ এমন দিন গিয়াছে যখন ঘরে ঘবে চরকা চলিত, 
নিজেদেব বন্ত্রাভাব মোচন কবিয়াও এই ভাবতবাসী অনেক উতকষ্ট বস্তি 
পর্যযাপ্ত পবিমাঁণে বিদেশে রপ্তানি কবিয়াছে । কথায় চলিত আছে» 
“চবকার দৌলতে মোর দোবে বাধা হাতী” 

এইসব কাজ করিতে হইলে চাইঈ কতকগুলি শ্বাদশপ্রাণ স্বার্থত্যাগী 
সেবকের দল। তাহাদের সহবে থাকিয়া কাজ করিলে চলিবে না। 
পল্লীগ্রামকে তাহাদের চেষ্টার কেন্দ্র কবিতে হইবে । চাষ!ব সঙ্গে চাষী 
হুইয়া তাহাঁদেব কাঁজ শিখাইতে হইবে । আমাদের শিশ্িতদেব প্রত্তি নষ্ট- 
প্রায় বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে হইবে । যাহাতে গ্রানে গ্রামে চবকার কাজ 
আবন্ত হয় এবং সমবায় পদ্ধতিতে নিজেদের উদ্যমে 73৪01 প্রভৃতি স্থাপিত 
হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে । শত বাঁধাবিপ্ন অতিক্রম করিয়া স্থিব 
পদে গন্তাব্যর দ্রিকে যাইতে পাঁরিলে শীঘূই আমবা সফলকাম হইব। 
বন্তৃতাব সময় গিয়াছে এখন কর্দের সময় । 

পরবত্তী মাসে স্বাস্থা ও শিক্ষার সম্বন্ধে আলোচন। করিতে ইচ্ডা 
আছে। (ক্রমশঃ) 

-ডাঁঃ শ্রীহবিমোহন মুখোপাধ্যায়) এম্‌-বি 





৯ 


ললাঁক্ষভনাজ্্র গ্রাম 22-এবাঁর শদীয়াজেলা-সশ্মিলনীর ষষ্ঠ বাধিক 
অধিবেশনের সভাপতিরূপে, শ্রীযুত বগন্তকুমার লাহিড়ী যে অভিভামণ 
পাঠ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গীলীকেই আমরা পুনঃ পুনঃ পাঠ 
করিতে অনুরোধ কবি । কেন না বসন্তবাবু যে সমস্ত সমস্যা আলোচনা 
করিয়াছেন, তাহা কেবল নদীয়া জেলার নয়__সমগ্র বাক্গলারই সমস্তা 1 
বাঙ্গালী আজ মরিতে বসিয়াছে-_তাহার জাতীয়-জীবনে ভীষণ ভাঙ্গন 


২৩২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা । 


০ চে 
লারা পাশ তি পতি শি পাশ পাস লাশ টি বািশািা পদ লাসিপদি পাশ _ পাশ টি পাশা তি সিরা শী তে লাস্টিতা এ 


ধরিয়াছে। দারিদ্র্য ও ব্যাধি-_-তাহার অস্থি-মজ্জা-মাংস দিনের পর দিন 
শোষণ করিতেছে । এই জীবন-মবণ-সমস্তাই বাঙ্গালী জাতির সন্মুথে 
আজ প্রধান বা একমাত্র সমস্তা | যর্দি জাতিহিসাবে আমরা ধরা পৃষ্ঠে 
টিকিয়! থাকিতে চাই, তবে সর্বাগ্রে এই জীবন-মরণ-সমহ্তারই সমাধান 
করিতে হইবে । কিন্তু বাঙ্গলার তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়_-ধনী মানী 
জ্ঞানীৰ দল কি করিতেছে? তাহাব৷ পাশ্চাত্য রাজনীতির গোটা 
কয়েক বাধাগৎ আওডাইয়া আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়াছে, সভা করিতেছে, 
বক্তৃতা কবিতেছে, দ্ল পাকাইতেছে । এপ্দিকে যে তাহাদ্দের চোখেব 
সম্মুথে সোনার বাঙ্গলা শ্মশান হইয়া গেল, তাহাতে ভ্রক্ষেপ নাই। 

বসস্তবাবু বলিতেছেন £__আমবা মরিতে বসিয়াছি। পল্লী সকল 
শ্বশানে পরিণত করিয়া পেটের দ্রায়ে সহরে ছুটিতেছি। সকলেই নিজেকে 
লইয়| ব্যস্ত, সুতরাং দেশ কিসে বাচে, সে ভাবনা তথাকথিত শিক্ষিতদের 
মনে এখনও স্থান পাইতেছে না যাহাবা অন্ন যোগাইতেছে? তাহাবাই 
বোগেঃ শোকে, অনাহারে, অদ্ধাহাঁরে পল্লীবাসে দিন কাটাইতেছে । 
১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্ষের “ছয়াততরেব মন্ৃস্তবে” বত লোক মরিয়াছিল, তাহ৷ 
আপেল বেশী লোক ম্যালেরিয়ায় মবিতেছে। স্বাস্থ্যই মানবেৰ প্রধান 
সম্পদ, আমরা স্বাস্থাহীন হইয়! চাকুবী ও ব্যাপাব করিয়া (ব্যবসায় 
করিয়া নহে ) ধনশালী হইবার চেষ্টা করিতেছি। 

নদীয়া জেল! শত বৎসর পূর্বেও ধন-ধান্যের আধার, কমলার লীলাভূমি 
সবস্বতীব প্রিয় নিকেতন ছিল। তখনকার দিনে এই নদ্দীযাই ছিল 
বিগ্ভায়, ঝুদ্ধিতে, সভ্যতায়, শালীনতায় বাঙলার শীর্ষস্থান । কিন্তু সেই 
নদীয়। জেলার এখন কি শোচনীয় অবস্থা! ১৮৭২ সালে এ ঞ্রেলার 
লোকসংখা! ছিল ১৫*৯০৩৯৭) আর ১৯২১ সালে লোকসংখ্যা দাডাইয়াছে 
১৪৮৭৫৭২১ অর্থাৎ অদ্ধ শতাবীর মধ্যে জনদংখ্য/ ৮৬৫৩৯ হাস 
হইয়াছে। ১৯১৯ সালের সঙ্গে ১৯২১ সালের জোক-সংখ্যার তুলনা 
করিলে দেখা যাইবে যে, নরীয়া জেলাব লোকসংখ্যা দশ বৎসরে ১৬ লক্ষ 
হইতে ১৪ লক্ষে নামিয়াছে অর্থাৎ শতকরা ৮জন হিসাবে কমিয়াছে। 
জন্ম অপেক্ষ! মৃত্যুর হার এখানে বেশী। জেলার প্রীয় প্রত্যেক থানাতেই 


বৈশাখ, ১৩৩১ !] মাধুকরী ২৩৩ 


সপাসলিসস চে 





লি | পসিলাস্পিলিসস 


গত দশ বৎসরে লোক সংখ্যার হাস হইয়াছে । কোন কোন থানাঁতে 
আবার হাসের পরিমাণ ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে £-- 





লোকসংখ্যা 
থানার নাম শতকরা হ্বাস 
কষ্ণগঞ্জ ২৩ 
দামুরছদ। ১২ 
গাঙ্ষনি, মীরপুর, ভেড়ামারা ১২ 
চুয়াডাজা ১৯ 
করিমপুর রি 
হাসথালি ১১ 


কিছুদিন পুর্ব্বে লর্ড লিটন নদীয়া জেলায় সফব কবিতে যাইয়। বক্ৃত! 
করিয়াছিলেন যে, নদীয়াতে মোটের উপব লোকসংখ্যা বাঁড়িতেছে। 
আমরা তাহাব প্রত্াত্বর স্বরূপ নদীয়াঁব প্রত্যেক থানার গত দশ বৎসরের 
লোক সংখাঁব তুলনা করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলাম যে লর্ড লিটনের কথা 
একেবারে অমূলক, নদ্দীয়াব ২*টী থাঁনাঁতে লোক সংখ্যা দ্রুতগতিতে হাস 
পাইতেছে। 

নদীয়া জেলাব এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বসস্তবাবু ব্যথিত হৃদয়ে 
বলিয়াছেন £-_ 

“আজ নদীয়! সর্ধপ্রকারে রিক্ত । যে দিকে তাকাই, সেই দ্রিকেই 
অভাবেব হাশাকার, দৈন্যের নগ্রমুর্তি দেখিতে পাই । আজ আমাদের 
অভাব ধনে-মানে-জ্ঞানে, সমস্তা শিক্ষা] ও স্বাস্থোব, অন্ন এবং বস্ত্ের 1” 

এই সমন্তা কেবলই কি নর্দীয়া জেলার ? বাঙ্লাব সকল জেলাতেই 
কি এই সমন্তা কুৎসিৎ নপ্রমূর্তিতে দেখ; দেয় নাই? 

এই সমস্যা সমাধানের জন্য এতকাল আমরা কি করিয়াছি? পাশ্চাত্য 
সভ্যতা মোহে, এতকাল আমরা বালার পল্লীকে ভূলিয়! গিয়াছিলাঁম, 
ভুলিয়া গিয়াছিলাম।, বিলাতের মত আমাদের সভ্যতার কেন্দ্র, জাতীয়- 
জীবনের আধার-_সহরে নহে, আমাদের জাতীয় সভ্যতার ফেব্রু, 
জীবনীশক্তির আধার পল্লীতে । তাই পাশ্চাত্যেব অন্থৃকরণে-_ভিক্ষামাত্র 


২৩৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা । 


সম্থল “পলিটিক্যাল এজিটেশন”, দ্বাবা৷ এতকাল আমরা আসর জমাইতে 
চেষ্টা করিয়াছিলাম । বসন্তবাঁবু বলিয়াছেন £__ 

“এই ছুর্দিশীর প্রতিকাঁব কবিবাঁব অন্য বহুকাল ধরিয়া আমরা পিদেখী 
প্রভূশক্তির মুখেব দিকে চাহিয়াছিলাম। দরথাস্তের নৌকা স্থল কবিয়! 
আমর! জগতেব কঠোব পৰীক্ষা-সমুদ্রে পাভি জমাইতে চাহিয়াছিলাম। 
তাবপর একদিন সেই ভুল আমাদের ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু তাহা 
আমার্দিগকে কর্মপ্রবণতাব দ্রিকে লইয়া গেল না। নেশাব ঝেক 
এখনও আমার্দেব কাটে নাই, তাই একদিন যাঁহাঁব জন্য প্রবলেব 
স্ুকোমল হদয়ব্রভির ভ্ুয়ারে ধন্না দিয়াছিলাম, আমঙ্গ তাহাব জন্য চোখ 
রাঙ্গাইয়া, অভিমাঁন কবিয়া, সেই প্রবলেব দ্বারেই আব এক রকমেব 
খেলা সুরু করিয়াছি 1” 

কিন্ত এই লোকচুরি খেলায় এই মান-অভিমাঁনে আব চলিবে না । 
আজ বিদেশী বাজশক্তির সিংহদ্বার হইতে লুধ মনকে ফিরাইয়া আনিয়া” 
প্রকৃত জাতি-গঠন-কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । 

বসন্তবাবু মনে কবেন (এবং আমরাও মনে করি )-__যে, “আত্মনির্ভর- 
শীল পল্লীসমাজ গঠনই আজ আমাদের প্রথম ও প্রধান কাধ্য । ইহাই 
দেশের ও সমাজেব উন্নতিব ভিত্তি” এইরূপ আত্মনির্ভবশাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
পল্লীসমাজ বা পল্লীকেন্দ্রসনস্ত বাঁজলাময় গড়িয়া তুলিত হইবে এবং দিনের 
পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসবের পর বৎসর এই পল্লীকেন্দ্রগুলিতেই 
আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্ত শক্তি সংহত করিতে হইবে । কিন্ত, 
একাধ্য করিবে কে? ইহাতে উত্তেজনার মদিরা! নাই, দেশব্যাপী 
নাম ও কীর্তির মোহ নাই । তবুও একদল আত্মোৎসগা নীরব কর্মী 
ঢাই-বাঁহারা খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ভুলিয়া এই “দীর্ঘ ও ছর্গম পথে, 
চলিবার জন্য প্রস্বত হইবে । কেবল তরুণ ও নবীনদেব দ্বাবাই এই 
কার্ধ্য সিদ্ধ হইবে না, ইহাতে প্রবীণ ও পুরাতনদের ষোগও অপরিহাধ্য। 
বসম্তবাবু বলিতেছেন £-- 

“্পল্লী-সমাজ সংগঠন যজ্জে নবীন প্রবণ-সংহতিই পুরোহিত । কষিজীবী 
ও শ্রমশিল্পজীবী যজমান । সমবায় পদ্ধতি দেবতা । আহুতি পঞ্চমকার 


বৈশাখ) ১৩৩৯1] মাধুকরী ২০৫ 


স্পা সিরা সপ সা তা সা ৯৯৫ সিসি 


_তানত্রিকেব পঞ্চমকার নহে। আধুনিক বাঙ্গলায় পল্লীসমাজের 
পঞ্চমকাব-__ম্যালেরিয়া, মহাজন, মামলা, মাযুলি ও মোহ ! এই যজ্ঞে 
জাতিবিচার নাই, হিন্দুমুপলমানেব সাম্প্রদ/য়িক ঘন্ব নাই, পরিবর্তন 
বিরোধী ও পরিবর্তন-কামীব বাগবিতও্া! নাই, সহযোগী ও অসহযোগীর 
ঝগডা নাই। ইহা লোভ, ক্রোধ ও বিদ্বেষের উত্তেজনা-বর্জিত নির্মল 
কাজ ।” 
শ্রীূত বসম্তবাধু মনে কবেন যে, এই “পঞ্চমকাব সাধনের” প্রধান 
উপায় সমবায়-পদ্ধতি বা সজ্ঘবদ্ধতা (00-017218055  95562100) | 
একবাব এই সমবায়পদ্ধতিতে কাজ করিতে শিখিলে বাঙ্গলার “মানুষ 
মেষগুলিই অচিরে নরসিংহ রূপ ধারণ কবিবে 1 ডেনমার্ক, জাম্মীনী, 
জাপান, আরালগ প্রভৃতি দেশে এই সমবায় পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই 
জনসাধারণের মধ্যে নব-জীবনেব সঞ্চার হইয়াছে-_-তাহারা বর্তমান 
জগতে সভ্যতাৰ উচ্চ শিখরে আঁবোহণ করিয়াছে । বাঙ্গলাঁৰ অনাহাঁবী, 
অঞ্থাহাবী, মাঁলেরিয়া-ক1লাজব পীভিত নিবক্ষব রুঁধক ও শ্রমিকেবাও 
সঙ্ববদ্ধভাবে সমবাঁয় পদ্ধতিতে কাজ কবিলে, আমাদের জীবন-মরণেব 
সমহ্যার শীঘ্ই সমাধান হইবে ।” এক একটী পল্লীকেন্রু-_রুমক' শিল্পী 
ও শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ কবিয়া পল্লীব সমস্ত অভাবই পুরণ কবিতে চেষ্টা 
করিবে। তাহারা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিব উন্নতি করিবে; 
কুটার শিল্পের প্রবর্তন করিবে, সমবায় পদ্ধতিতে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইবে, 
পল্লীর জলাভাব দূর করিবে, ম্যালেরিয়া নিবাঁবণ করিবে । এক কথায় 
"জাতির প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া তুলিবাব সঙ্গে সঙ্গে, জীবন-যাত্রার সকল 
দিকে, সকল ক্ষেত্রে তাহাকে কাঁজে ফলাইয়৷ তুলিতে হইবে ।” 
আঁননাবাজাব 


উৎসব * 


যদি বিদেশ থেকে কোন এঁতিহাসিক বর্তমান ভারতের ইতিহাসথানা 
আলোচনা করে দেখে, তা” হ'লে জাতীয়ত। হিসাবে বিজ্ঞয় টাকা পড়বে 
বাঙ্গালীর ললাটে | যে বাঙ্গালীর নামে লোক সমাজে দুর্বলতার চিহ্ 
পরিস্ফুট হত; আক্ত সেই বাঙ্গালী শুধু ভারত কেন সমগ্র বিশ্বকে শিক্ষা 
দিতে বসেছে “যেনাহং অমৃতংসাঁৎ তেন কিংকুর্বান্”-যান্বারা আমি 
অমৃত হব না, তার্দিয়ে কি করবো ? আব যিনি এই বাঙ্গালীর লঙগাটে 
বিজয়-তিলক পরিয়ে দিয়েছেন, আজ তীরই স্বৃতি-উৎসবে আমরা বাঙ্গালী 
ভায়েরা এখানে সমবেত হয়েছি । তাঁর গৌরব নিয়ে গৌবব কর্বার জন্য 
নয়-_তার ত্যাগের দাবী নিয়ে জগতে সম্মান পেতে নয়__ আজ আমর! 
সমবেত হয়ে সেই মহাণ্‌ খবির কাছে প্রার্থনা করে বল্বো “হে ভারত 
গৌরব--হে তপম্থী আজ আমাদের মানুষ কর--আজ আমাদেব অস্তর- 
তলেৰ নীরব প্রেমিককে জাগিয়ে তোঁল তোমাব এ সাধন! সম্ভূত তেজ 
দিয়ে।” যে নিতা নবীন ছন্দ তার বদন দিয়ে বিঘোধিত হয়েছে-_ আধ্য 
খবিদ্বের ষে তপঃমন্ত্র ট্বিভোগীদেরও মাথা চরণতলে লুটিয়ে দিয়েছে-_ 
আজ সেই মন্ত্র--সেই পতাকা নিষে বিশ্ব ছুয়ারে ভেরী বাজিয়ে প্রভাত- 
কাকলী সনে গেয়ে যেতে হবে-_পউত্তিষ্ঠত, জাগ্রত ।৮ 

যে মহাপুরুষ সর্ধধর্ন সমন্বয় দ্ূপ এক তাব ও বিশ্ব-বীধনকে জগতে 
অথগ্ডের ছবি বলে নির্দেশ করেছেন__ধিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে 
আপনার তপোলব্ধ তেজঃকে থণ্ড খণ্ড করে আচগালে বিলিয়ে দিয়েছেন 
ধিনি অচিস্তনীয় ও অবিশ্বা্ত খষি তেক্রঃ ও সাধনাকে শত নাস্তিকের 
মাধখানেও ফুটিয়ে তুলিয়েছিলেন__ধিনি “মা” বলে এই শক্তিহীন শিবময় 
দেশকে, “কমন করে শক্তিকে চিন্তে ও আবাধনা করুতে হয় জানিয়ে 
দিয়েছেন_িনি সেবার কঠোব ধর্ম শিক্ষার জন্য আপন মস্তক কেশেও 
ময়লা ঘর পরিষ্কার করে গিয়েছেন, সেই দেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস আজ 
%* ময়মনসিংহ বাৎসরিক উৎসবে অনসভায় পঠিত। 
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জারি প্রাণের কাঁণে দীক্ষা দিয়ে বলে গিয়েছেন ভাতে ও ত্যাগে 
কেমন করে সাধন! করা যায় । তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, কেমন করে 
জীবদধেহে শিবকে পূজ কর্‌তে হয়-_কেমন করে আত্মাকে অপর আত্মা 
বরণকরে প্রকটীত করূতে হয়__কেমন করে সারা ভ্রীবনের কর্্ম বিষাদের 
হৃদয়কে শাস্ত সমাহিত করা যায় এ জাতি ধর্ম নির্বিশেষের প্রেমে । 
আজ আমাদের গপ্ডিব ভেতব যেয়ে ফার্দে পড়লে চলবে না-_আমরা 
আজ বিশ্বকে আহ্বান করে সমুন্নত শিরে বল্বো-আজ হৃদয় কোণের 
জমাট অহস্কারকে চূর্ণ করে শাস্ত-দবল এস্তঃকরণে বলবে! হে বিশ্ববাসী 
ভোগে সুখ নেই, ত্যাগেই সুখ-_অল্লে সখ নেই ভৃমাতেই স্থখ। এমন 
করে বলবে! যেন বিশ্বের মোহময় দৃঢ় লৌহ কবাট হঠাৎ উন্মুক্ত হয়ে 
আমাদের প্রাণের আলোব সনে মিশে সেই নিত্যের ছবি ফুটিয়ে 
তোলে। 

নির্দিষ্ট দিনের উৎসব ধেন আমাদের এমন সোনার জীবনে বিদায় 
না নিয়ে ঘায়। হে বাঙ্গালী তোমার উৎসব হবে প্রতিদিন উষার 
আলোক আঘাতে__প্রতিদিন পাঝব আকাশে রাঙ্গা গোধূলীর পাগলা- 
মীর বেলা--তোমার উৎসব হবে জীবনেব প্রতি মিনিটে_-কারণ আজ 
তোমাকেই বশিষ্টের মত বিশ্ববাসীব স্কন্ধে পবিত্র উপবীত গঠন কবে 
গায়ত্রী ছন্দে পবিয়ে দিতে হবে। আজ বাঙ্গলার যুবক এই উৎসবের 
পরশ নিয়ে নব বর্ষের নৃতন হরষে মেতে উঠুক--তাদেব অথগ্ড আত্মাকে 
দেখতে এ বহুরূপী জীবেব ভেতব দিয়ে। 

পরমহংসদেবকে চিন্তি হলে স্বামিজীকে বেশ করে বুঝে দেখা 
উচিত। যদি রামরুষ্ মিশন সম্বন্ধে দেশের কর্তব্যের হিসাবটুকু কষে 
দেখতে হয়, তাহলে সর্বপ্রথমষেই “ভারতে বিবেকানন্দ” ও পত্রাবলী 
কয়টা পড়ে দেখা উচিত। কারণ জাতি বলে ধে কয়টা অঙ্গ বুঝা 
যায়-_যদি সেই সব কয়টার উন্নতি ও পুষ্টতা একাধারে সম্পন্ন না হয় 
তাহলে জাতি উঠতে পারে না। তিশি প্রথমতঃ দেখেছিলেন দেশের 
স্বভাবজাত পদবীর হিংসা ও অনর্থক অহঙ্কার আইনের চেয়ে অধিক 
ক্ষতিকর--কারণ এই ভেদ ও দূরত্ব অপসারিত হলে আইন-কাঁনুনের অন্ঠ 


২৩৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্য: | 
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মুহূর্ত কালের জ জন্যও ও ভাব তে হবে না। ভাই তি তিনি জীবে শিব ভাব ফুটিয়ে 
তুলেছেন । তারপর মীমাংসা করে গিয়েছেন স্ত্ীশিক্ষা নিয়ে । শক্তি শক্তি 
বলে চীৎকারে কিছু ফল হবে না বলে বিলাতাগতা৷ সিষ্টার নিবেদিতাকে 
নীরবে এই মহাত্রতে নিযোজিত কব্লেন। তৃতীয়তঃ সাম্প্রদায়িক 
ভাবকে ভারতের উন্নতির পথে প্রধান কণ্টক বলে উপলব্ধি করেছিলেন 
বলেই “যত মত তত পথ” রূপ সর্ববধন্্ম সমন্বয় মত প্রচার করে গিয়েছেন । 

দেশের কাজে রামকৃষ্ণ মিশনের কথা নিষে যান্না আলোচন! করেন 
তার্দের বলে দিচ্ছি, আমবা ৬াস কিন্বা একবৎসবে স্বরাঁজের পক্ষপাতী 
নই । আমাদের ন্ববাজ লাভ করুতে হলে জন্ম জন্মান্তর পার হয়ে যেতে 
পারে? তবুও আমরা দেশকে মাপকাঠি নিয়ে ওজন কব্তে বসবো না । 
কি কবে বলবো? এধে বহুদিনের প্রাচীন এমারত জীণ শীর্ণ হয়ে এখনও 
দাভিয়ে রয়েছে১কত ঝড থে এব উপব দিয়ে বয়ে গেল! এর ভেতরের 
আলো জালাতে হলে চাই সঙ্গে সঙ্গে বাহিবের মেবামত। একদিক 
বাদ দিলে যে “নেশন” ভবিষ্/তে রোমের মত ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে । 

সেই মহাপুরুষ নয়ন উদ্ভাসিত কবে দেখিয় দিয়েছেন--জাতি বলে 
কেমন করে দাবী কর্তে হয। দেশেব সেবার বর্তমান ধারা যেন 
বাস্তবিকই নিবাকাবের সামিল হয়ে পড়েছে তাই স্বামিজী আমাদেব 
নির্মল চিত্র দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন শস্ত শ্যামলা বলে চীৎকার করুলে 
হবে লা__এ বৃক্ষলতা সব জিনিব আর স্বাধীন হয়ে মুক্ত হবে না--_মুক্তি 
পাঁবি তোরা! । 

স্বদেশ বল্লে বুঝ তে হবে এ নীবিহ-_বুবুক্ষিত-_প্রপীড়িত দেশবাসী-_ 
যাদের কটিতে টীব বন্ত্রযাদের উদরে চিৎ তওুলকণ! অর্পিত হয়_- 
যাদের বুকের পাঁজর গু ড| হয়ে গিয়েছে এ বসন্ত ম্যালেরিয়ার চিরনিশ্পেষনে 
তিনি কেবল দেশের দোহাই দিয়ে ক্ষান্ত হন নাই_-তিনি আমাদের 
জানিয়ে গিয়েছেন । 

বহুরূপে সম্থুথে তোমার ছাড়ি কোথা খু'জিছ ঈশ্বর 
জীবে প্রেম কবে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বব ॥৮ 
তিনি আরও বলেছেন_-“তোঁদেব ধর্্মকর্ম-__তোদের উন্নতি হয়ে 


বৈশাখ, ১৩৩১ | উৎসব ২৩৯ 


স্মিত পিসির সি সপ পিসি সি শা সি তা ৪ পাস রা সটর্ণ ি স্ব স্পা সি পাপা সিসি সিাস্টিপাস্টিরিশি 


যাক এ দরিদ্র--ধী নিম্পেষিত জাতদের মেরি খানেই বাস কর্ছে-- 
ভারতের ভবিষ্যত জাতি--ভবিষ্যত ব্রাঙ্গণগ তাই আজ বাঙ্গালীকে 
ত্রিসন্ধাযার গায়ত্রী কৰে নিতে হবে “জীবে প্রেম করে যেহ জন 0েেই জল 
সেবিছে ঈশ্বর |” 
আবার আমর! বেন কাজের হিসাব খতিয়ে গৌরবেব নেশাটুকু দাবী 
করে না বপি_-কাবণ এ যে আমাদের পথেব কাটা-_-মোহের বাধন । 
স্বামিজীব গম্ভীর বাণী কয়টা আমাদেপ অন্তরের পরতে পরতে গ্রেথে 
বয়েছে। তিনি বলেছেন “জগৎকে সাহাবা কর্বার তুই কে? জগৎ 
কি তোর আমাব সাহায্যের অন্য অপেক্ষা করে থাকেরে ? ওটা কুকুরের 
লেজের মত--বতই টানিস্‌ না কেন, বাকাই রবে। যাঁর য দেবার 
আছে দিয়ে নে-_-দাতাই ধন্ট-_-গৃহীতা ধন্য নহে” 
ধন্য স্বামিজী--ধন্টপ্রভু রামকষ। তোমাদের কঠোর সাধনা ও ত্যাগের 
ফলেই দেখতে পাচ্ছি ভাবত-রবি উদ্ভাসিত হয়েছে এ জমাট মেঘকে 
ছিন ভিন্ন কবে তাই আজ দেখতে পাচ্ছি ভারত মাতাব বুকে শত 
ন্বেন্তর শত বাখাল, বিবেকানশ--ব্র্ধানন্দ ভয়ে বিশ্বকে কাপিয়ে 
তুলছে। 
আয় ভাই বাঙ্গালী যুবক, আজ কবির ভাষায় সমস্ববে গেয়ে আমরাও 
তাদেব স্মৃতি অনুসরণ কবে তপেব আলোককে ববণ করে নিচ্ছি। 
আমাদেব মিলিত কণ্ঠ হতে এই বাঁগিণী বেছ্ধে উঠুক__ 
“উডিয়ে ধবজ| অভ্রভেদী রথে 
ধ্রী ষে তিনি, এ যে বাহির পখে। 
আয় রে ছুটে টান্তে হবে রশি, 
ঘরের কোণে বইলি একাথাঁয় বসি ? 
ভিডেব মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড় গিয়ে 
ঠাই করে তুই নে রে কোঁন মতে-_- 


রঃ র্‌ ্ ্ী 


সেই মহাপুরুষের চরণতলে অবনত মস্তকে আমরা মিলিত কণ্ঠে বলবে 
হে পিতঃ! 


২৪৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_র্থ সংখ্যা । 


৯ এরি 





পাস্টপাস্পাসি পট্টি পিপি সিপাস্িপসিপীসিপাসিী পাস সিপাস্িরাসিপাসিপীসিরীসি পা পাস লালা পাটি পাস পাছি লাস্ট সিসির ৩৫. ছিল পি পি পিসি পি পাস্তা পি লস্ট তা পারিস এ 


শক্তি যারে দাও বহিতে 

অসীম প্রেমের ভার 
একেবারে কল পর্দা 

ঘুচায়ে দাও তার। 
না রাখ তায় ঘরেব আডালেঃ 

না রাখ তার ধন, 
পথে এনে নিংশেষে তাঁয় 

কর আকিঞ্চন | 
না থাকে তার মান অপমান 

লজ্জা! সরম তয় । 
একলা তুমি সমস্ত তাঁর 

বিশ্ব ভবনময়। 

_-শ্রীমধুহদন মভুমদার 
সার 
অষ্টম পবিচ্ছেদ 


নরনের বন্ধু ইন্দুভূষণ এবং তার একটি ছোট বোন সুশীল! হরিপুরে 
আসিয়াছে । ম্তুশীলা ইনার পূর্বে কখন পাড়াগী। দেখে নাই , কিন্ত 
পাড়া! সম্বন্ধে অনেক কথা সে শুনিয়াছিল। 
“পুষ্পে পুষ্পে ভবা শাখী, 
কুগ্নে কুঞ্জে গাহে পাখী, 
গুঞ্জরিয়! আসে অলি, পুঞ্সে পুজজে ধেয়ে | 
তাঁর! ফুলেব উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু থেয়ে 1, 
এ সবই নাকি বঙ্গ মাতার পল্লী ভবনের--অপাধিব দৃশ্য । তাই 
কবি সম্পদ ও সৌন্দধ্যের রাণী তার পল্লী মাতার উদ্দেশ্তেই প্রাণের 


বৈশথ,) ১৩০১1 | ংসার ২৪১ 


সপলাসপিপলি স্পা 





ভাষায় গাহিয়া গিয়াছেন, এ সকল কথা সে অনেকেরই মুখ হইতে 
শুনিয়াছিল। তারপব মিহ্জামে আসিয়া সে এ সত্যেব অন্ততঃ কিছু 
ংশ উপলব্ধি করেছিল । কিন্তু মিহিজ্বামে সে খেলিয়া বেডাঁইবার 
বেশ স্থবিধা পাইলেও সঙ্গী পায় নাই। সেই জন্ত এখন সুন্দর সুন্দর 
শালবন ও মাঠের সৌন্দধ্যটটা একলাটি উপতোগ করিতে তাহার ভাল 
লাগিত না। তারপর ছুই একদিনের মধ্যেই সে এক নূতন রকমের উপায় 
অবলম্বন কবিয়াছিল। এখন হইতে সময় পাইলেই সে ষ্টেশনে ছুটিয়া 
মাসিত। এবং প্রত্যেক ট্রেনের সময় নান! দেশের যাত্রীদের বিচিত্র 
অবস্থা দেখিয়া বেশ আমোদ পাইত। আজ আবার নৃতন ক্ষায়গায় 
আসিয়া আরও কিছু নৃতনত্ব দেখিবার আশা করিয়াছিল ,_কিস্তু সে 
হরিপুরে আসিয়া যে নৃতনত্ব দেখিল, তাহাতে তাহাব সব আশা-ভবসা 
এক মুহূর্তে জল হইয়া গেল। প্রথমতঃ তাহার বয়সী কোন মেয়েকে 
সে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা বা কথা বার্তা বলিতে ত দেখিলই না, উপরক্ত 
তাহারা বেন এক একটি জড়পিওড। তাহাদের অধিকাংশই কখনও 
দেশেব বড বড় লোকেব নাম পধ্যন্ত শুনেনি। কথাবার্তা যা বলে তাৰ 
প্রায় সমন্তই নিজের নিজের সংসার লইয়া । তাহাদের গ্রামের বাহিরে 
যে জগতের আর কোথাও কিছু আছে, তাহা তাহাব। জানে না। তাহার 
উপব তাহাবা যেরূপ নোংরা যে, স্শীলা তাহাদের কাছে যাইতেও 
স্বণা বোধ করিত। মোটের উপর সে আসিয়া বড়ই অসোয়ান্তিতে 
পড়িল। এখন তাহাব একমাত্র ভরসা শান্তি । 
শাস্তি যদিও সুশীল! অপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট, তথাপি একটু বেশী 
মাত্রায় গম্ভীর বলিয়া! তাহাকে তাহার বেশ ভাল লাগিত না। নুশীলা 
1712) স্কুলে পড়ে । সে সেখানকার অনেক রকন কথা বলিত। 1201767 
দেব ব্যবহার, পড়াশুনা পরীক্ষা ইত্যাদি কত কথাই বলিত ) কিন্ত শাস্তি 
তাহার সবগুলি বেশ মনোযোগের সহিত শুনিত না। কিংবা বুঝিতে 
পাবিত লা । কাজে কাজেই স্থশীলার কাছে এটা বেশ ভাল লাগিত না । 
একদিন কথায় কথায় শাস্তি হুশীলাকে বলিল,--“হা ভাই | তুমি যে 
কলেজে ইংরেক্তি পড়ছ; তারপর খন পাশ করবে তখন কি করবে ?” 
৪ 


২৪২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--:৪৭ সংখ্যা । 


শাস্পরাসি পাস্িপাস্টিরী পাটি পিসির পাস্পিপিনিতিসটিপাসপাস্িলিসপিরিসচিতা পাস্তা প্রি স্পা সি লাস্ট লাস স্পা এ পোস্পিলাস্পীরা লা তাস স্াস্ছিলি  লা্টিলাসিপাস্সিশাসিপাস্তিলা সি পাস সী সা 


স্থশীলা৷ বেশ উৎসাহের যত জবাব দিল, “আমার ভাই ইচ্ছে আছে; 
আমি '[69.01)01 হবাব জন্ত চেষ্টা করব । দাদাও একথা বলেছেন । 
তিনি বলেন, সুশী তুই যদি ভাল কবে বি, এ, পাঁশ করতে পাবিস, 
তবে তোকে একটা! স্কুলের 77690. 1150:555 কণ্বে দ্বিব।” এই কথা 
শুনিয়া শান্তি বিনয় দৃষ্টিতে সুশীলাঁব মুখেরদিকে চাহিয়া থাকিল। যে 
মনে মনে ভাবিল এর! বোঁধ হয় খৃষ্টান? কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে 
পারিল না । শেষে সেকথাঁয় কথাঁয় তার বাবাকে সব কথা বলিল। 
কিশোরী মোহন বাঁবু এই কথ! শুনিয়। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। 
তারপর বলিলেন, “বেশত মা ক্ষতি কি? মেয়েরা শিক্ষিতা হ/য়ে যি 
দেশের অন্যান্য মেয়েদের শিক্ষা না দেয় তবে আর কে দেবে? 
সকলেরই এব্ূ্‌প উচ্চাশ। রাখা ভাঁল।” শাস্তি অতিমাত্র হতাশ 
তাবে বলিল,_-তা বাবা । আপনি যাই বলুন, আমার ওসব 
ভাল লাগে না। মেয়েবা আবার চক্রী করবে কি 1” কিশোরীমোহন 
বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন,--“তা তোকে ত আব চাক্রী করতে 
বলছিনে । তবে যদি কেউ কবে, বা তেমন বোগ্যতা লাভ করতে পাবে 
ক্ষতি কি।” বল্য়! তিনি তাহাক সুশীলার কাছে বাইতে বলিলেন । 

আর একদিন প্রাতঃকালে শাস্তি গোবর দিয়া উঠানের যেখানে 
হরিমন্দিব আছে; তাঁর চারিদিকের খানিকটা জায়গা নিকাইতে ছিল, এমন 
সময় শ্ুশীল! সেখানে গিয়! বলিল,-_-“কেন ভাই কষ্ট করছ? একটা 
চাঁকরকে বল্লেই ক'রে দেয় । আচ্ছা! তোমাদের এউঠানটা। পাকা কে 
নিলেই ত সব ঝঞ্ধাট মিটে যায়। আমার কিন্তু গোবর ছুতে বড় ঘেন্না 
করে। তোমাদের এথানে দেখছি যেখানে সেখানে গোবর পণ্ড়ে, আর 
তার মধ্যে কত পোকা | এই জন্যই তোমার্ের গ্রামে এত ব্যায়ারাম হয় । 
তুমি ত আবার ইচ্ছে করেই দেখ ছি গোবর নিয়ে খাটাথাটি কবছ।” 

শান্তি বলিধ,--“এটা আমার পুজার জায়গা, তাই গোবর দিয়ে 
লিকিয়ে দিচ্ছি। গোবর ছাড়া আমাদের কোন স্থান শুদ্ধ হয় না। তা! 
ছাড়া তোমরা বোধ হয় আন না, পাড়ার্থায়ের এই সব চাঁলাঘরের 
মেজেতে গোবর নেপলে অনেকটা পাকার মতই করে। আমরা পুজার 
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দালানে প্রতিদিন একটু ক'রে জায়গা গোবর দিয়ে নিকিয়ে আসি” 1” 
স্থণীল! বপিল_ 

“্যাইহোঁক ভাই ! বড নোংরা তোমরা । ঠাকুর দেবতার স্থান 
সেখানে আবার এ জিনিসগুল কেন? গ্রামেব সব লোক মিলে পুজার 
বালানটা পাকা কর্তে পারে না? আসল কথা তোমরা কিছু ব্যবস্থা 
জাননা |” শান্তি আব কিছু জবান দিল না। সে আপনার কাজ 
শেষ করিয়া ন্গান করিতে গেল। আনান সাবিয়া আসিয়া যথাবিধি পুজ- 
পাঠ, প্রার্থনা, শ্লোক-আবৃত্তি প্রভৃতি করিয়|! কিছু গাঁবার থাইল। 
তারপর ম্থশীলার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে গেল । স্ুুশীলা তখন একখানা 
ইংরাজি বই লইয়া পড়িতেছিল। শান্তি সেখানে যাইতেই সে খুসী 
হইয়া তাহাকে বসাইল , 'এবং পড়িয়া বুঝাহইতে লাগিল। শাস্তিও 
ইংর[জি পডিয়াছিল। সাধাবণ কথাবার্ত। বেশ বুঝিতে পাঁবিত, মোটামুটি 
লিখিতে পড়িতেও পারিত | তবে সকল ভাবা অপেক্ষা সংস্কৃতির উপর 
তাহার একটু কবৌক বেণী ছিল। ইহাবই মধ্যে সে প্রবেশিকার পাঠ্য 
শেব করিয়। কাব্য পড়িতে আবস্ত করিয়াছিল । ভাঁহাব উপর সময় 
পাইলেই কিশোবীমোহন বাবু তাহাকে ভগবদগীত। ইত্যাদিও পড়াঁইতেন । 

হহার পব কথায় কথা ম্শীল৷ শান্তিকে বলিল, “হা ভাই তোমার 
বাবা তোমাকে কেন স্কুলে ভর্তি ক'রে দেন না? তোমার কি স্কুলে 
পড়তে ইচ্ছে কবে ন।?” শাস্তি ইহার জবাব কি দিবে ঠিক করিতে 
পাঁবিল না; তারপর একটু ভাবিয়া বলিল, “দাদা বাবাকে বলেছিলেন ষেঃ 
আমাকে কোন একট। স্কুলে ভর্তি ক'রে দেবাব জন্তে। কিন্তু বাবা তা 
দেবেন না । তিনি বল্লেন “মেয়ে মান্ুবেব আর পাশের দরকার কি! 
নাঁন|। বিষয় পড়ে জ্ঞানলাভ কবলেই যথেষ্ট । ওত আর চাকৃরী করতে 
যাবে না?” 

সুশীল একটু ব্যঙ্গ-স্থার বলিল-_ওমা তাই নাকি ! পাশটা। বুঝি 
পুরুষদেরই করতে আছে আব মেয়েদের নেই ? . চাঁকরী করাও তাদেরই 
বুঝবি একচেটিয়া, মেয়ে'দর বুবি আর তা করতে নেই? তোমরা 
একেবারে পাড়াণেঁয়ে--।” আরও কি বলিবার ইচ্ছা ছিল তাহা পামলাইয়া 


২৪৪ উদ্বোধন [ ২৬শ ব্ধ-_র্থ সংখ্যা । 


লইয়া সুশীল! বলিল, -“আচ্ছা আমি তোঁমার বাঁবাকে বল্ব তোমাঁকে 
স্কুলে ভর্তি ক'বে দিবাবি জন্য । তোমার ইচ্ছা আছে ত ?” 

শান্তি বলিল _“কখন কখন আমাঁব স্কুলে যেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু 
আমার মনে হয়, সেখানে ত আর নিজের ইচ্ডাষত পড়াশুনা করতে 
পারব না? পরীক্ষা বইগুলি নিয়েই বসে থাকতে হবে। আমি যে 

-স্কত আর বাঙ্গল! বই গুল পড়ি, সে গুল নাকি অনেক উচু ক্লাশে 
পড়া হয়।” 

“টা বুঝি তোমার সংস্কৃত পডাব বই ?” বলিয়া! স্ুণীলা শাস্তির হাতের 
বইথানা নিয়ে পাত! উল্টাইয়! ফেলিল। শাস্তি বলিল,_-“না ওটা আমার 
পড়ার বই নয়, আমি এখন বঘুবংশ” আঁবস্ত কবেছি। তবে প্রাযই 
সময়মত বাবার কাছে ওখাঁনা পভি। ওট! আমাৰ বড ভাঁল লাগে। 
যদিও ওট1 খুব শক্ত, কিন্ত বাবা! এমন সবলভাঁবে বুঝিয়ে দেন ঘে আমাব 
বুঝতে কোন কষ্ট হয় না।” উতাবসবে স্থশীলা গীতাখানাব পাও 
উন্টাইতে উণ্টাইতে মাঝথানেব একটা জায়গা! দেখাইয়া শাস্তিকে বলিল, 
-_-“কই এই জায়গাটা আমায় বুঝিয়ে দাও দেখি ৮” 

শাস্তি বইটা হাতে লইয়া দেখিল, সেটা 'জ্ঞানযোগেব$ শ্লোক । 
তাবপর স্ুশীলীকে বলিল।_-“এ জায়গাটা বুঝবা”দ আগে আবও কয়েকটা 
বিষয় তুমি জান কি না, সেটা আমার জানা দবকাঁন । কাবণ গোডাকাব 
কথ না জান্লে শেব বুঝতে পাববে না1” এই কগা শুনিয়া স্থশীলার 
অভিমানে বেশ একটু আঘাত লাগিল। সে মনে করিল, এই সামান্য 
পাঁভার্ায়েব মেয়েটা আবাব আমায় পরীক্ষা ক'বতে চায় । বহস্ত মন্দ নয়। 
তারপৰ একটু “কাতুহলাক্রান্ত হইয়া প্রকাস্তে বলিল;-_“কি বল্তে 
চাও বল?” 

শাস্তি বেশ উৎসাহের সহিত বলিল,_-“আঁমি জানতে চাই যে, তুমি 
মহাভারত পড়েছ কি না ?” সুশীল! শান্তির প্রশ্নে একটু হাসিল, তারপর 
তাচ্ছিল্যম্বরে বপিল,_-”ও£ এই কথা? তা মহাঁভাবতেৰ কথা আবাঁর 
স্কুলের মেয়েদের কে পডে নি? সেত আমরা কতদিন আগেই পড়ে- 
ছিলাম । মহাভারতের [7150015 আমরা 407 ক্লাশে পড়েছি । ভার 
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শ্্পাস্পিরি সি সিসি টিলার লা পি লাস্ট ৯ পাস্পিলিসিরিস্পিতিস্ি পার ৩ সি 


আগেই বাঙ্গলাতে কত বই পড়েছি ।” উত্তর শুনিয়! শাস্তি বুঝিল, সে 
আসল মহাভারত পড়ে নি। তবে "ছেলেদের মহাভারত” বা কোন 
ইতিহাসে যে ছুই পৃষ্ঠা মহাভারতের কথ। আছে তাই পড়েছে। যাই হোক 
একটুখানি বুঝান দরকার বিবেচনা করিয়া বলিল )-_-“বেশ ! তাহলে 
তুমি অবশ্যই জান যে, অরুন ও শ্রীকুষ্চ কে? এবং কি অবস্থায় 
তাদের মধ্যে কথাবার্ত। হচ্ছে! সুশীল একটু বিবস্তভাবেই বলিল, “তা 
তোমাকে 171501)র কথা আর আমাঘ বল্তে হবে না) এ শ্লোক 
গুল [55019080101 কবে আমায় বুঝিয়ে দাও ।” শাস্তি আর বাজে 
কথা না বলিয়া স্মিষ্টস্থবে আবৃত্তি কবিল ;+__ 
“বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তবচার্জুন । 
তান্চহং বেদ সর্বানি ন ত্বং বেথ পবস্তুপ ॥৮ 

অর্থাৎ কথাটা এই সে, অজ্জুন ঘখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ করিবার অন্য 
প্রস্তুত হইযা দেখিলেন, তিনি যাহাঁদেব সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, 
তাবা সকলেই আমাব নিদ্দেব লোক ;__সুতরাং যদি তাহাকে যুদ্ধে 
জয় লাঁভ করে ছর্যোধণের কাছ থেকে রাজ্য নিতে হয় তবে এদের 
সকলকেই মাবতে হবে । কিন্ত আপনাব জনকে মেরে ত আমরা কিছুতেই 
স্থথ-শীস্তি পাব না। সেই জন্ত তিনি যুদ্ধ কবব না, এইটাই স্থির কর্তে 
লাঁগলেন। তখন শ্রীরুষ্চ দেখলেন যে, যদি অর্ভভুন যুদ্ধ না করে, 
তনেত বড ক্ষতি হবে? কাজেই তিনি অনেক বুঝাতে লাগ্লেন। 
যুন্ধ করা তোমাব কর্তব্য) কাবণ তুমি ক্ষত্রিয় । তোমাদের ধর্মই 
যুদ্ধ। প্রত্যেক জাতির ও মানুষেব সংসারে কতকগুলি কর্তব্য কাজ 
আছে, সে গুলি কবতেই হয়, না করলে অধর্্ম) এবং ঠিক ভাবে করলে 
ধর্মই হয় ।, ইত্যাদি সংসাবেব কর্তৃব) সন্ধে অনেক কথ। বুঝানর পর 
এখন জ্ঞানবোগের ক্ষথা এসেছে । এখানে শ্রীভগবান বল্ছেন।_“হে 
অন্ভ্ুন! তোমার এবং আমাব উভয়েবই ব্হুজন্ম অতীত হইয়াছে 
আমি সে সমস্তই জানি, কিস তুমি জান না। তারপর .....” আর 
বলিতে না দিয়া স্শীলা বলিল, “এটাত তুমি বাঙলা মানে দেখে বলে 
দিলে। আমাকে বুঝিয়ে দাও; ভগবান কেন অর্জুনকে বল্লেন যে, 


২৪৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্য-_£র্থ সংখ্যা । 


স্পতাসিপিস্া সিসি সরস সণ ৯ তা সিরাজী সত লা্টির সমর সিসি পাস্মিপিসিলিসিরি স্তসটপিরি সপ তিসসসিলাসিপস্িলাসিতাসিতিস্সিলা দিশা পিপি াসপতিসছ তা সি সিসি পে 


“আমি সব জানি, তুমি জান না,। তারপর তুমি ত এখনই বল্‌লে যে, 
অর্ভ্বন আর শ্রীকৃষ্ে কথা বার্তা হচ্ছে,__আবার ভগবান কোথেকে এসে 
পড়ল ?” 

শান্তি সেইরূপ ধীব্ভাঁবেই বলিল,__ণএ শ্রীকষ্ণকেই আমর! তগবান 
বলি। তিনি যে স্বয়ং ভগবান তাতে আব কোন সন্দেহ নেই। তাবপর 
তিনি যদি ভগবান হয়ে মানুষ জন্ম নিয়াছেন, তবে সব কথা জানবেন না 
কেন ?” স্ণীলা বলিল,__“তুমি না হয় শ্রীরুষ্ণকে ভগবান বলে বিশ্বাস 
কর? তা বলে সবাই করবে কেন? তিনি যে ভগবান তার প্রমাণ কি? 
আর ভগবান একট! লড়াই লাগিয়ে দিয়ে লড়াই কবতে যাবেন কেন ? 
আমাদের 1620721রা প্রীর্থনাব সময বলেন, ভগবান সর্বশক্তিমান, 
দয়াময়, প্রেমময়, মঙ্গলময় এই সব। তোমাব এই আজগুবি লড়াঁয়ে 
ভগবানের কথা ত আমি কাঁরুব কাছে শুনিনি বাপু 1” 

শাস্তি খুব উৎসাহের সহিত বলিল;"_-ণতিনি যে ভগবান তাঁর প্রমাণ 
ত তিনি নিজেই দিচ্ছেন । এই দেখ তাবপব ৭৮ শ্লোকে বল্ছেন, “ঘখন 
যখন ধর্ের গ্লানি আব অধর্ম্ের উত্থান হয়, তখন তখন আমি নিজেকে 
স্জন কবি। অর্থাৎ সেই সময় ভগবান মানুষ হয়ে আসেন এবং 
সংসারের লোককে পাঁপ থেকে উদ্ধার করেন। সকল সময়েই ভগবান 
সাধুদের দুষ্ট লোকের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য তিনি জগতে 
মামুষর্ূপে আসেন । ছুর্যোধন যে রকমেব ছুট ছিল, তাতে সে 
যদি বেণী দিন বেঁচে থাকৃত তবে দেশের অনিষ্ট হত। তাই শ্রীরুষ্ণ বা 
স্বয়ং ভশবান তাঁকে বিনাশ কববাব জন্য অঙ্জুনকে যুদ্ধে উত্তেন্তন! 
দিচ্ছেন । আর সে সময় ক্ষত্রিয়েবাই দেশের রাজা, শাসন পালন সবই 
তাদের হাতে ছিল; তাই শ্রীকষ্ণ গুদের দ্বারাই এই কাজটা কবাতে 
চাঁন। তারপর এটা যে ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ নয়, তার সহজ প্রমাণ,__ 
একজন ডাকাতকে মারলে বা ফাশী দিলে যদি দেশেব শত শত লোক 
স্থথে থাকৃতে পারে ,এবং নিরপবাধীকে প্রাণ দিতে না হয়, তবে সে 
ক্ষেত্রে বিচারক অনায়াসে নরহস্তা ডাকাতর ফাশীর হুকুম দিতে পারেন; 
তাতে পাপ নেই, বরং এটা একট! কর্তব্য কর্ম । ভগবান মঙ্গলময় 


বৈশাখ, ১৩৩১ । ] সংসার ২৪৭ 





সত 





০০০০০ রাস রা 


বলেই ত তিনি মানুষ হয়ে কত কষ্ট সহা করে এই সব মঙ্গলজনক কাজ 
করে থাকেন ? 

স্থণীল! আর ধৈর্য্য রাঁখিয়! শুনিতে পারিল না! সে বলিল,__প্হতে 
পারে তোমাব পক্ষে মঙ্গলময় । আমরা ওসব বুঝি না বাপু! আমরা 
এবয়সে অত তত্ব কথা জানি না” শান্তি বলিল,__"শিখনা বলেই 
জান না। আচ্ছা তোমাদের স্কুলে কি এসব আলোচনা কখন হয় না ?” 
স্থশীলা একটু বিবক্ত হইয়াছিল, তাই বলিল)__ 

“কেন হবে না? এর চেয়ে অনেক কথা হয়। এ সব কথা লিয়ে 
আলোচনা করতে গেলে সকলে বলেঃ মেয়েটাব বড় পাকামি হয়েছে। 
পাড়ার্ায়ের মেয়েব! দেখছি খুব পাকামি শিখে !” স্থশীলাপ্ব কথায় 
শান্তি হাসিয়া ফেলিল । তাঁবপর বলিল,_-“তুমি বাগ করছ কেন ভাই? 
তোমাকেও আর আমি পাকাঁমি শিখতে বল্ছি না! এস আমার 
খেলাফ্র দেখবে” বলিক্কা হুশীলাকে টানিয়া! অর গেল) এবং একটি 
ঘরের মধ্যে গিয়! স্থণীলা দেখিল,--একটি পুরাতন, একটি আধুনিক উন্নত 
ধবণের চরকা, তুলাঁব পাঁজ সেলাইএর কল প্রভৃতি পরিপাটিনূপে সাজান 
রহিয়াছে । অনেকখানি সতাঁও কাটা হইয়া কিন্তু এখনও খুব ভাল 
হয় নাই। ঘরটিব আর একদিকে কতকগুলি দেবদেবীর ছবি টাক্ষান ; 
এবঃ তাহারই নীচে একটী তাকে অনেকগুলি বই সাজান রহিয়াছে । 
তাহার মধ্যে বাঙ্গালা ও সংস্কত বইএর সংখ্যাই বেশী। স্ুশীলা ছুই 
চারিখান! বই উন্টাইয়৷ দেখিয়! আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিল। এমন 
সময় শান্তির মা সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 

“কিরে পাগৃলী । তোব খেলাঘর দেখাচ্ছিস।” এই কথা শুনিয়াই 
সুশীল! বলিল,_-”হা খুড়িমা ! আম শান্তির খেলাঘর দেখছি । আপনার 
শান্তি কিন্তু বড় বুড়ি হয়ে পড়েছে খুডি ম'? ওকে একবাব আমাদের 
স্কুলে ভর্তি ক'বে দিন তবেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এই মরা, নির্জীব 
ভাবটাঁব সব ঘুচে বাবে ।” শ্যস্তি বলিল ১-_”ওঃ তাই বুঝি দাঁদা বল্ছিল, 
--€তাঁকে যে স্কুলে ভর্তি করে দেব, সেখানে দেখবি কেমন দৌড়ে 
দৌড়ে খেলবি ফন্ডি করবি, শরীরটা একটু ভাল হবে! তোগ্রা বুঝি 


২৪৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা । 
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সত স্লো, সিএস পপপাস্পিশাশ সপ লা পিতা পিপলস তািপাশিপাসিপিসিি 


সব বেটাছেলের খেলা থেল ভাই? আমার কিন্তু ওসব ভাল 
লাগে না। যখন পরিশ্রম করতে ইচ্ছে হয়, তখন কলসীতে ক'রে 
অল আনি, কাপড় কাচিঃ উঠান নিকুই এইসব । আমি কতকগুল 
শাক-সবজীর গাছ লাগিয়েছি নিজের হাতে ধর গ'লর যত্ব করি । আমার 
ফুল বাগানট! বোধহয় দেখেছ? সবকাঁজ আমি কবতে পারি, নির্জীব 
কেন হ'তে যাব ভাই! তবে বাবা বলেছিলেন বে, সহরের মেয়েরা 
নাকি ভারি বাবু। কেবল বাঁকুগিরি নিয়েই থাকে । এই জন্তেই ত 
বাবা আমায় কল্কাতার স্কুলে দেন নি। বলেন,তুই পাশ করে 
যখন বাবু হবি; তখন তোঁর পিছনে চাকর রাখবার তোর গবীব বাকা 
পয়স৷ পাবে কোথায়? আমাদেব এখন উচিত হচ্ছে লেখাপড়া শিখব, 
জ্ঞানলাভ করব; সংসারের সবকাজ নিজে কবব আব মোটামুটি খেয়ে পবে 
গরীবানা ভাবে থাকব” | .. ..এই সব কথা শুনিয়া ক্রমেই স্ুশীলার মুখ 
অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল, গৃহিণী তাহা বুঝিতে পারিয়! শাস্তিকে একটু 
ধমক দিয়। বলিলেন,_-“নে তোর বক্তৃতা রাখ.। মেয়ে যেন দিন দিন 
ওস্তাদ হ'য়ে পড়ছে । এস মা স্থশীলা খাবার খাবে এস” । বলিয়া 
তাহাঁকে আদর করিয়া লইয়া গেলেন। শাস্তিও তাহাদের সঙ্গে গেল। 
এদিকে ইন্দুভূষণের বাবা তাহাদিগকে শীঘ্র মিহিজামে ফিরিয়া যাইতে 
লেখায়, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া তার পরের দিন যাত্রা! করিতে 
হইল | হুরিপুব ছাঁড়িয়! সুশীল! যেন হাফ ছাড়িয়া বাচিল। সে মনে মনে 
করিল,__“বাবা। এ সব জায়গায় কি ভদ্র লোকে থাকতে পাবে? 
তাঁবপর প্রকাণ্তে ইন্দুভূষণকে বলিল,_-“দাদা ! আমি যদি কোন দিন 
1580751/ করি তবে এই পাডাগেঁয়ে মেয়েগু'লকে হুবস্ত করব। 
বাপরে এদের ভিতরটা কি সঙ্কীর্ণ।” ইন্দৃভূষণ অন্যমনস্ক হইয়া কি 
ভাবিতেছিল। সে সেইরূপ ভাবেই বলিল, প্তাই হবে।” তারপর 
একটু ভাবিয়া বলিলঃ__“কেনবে । শাস্তির সঙ্গে তোর মেলেনি বুঝি ! 
ও ত বেশ মেয়ে ।” 
-_-শ্ীঅজিতনাথ সরকার 


মিলন ও বিচ্ছেদ 


(১) 
শরতের বিমল উষায় 
দেখ! হ'ল তোমায় আমায় । 
তখন চাদ্দের আলে নিভে গেছে আকাশের কোলে, 
ভাঙরেব ভব! দী আছাডি পড়িছে কলে কুলে, 
তিমিব বসন! নিশি, নিবিদ কাননে পশি 
পৃবব গগন পানে চায়; 
দেখা হল তোমায় আমায় | 
(২) 
সে দ্িন বিজন প্রাতে 
মধুব মলয় বাতে 
স্বরগের যত হাসি রূপ ধবে উঠেছিল ফুটি, 
পড়েছিল ঝরে ঝবে শ্যামাব চবণ পরে ছুটি, 
বিহগ কাকলি রবে মুখরা কাঁনন সবে 
বস্থুধার মিলন সভায়; 
দেখা হ'ল তোমায় আমায়। 
85) 
প্রেমেব আনন তুলি 
করুণাঁয় আখি মেলি 
প্রসারিয়! ছুই বাহু ধুলি ঝেডে কোলে নিলে মোরে, 
তোমাব মবম ব্যথা জশ্রু হয়ে পড়েছিল ঝরে, 
তখন মাধবী বনে রমবা মদিবা পানে 
মুরছিত বিবস। ধবাঁয় রি 
দেখা হল তোমায় আমায় | 
(8 ) 
কত কাছে নিয়ে ছিলে 
কত ভাল বেসে ছিলে 


হ৫ও 


স্পাস্্িটি এস্িননি। পিছ পাল তোর সিসির পািলিস্টিা স্পা সিতানিলীসি পাছত সি পাটি বাতি লাঠি রা 


উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা । 


কত ন্েহে মুছেছিলে নয়নের ধাব, 

তুমি মাগো অপরূপা জীবন আমাব। 

তোমার অমিয় হাসি আমার মরমে পশি 
স্বরগের স্ষমা ছড়ায় 
দেখা হ'ল তোমায় আমায় । 


(৫) 
তাঁবপর কত দিন 
কত শশী বিমলিন, 
কত রবি উধা শেষে হাঁসি পরকাশি 
ছড়াঁয় সবসী নীরবে ফাঁগুয়াঁর রাশি, 
সাজি ভরা ফুল নিয়ে নয়নাশ্র মাথাইয়ে 
ঢেলে দিছি তব বাঙ্গ। পায়, 
দেখা হ'ল তোমায় আমায় । 
(৬) 
কুন্থুম কাননে পশি 
কুডায়ে শেফালি রাশি 
বিন! হুতে মালা গেঁথে দিছি তব গলে, 
ঝরা ফুল বেঁধে দিছি তব নীলাঞ্চলে, 
তুমি মোবে কোলে নিয়ে বদনে চুগ্বন দিয়ে 
জুডাইলে তাপিত হিয়ায় ; 
দেখা হ'ল তোমায় আমায় । 
নী 
তোমাঁরে লভিয়! আমি 
স্বরগ নগণ্য মানি, 
জগতেব যত স্থুখ মম হৃদে ফুটেছিল আসি 
তাই তোমা নিশিদিন পরাঁণ সহিত ভালবাসি, 
তুমি কাছে না থাঁকিলে তিলেক অন্তর হুলে 





৯ ছি সি চু ৮৯৮৯৮ রসি ৩৯৪৯৫৯তা পি শস্টিশী্ি তা পাস্পিনা সি সি পা লা স্পা 


ব্িতুবন হেরি শৃন্যময় ) 
দেখা হ'ল তোমায় আমায়। 
(৮) 
শ্রাবণের ঘোঁর! নিশি; 
মন্দির ছয়ারে বসি 
চারিদিকে হেরি শুধু আধাবেব অনস্ত বিলাস 
ভীষণ ঝটিকাবর্ডে প্রলয়ের রুদ্র পরিহাস, 
অশনি কাঁপায় ধরা! খসে যাস গ্রহ তারা, 
মৃত্যু হাসে অষ্ট অট হাসি, 
শ্রাবণের ঘোরা অমানিশি | 
(৯) 
সহসা গো কে বলিল মোরে 
মা তো নাই মন্দিব মাঝারে» 
সঘনে সহত্র বাজ পড়ে যেন আমার মাথায়, 
দাঁবাঁনল জলে উঠে ধ্‌ ধু কবে আমার হিয়ায়? 
মন্দিষ ছুয়াব খুলি আঁধারে নয়ন মেলি 
হেৰি তুমি তাজেছ আমায় 
আজি এই প্রলয় নিশায় । 
(১*) 
আঁধারের বুক চিরি, 
প্রলয়েরে তুচ্ছ কবি, 
খুঁজি তোমা চারিদিকে, গিরি, লদ্দী, বন, উপবনে, 
তূলোক, ছ্যলোকে কত, সীমাহীন অনস্ত গগনে ) 
তোমাবে মা খুজি যত সমর তুমি যাঁও তত 
একি লীলা তব পুত্র সনে 
বাথ! দিয়ে সুখ পাও মনে । 
(১১) 
ধুঁজি তোমা দেশে দেশে, 
কভূ রাজ, যোগী বেশে, 


সপ পাসরসটিসসিতসস্িসি লাস সিপিবির এসসি 


বৈশাখ) ১৩৩১] মিলন ও বিচ্ছেদ ২৫১ 


২৫২ উদ্বোধন ১৬শ উরি সাংখা। 


সপিপাি পোলা তি এছ সিাটিত উতাসিত%৮ সপ পাস সি পাটি সিসি লা রী 


কতূ করি শ্মশান আলয়, নদীতীর, গর, কানন, 
দিবানিশি থাঁটি উপবাদি সাঁধিয়াছি কঠোর সাধন 
দ্বেখিয়াছি কিসে কিবা! হয়, লভিয়াছি সব পরিচয় 

তুমি যারে কর গো বরণ, 

তারি হৃদে তোমারি আসন। 

(১২) 

মৃত্যুরূপা? তুমি এলোকেশে 

অসিধর! ভয়ঙ্করী বেশে, 
বাজাইয়ে প্রলয় বিষাঁণ, ছড়াইয়ে দুঃখ ভাবে তার 
বক্তে হৃদি রাঙ্গ! করে দিয়ে, জালাইয়ে অনল উদ্গাব 
তুমি ওগো মরণরূপিণী, ন্বেহময়ী আমার জননী 

চূর্ণ করি সকল সাধন 

মম হদে পাতগে! আমন । 


_ স্বামী চন্দেশ্বরানন্দ 


৯ 


গ্রন্থ-পরিচয় 


নশুককুা। 2য় খণ্ড শ্রীমত স্বামী অদ্ভুতানন্দ মহাঁরাঁভ মুখ 
নিঃস্যত বাণী বাহির হইয়াছে । 

স্পক্ভিত্তান্পস হিনহ্হি 2 শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্ঠাবিনোদ 
কর্তৃক প্রণীত । মূল্য আড়াই টাকা । এই পুস্তকখানিতে বিগ্যাবিনোদ 
মহাশয় সমাজের ধর্ম ও ব্যক্তির ধর্মে সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া বলপূর্ব্ক 
সমাজ-ধর্ঘের জয় ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু প্রতি পাঠক পাঠ 
সমাঁপনান্তে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ব্যক্তির ধর্মের জয় ও তাহা 
অপ্রতিহত প্রভাব অনুভব করিবেন। গল্পটি একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও 
তাহার স্ত্রী সম্বন্ধে লিখিত। যৌবনোনুখ স্ত্রী স্বামীকে পছন্দ করিত ন! 
কারণ সে তাহাঁর সমবয়সী কাজেকাঁজেই নিতান্ত ছেলেমানুষ। একথ। 
সকলেই জানে যে ষোঁড়শ বর্ীয়া বালিকা আর ষোড়শ বর্ষীয় বালকে 


বৈশাখ, ১৩৩ |] গ্রন্থ-পরিচয় ২৫৩ 


শাসিত লী) ৯ সী 


সপ টিপস সিরা ২৪৯ 7০2০ ৯ চে 


আকাঁশ পাতাঁল তফাৎ! যোডশ ব্ষাঁয়া বালিকা ত্রিশ বৎসরের যুবক 
অপেক্ষাও অধিক সংসাব বুঝে পক্ষান্তরে সমবর্ধীয় বালক তখনও লেখ। 
পড়া, খেলা ধুলা ছাড়া কিছুই জানে না। সেইহেতু এরূপ ধর্মরবন্ধনেব 
ফল যাহা তাহা ফলিল-_দারিদ্র্য, বিলীসেব উত্তেজনা এবং আত্মীয়াব 
প্ররোচনায় সে ফুল ত্যাগ করিল। মাসী প্রচার করিয়৷ দিল রাখু 
কালীঘাটের গঙ্গাধ স্বামীর কল্যাণ কামনায় ভূবিয়া মরিয়াছে। 

দ্বাৰশবর্ষ অতীত হইয়াছে । বাখুর স্বামী রাখোহরি যৌবন-প্রাপ্ত 
হইয়াঁছে__-দেখিতে সুপ্রী সবল। অন্নচেষ্টায় কলিকাতায় আসিয়! পৌর্হিত্য 
ব্যবসায় আবস্তভ করিয়াছে । একদিন সন্ধ্যাকালে প্রবল ঝভ বৃষ্টিতে 
আক্রান্ত হইয়া চিৎপুরেব কোন গৃহের বারান্দার তলে আশ্রয় লইল। 
নার়কেব খোঁজে বাটীর বাহিবে আসিয়া রাখু (এক্ষণে চাক ) বিহ্যতের 
আলোয় চিনিল তাহার স্বামী। তাহাঁৰ জীবনের এক অনস্ত মুহূর্ত 
উপস্থিত হইল । বায়স্কোপেব ছবিব মত সাবা জীবনের সংস্কার স্বৃতিপটে 
উদ্দিত হুইয়া বিবেকেব তাডনাৰব শত বুশ্চিক জালা তাহার অন্তরে 
ছড়াইয়। দিল। পাঠক হয়ত মনে করিবেন ইহা লেখকের মনঃপ্রহ্ৃত 
অতিবিক্ত দয়াব প্রকট মাত্র । কিন্তু বেদান্ত বলিতেছেন, আত্ম! সর্বভূতে 
বর্তমান, কখন কোঁন সময় কাহাব ভিতব সত্যজ্ঞান আনন্দ স্ফুরিত 
হইবে «কোন ভেকে” তাহাকে পাওয়! যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। 
যুগেযুগে ত মহাপুরুষেবা একই কথাই বলিতেছেন, “মৃক বাচাল হয়, 
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন কবে” তাঁর কৃপা হলে; ইতিহাসও ত তাহার সাক্ষ্য দেয় , 
অন্বাপালি, বাসবদত্রা) চিন্তামণি, খেতডীর বাইজীর কথ! আমরা সকলেই ত 
আানি। তবে অবতার পুরুষদের জীবন-প্রসঙ্গে তাহাঁদেব জীবনী আলোচিত 
হইয়াছিল বলিয়া তাহারা আজ আমব-আর লোক চক্ষেব অন্তরালে 
তাহার কপা যেখানে ফুটিয়া উঠিতেছে তাহ। জগত জানে না। 

রাখু পাঁপ পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। তাহার বৃদ্ধ সঙ্গীত গুরঃ 
গঙ্গাজলে ও দীক্ষা-হোমের পুর্াহুতির মধ্য দিয়া তাহার সকল পাপ 
'ালন ও দগ্ধ করিক়। তাহাকে নিক ছুহিতার পদে স্থাপন করিলেন। 
গ্ৌসাইজীর গোপন আশ্রয়ে ও কৃপায় রাঁখু ভগবত-পথে অগ্রসব হইতে 


২৫৪ উদ্বোধন 1 ২৬শ বর্ষ-_-৪র্থ সংখ্যা । 


আপি সা ৯০ স্পিপাসসসির ভিসির পসরা লসর সস উর সিতি ৯৮ পিসি 


লাগিল। এই গ্ৌসাইজীই বৈদাস্তিক গুরুর আদর্শ। বাহার! সর্বৃতে 
অভয় দান করেন, অনংকে মতের পথে যাইতে সাহাধ্য করেন, নেহের 
দ্বারা পতিতকে “প্রেয়ের” দিক হইতে টানিয়া আনিয়। *শ্রেয়ঃকে* দেখাইসা 
দেন_তাহাবাই ধন্ত। কেহ হয়ত বলিবেন ইহাতে পতনের যথেষ্ট 
সম্ভাবনা আছে ত? আমব! বলি, সম্ভাবনা আছে কিন্তু তাঁহা আদর্শের 
দোষ নয়, তাহ! ব্যক্তিগত দোয। পশু হইয়া যাহারা গুরুর আসন দাবী 
করিতে যায়, পতন তাঁহাদেব অবশ্যস্তাবী-_ইহ! আমরাও স্বীকাব করি। 

এ পুস্তকেব আর একটি বিশেষ চবিত্র নির্দলা--্রজেন্দ্রেব স্ত্রী। এই 
ব্রজেন্্ই বাখুকে পাপ পথে প্রবর্তিত কবে। রাখুর স্বামী ইহাদের 
বাড়ীতেই পৌরহিত্য কবিতেল । যেমন সকল বাবুব বাঁডীতে মোসায়েব 
চাঁকর থাকে যাহার! গুগুচব ও ভৃত্য উভয়েবই কার্য করিয়া থাকে, সেই- 
রূপ ব্রজেন বাবুর সেই পার্ধদ-ভূত্য আসয খবব দিল রাত্রে রাঁথুর বাড়ীতে 
অপর লোক দেখিয়৷ আসিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একথানি পত্র রাখুর নিকট 
হুইতে আনিয় বাঁবুব নিকট দ্িল। পত্রখানির ভিতর নির্্মলাকেই সঞ্বোধন 
করিয়া লেখা হইয়াছিল। কোনও স্ত্রীলোকের রাখুর প্রতি যে বিষদৃষ্টি 
থাকা উচিত, নিম্মলারও বাঁথুব প্রতি তাহাই ছিল। কিন্ত পত্র পড়িয়া 
সে অশ্রমোচন ত্যাগ করিতে পারিল না । রাখু তাহার স্বামীর কথা, 
তীব্র অনুশোচনাব বৃশ্চিক জালাব কথা লিখিয়াছে। স্বামী যখন অন্য 
পুরোহিতের সন্ধান করিতে বলিলেন, কারণ বাথহবি বেশ্তাবাডী রাত্রি 
য্যপন করিয়াছে, তাহাকে ত আর ঠাকুর ছু ইতে দেওয়া! যাঁয় না, আর 
না হয় নিলেই পুজা করিবেন স্থির কবিলেন, তখন তেজস্থিনী নির্মল 
স্বামীব কথার উত্তব দিলেন, “তুমি পণ্ডিত মানুষ? মন্্ তন্ত্র সব জানতে 
পার? কিন্তু বামুনকে যি ঠাকুর ছুঁতে দিতে তোমার আপত্তি, তুমি নিজে 
কোন্‌ সাহসে ছু'তে যাও? ঠাকুক্প কি তোমার বাঁড়ীর থানসামা নাকি ? না, 
পীচটা পাশ কোরে টোৌরনি হয়েছ বলে তোমার কোনও কাজ আটকায় 
ন1?” ইতিমধ্যে বুদ্ধিমতী নির্মালা রাথুর চিঠি স্বামীকে দেখাইলেন । 
ব্রজ্জেন্্র হতভম্ব হইয়া পড়িলেন। চারু এক্ষণে প্রকৃতির পরিশোধ 
হইতে স্বামীকে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । কারণ সে বুঝিয়াছিল; 


পোস্ট 








এসি পস 


বৈশাখ, ১৩৩১ । ] ্রন্থ-পরিচয় ২৫৫ 





“যদি ব্রাঙ্গণ তার পত়ীর সঙ্জে তার স্বামীব এই অপবিত্র সন্বন্ধের কথা 
কোনও প্রকারে জানিতে পারে,_পারে কেন, তাঁর এমন বিশ্বাস হয় 
সে পারিয়াছে, নয় তার পারিতে বিলম্ব নাই--তথন তার ছিন্নভিন্ন মর 
হইতে যে অনল শ্বাস বাহির হইবে, তাহা তাব স্বামীর দেহমন অবগ্ধ 
রাখিয়! শীতল হইবে না।” সে শ্বীশুড়ীকে রাখুব পত্র দেখাইল এবং 
তীহার করুণাসিক্ত মুখের পানে চাহিয়া বলিল, “মা ৷ প্রায়শ্চিত্তের কি 
আমাদেব উপায় আছে?” অবশেষে নিক উদ্াবতা ও সহানুভূতি বলে 
সকলকে পরাভূত করিয়া! নিজ ননদ শুভাকে বাখু ঠাকুরের হাতে সমর্পণ 
করিয়া স্বামীর প্রায়শ্চিত্ত বিধান কবিলন। 

৩। এই পুস্তকগুলি আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি”_১) শী আল্লাহ ক্রম 
কমন ৪ শ্সিশন্নেল্র প্রতীক? মূল্য এক আনা, ২) লিগা ক 
উত্তজ্বাভকঙ্গীতী ্জ্রাহনী জিন্েক্ঞানল্দশশ্বামী শুদ্ধানন্ 
প্রণীত, মূল্য ছুই আনা এবং (৩) তরদিলান্ন আ্রাত্রিবেক্কানন্দ্‌ 
--শিবাবাঙ্গালার শক্তিগীঠ স্থাপনার লেখক ব্রহ্ষচাবী কুমার চৈতন্ঠ 
প্রণীত, মূল্য ছুই আন1। প্রাপ্তিহথল--উদ্বাধন কাধ্যালয়। 

৪। ্লাহ্ললান্ল পপক্লী-স্লক্ম শ্য1 শ্ীনগেন্্রন্ত্র দাসগুপ্ত 
প্রণীত। মুল্য বার আনা । প্রাপ্রিস্থল__সবস্বতী লাইব্রেরী ৯ রমানাথ 
মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা । পুস্তক পাঠ করিয়! যথার্থই বোধ হয় যে 
লেখক পল্লী আবেষ্টনের মধ্যে বাস করিয়া হাতে কলমে পল্লীর শিক্ষা 
বিস্তার, কৃষি ও সমবাষ সম্বন্ধে ঘে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহার দ্বার! 
অনুপ্রাণিত হইয়াই গ্রন্থথানি লিখিয়াছেন। প্রত্যেক প্রবন্ধটিই অমূল্য 
এবং কি শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকলেরই এ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা 
দেশের উন্নতিকল্পে একান্ত প্রয়োজন । 


সংঘ-বার্তী | 


১। শ্রম স্বামী অথগ্ডানন্দ মহারাজ কাণী হইতে বিগত ৩*শে মার্চ 
কলিকাতায় আসিয়াছেন । স্বামী বোধানন্দ কাশী অধৈতাশ্রমে অবস্থান 
করিতেছিলেন এক্ষণে তিনিও প্রত্যাবর্তন কারয়াছেন। স্বামা গঙ্গেশানন্দ) 





২৫৬ উদ্বোধন ২ ২৬শ 0) সংখ্যা । 


৬ ৯ শা পাস ৯৮ শিলা পাম্প পিসি উ্লিস্পিত আঁ শস্ম্পিাসসসি পি পাস 


সঘিদাননা। বিশ্বস্মাননদ এবং ঈশাঁনানন্দ রে্ুন কেন্দ্রে গমন করিয়াছেন 
এবং সেখান হইতে স্বামী ধ্যানানন্দ বেলুড়ে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। 
স্বামী শর্ববানন্দ গুজবাট এবং বোম্বাই ঘুরিয়া এথানে আসিয়াছেন। 

২। স্বামী রামেশ্ববানন্দ এবং ঈশানানন্দ খাটালে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে গমন কবিয়া বন্তৃতাদি কবেন্‌। 

৩। স্বামী রামেশ্ববানন্দ এবং স্বামী জ্যোতিশ্ময়ানন্দ শ্রীমৎ স্বামী 
ব্রক্মানন্দ মহারাজের জন্মস্থান ফুলীনগ্রামে বাৎসবিক উৎসব উপলক্ষ্যে 
গমন করিয়াছিলেন | 

৪। শ্রীবুক্ত পূর্ণচন্ত্র বনু দিল্লী হইতে লিখিতেছেন।, “এখানকার 
সকলের ইচ্ছা বে দিল্লীতে শ্রীশ্রীঠাকুরেব নামে একটি বেদীস্ত ০০11625 
ও একটি সেবাশ্রম হয় । তাহার অন্ত সামী পবষাত্মানন্দ্জী ঘথেই্ট পরিশ্রম 
করিতেছেন | 0০99001] 51765ও 4855800191র প্রায় সমস্ত মেম্বরদের মত 
পাওয়! গিয়াছে । তাহার! গভর্ণমেন্টেব নিকট কিছু যাঁয়গ! জমি ও বাটার 
জন্য দরখাস্ত করিতে ইচ্ছুক । অধিকাংশ বাজ ও যাহাব! শে্বব দরখাস্ত 
সই করিতে ইচ্ছুক । এক্ষণে সকলেই রামরুষ্জ মিশনের 101০0510০1৮ এবং 
580191915ব মতের জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন | 

& | নিম্নলিখিত স্থান হইতে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুবেব জন্মোৎসব সম্বন্ধে 
জ্ঞাত হইয়াছি,_দিলী (সভাপতি অনাবেকল দ্রেবপ্রসাঁদ সর্বাধিকাবী ), 
সাতক্ষীরা__খুলন! (সভাপতি-_-শ্রীবৈগ্ভনাথ চক্রবন্বী ), জোরহাট, আসাম 
( সঃ পণ্ডিত হেমচন্ত্র গোম্বামী এবং মৌলবী কেবামত আঁলি)১ কৌঁয়া- 
লালুমপুর, মালয় উপদ্বীপ (সঃ এস, বীরস্বামী )১ ডিবরুগড, আসাম 
(সঃ ডাঃ উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ), ভারুকাঠী নাবায়ণপুর ( বরিশাল), 
সারগাছী (মুরসিদ্াবাদ ), দৌলতপুর ( পাঁবন1 ), পাটনা। বেহাঁর (সঃ 
শ্রীমখুরানাথ সিংহ )+ পঞ্চথণ্ড (শ্রীহট ), ক্র্যাক টাউন, নাগপুর 
(সভাপতি সার জি, এম, চিতনভিস্‌ কে, সি, আই, ই, মাইলাপুর 
(মাদ্রাজ), উয়ারী (ঢাকা ), জামালপুর (কটক ), ব্যাঙ্গালোর (মাই- 
মোর ), লাক্‌সা (বেনাবস ), নরোত্বমপুর ( বরিশাল), বেলিয়াটা 
( ঢাকা ), হবিগঞ্জ, শ্রাহট (সঃ শ্রীদেকেন্্রনাথ সেনগুপ্ত, এম, এ, বি এল), 
সিরাজগঞ্জ (পাবনা )। 

৬। আগমী ২৪শে বৈশাখ ইং ৭ই মে বুধবার শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 
জয়রাঁমবাঁটাতে শ্ীরামরষ্$-সংঘের জননী পরমাবাধ্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীব 
জন্বস্থানে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠাব ২য় বাধিক উৎসব সম্পন্ন হইবে । শ্রীশ্রী- 
মাতৃদেবীর ভক্ত এবং সম্তানগণের উপস্থিত প্রীর্থনীয় | 


পিপাসা 





জ্যৈষ্ঠ, ২৬শ বর্ষ। 


সাধনা ও তাহার ক্রম 


মুখবন্ধা 


অধিকারভেন্নে ভাবেব পার্থক্য হিসাবে বিভন্ন কামনার উৎপাদন 
করিয়! অর্থ, অনর্থ, স্বার্থ পবার্থ, ও পরমার্থ লক্ষ্য করিয়া বা অলক্ষ্যে অর্থাৎ 
ংস্কাব দ্বাবা বা অত্যাসবসে কর্ম স্থষ্ট হয়। 

এক পক্ষে থেমন বিভিন্ন অধিকাঁব বিভিন্ন কর্ম্ম স্থষ্টি কবে,পক্ষান্তরে 
তেখনি বিভিন্ন কর্ম বিভিন্ন ফপোতপার্দন কবিয়! নিয়ত বিভিন্ন অধিকাৰ 
প্রদান কবে। অধিকারী না হইয়া বাঞ্াা কর! বিডঙ্বনামাতর | হাহার যেমন 
অধিকার তিনি তদনুবায়ী ধ্যান ও ধাঁবণাদ্াবা কর্ম্মের সোপান অবণম্বন 
করিয়। ক্রমে কর্মীস্তর গ্রৃহণপূর্বক ধাঁপে ধাপে উঠিতে থাকেন । 
মূল ভিত্তি ব্াতিবেকে প্রাগীব প্রতিষ্ঠিত হয় না সঙ্গ ও সংযোগ 
অনুসাবে ধাহাব যেব্রুপ কর্মগতি তাহাব তদন্ুরূপই অবস্থিতি ঘটে। 
বীজে কর্মু-শক্তি নিহিত করিয়! প্রকৃতি বিশ্বব্যাপার পরিচালন করিতেছেন 
বটে, কিন্তু সঙ্গ ও সংযোগে তথ্য কিরূপভাবে তাহার পরিবর্তন ও 
পরিবদ্ধন-সাধন করে, তাহা জ্ঞাশিজনের অধ্যয়ন ও অনুশীলনের 
বিষয়ীভূত । এই প্রবন্ধে তাহারই প্রতিপাদন-চেষ্টা করা হইয়াছে । 
সদাচার সদনুষ্ঠান ও সৎসঙ্গ যেমন একদিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়! তুলে, পক্ষান্তরে 
তেমনি অসদাচার, অস্দানুষ্ঠান ও অসংসঙ্গ নিম্নগামী ও মলিন করে। 
ইহার বিশদ আলোচনার দ্বারা প্রবন্ধে কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবস্তক- 
জ্ঞানে মূল ব্যাপারেব অবতারণায় নিযুক্ত হইলাম | ইহা ভগবত ইচ্ছা ও 
ভগবৎ-কপাই বলিতে হইবে । 


২৫৮ রা [ ২১শ বর্ষ-__- এম সংখ্য। | 





পিতা ৮৯০2৩ ৫. পরিপা সএিরি স্টি শীতল পাস ওলা পতি সিত৮৮ স্পিস্িিসিলসস্সিশ 


ব্যক্তিগত ্তির ধ যথাক্রমে মে নিরলিখিত (কয়টি ক্রম দেওয়া হইল। 
ক্রম শবের অর্থ-অধিকার বলিলে বিষয়টি সহজ হয়। 

মুক্তি-_ বন্ধন-মোচন 

কাহাব বন্ধন-_জীবের বন্ধন | 

[িসের বন্ধন__ত্রাস্তি-রজ্জদ্বারা সংস্কার অর্থাৎ বদ্ধমূল ত্রান্তিগ্রস্থি। 

বন্ধন-_অষ্টপাশ-মুক্তি- তাহার ছেণন । 

আমি যাহা নহি বাধে বস্ত যাহা নহে' তাহাতে অন্র্ূপ অক্ঞানতা 
উপস্থিত হওয়ার নাম ভ্রান্তি। 

বেধান্তমতে আমি যাহা নহি, আমি তাহা এবিধ ভ্রান্তি--স্ববতি- 
বিক্রম । 

মুক্তি-_সমাক্‌ স্থৃতি। 

মুক্তির ক্রম 
সাধনা দ্বারা সংস্কার শুদ্ধি হয়। 
সংস্কারশুদ্ধি হইলে সংকল্প-শুদ্ধি হয়। 
ংকল্পশুদ্ধি হইলে ভাবশ্দ্ধি হয়। 

ভাবশুদ্ধি হইলে দেহশুদ্ধি হয়। 

দেহশুদ্ধি হইলে চিত্ত শুদ্ধি হয়। 

চিত্ত শুদ্ধি হইলে আত্মজ্ঞান হয়। 

আত্মজ্ঞান হইলে ব্রহ্মনিরূপণ হয় । 

ব্রঙ্মনিরূপণ হইলে জ্যোতিঃ দর্শন হয় । 

জ্োতিংদর্শন হইতে ব্রহ্মত্বরূপ উপলব্ধি হয়। 

্রন্মস্বরূপ উপলব্ধি হইলে চৈতন্ঠের উদ্রেক হয় । 

চৈতন্তের উদ্রেক হইলে মায়া ব। প্রকৃতির বন্ধন ছিন্ন হয় । 

গ্রক্কৃতির বন্ধন ছিন্ন হইলে ছুঃখের নাশ হয়; দুঃখের নাশ হইলে 
মায়াতীত পুরুষ আনন্দধামে পহুছে ৷ তথায় স্থিতিলাভ হইলেই সিদ্ধি 
লাভ হয়। 

সাধনা 
মানবের আীবন-লীল। আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিব। জীঙন 


ইজ) ১৩১। ] সাধন! ও তাহার ক্রম ১৪ 


এ, 0, স্পর্শ সত এর এ ০০ 





শবের অর্থ কর্ম (80990) 1 যেখানে জীবন £সখানেই কর্দের ॥ 
অভিবাক্তি। এই কর্ম ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সব, রজং ও তমের মিশ্রণে 
সম্পন্ন হইয়। থাকে, এবং এই তিন গুণের মধ্যে যে গুণের ভাবটি 
কর্মে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, আমরা তাহাকে তদ্‌গণান্যায়ী কর্ম বলিয়া 
স্বীকার কবিয়। স্পহ। আলোচনার সুবিধার জন্য ইহার অন্যবিধ'নাম 
দেওয়া গেল । পশুত্ব, নরত্ব ও্েবত্ব। কর্ম্মেব অবসানে নিপ্ষয়তার 
ব। উদ্বেগ-বিহীনতায় যেখানে সকল কর্ম লয়প্রাপ্ত হয়) তাহাই ব্রহ্গত্ব | 
ব্রন্মত্বেই স্বিতি আর গতি নাই, তাহাই চবম গতি। 

জীব জগতে জাচিবিশেষের এক একটি পুথক পৃথক ধর্ম আছে। 
যেমন ব্যান্ত্রের ধর্ম, কুকুবের ধন, শৃগালের ধর্ম বিড়ালের ধর্ম বলিলে 
তজ্জাতীয় জীবের প্রকৃতিগত বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকি ; 
জদ্রূপ মুষ্যধম্ম বলিলে তাহার মনুষ্যত্বের প্রতিই লক্ষ) পড়ে । দেশ কাল 
পাত্র ভেদে ধম্মের আচারভেদদ ও মাঙ্াভেদ পরিলক্ষিত হইলেও তাহার 
বিশেষত্বেব পরিবর্তন ঘ:ট না। 

এই কন্মমধ জগতে কম্ম না করিয়] কাহারও নিষ্কৃতি নাই, ইহ জগতে 
সকলই এরক্রয়শীল, এবং প্ররুতিভেদে কর্ম্মান্তই ধর্ম বা কর্খুই ধর্ম 
ও ধর্মই কর্ম অর্থাৎ কণ্ত করাই জীবের ধর্ম । 

সাধারণ ভাবে দেখা বাঁয় মন যখন দঘন্দাবস্থায় * থাকে) তখন 
কোনও কায্য কবে না। কারণ তখন বুদ্ধির স্থিরতা থাকে না, 
মনস্থির হইলে বুদ্ধিস্থির হয়, বুদ্ধি স্থির হইলে কর্তৃব্যনিরূপণ হয়, কর্তব্য- 


নিরূপণ হইলে প্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা ফললাভ 
হয়। এই অবস্থায় সং ও অসৎ সকলবিধ কন্ম্ের অনুষ্ঠান কবা হয় 





* কর্ম মনঘার।ই সম্পন্ন হয় শরীর তাহার সম্পাদন উপায়মাত্র । 
মন যখন বুন্ধির সহিত অভিন না থাকিয়া ইন্্রিয়াদির বশীভূত হইয়! 
কোনও কর্তব্য নির্ণয় জন্ত উতৎকণ্ঠিত হয় ও অস্থিরত। অর্থাৎ করি কি 
না! করি, এটা করি বা ওটা করি এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্তি হয়, তাহাই 
ছন্ধাবস্থা | 


০ পলি ৯ সা 


২৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-০ম সংখ্যা । 





ও তদম্থুরূপ সৎ ও অস্ৎ ফললাভ হইয়া! থাকে । সংকর্মের অনুষ্ঠানকে 
সাধনা বা ধর্ম কহে, অপৎকর্থের অনুষ্ঠানকে অধন্দ্ম বা পাপ কহে। 

এক্ষণে বিচার্ধ্য এই যে, সই বা কাহাকে কহে, অসৎই ব! কাহাকে 
কহে। পুর্বকথিত মতে দেখ! যায় যখন কর্মইধর্্ম অর্থাৎ কর্ম করাই 
জীবধন্ম বলা হইল, তখন কার্ভব্যাকর্তব্যে পার্থক্য কবা" কিরূপে সম্ভব 
পর হয়? এবং এই সদা-পরিবর্তনশীল জগতে সতাই বা কিরুপে 
প্রমাণিত, স্থিবরীত ও স্বীরুত হইতে পারে । 

কিন্তু দেখ! যাইতেছে যেঃ আমার এই দেহ মাছে , “আমাব এই দেহ 
আছে' ইহা! স্বীকার না করিলে আমাব আস্থত্বজ্ঞান অসন্তব হয় এবং 
সকলই একটা কিছু-না হইয়। যায়। এই পবিদৃগ্মান জগৎ ও 
তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান কিছু-না কি করিয়া ধলিব। তবেই দেখা যাইতেছে 
যে, অমি আছি, আমাব দেহ আছে ও এই জ্ঞানও আছে । ইহা স্বীকার 
করাই কর্তব্য এবং অঙ্গীকৃত তৃদ্ধজ্ঞাঁনই সত্য_যাহার সত্তা স্বীকাব কবা 
হুইল- তাহাই সৎ, বাহাব অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ রহিল, তাহাই অসৎ। 
সেইরূপ আমার ইন্্রিয় ও ইন্দ্িয়গ্রাহা যাহা কিছু তাহা আছে ও 
সেই সেই সমুদয় বস্ত যাহা আছে--ভাহা আছে, যাহা লাই তাহ! 
নাই, ইহাই সত্য ও কর্তব্য । 065. 68. 8172) 702) | 

এক্ষণে দেখা গেল যখন কর্ম করিতেই হইবে এবং আমি বিচার 
বুদ্ধি সম্পন্ন জীব বিচাঁব সাহায্যে মিথ্যা ত্যাগ কব্যি! সত্যের অনুশীলন 
কবিবার জঙ্ প্রবৃত্ত হইলাম; ইহাই আমার পুকবস্ব, বীবত্ব বা মন্থুম্যত্ব__ 
অন্যথা ভীরুতা বা পশুত্ব । 

এই যে মিথ্যা ভ্যাগ করিবার এবং সত্য অনুশীলন কবিবার প্রবৃত্তি 
ইহাকেই আমরা বিবেক বলিয়া থাকি। এই বিবেকের উদ্রেক না 
হইলে সত্যপ্রিয়তা, সভযানুসন্ধান ও সত্যান্থশীলনে ইচ্ছা ভ্রম্মে না। 
এই যে সত্যপ্রিয়তা। সত্যানুসন্ধীন ও সত্যান্ুশীলন ইহাঁকেই সাধনা 
বলিয়। অভিহিত করে এবং এইন্ধপ সাধন! দ্বারা ক্রমে সংস্কারশুদ্ধি 
লাভ হইয়া! থাকে । সংস্কারস্তদ্ধিব চরম অবস্থায় ভাব (চিস্তা ), ভাষা ও 
কাধ্যদ্বারা আর সত্য ভিন্ন মিথ্যা প্রকাঁশ হয় না! 


জোষ্ঠ, ১৩৩১ । ] সাধনা ও তাহার ক্রম ২৬১ 


আলামিন তাসমি সতী সিস্ট সিসির লস তাস পাস্তা সিলিসিরা তাপসী 


“যদি দাগাবাঞ্জি ছাড়ি, হরি পেলেও পেতে পাবি 1” 
“সত্যরূপং পবব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ 
সত্যমূল! ক্রিয়া সর্ব সত্যাৎ পরোতবে নহি ।” 
ভাগবত, ১*ম স্ন্ধ, ২য় অধ্যায় 

সতাই ভগবানের স্বরূপ, সত্যই জগতের সার, সত্যই সত্য এবং 
সত্যের আরাধনা করিলেই ভগবানের আবাধনা করা হয়। কারণ 
সত্যই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই সত্য। সংস্কারশুদ্ধি ব্যতিরেকে সত্যন্বূপ 
ভগবানের অস্তিত্ববোৌধ সম্ভব নহে ।--স্বস্ছ আধার ব্যতিরেকে কোনও 
কূপ প্রতিবিষ্থিত হয় না। 

ধাহারা কেবল বিচারসাহায্যে ঈশ্বব নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, 
তাহাদিগকে বিচার সাপেক্ষ অর্থাৎ স্থল সত্যের অনুপন্ধান ও তাহার 
অনুনীলন দ্বাবা সংস্কারশুদ্ধির পথে অগ্রসব হইতে হইবে। যাহার ঈশ্বর 
( ১ৈতন্েৰ ) ধারণা নাই, তীহাঁকে সাতার ধাবণায় প্রবৃত্ত হইতে 
হইবে | 

যেমন চক্ষুব অগোচব অতি ক্ষুদ্রতম পদার্থ দেখিতে হইশে একটি 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রে আবশ্যক হয়, এবং তাহা বাতিরেকে এ ক্ষুদ্র পদার্থ 
দর্শন কবা যায় না) তবেই এ পদার্থ দেখিতে হইলে যে কোনও 
উপায়েই হউক একটি অণুবীক্ষণবস্্র সংগ্রহ করিতেই হইবে, নচেৎ 
তদ্দর্শন সম্ভবপর হইবে না। সেইরূপ ঈশ্বব নিরূপণ ঈশ্বরান্ুভৃতি ও ঈশ্বর- 
সাক্ষাৎকাব__সংস্কাবশ্তদ্ধি বাতিরেকে স্ম্ভবপব নহে । এই সংস্করশুদ্ধি 
চিত্তবৃন্তির নিরোধদ্বাবা, বৈবাগ্যেব উদ্রেক দ্বারা, প্রেমদ্বারা৷ ও ভক্তিদ্বারা 
গুল সত্যানুসন্ধান ও সত্যান্থণীলনদ্বাবা, পুজাদিদ্বার।, নামজপদ্ারা 
নাম-গুণ-শ্রবণদ্বাবা, সতটিন্তাদ্বাব!) পবার্থ কর্মদ্বারা। ইত্যাদি অসংখ্য 
উপায়ে সর্বদ| সাধিত ও সিন্ধ হইতেছে । যেখানে এই শুদ্ধির ভাব 
ত অধিক, সেখানেই কাধ্যকুশলতা তত অধিক । ইহাকেই অধিকারভেদ 
বলিয়া অঠিহিত কবা হইয়াছে । (বমন যে সত্য কথা কহিবে, 
তাহাকে বুথ! ভাবন! কবিতে হইবে লা, কি কহিব বলিয়! অস্থির 
হইতে হইবে না, কারণ সে সত্যই কহিবে, অতএব কি কহিতে 





ছি পাসিসটি0%৫৯-৯০৯৫ প্টিপাসিরাস্সিতী 





সি, সতী সপ সরাসরি সস্তা সস পরসস্াসসসটি 


২৬২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ _&ম সংখ 


হইবে, তাহ! তাহার স্থির আছে। তাহার কাধ্য কত সংক্ষেপ, 
কত ক্ষিপ্র১কত সবল-__কাজেই কত স্বকৌশলময় । তবেই দেখা গেল, 
মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সত্যান্ুণীলনঘ্বাবা ক্রমে সংস্কারশুদ্ধি লাত হইয়া থাকে । 
স্থল সত্যের নিরূপণ তাহার লাধন ও ততশুদ্ধিলাভ বিচারসাহায্যে কিরূপে 
হইয়। থাকে, তাহ! বলা হইল। এই অবস্থায় না পঁছছিয়। ঈশ্বর*নুসন্ধান 
ঈশ্বরানুভূতি ও ঈশ্বর সাক্ষাৎকাব প্রয়াসী হইলে কেবল বিফলমনোরথ 
হইয়া অবিশ্বাসী সাজিয়! স্খ-ছুঃখেব নিয়ত আবর্তনে আবর্তিত হটগা 
দুঃখবহ জীবনভার বহন করিয়াই চলিতে হইবে। 

প্রকৃতিব আইন অলঙ্ঘনীয় , আমরা যে একটা আইনদ্ব।র! অনুশাসিত 
তদ্বিষযয়ে সন্দেহ কবিবার কিছুই নাই । প্ররুতঠিব অলঙ্ঘনীর শিয়মই 
আমাদিগকে শিশু, যুবা, বৃদ্ধ ও জবাব অবস্থায় আনয়ন করিতেছে, 
ইহাব গতিবোৌধ কবিবাপ শক্তি কাহারও নাই । কিন্ত প্রতি অবস্থাতে 
একটা সুখ-ছুঃথেব সাধাবণভাব 'মামবা মানামধো অঙ্কিত করিয়া 
লইয়াছি। অর্থের সাহায্যে পার্থিব স্থ-সচ্ছন্দতা বুপবিমাণ সাধিত 
হইতেছে দেখিয়াই মআমবা . প্রাণপণে অর্থে অন্সবণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, 
এবং কর্তব্য অকর্ণব্য, সতা-মিথ্যা জ্ঞানশূন্য হইয়৷ প্রলুব্ধ হইয়া কুকুব- 
সদৃশ বৃত্তির লাভ কবিয়া স্থমোগ ও সুবিধার আশায় ঘুরিয়া বেভাইতেছি 
ও স্থুখের আশায় পথত্রছু হইয়া ক্রমাগত হুঃখ ভোগ করিয়া ও লালস৷ 
দুপ্রবৃন্তিকে দুবীভূত করিতে সমর্থ হইতেছি না । কুন্কুব কদন্ই ভোজন 
করে- দবভোগ তাহার প্রাপ্য নাহ। কুবুব হইয়া দেবভোগ বাছা 
করা বিড়ম্বনা মাএ । কেবল লোলজিহবা বাহির করিয়া দুর অপেক্ষা 
করিতে হইবে, মন্দিরন্ধাব লজ্ঘনে শক্তি সঞ্চিত হইবে না। 

এই অনস্ত বিশ্বত্রহ্ষাণ্ডেব অনন্ত পন্থায় অনস্ত পথিক অনস্ত দিকে 
বিচরণ করিলেও প্রকৃতিগত সত্য হইতে একটি কণাও বিচ্যুত নহে। 
যে আধারে সত্যের হাব যতটুকু আধেয় হইয়াছে, তাহ সত্যের ভাবে 
ততটুকু ধৃত, বিকশিত ও স্থিত রহিয়াছে । যে দেশে একদিন সত্যের 
ভাবে উদ্ভাসিত হইয়া খধিগণ সমদর্শন ও সর্ধদর্শন লাঁভ করিয়া! 
কল্প কল্পাস্তের ভূত ভবিষ্যৎ ইত্িবৃত্ের চাক্ষুষ প্রমাণ জ্ঞানেন্িয়ের 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ 1] সাধন! ও তাহার ক্রম ২৬৩ 


সপ সপিসস্পিটি সত স্পলিসপিসস র ০৯, 





পর উসস্পিসপল সপ উস ৭ ৯ পিসি রস লি প্লাস স্টক ঈপসিী িসিশরী  ািরীসিতি সপরিসপিরী সি সিরা তিস্তা সমিতি 


সাহায্যে দর্শনলাত করিয়া বিধি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, মে দেশ 
পরপদ্দলিত পবপদ্াাশ্রিত পর মুখাপেক্ষী ও পর্নান্নভোক্ষী কেন ? হায় 
সকলই আছে, কিন্তু মানুষ নাই। মানুষের খোলস পরিলেই মানুষ 
হওয়া যায় না; মনুষ্যত্বের বিকাশ যাহাতে নাই, সে মানুষ নছে। 
যাহার বিচারবুদ্ধি "নিরপেক্ষ ভাবে কর্তব্য পালন করে পাই, যে শুদ্ধজ্ঞান 
লইয়! সত্যান্সন্ধানে ঝ্রতী হয় পাই, তাহার মনুম্য বলিয়। পরিচয় দিবার 
কিছুই নাই। সাধনায় সিদ্ধি আনয়ন করে, ইহার ব্যতিক্রম নাই। 
ষে যেভাবে যাহা সাধন করিতেছে, তাহার সেই ভাবে তাহাই সিদ্ধ 
হইতেছে । সাধনা একরূপ সিদ্ধি অন্টরূপ ঘটে না। শীতল জলে 
নামিলে শবীর স্সিগ্ধ ও সুর্যের উন্তাপে অবস্তান কৰিলে শরীর উত্তপ্ত 
হইবেই হইবে । আত্মবৃক্ষ বোপণ করিলে আত্রই ফপিয়া থাকে । 
সত্যাগ্ুসন্ধান ও সত্যানুশীলনদ্বার! সংস্কারশুদ্ধি লাভ অব্শ্যপ্তাবী। ঘিনি 
বাঁ যে জাতি যে পরিমাণে মিথার সাপেক্ষতা বক্ষা কারন, তীহারো সেই 
পরিমাণে পশুভাবাপশ্ । মিনি বে পরিমাণে সতাবান্‌ তিনি সেই 
পরিম*ণ মানভুষ, বা মানুম। 

এক্ষণে সণকল্পস্থদ্ধিব বিষয় বলিবাব “চষ্টা করিব | 

যখন সত্যই গ্রহণীয়, সত্যই পালনীয় ও সতাই করণীয় বলিয়া স্থির 
সিদ্ধান্ত হইল, এবং তসন্বন্ধে মনোমাধ্য কোনও সন্দেহেব ভা?বাদয় 
হইল না ও সতা পথ হইতে বিচলিত হইয়া মিথা। ব! কল্পনার সাহায্য 
লইতে প্রবৃত্তি জন্মিল ন!, সেই অবস্থায় স্থিববুদ্ধির উপর দ্ীডাইয়া যে 
কর্মেচ্ছা হাহাকেই সংকল্প বলিতে হইবে । প্রবৃত্তি বলিয়া অভিঠিত 
করা চলিবে না। যোহতু সে অবস্থার আর স্বার্থপ্রণোদিত শুভাশু 5 
দেখিতে পারে না, সতাই দেখিণ্ত থাকে । সাই তখন তাহার 
বন্তিকার স্বন্ূপ হয় এবং [সই আলোক যেদিকে পড়ে, তাহার গতিও 
সেই দিকে হইয়া পাকে, তখন আত্মপর শুভাঁশুভ দেখিবার প্রায়াজনীয়ত। 
থাকে না। তবু কর্্ম করিতেই হইবে- কর্ম না করিয়া নিস্তার নাই। 
এই কালের কর্মকেই সংকল্প বলা হইয়াছে। ক্রমাগত কর্েচ্ছা 
জন্মিতেছে, কর্ম সাধিত ও উ্েস্য সিদ্ধ হইতেছে । সত প্রতিষ্ঠিত, 


২৬৪ উদ্বোধন 1 ২৬শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা। 








সত্যে সংকল্পিত ও সত্যে পরিচালিত হুইয়াই ক্রমাগত অনুষ্ঠান বারা 
অভ্যাসধলে চরমোতকর্ষ লাভ হইয়া থাকে | (ক্রমশঃ) 
-_ উতাবিনীশঙ্কর সিংহ 


মায়ের স্মৃতি 


তোর স্নেহেব আশীষ বুলিয়ে দে মা 
দুখনত এ অন্তরে » 
বিষাদ সুবা জীবন বীণা, 
অবুঝ ছেলে বুঝ, মানে না, 
জগৎ থেকে চাইছে বিদায় 
আর কি হেথায় মন সরে, 
নীরব নিঝুম অন্দরে | 
বদ্ধ মনের অন্ধ বনে ভাম্‌্ছে 
তোমার শাস্ত নয়ন, 
অতীত স্থৃতি জড়িয়ে দিয়ে, 
পশ লো সে মোব শূন্ত হিয়ে , 
গভীব বাতেব ব্যর্থ কাজে 
আদবহাঁবা তিক্ত প্রাণে, 
পড়লো তোবে পড়লো মনে। 
ওমা, তোর মধুর আহ্বান আস্ছ 
যে এঁ ওপাঁব থেকে, 
অঙ্গানা এক স্থবের রেশে, 
আকুল চোথে অশ্রু, ভাস, 
অসীমতীবে দাঁড়িয়ে আজি 
মায়ের ডাঁকে আত্মহারা, 
কর্ম বাধন ঘুচলো ত্বরা । 





জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ । ] কর্মজীবনে বেদাস্ত ২৬৫ 








ক্লান্তি হরণ শাস্তি তোমার 
দীর্ঘ এ মোর বর্তবেঢালো । 

আনন্দেক্ই নিত্য থেলায় 

মৃত্যু যেথা শৃন্টে মিলায়, 

তোমার চরণ-বন্দবে সেই 

জীর্ণতরী আজ কে টানো, 
( মাগো) সর্বধাপায় বর হানো। 
_ শ্রীস্বরেশচন্দ্র পাল ৰি-এ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও কর্মজীবনে বেদান্ত 


বসন্তকাঁলেব প্রাতঃকাল খন মেঘনিমু-ক্ত পূর্বগগনে তরুণ ভাস্কবের 
বিমল কনককিবণ অপরূপ ভাবে রঞ্জিত কবিয়া লোকলোচনের সম্মুথে 
আসিয়া উপস্থিত হয়, শবৎকালে বজতধবল জ্যোত্স্া যখন বুন্াবনের 
কুগ্তসমৃহেব মধ্যে প্রেমধারা বর্ষণ কবিয়া উদ্দাস আকুল ভাবের মার 
করিয়া দেয়, তথন প্র প্রাকৃতিক মধুবিমা সম্ভোগ কবিতে করিতে মানব 
ভূলিয়। যায় তাহাব অস্তিত্ব, ভূলিয় যাঁয় তাহার সনাতন অবিনশ্বর শ্বরূপ__ 
সে সেই সময়ের ডন্ত ঘে আনন্দ পায়-_ হউক তাহা ব্রহ্মানন্দেব এক কণা, 
বিস্ত তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট, সে আব সেই কোম্ল আনন্দ-সন্তে'গ 
হইতে বিরত হইতে চায় নাঃ সেখানেই ডুবিয়। যাইতে চায় আপনাকে 
হাঁবাইয়! ফেলিতে চায় ।- ইহাই কবিহ। 

এখানে কিন্তু ভাবিবার অনেক বথাই নিহিত বহিয়া গিয়াছে। 
আমবা উভমরূপে পরিজ্ঞাত আছি যে যে কোন ভাবের সম'ক্‌ স্করণে 
ব্ষ্টিব এবং সমন্রির কলা1৭ সাধিত হয়ঃ তাহাই ব্যক্তিগত অথবা জাতিগত 
উন্নতির পক্ষে সহায়ক | যখনই (সেই তিশেষ উদ্দেশ্য সফল করিবার 
প্রচেষ্টাকে অবমাননা কহিয়া কোনও জাতি কিদ্রোহভাবাপন্ন হয়, তখনই 
কালেধ অনিবাধা নিয়ম উহাকে ধ্বংসপথে টানিতে থাকে । যদি আমরা 





২৬১ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_৫ম সংখ্যা । 


সা ঠাস ৯৮ পি পাস পর্ণ ৮ ভি 2 পিসিতিসটি পলা 2৯৯৫৫ 





শিস 


একটু বিচার করিয়! দেখি যে, জাতি কেন তাহার চিরস্তন উন্নতিপথ 
পবিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হয়) তাহা হইলেই স্পষ্ট 
দেখিতে পাইব যে, একটি উৎকট ভাবের সন্মোহনী মায়ায় উহা মুশ্ধ 
হুইয়া পড়িয়াছে-তাই তাহাঁব গতিতে প্রাণশক্তির রাহিত্য সম্ভবপর 
হইয়াছে, কোনও মায়ার প্রহেলিকা আশ্রয় করিয়াই নিশ্চয় জাতি 
সম্মোহিত হয়__এ মায়াব বিজম্তনে পুর্ব বণিত কবিত্বেব ভূল অন্গকরণ ও 
মোহিত আত্মাব সম্ভোগ বাসনা হইনে সঞ্জাত হয়। এতাদৃশ কবিত্বের 
মোহ প্রহেলিকাব প্রভাবই জাতিকে ক্ষীণশক্তি, উদ্ভমহীন করিয়া তুলে, 
অধিকন্ধ মত্ততাস্থরা পান কবাইয়া অবশেষে হিতাহিত জ্ঞানবিরহিত 
উন্মাদ না কবিয়া অবাহতি দেয় না| জমগ্র রোম নগরে সর্বভুক হুতাশন 
প্রজ্লিত কবাইয়! দিয়া ২1) বেশ মজা সম্ভোগ কখিয়াহিল। এতাদৃশ 
কবিত্বেব উন্মাদনা একবাব জাতীয় বক্তে মিশিয়া যাইতে পাবিলে তাহাকে 
সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত কৰা এক পকাব অসম্ভব । 

কিন্তু জাতিবিশেষেব ন্প্রস্থত জড়তা থুচাইয়া কম্মশক্তির উদ্বোধন 
করিবাঞ্জ ভন্য প্ররৃতিব স্বভাবানুষায়ী অমিততেজোবীধ্যসম্পন্ন মহা পুরুষগণ 
জগতে শরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। আজ আমবা ধাহার জীবনী 
কীর্তনে উপস্থিত সেই মহাভাগ সন্্ানী স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে 
পারমার্থিকতার অনুশীলনেই যে জাতীয় উদ্বোধন সম্ভব ভাহ। প্রচারকল্সে 
কর্মোন্নাদনা শক্তিব জাগবাণব নিমিত্ত ভাবত ভাঁরতীব কর্ণে পাঞ্চজন্য- 
নিনাদে ডাকিয়া বলিতেছেন._-উত্তি্টত জাগ্রত প্রাপ্য ববানিবোধত 1” 
উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে মহাজ্াগবণেব বোধন-সঙ্গীত তখনই প্রথন 
জগতের আকাশ বাঁতাল প্রতিধ্বনি কবিয়া! উঠিয়াছিল, ষখন এই ভিক্ষু 
স্বামী বিবেকানন্দ ভগবান শ্রীবামকুষ্জব নিকট হইতে বেদা স্তব অন্তনিহিত 
মহিমা নিজ জীবান সমাক উপলব্ধি এবং পরিশোষ মানব সাধাবণে 
বীরদর্পে প্রচার কবিয়া ত্যাগেব ও শাস্তির গৈবিক পতাকা] জগৎসমক্ষে 
তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। এই কথাগুলিই 'এখন আমর' সাধক অরবিন্দ 
ভাষায় উদ্ধৃত করিতেছি, - 
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স্বামী বিবেকাঁনন যে মহতী বাণী ( 86-০8০০ ) লঙঈয়! ধবাধাঁমে 
শান্তি মৈত্রী স্থাপন করিবার অন্ত শরীর পবিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা 
তীহাবই কয়েকটি কথায় বিবৃত করা যাইতে পারে--"].৪: 076 11917 
06 ৬৪৫81712. 102171760 172 161] ৮০৪ 9016100107) ০0970 15 
৮1120 ৮5 270 4৯00 005 011০0 50613 17 10016 55910001015 
10 00191)010 07)2 007192111517505 210000116৮0 চ)5 41 আআ 005 
00181 বেদান্তের মহামপ্থে তিনি ঘে অভিনব আলোক দেখিতে 
পাইয়াছিলেন, তাহ তাহাব সম্পূর্ণ নিজন্ব। দ্বাদশ এতান্দীর প্রারস্তে 
শ্রীমৎ শঙ্কবাচাধ। যুগপ্রয়োজন অগ্লভব করিয়া এই বেদান্তের অদ্বৈত 2াঁব 
ভারতে প্রচাব করিয়াছিলেন । ব্দোস্তের তিনি নে অংশ প্রচার 
করিয়াছিলেন, তাহা কেবল মেই সময়ের জন্তই গভীর প্রভাব বিস্তার 
করিষাছিল বটে, কিন্তু অল্লকাঁল মাধাই মে ত্র প্রভাব অস্তাচল- 
গমনোনুখী দিবাক্করেব ক্ষীণরশ্মির স্তাঁয় ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়। গভীর 
অন্ধকারে লুক্কাধষিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা ইতিহাস প্রথ্যাত। তাহার 
ব্দোস্ত প্রচার যে অবশেষে তামসিক মায়াবাদে পর্যবসিত হইয়াছিল, 
তাহাও সাক্ষ্য দিতে ইতিহাস বর্তমান । কিন্তু এই বর্তমান যুগে 
নানাভাব সমষ্টি মধো একতার হ্ত্র গ্রথিত করিতে, বন্ধধা বিভক্ত 
ধর্মথণ্ড সমূহের একৈকোদেশ্ঠ নির্ণয় করিতে শ্রবামরুষ্জের ফার্য)গ্রণালী 


২৬৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ধ_৪র্থ সংখা । 


লস্ট তা কী তি পাস্টিলিস সি জী, ঠা জাস্ট কাটি লীসিপাসটি পাস লিল তা পাদ লাস্ট শক কি পসরা তি ছি রাস লাস শি 





পোস্পিশিস্টি তীর পাস্পিনাস্পিিস্পিতিসিতিসিতা লাস উস সি 


স্বামী-বিবেকানন্দের ধর্মপ্রচারে সম্যক প্রস্ফুটত ও পরিপুত্ হইয়া 
অনৃষ্টপূর্বব মহাসমন্বয়ের বার্তা জগতে আনয়ন করিয়াছে, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ 
ঘোষ ইহা লক্ষ্য করিয়া লাখতেছেনঃ__ 
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আমর! কথাগুলি আরো! একট্রু পরিষ্ষাব করিয়! বুঝিবাব চেষ্টা কবিব। 
শ্রীশঙ্কব স্বীয় বিশেষ কাধ/সম্পালন কবিবান নিমিত্ত দ্বিবিধ উপায় অবলম্বন 
করিয়াছিলেন প্রথমতঃ) ব্রদ্ধী-বিঝু-মহেশ্বর-সম্থলিত ত্রিমৃভ্ভির পূজা» 
দ্বিতীয়তঃ উচ্চ অধিকাবীব নিমিত্ত অথগুণীয় যুক্তিপ্রতিষ্ঠিত বেদান্ত-প্রচার। 
তাহার সমুদয় কাঁ্ধ্য অতীন মুফলপ্রস্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সর্ব ভাবকে 
আশুয় কবিয়া। তগ্প্রচারিত বেণান্ত-ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না বলিয়াই 
অধিককাল স্থায়ী হইতে পা'র নাই। 

শ্রীবামকুষ্েব জীবন-লীল! স্বামিজীব হৃদয়ে অপূর্ব প্রেবণা ছুটাইয়। 
দিয়া ভাহাণে সম্যক পবিজ্ঞাত করাইযা দিয়াছিল যে, বর্তমান জগতে 
বহুবিধ বিভিন্ন তার ([)1591510০) মধ্যে একটি একতার (077105) পতন 
করিতে হইবে। তাই, স্বামিজী-প্রচাবিত বেদান্ত কেবল অটদ্বতবাদ- 
সুতক নহে? পরন্ক ধর্মরবিজ্ঞানের শেষ তত্ব “তন্বমসি'রূপ আদর্শের পুর্ণ 
অনুশালনেব অন্য দ্বৈত এবং বিশিষ্টানৈতবাদপ[াহবও বে শিতান্ত প্রয়োজন 
তাহ তিনি জগতে প্রথম প্রচাব করিয়! গেলেন । “থে ঘথা মাং প্রপগ্প্তে 
তাংস্তথৈৰ তজাম্যহম্*-ব্বপ সুত্র দ্বাবা তিনি শ্রীমধবাচার্ধ, শ্রীবামানুজ্ঞা- 
চা্ধ্য ও শ্রীণঙ্করাচাধ্যেক আপাত দৃষ্টে বিবদমান বেদাস্তভাম্যদগুহকে 
একত্র গ্রখিত কবিয়। একটি অপরূপ মাল্য রচনা করিলেন, তাবপর 
শ্রীরামরুষ্ণের গলদেশে তাহ।র উপযুক্ত সংস্থাপন করিয় চাঁহিয়। দেখিলেন 
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চিকাগো ধর্্মমহাসভায় স্বামিক্রীর এই শেষ সতাপ্রচার ঠাকুবের জীবন- 
প্রচার বই আব কিছুই নহে। 

এই মহাপমন্বয় বার্তাব সংবক্ষণ, অনুশীলন ও প্রচার জন্য স্বামিজ্ী 
দ্রটিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, পবার্থে সর্ধত্যাগী সহন্ন সহ যুবকেব জীবনোতৎসর্গ 
প্রয়োজন অনুভব কবিলন ।* প্রাচীন ভাবত ও ব্রহ্গচর্য্য এবং সন্নাসা- 
শ্রমের এঁকান্তিক প্রয়োজন অনুভব করিয়া! চিবকাল মাঁনবকে তাগধর্্ে 
শিক্ষিত করিয়৷ আনিয়াছে। ব্রন্ষচর্ধাশ্র“ম শমদমাদি শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া 
যুবকবৃন্দ ধন্মবাজোব সন্ধান জানিয়া লইতেন ১ এবং উচ্চাধিকাবিগণ 
এ আশ্রমেই ত্যাগনর্ববস্ব ধর্ম্মেব অনুণীলনে গৈবিকেৰব আবশ্যকতা উপলব্ধি 
করিয়া কাষায় বন্থ ধাবণ কবিত্রেন--ধন্ধেব প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে। 
বৌদ্ধ সন্লযাসিগণ কর্তৃক যে বৌদ্ধধান্্র বহুল প্রচাব ভাবত এবং 
ভারতেতর দেশে সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসে উত্তমরূপে বিবৃত 
রহিয়াছে; এবং উক্ত ধর্মের প্রভাবে দেশে কীদৃশ শিল্প-কলা-বিজ্ঞান- 
সাহিতোর উন্নতি হইয়াছিল, তাহাঁও ভাবতে ইতিহাস স্বর্ণাঙ্গরে লিখিত 
রহিয়াছে । এখানে একটি কথা স্মরণ বাখিতে হইবে যে, বৌদ্ধযুগের 
পূর্বে সমহিশক্তির সাহায্য অপেক্ষা না করিয়াই অর্থাৎ সঙ্গবদ্ধ না হইয়াই 
সন্ন্যাসত্রত উদযাপিত হুইত। বোদ্ধযুগর অবসান হইতে আরম্ত করিয়া 
অষ্টাদশ শতাব্দী পধ্যস্ত সমষ্টিশক্তিকে প্রধান অবলম্বন বাখিয়। জাতীয় 
সাধনার অগ্শীলন বিশেষ ভাবে ঘটিয়। উাঠ নাই । উনবিংশ শতাব্দীতে 
বর্তমান যুগের আহ্বাঁন-ভেরী আমাদিগকে সমাজের মুখ্য ও গৌণ 
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প্রয়োক্নাদির নাধনায় জ্ঞাতদারে ও সমবেতভাবে ব্রতী করিতে বজজগম্ভীর 
নিনাদে বাঞ্জিয়। উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রচলনে ভারতবর্ষে যে 
পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে, তাহ। পূর্বব-পূর্ব যুগে আর কথনও দৃষ্ট হয় 
নাই, সুতরাং এই আহ্বানভেরীর তান ছন্দও অশ্রুতপূর্ব । আমদেছ 
মনে তাই প্রথম প্রধম ভয় হয়, বুঝি আমরা আমাদের সনাতন ধর্মমপথ 
হইতে ভ্রু হইয়া পডিলাম, কিন্ধ দোলায়মান চিত্ত তখনই আশ্বস্ত 
হুইয়। যাইবে, যখন একটু বিচার দ্বারা বুঝিতে পারিব যে, ভোগৈক সর্বস্ব 
প্রতীঠ্যসভাতার আগমনে ভাবতের সনাতন ধর্পথ অজ্ঞান অমানিশায় 
আবৃত হুইয়া যাওয়াতে ত্যাগালোক বিকিরণ করাই এ সময়ে একমাত্র 
সমীচীন কাধা । 

ত্যাগের বিল, শুরু, পবিত্র জ্যোতিঃতে সমস্ত পাপ-অন্ধকার এককালে 
বিদুরিত করিয়! দিতে বিবেকানন্দ স্বামিজী ত্যাগ-প্রভায় মণ্ডিত হইয়া 
যুবকগণকে তৃর্ধযনিনাদে ভাঁকিয়৷ বলিতেছেন__“4১8156, 2৮/81৩, 6৪৫ 
50115 176 ৬0110 17 00110117510 001561020০৮ 91561) 2৮ 
সন্নযাসের ত্যাগাশ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবকগণই ভবিষ্যৎ ভাঁবতের ভাগা- 
নিয়ন্তত্বে বিশেষ সহায়ক | মহান কর্মিগণ যুবকসম্প্রদায় হইতে বাহির 
হইয়। দেশকে ত্যাগ-পকিত্রতাব বন্যায় ভাঁপাইয়! দিবে ,_ইহাই স্বাঁমিঙজীর 
ভবিষ্যদ্বাণী । স্বামিজী বলিতছেন,_“ভারত আবার উঠিবে, কিন্ত 
জড়ের শক্তিতে নহে, চৈতন্যের শক্ষিতে ১ বিনাশের বি্জয়পতাকা লইয়া 
নহে) শক্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়!-__সন্যাসীর বেশ সহায়ে , অর্থের 
শক্তিতে নহে, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে 1” তিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া জাতীয় 
উদ্বোধন কিরূপে সম্ভব হয়ঃ তাহা সম্যক উপলব্ধি করা সহজ নহে) 
কিন্তু বৌদ্ধযুগকে দৃষ্টান্তত্বরূপ দেখাইলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে-__ধর্ম্বের 
নিকট জাগতিক সমুদয় মহামূল্য পদার্থও নিবীর্যয এবং অসার। 

স্বামিজী, কর্ম্ম-তক্তি-জ্ঞান-ন্ূপ বিবিধ বিচিত্রমাল্য বিভূষিত বেদাস্ত- 
বিগ্রহ, ত্যাগ-পবিত্রতা-ন্ূপ বেদীর উপর সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন-_ 
এই বিগ্রহের পৃন্রা কেবল ষে হিন্দুরা করিয়াই ধন্ত হইবে, তাহা 
নহে; এই পুর্জাতে আমুসলমান সকলকে যোগদান কবিতে হুইবে ) 
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ইহা কোনও সাশদায়িক পূজার ক্ষুত্র অনুষ্ঠান নহে, সনাতন ধর্ম বলিয়া 
কিছু থাকিলে ইছা তাহারই পুজা--এ পুজাতে জাতিবর্ণবিশিষ্টতা নাই, 
কলহপ্ৰ নাই, আছে শুধু উদার প্রেমের মধুর ক্ষতি, আর ক্রহ্মাবগাছী 
ভাঁব-সমুধধয়ের চিরন্তন সাধনা । হে মানব! এসাধনায় যোগদান করিয়া 
জাতীয় সমন্তার নিরাকরণ কর-_-তোমার জীবন ধগ্ত হইবে। স্বামিজীর 
এই মহা উদ্ারবার্তী তোমার মনে লমদর্শন। ভদাধতার তাব আনি! 
দিয়াছে কি? “নূতন ভারত বেরুক। বেক্ুক লাঙ্গল ধরে, চাধান্ 
ফুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা। মুচি, মেথরের ঝুপডির মধ্য হতে। 
বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনা ওয়।লার উন্ুনের পাশ থেকে । বেকুক 
কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে । বেরুক ঝোভ, জঙ্গল, 
পাহাড়-পর্ধবত থেকে ।”--এ কথা পোককে হুজুগে মাতাইয় তুলিৰার 
জন্য উক্ত হয় নাই, এই কথার মধ্যে উদার সনাতন ধর্মের একটি মূলমন্ত্র 
রহিয়! গিয়াছে, স্বামিক্ী হছাব মধ্য দিয়া কর্্ম-কৌশল ইঙ্গিত 
করিগাছেন ,_-গীতার ভাষায় তিনি জাতিবর্ণলির্মিশেষে সকলের মধো 
্র্ষসত্তা উপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন - “ক্লেব্যং মান্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ 
তষ্যুপপদ্ঠতে» আবার তিনি চণ্ডাল সকলকে কর্মজীবনে সনাতন 
বেদান্ত-ধর্ম্দের অনুশীলন করিতে এঁ কণ! দ্বারা আহ্বান করিতেছেন । 
গীতাতে শ্রীকুষ্ণ অর্ভুনকে বলিয়াছিলেনঃ__ 
যজ্ঞার্থ।ৎ কর্ম্মণোইন্ঠত্র লোকোহয়ং কর্ন বন্ধন | 
তদর্থং কন্ম্ম কৌন্ডেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর | ( ৩য়ঃ অঃ) ৯ শ্লোক) 

যজ্ঞের অন্য কর্ম না করিলে বন্ধনই স্যষ্ট হয়, ই যুস্তুসঙ্গ হইয়া কার্ধ্য 
করা সঙ্গত। শক্কবভাষ্যে “যজ্ঞ অর্থে ভগবানের নিমিত্ত যে কর্ম কৃত 
হয় তাহাই বুঝান হইতেছে । স্বামিজীও চাহিতোছুন) নিষ্ভ নিজ 
কর্মের মধ্য দিয়। যেন ভগবানের অনৃষ্ঠ হন্তের প্রভাব লক্ষ্য করিয়! মানব 
ধন্ঠ হইতে পারে । বেদান্ত চাহিতেছেন, যেন আমাদের সমগ্র জীবন 
ভগবানের পাদ্পদ্ধে পুস্পাঞ্জলিম্বর্ূপ প্রপত্ত হয়। ঘে বেদাত্তধর্ম বন্- 
শতাব্দী যাবৎ মুষ্টিমেয় মানবের নিকট কার্যকরী হইয়াছে, তাহা আজ 
এই পুণাশ্লোক খবি বিবেকানান্দর কপার হাটে হাটে, সর্বারস্যায় 
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সপ নিস লা লো 


অহ্ঠিত হইতে চলিয়াছে । তিনি এ যুগে যে নৃতন চক্র প্রবর্তন করয়! 
গিয়াছেন, তাহা আমাদের অন্ুবর্তন করিতেই হুইবে। যুগে যুগে একপ 
চক্র প্রবর্তিত হইয়। আসিতেছে--ইহার অন্থবর্তনে স্থনিশ্চিত মঙ্গল। 
তাহার মহান্‌ কার্যে সাহাপ্য কবিতে তিনি আমাদের ডাকিতেছেন-_- 
শস্বললমপ্যস্ত ধর্ধস্ত অ্রায়তে মহতো। ভয়াৎ।” 

এই চক্রপ্রবর্তনে সহায়তা করিবাব বাসন! হাদয়ে মধ্যে মধ্যে জাগ্রত 
হইলেও জড়ভাবাপন্ন মানব পুনরায় মায়ান্ধ হইয়। জগতের স্ুখছঃখ 
ভোগ করিতে থাকে-মায়ার করাল কবল হইতে নিস্তার পায় না। 
বাস্তবিকই জগংরূপ প্রহেপিক! ধূম মুক্তিদ্ধাব সমারৃত হইয়া রহিয়াছে , 
স্পই্-ভাঁবে কিছুই দেখা বাইতেছে ন।, আব এই ভীবণ অন্ধকারে আমরা 
আমাদের চির অভিগ্পীতিব সন্ধানে নিয়ত উন্মাদের ন্যায় গুরিয়া 
বেডাইতেছি । এই বন্ধনের কাবণ কি ?--মনে পডিতেছে শ্রীমদ্ভাগবতেব 
প্রীরুষ্ণমুখনিঃহ্কত সেই কথা,_তিনি বলিতেছেন যে, মুক্তিন্বার যগ্ঠপি 
তিনি সর্ধপ্রকাৰ মানবেব লিকট উনুক্ত কবিয়াছেন, কিন্তু তথাপি 
কামিনী-কাঁধচনেব স্ষ্টি কবিয়। মানবকে মোহগ্রস্ত কবিবাবও উপায় 
তৎসঙ্গে করিয়! বাঁখিয়'ছেন । এই আপাতস্থখকব পব্ণামবিধময় মায়ার 
প্রহেলিক|য় মানব উন্মন্তপ্রায়। এই অবস্থা হইতে বাহির হইবাঁব কি 
কোনও উপায় নাই? ভগবান্‌ তাহাবও ঢপাষ কবিতে বিন্দুমাত্র কুষ্ঠ 
বোধ কবেন নাই। গীতায় আমবা শুনিতে পাই? পার্থপারথীর মুখে 

দৈবী হোন গুণম্য়ী মম মায়! ছুরতায়া | 
মীমেব যে প্রপদ্যন্তে মাযামেতাং তরস্তি তে ॥ 

এই দৈধী ও গুময়ী আমাব মায়! দুস্তর!, যাহাঁবা আমাকেই আশ্রয় কবে 
তাহার! এই মায়াকে অতিক্রম কবিতে সমর্থ হয়। বর্তমানে যুগভাবকে 
আশ্রম কবিয়া মোহগ্রস্ত জীবকে মায়াব কবল হইতে পরিভ্তাণের পথ 
নির্দেশ কথ্সিতে ভগবান্‌ শ্ারামর্্জ ধরাতলে অবতীর্ণ , তাহার মহতী 
বাণী গ্রীবিবেকানন্দের ভিতর দিয়া জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। আর 
বিলম্ব করা কি সঙ্গত ?-_ _বিদ্যচ্চলং জীবিত্তম্‌। 

তাহারা অমৃতের সিন্ধু লইয়া! আমাদের দ্বারে উপস্থিত- মুর্খ, আলশ্- 
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শসা লা তিল স্াস্সিপিসসপাতিসতী সিসি বাসি লিস্ট উল সি 


পীড়িত আমরা দেবতাকে বিমুখ করিতে যাইতেছি। মবীচিমালি-সথর্্য 
যখন অন্ধকাররাশি সমূলে বিনাশ করিয়। আকাশে প্রভাময় হইয়া উদ্দিত 
হন, তখন সকল পদার্থই আলোকসম্পাতে আলোকিত হয়, কিন্তু হুধ্োর 
নিকটবর্তী পদার্থই অধিক আলোক পাইয়া! ধন্য হয়। আজও অজ্ঞান- 
অমানিশ! জ্ঞানালোকসম্পাতে এককালে বিদূরিত করিয়া ধন্মগগনে যে 
অনৃষ্টপূর্বব ভাস্করেব উদয় দেখা যাইতেছে, তাহার পুণ্যকিরণে__জ্ঞাতসারেই 
হুউক, অক্ঞাতসারেই হউক-_-সকলই ক্নাত হইতেছে ও হইবে সুনিশ্চিত ১ 
কিন্তু ী পবিত্র কিরণসাগবে নিমজ্জিত হইয়া স্বর্গরাজ্যের শান্তিময় আলেখ্য 
দর্শন কবিতে আমা'দব বাসনা কোথায়? এই শুভপুণা-মহেন্ত্র ক্ষণে 
স্বামী বিবেকানন্দের শ্রপাদ্পন্মে প্রণত হইয়া যেন আমাদের নূতন 
জীবনের হৃচনা হয়। ও শান্তিঃ শাণ্তিঃ শান্তিঃ। 

_ শ্রীস্থশীলকুমার দেব 


ধনি-দরিদ্র-সমস্য! ও তাহার সমাধানের 
উপায় 


রাজা! ও প্রজা, শাক ও শাসিত, শ্বেত ও কৃ, মালিক ও মজুব, 
জমিদাব ও রাযত, মহাজন ও থাতক, বাবু ও মণব, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল)২- 
একদিকে প্রবল, অগ্ঠিকে হর্বল,_-এই দুই শ্রেণার মধ্য বিবোধ বর্তমান 
জগতেব নিত্য ঘটন। | এই বিবোধকে এক কথায় ধনি দরবিদ্রব বিবোধ 
বলিয়। অভিহিত করিলে অসঙ্গত হয না। কেননা, ধনেব উপাবই 
বর্তমান সভ্যভাব প্রতিষ্ঠা । ভাবতেধ প্রাতিন সশতাব চিন্ডি কিন্ত 
ছিলজ্ঞান। এবং উহার পতন হইফাছিল তাই জ্ঞান বৈধম্য বশতঃ | 
জ্ঞান অথবা ধনমূলক যেরূপ হউক, বৈষম। মাত্রই দুষণীয়। উতকুষ্ট দ্রব্য 
হুপ্ধ যেমন একধিন্দু গোমুত্র পল্ডিলে নষ্ট হইয়া যায়) বৈষম্য দুঈ হইলে, 
জ্ঞানও সেইরূপ অশেষ অকল্যাণেবহ হেতু হইয়া দাড়ায় । তথাপি আমাদের 

২ 


নি উদ্বোধন | ২৬শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা । 
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কিন্তু মনে হয়, ধন অপেক্ষা জ্ঞান বৈষম্য মন্দের ভাল। কেননা, জ্ঞান 
উচ্চতর বিষয়। এইজন্যই, প্রাচীন ভারতে ভ্বত্যাচার অনাচার তই 
অধিক হউক, বর্তমান প্রতীচ্য জগতের তুলনায় ত্র সকল সাগরে 
গোম্পদেরই তুল্য। যাহা হউক, এই যে ধনি দরিদ্র বৈষম্য, ইহাই 
বর্তমান সভ্যতার সর্বপ্রধান অপূর্ণতা (1015৬ 95008 

ধনী ও দবিদ্র উভায়ই সমাজের । ম্ৃতরাং উভয়েই এক, উভায়রহ 
তুল্য অধিকার। কিন্তু সমাজে ধনী যে সুবিধা "ভাগ করে, দরিদ্র 
চিরদিনই তাহা হইতে বঞ্চিত থাঁকিয়া যায়। ধনীর চেষ্টা হয় তাই, 
দরিদ্র যাহাতে মাথা তুলিতে সমর্থ না হয়। পক্ষান্তরে, দরিদ্রেরও 
চেষ্টা হয়, ধনীরও যাহাতে শক্তিৰ হাস হয়। এইব্নপে উভয়েব মধ্যে 
বিরোধ উপস্থিত হয়। সহদয় ব্যক্তিমাত্তই তথন দবিদ্রর পক্ষ অবলম্বন 
করেন। “্দবিদ্রান্‌ ভর,”_-দবিদ্রেব উপকার করাই তখন তাহাদের 
একমাজ কর্তব্য হইয়। দাডায়। হঁহাবা এব্প এক দেশদশী যে; 
ধনী দব্দদি সমন্তা নিবাবণের প্ররুত উপায় জানিতে ন! পাবিয়। তাহার! 
দবিদ্রেরই পক্ষপাতিত্ব করিতে প্রবুত হন ।* দলে, ধনীঃ দরিদ্র 


* ভক্তরদেব [নিকটে ইহাবাহই অবতাব শাঁমে অভিহিত হন। 
জ্ঞানাদ্দেব মতে, অবভাব কিন্ত নিরর্থক । “ন ধর্মে ন চার্থো নচ 
কামেোমাক্ষ £_ন বদ্ধুন” মিরং গুরুনৈবি শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোংহং 
শিবাইহম্‌।৮ ধাহাদেব ধর্্াধ্মহ নাই? তাহাদের গুক বা অবতারের 
প্রয়োজনও না থাকিবারই কথা । অবতাবেরা লোক হিতার্থে অবতীর্ণ 
হন। ভীহাদদের প্রচাবের ফলে সমাজের সাময়িক কল্যাণ হয় দত্য, কিন্তু 
অন্তপ্রকাঁৰ অকল্যাণেব বীজ ঠটাহাদেব সঙ্গে সঙ্গেই সমাজক্ষেত্রে উপল 
হইয়! যায়। কালক্রমে সেই বীজ হইতে পুনরায় এক মহান অন 
অশ্বথের উৎপত্তি হয় । উহারই বিনাশ সাধন কবিবাব জন্ত তখন আবার 
এক নূতন অবতাবেব প্রয়োজন হয়। এইবূপে ক্রমান্বয়ে ভাঙ্গা গডাব 
লীলা চলিতে থাকে । শ্রীকুঞ্চকেও, তাই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে 
হয়। ফলতঃ, কল্যাণ অকল্যাণ “হই ভাই, সদা থাকে এক ঠাই, কেহ 
নাহি ছাঁডে কারে! সঙ্গ 1” অকল্যাণ না করিয়া কল্যাণ কবা তাই 
অসম্ভব | ন্ুতরাং অবতারেরা এই ষে একদিকে গড়েন এবং অন্তদিকে 
আবার ভাঙ্গেন। এই যে উন্যাদের স্তাঁয় ভাঙ্গা! ও গডা--09175 ৪00 
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পিসি পানি আপপঙ্দিলা  প লাস্মপিস্িতিকটপা পাল উবার ভপাসিপাসপা াসিপাসিনাসিত দা | তিতা ও উপ তি জানিতী উপরি সস সি সিলাসিনী 


ও হিতৈবী, এই ত্র্যহস্পর্শ বোগে নমাজেব যে তুর্দশ। হয়, বর্তমান অগতে 
তাহার যথেষ্ট নিদর্শন বিগ্তমান | 

সকলেই সমাজের, এইরূপ জ্ঞান হইলে কাহারও ধন আত্মসাৎ* কবিয়া 
কাছারও ধনী হইবার প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু মানাবর ভূমার জ্ঞান 
নষ্ট হইয! যায়, সকলেই সকলের পর, এইরূপ ক্ষুদ্র জ্ঞান উদিত হয়, 
তাই তাহার! একে অন্তের ধন আত্মসাৎ করিয়। ধনী হয়। সহজ কথায়, 
একে অন্তের খাইয়া জীবন ধারণ করে । সমাজ নিজের রক্ত নিনেই পান 


(0170011, জ্ঞানীনের মতে ইহা নিবর্থক । যেহেতু, অবতারদেব কৃত 
উপকারও যেমন মহৎ, তীহাদদেব কত অপকারও ঞাবার তেমনই ব্যাপক 
ও ভীষণ, সেইহেতু, মোটেব উপর, সমাছেব ইহাতে লাত কিছুই হয় 
না। এই আদরশশবাদীদেব মতে, নৈক্ষিঞ্চহই তাই পরম ধর্্। এবং 
যেহেতু অবতাবেরাঁও নিষ্ষিপ্চন নহেন, বরং তাঁহাদের আকাঁজ্ষা আবও 
অধিক, (কেননা নাহার সমষ্টির কণ্যাণকামী) সেইহেতু তাহারা 
মানবের আদর্শ হইবাঁব অনুপযুক্ত; ইহাই জ্ঞানীদেব অভিপ্রায় । নির্বাণ 
লাভ কবাই তাই ষাহাদেব মতে সমাজেব যথার্থ উপকার করা-- 
যেখানে সৌছিলে মানব নিষ্ষিঞ্চল হইয়া যায়, জন্মমৃত্যু, সখদুঃখ, 
সর্ধপ্রকাৰ ভববন্ধ হইতে চিবমুক্তি লাভ কবে, স্থতবাং নিজেও দুঃখ 
পায় না, অন্তেন9 ঢুঃ.ণব কারণ হয় না। 

বলা বাহুল্য, হিন্দুধর্ম ব্যঙ্রিপ্রধান, ইহাতে তাই নবপুঙ্জাব স্থান নাই । 
হিন্দুদ্েব বর্তমান অন্ধ গুরুভক্তি বৌদ্ধধাশ্মবই আনুলঙ্গিক ফল। সর্ধাগ্রে 
বৌদ্ধেরাই নরপুজাঁব প্রচলন কপেন। "ধম্মং শরণং গচ্ছামি সংঘংএবণং 
গচ্ছামি, বুদ্ধং শবণং গন্ফামিঃ” ইত্যাদি বাকাই তাহার প্রত্যন্গ প্রমাণ । 
উচ্চত্তবব হিন্দুধম্মে তাহ অবনাববাদের স্থান নাই । তথায় গরু এ 
শিষ্য, অবতাব ও ভক্ত, সকলেই “ঠিধানন্দরূপঃ শিবোইহম্‌ |” 

* নিজব প্ররূত প্রযোভন যাহা, তাহার অতিবিষ্ত ধন সঞ্চয 
কবার নামঠ আন্যব ধন আত্মসাৎ কবা। কেননা, এ ধন তাহার 
নিজেব অথবা অন্ধের, কাহারও ভোগে আইসে না। এইজন্য, ভাবতীয় 
মনীষীরা বলেন মা ধনংগৃত্র | ধন উপাজ্জন কব কিন্তু সঞ্চয় করিও লা, 
অখবা উপাঞ্জন করু-_নিভের ভোগের জন্য নহে, “বিশ্বজিৎ” বাজ 
সব্বপান্ত অথথা “সন্তোণক্ষেতে” নিহম্ব হইবার ভন্ত। ইহাই ভাবতবর্ষের 
আদর্শ । 


রি উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-৫ম দংখ্যা। 
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করে। ইহাই তাহার ছিন্নমন্তারপ* অথ5 ধনী ও দবিদ্র উ5য়েরই 
দৃষ্টি এরূপ সংকীর্ণ, স্বার্থবুদ্ধি এতই প্রবল যে, নিজের! অশেষ দুঃথ ভোগ 
করে, তথাপি সামর্থ্য সত্বেও উহার প্রতীকাব করিতে যত্বুপর হয় না। 
ধনী দরিদ্রের অর্থ আত্মসঠৎ করিয়াই ধনী হয়। সে মাপনাকে 
ভাঁবগ্রস্ত অতএব অপূর্ণ বলিয়া! মনে করে, ভাই তাহার ধনসঞ্চয়ে এ 
প্রকার প্রবৃতি হয়, স্থতরাং বস্ততঃ কিন্তু অতি দীন, দরিদ্রেরও অধম 
সে। দরিদ্রেব ন্যায় সেও তাই ক্পাবই পাত্র । অঙএব তাহাঁকে 
ধনী মনে কবর! সঙ্গত হয় নাঁ। এইবপ “যোগাতার পুবস্কার 
স্বর্ূুপেই ধনী ধনবান্‌ হয়ঃ” এই থে কথা শুনা যায়, তাহাও সত্য 
নহে। কেন না, ধনী যেমন একদিকে যোগ্যতর, অন্যদিকে দরিদ্র ও 
আবার তেমনি ধোগ্যতরা ধনী অর্থশক্কিতে বলবান্‌। দরিদ্র আবাব 
বলবান্‌ শ্রমণক্তিতে । সুতরাং কেহ কাহারও অপেক্ষা নিকট নহে। 
পরন্ধ দবিদ্র না থাকিলে ধনীর অস্তিত্বই সম্ভবপর হয়না । অতএব, 
দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়া ধনীর অপণগ্যকর্তব্য। বিশেনতঃ) 
যে দেশেব ভগবান্‌ দীনবন্ধু, সেই দেশেব ধশীদরও তাই ( ভগবান্‌ 
যাহাদেব বন্ধু) তাহাদেবই অনাদব করবা কদাপি কর্তব্য নহে । কেন 
না) উহাতে ভগবাঁঁনবই অনাদর করা হয় । 
..* বিশ্ব প্ররুতিতি এই প্রকাব ছিরমগ্তারপিণী | উদ্ভিদ মানবের 
ভোভা স্ত্রী পুকবেব ভোগা ইত)াদি। বিগ-ব্যাপিবা এই ভোক্কবাভাগা 
সম্বন্ধ । প্রকৃতিব এই ঘে বাদ্দপী প্রবৃন ও, ডাবউইনেব মতে জীবের 
ইহ| স্বাভাবিক ধর্ম । কিন্তু ভাঁবতীয় খধিবা বলেন, জীব স্বরূপতঃ 
ক্ষুধা তৃষ্ণা, কামনা বাসনাবৰ অতীত, প্ররুতিব বহু উর্ধে অবস্থিত 
সে, ভোক্তাভাগ্য সম্বন্ধ তাহাব কাহাবও সহিত নাই। সে স্বয়ংই 
ভূমা-স্বূপ। কিন্য প্রকৃতিব মায়ায় অন্ধ হইয়া সে তাহাব এই 
আত্মপ্নদপ বুঝিতে সমর্থ হয় না। তাই তাহা এই রাক্ষসী প্রবৃত্তি । 
প্রকৃতিকে জয় করিবে সে, ইহাই অআক্টাব অভিপ্রায় । স্ৃতবাং এই ষে 
ভোক্ত ভোগা সম্বন্ধ, ইহা তাহাব অবশ্য পবিত্যজ্য। ইউরোপীয় ও 
ভাঁবতীয় দর্শনেব মধ্যে পার্থক্য এইখানেই । একেব লক্ষা ভক্তি ও ভোগ, 


অন্তের লক্ষা মুক্তি ও ত্যাগ । 
+ “যোগ্যতমের উত্র্তন)” ডারউইনের এই নীতির মূল্য অধিক 
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পক্ষান্তরে, দরিদ্রও যদি ত্যাগ টি সম্পন্ন হয়, অন্ততঃ সেও যি 
ধন লোভ ত্যাগ করিতে পারে, তাহ! হইলে ইন্ধনের অভাবে ধনীর 
ধনাকাজ্ষারূপ অগ্নিও কালক্রমে আপনাআপনিই নিবিয়া যাইতে বাধ্য হয়। 
সন্্যাসীও দরিপ্্, কিন্তু তাই বলিয়া! তিনি সংসারীর প্রতি ঈর্ধযান্িত নহেন । 
সংসারী অধিক ভোগ করিয়। যে পাপ অর্জন করেন, উহার প্রায়শ্চিত্ত 
করিবার জন্তই সরালীরও তপনুনায়ী অধিক ত্যাগ কবিবাব প্রয়োজন 
হয়, সংসারী অধিক ভোগী হইয়া পড়েন বলিয়া যে সকল কর্তব্য পালন 
করিতে অসমর্থ হন, তাহার পবিত্যক্ত সেই সকল অসম্পর কর্তব্য সম্পন্ন 
করিবার জন্ঠই সন্নযাসীকেও তদনুপাতে অধিক ত্যাগী হইতে হয়। তবে, 
সন্যাসা স্বেচ্ছায় দখিদ্র;ঃ দারিদ্র্য তাহাব নিকটে বত স্বরূপ। তাই, 
সংসারীব প্রতি তাহ।ব বৈষম্য বুদ্ধির উদয় হয়না । এবং এই জন্যই 


নহে । জীবন সংগামে যোগ্যতামবই জয় হয়, এ কথা না হয় সত্য, 
কিন্ত কে বোগ্য কে অধোগ্য, উদর ও মস্তকের মধ্যেকে বড কে ছোট, 
তাহ! নির্ণয় করা সহজ নহে । মাঁনব যোগ্যতব, তাই উদ্ভিদ তাহার 
থাগ্য। কিন্তু তাই বলিয়! উদ্ভিদ বাজ্যেব উচ্ছেদ সাধন করা তাহার 
কর্তব্য হয় না, বরং যোহতু উদ্ভিদ তাহাব খাগ্ঠ, সেই হেতু উদ্ভিদ বংশের 
যাহাতে উন্নতি হয়, তজ্জগ্য চেষ্টা করাই সঙ্গত। কেন না, উদ্ভিদ 
বংশের লোপ হইলে মানন সমাঁজেরও আসন্নকাল উপস্থিত হয়। 
স্বনরাং যোগ্োর কর্তব্য অযোগ্যকে বাচাইয়। রাখা)-তাহাব নিজ্েবই 
স্বর্থেব জন্য । ডাবউইনের সংবীর্ণ স্বার্থ দৃষ্টি, বৈষম্য বুদ্ধি, ভূমাজ্ঞান 
রহিত ভোগবাদা তিলি। তাই তাহার এই প্রকার অনুদার মত। 
ভ্রমাত্সক না হইলেও তাহাব এই পিদ্ধান্ত যে মাবাত্মক, তাহা নিঃপন্দেহ । 
ফলতঃ, কে ধোগ্য কে অহোগা, এ প্রক।ব প্রশ্েব কিছুমাত্র সার্থকতা 
নাই । “ফোগ্য্মেব উদ্বার্ন”*নীতি বহ্গতঃ কিন্তু প্রবলেব স্বার্থপাথনের 
কৌশলমাত্র । পক্ষান্তবেঃ উদ্ভিদ শুধু মানবের ভোজ্য নহে, মানবও 
উদ্ভিদেবই ভোজ্য, যোহতু মানব উদ্ভিদব খাদ্য কার্বণ (0417১012) 
যোগায় । তবে, উদ্ডিদ মান(বর থাগ্ঠ, ইহার বে প্রকাব অর্থ, মানব 
উদ্ভি'দব খাছ, ইহার অর্থ সে প্রকার নহে । এই জন্তই, সাধারণ ভিসাবে, 
উত্ভিদ মালবেব থাছু১ এইরূপ বলা হয়। বস্তুতঃ কিন্ত উভয়েই উভায়রই 
ভোক্তা ও ভোগ্য, উহাদের মধ্যে ছোট বড টন । যাহা 1১060 তাহাই 
আবার /১5০00, তবে £১£91/এর 99111৮60০৮০ এবং 190৩00এর 
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তিনি হন সংসারীবও গুরু | ধনী যাহাই করুন, অন্ততঃ দরিদ্রেরও 
মনোভাব যদি এই প্রকার হয়, তাহা হইলেও আর ধনিদরিগ্রে বৈষম্য 
তাদৃশ প্রবল হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয, দবিদ্রের মনোভাব বর্তমান 
সভ্যতার ফাল সে প্রকার হয় না । ধনী দবিদ্রের ধন আত্মসাৎ কবিয়াই 
ধনবান হয়, অথবা ধনীব আছে, দবিদ্রেব নাই, অতএব ধনী দরিদ্রের 
সাহায্য করিত বাধ্য, এই প্রকার টিস্তা কবত সে ধনীব প্রতি বিদ্বেষ- 


শা পি 


পপ পপ. পে পপ পেপসি. স্পা _ 


৩৫৪৮৮৩7০১৮9 এই মাত্রই ষাহা কিছু পার্থকা $ নতুবা উভয়েই এক । 
স্থতবা* যোগা আঘাগ্য বলিয়া বিশেন /কানও কথা নাই । 

আকাশ হই পরথিবীব, পুথিবী হইতে উদ্ভিদের, উদ্দিদ হইাতি 
পশুর, পশ্ত হইতে মাঁনাবব, মানব হইতে দেবতার স্যষ্টি। আকাশ তাই 
পৃথিবীব, পৃথিবী স্টদ্িদেব, উদ্দিদ পশ্তব, পশ্ট আবার মানবের, মানব 
আবাব দ্রেবভাঁব ভোগা । উহা হই স্পই বুঝা মায়, ভোগাব শাক্কুই 
অধিক, ভোক্তাব অআষ্টা, .সই স্বয়ং । অতএব, নগরে ভাজা, পবে ভোক্তা, 
অগ্রে জননী, পবে সন্ত'ন) ইহাই প্রকুতিণ নিষম | শ্রতবাং যোগ্যেক 
নিজেরই যদি বর্তিয়া থাকিতে হয়, হবে তথাকখিত অমোগোব ষাহাতে 
অধিক শক্তি বৃদ্ধি ভয, ভাভাব জন্য চেছ্া কবাই ঠাহাব অধিক কর্তব্য 
ফলতঃ, ডাঁবৃনটইন যাহাকে অধোগ্য বলেন, বস্থতঃ কিশ্। সেই সমধিক 
যোগা। এবং এই গিন্ধান্তঠ মানবতার অনুকূল । 

সিংহ খায় (মষেব বন, সেজন্য উচাব পাপ হয়না। কিন মনুঘা 
যখন অনেক অণ্গ অস্ত্রাঘাত কবে, তখন সুস্থ মানব মাহেবই মনে 
করুণার উদ্রেক হয। মানব পশু হইত উন্নত এইখানহ । করুণা 
আত্মার ধন্য, যাহা একমাত্র মানবেবধই আছি কিন্ু পশ্তভব নাহ 
পক্ষান্তুরে ক্ষুধ! কিন্ত দেহেবই ধর, যাহা পশ্থুর নিজস্ব এব" সর্বস্ব, অথচ 
মহা মানব কিন্তু আত্মিক ধর্ম বল জয় করিতও সমর্থ হয়। এবং 
এইক্ূপ হওয়াই তাহাব ম্রম্থতাব পরিচায়ক | ক্রমঃ-বিকাশবাদ নি সতা 
২য়) পশু হইতে মানব উন্নত, এ কথা যি মানিতে হর, তবে মানবের 
পশু না হইয়া দেবতা হইবার জন্য লেট! কবাই সঙ্গত এবং তাহা হইলে 
পশৃচিত দেহধর্্ম ভুলিয়া গিয়া দেবোচিত আত্মিক ধম্মেব অনুশীলন 
করাই তাহাব যথার্থ কর্তব্য । অতএব, যোগোব আখাগ্যকে শোগা 
মনে কব! অন্যায় | 

** প্রাচীন ভারতে দারিদ্র এই অজন্তই সম্মানের বিষয় ছিল্গ 
কাঞ্চন-কৌলিগ্ঠ সে সময়ে অজ্ঞাত ছিল। 


জৈয্ঠ, ১৩৬১ ।] বশিরিত সময ২৭ন 


পতি রর রা তাসটিলাস্টিরাস্টিপিস্িলী তাস পাশার টি লাছি পাি পাটি 0 পি ৮ এ স্ লে তিতা লাস্টিরী পা লীসছি লাস পাস্তা সত স্টিল সির সিল সি 


ভাবাপন্ন হয়।* ফলে, ধীর (নিকট হইত তাহার যাহা কিছু সাহায্য 
পাইবার সম্ভাবনা, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। অতএব, এ প্রকার চিন্ত। 
করত ধনীর প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া, ধনী কেন ধনবাঁন হয়, ধন অর্জন ও 
বক্ষ! কবিবার জন্য তাহাকে কত দুঃখ, কু ও ক্ষতি সহা করিতে হয়, 
এই সকল কথা সে মঙ্দি ভাবিয়া দেখে, তাহা হইলে আর তাহার ক্ষোভের 
কোন কাধণই থাকে না। আবাৎ ধনী দরিদ্রের সাহায্য করে না বলিয়া 
অভিনাগ করিনার পুব্বেও তাহাব ভাবিয়! দেখা উচিত, দবিদ্রই ঘদি 
দরিদ্ধের তঃথ না বোঝে, শাহা হইলে ধনী ভাহা না বুঝিলে তাহা।ক 
দোঁবা কণা কতদুব সগত | ফলতঃ, নিজেব দাবিাদ্র্যব জন্য ধনীক 
দোষী না কবিষা নিজের অক্গমতাব বিৎয় স্মবণপূর্বক উহাবই প্রকার 
সাধন যত্রপব ভওযাই মন্ষ্যাটত কাযা | হহাতেই তাহাব ভদন্ঠ পিদ্ধ 
হহবাব সস্তাবনা অধিক, অথট ইঠ(ত খনীব সহি তাহাব সংঘর্ষ উপস্থিত 
হইবার আশঙ্ক। নাই । কিছ হায় ধনা ও দরিদ্র উভয়েব্হ এক্ষণে 
ভোগদুষ্টি। মামা ও কাঁণ, ভাগ্েও চোদে দেখ না। ধনীব থাকিয়াও 
দাবা, দরপিদ্রেৰ না থাকিয়াও দাবিদ্রা। ঘলতঃ ভোগা পদার্থে 
পরিমাপর দ্বাবা, ক .ভাগা, কে ত্যাগ, হাহা নিণাত হয় না। শ্বন্দাৰ 
যাহাব ভ্যাগপ্রবণ সেনা থাকিলে ত্যাগী গাকিয়া যায়। আন্ঠণ ভোগা 
বস্থুব দিকে ফিবিয়াও চাহে না । আবাব, স্বশাবধাহার ভোগপ্রবণ, ভাহাব 
যতহ থাকুক, কাঙল।মী ভাহাপ কর্দাপি ঘুচে না। ধনীব দৃষ্ট সংকীণ 
হয়, উহাবহ ফণে দবিদ্রর পৃ? স"কীণ হইয়া খায়, সেও আত্মস্বরূপ 
ভুলিয়া গিয়া ধনীর দপণে গ্রতিফণিত গ্তিবিশ্বব্ হষ্টয়) দা্ভায়। ধনী 
বিদ্বেববশতঃ যে প্রকার মুখী কাব, ।সঞ* তঠভুবে তদনুরূপ শুদ্ধবিকৃতি 
প্রবর্শন কবায়। ধনী অত্যাচাবী হইয়াছে বলিয়া সেও অত।াচারা হয়। 
ফলে, বিরোদ আরও বাডিয়। নায় । ফগণ্তত, হিংসাগদাবা হি“সারশিবুওি 
হয় না, হয় প্রমেব দ্বারা ॥ অগ্ঠায়ব দ্বাবা "গায়ের প্রতিকাব হয়না হয় 

* সমাজের এই প্রকাবৰ চস্তা করিবার অধিকার থাকিলিও, 


দবিদ্রর নাই । বাহার যাহাতে অধিকাপ, তাহার ভাষাই করা কর্তবা। 
অন্থথা কাহারহ শুভ হয় না। 


২৮৯ উদ্বোধন [ ২১শ বর্ষ-_৫ম সংখা! | 


০ 
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স্তায়ের দ্বার, কাধ্যক্ষেত্রে একথ কিন্ত দরিদ্রও ভুলিয়া যায়। % * 
রাবণ কংস প্রভৃতি অত্যাচারীর! বৈকুণ্ঠেব স্বারী জয় বিজয়েরই অবতাব। 
অতএব, হৌক শক্রভাবে) তথাপি বস্ততঃ কিন্ত তাহারা ভগবানেরই ভক্ত, 
হ্ৃতরাং তাহাদের রূতকর্মের ফল সর্বফলদাতা ভগবান স্বয়ংই দিবেন, 
পূর্ব্বে এদেশের লোকের মনে এই প্রকার বিশ্বাস * ছিল। এই প্রকার 
বিশ্বাস থাকাল ছুষ্টের অত্যাচাঁ উপেক্ষা কবা সহজসাধ্য হয়। বস্তৃতঃওঃ 
€যে সয়, সেই বয়, যে না সয়, সেই নাশ হয়) এই মহাজন্বাক্য 
অবিশ্বাস কবিবাঁর কারণ নাই । ধনীকে ছাডিয়। দ্রবিদ্রকেই বিশেষ 
কবিয়া এতকথা বলিবাঁব তাৎপর্য এই ধে, দবিদ্র ভোগা,--ডাঁবউইন্‌ 
যাহাই বলুন, প্রকৃত শক্তিমীন কিন্ত সেই | ভোগা যে, প্ররৃতি তাহাকেই 
অধিক শক্তিদান কবিয়া থাকেন, (ভাঁক্তাব অন্যাচাব সহা কবিবাব জন্য 
_-হাহাকে সংপথে আনিবাব জন্য । (500 15 21259 10 009 
2131):29৭০---এ কথার তাৎপর্য ও ইহাই | এই জন্যই, দবিদ্রব অবশ্য 
কর্তবা-_ধনীকে অন্ততঃ কপার পাত্র বলিয়া মনে কবা। গান্ধিব অহিংস- 
অপহযোগব মুলনীতিও ইহাই । দবিদ্রেবা বে দ্ুঃখ ভোগ কবে, তাহার 
কাবণ স্বঘং তাহাবাই। জগতে ধনহীনের সংখ্যাই অধিক, ধনী মুষ্টিমেয় 
মাত্র । তবে, ধনীরা মতই চোগী হউক, নিধনদেব ০১াগাকাজ্ফা বস্তৃতঃ 
কিন্ত আব অধিক। “যে ছেলে ঘত খায়, সে ছেল তত চায়” ধনী'দর 
সম্বন্ধে একথ| সত্য হইলেও) “নাঁব ঘবে যত নাই, তাৰ ঘনে তত খাই-খাই” 








টস সপ লিড 


* এই প্রকাঁব বিশ্বাসই ধন্মবিজ্ঞানসম্মত, কেন না, 'ভাপমনা ছুয়েবই 
কাঁবণ ভগবান, লীলাৰ পুষ্টিসাধন জন্য ভালমন্দ ঢমেবই প্রায়াজন | 
একামবাদ্ধি তীয়ম্--তীহাব প্রতিছ্ন্দীব (99177) কল্পনা কবা আথাক্তিক। 
এইজন্যই পুবাঁণ বলেন, হবি ও হিবণা, (নুসিংহ ও হিবণাকশিপু ) বাম 
ও ব(বণ, কৃষ্ণ ও কংল, উভয়েবই উতপত্তিষ্কান “বৈকু্” | মহাপুকবেবাও 
তাই হোঘাপাদেষছা বুদ্ধি বঠিত হইধাবই উপদেশ দিয়া থাকন । ফলতঃ, 
ভাল ও মনা একই সত্যের দুই দ্িক। আবাব, এই প্রকার ধাবণা€ 
আমাদের স্ত্রার্থবোধ হইতেই উৎপন্ন । কেন না, যাহা আমাদেব স্বার্থে 
অনুকূল, তাহাই আমব] ভাল বলিয়া মান করি। এবং ভতঙ্ভিন যাহ! আমাদের 
স্বার্থেব প্রতিকূল, তাহাই আমাদের মন্দ বলিয়া__অধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। 





লাস্মপট তালা সপ লাস শাসক 


জোট, ১৩৩১ । ] ধনি-দরিদ্র সমস্যা ২৮১ 


স্টিল ৩ জাম্প পতি লাস তি সস্তা পি পতল সমল 


দরিদ্রদের সম্বন্ধে একথাও আবার ততোধিক সত্য । তাহাদের ভোগ্য 
বস্তর অসপ্ভাব, তাই তাহাদ্দের ভোগাঁকাজ্জা আরও অধিক প্রবল, এবং 
এইহেতুই, তাহারা ধনীদের পদলেহনে প্রবৃত্ত হয়। ফলে, তাহারা 
ংঘঘবদ্ধ হইতে সমর্থ হয় না। ধনীদেবও তাই, তাহাদের উপর আধিপত্য 
কবিধার স্ুবিধা হয়। তাঁহার্দিগকেও তাই অশেষ ছুঃখভোগ কবিতে 
হয়। অতএব, সংঘবদ্ধ হইবার 'অন্তবায় যে ভোগাকাজ্ষা, তাহ! সম্পূর্ণ 
পরিতাগ কবতঃ * ধনীদেব সহিত বিরোধ কবিবাব জন্য নহে, 
আপনাবা পরস্পর পবম্পরকে সাহাঁধা করিবার লন্য'--তাহারা য্দি 
মিলিত হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের উদ্দেষ্যও অতি সহজেই 
সিদ্ধ হয়, অথচ ধনীদেব সহিত তাহাদের সংঘর্ষ ও উপস্থিত হয় না। 


* শঙ্কর বলেন, মানব সংঘবদ্ধ হয স্বাথব জন্য, সুতরাং সংঘবদ্ধ 
হই9 না। চৈতন্ত আবাঁব বলেন, মানব সংঘবদ্ধ হইতে পাবে ন। 
স্বার্থের ভন্য১ স্থতরাং স্বার্থত্যাগ কব, সংঘ আপনিই গড়িয়া উঠিবে । 
ক্ষেত্র বিশেষে উঠয় মৃত্তবই যে সার্থকতা আছ তাহা কদীপি অস্বীকার 
কবা যায় না । কবে, এ কথা অবশ্যই শ্বীকার্যা যে, নিজোদব বেলায় 
নিংস্বার্থ হইব) অথচ আন্যব বেলায স্বার্পব হইব, প্রভীচ্য জগতের 
সংঘবদ্ধ হইবার এই যে বীতি, ইহা সাধুজন গভিত নীতি । এই নীতির 
ছারা প্রকৃত সংঘশস্তি অজ্জন করা যায় না । পবকে যে হিংসা করে, সে 
আপনাব অনকেও যগার্থ ভালবাদসাত পার না, একথা প্বসত্য | 
বর্তমান প্রতীচা জগতের কর্তবা, বেমো বোলা অথবা শঙ্করের শিষ্ত্ব 
গ্রহণ করা এবং ভাঁবাতব কর্তবা) টচৈতঙ্গের শিষা হওয়া | 

+ গান্ধি এই আন্দোলনেব নাম 107-৮10107 13017-০0- 
01021861017 208179% 015 130105]. (0৮৫11117210 না বলিয়া €০- 
01091811017 20001005016. [1701219 এইরূপ বলাই সঙ্গত। তাহ! 
হইল উহাতে আব গ্রতিদ্ন্দ্ি ভাব ভাব বিন্দুমাত্র ও প্রক1শিত হয় না, 
স্থতবাঁং টব ০০-৮1০1০০ শবদটীন৪ আব গ্রায়োজন হয় না। ধনী ও দরিদ্র, 
প্রবল ও দুর্বধলেব মধ্যে যাহাতে এই প্রন্্বন্দিতাব ভাব না আইসে 
অথচ দবিদ্র এবং দর্বলের দুঃখ ও যাঁভাতে দূবীভূত হয়) সেই জন্ত ই বিবেকা- 
নন্দেব দরিদ্রনাবায়ণবাদের প্রতিষ্ঠান-দরিদ্রকে নাবায়ণ বলিয়া! ঘোবণা 
কবিনার ইহাই তাৎপর্য । অতএব, বিবেকানন্দের [01107 অধিকতব্র 
উচ্চাঙের। 


২৮৯ উদবোধ [ ২৬শ বর্ষ__৫ম সংখা! | 


০ ০৯ পা লা পাচপাস্যাপিস লি ৫৯০ ৩ সিরা তা লুসি তা বাসটি পা তাসছি তি পিসির 0৯6 এ তা পা ক্িলাস্ি শা পা্টিপাসিপা তা পাপা সিল 


গানধির অলহযোগ মঙ্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য ইহাই । অধিকদিনের কথা নহে, 
পঞ্চাশ বংলর পূর্বেও, এদেশেব দারড্রেবা ধনের আদর জানিত না। অল্পে 
তুষ্ট ছিল তাহাব!। তাহারা! তাই ধনাদেরও অর্থের মাহাত্ম্য বুঝিতে দেয় 
নাই এবং এই কাঁবশেই ধনীবাও তখন অর্থ উপার্জন করতঃ সমাজেব 
হিতার্থে তাহা অকাতরে ব্যয় কবিতে কুন্িত হইনেন না। ম্থতরাং ধনী ও 
দরিদ্রদের মধ্যে তখন শান্তি ছিল । ফলন£১ অনর্থকব এই ধনবৈধম্য নিবারণ 
কবিতে হইলে পবিত্যাগ কবিাত হইবে অর্থলালপা-_ধনী ও দবিদ্র, 
উঠয়েরই । আবাব ব্ররিদ্রেব হিতৈনীদবপ্ এক্ষত্রে ভাবিয়া দেখিবার 
বিষয় যথেষ্ট বর্তমান | প্রবিদ্রান্‌ 5ব,” এ কথা শুনি'ত যতই ভাল হউক, 
কার্ধক্ষেত্রে হাব উপণাগিত। 'কন্ধু ব9 আক নহে । কেন ন।, সমাসৰ 

কেঠহ যদ ধণসঞ্চয় না] কাবঃ ঠাঁঠ। হণ ম্মাব ধনবৈনমা উপন্তিত হয় না, 

কেহ ধনী হইবাব ফলে, সমাজে ধনভাগুাব ব%%২ কিন বদ্ধিত হয় না। 
সমাজেব প্ররূত ধনস্পন্তি দাহা তাহা টিবর্দিন একই থা(কয়া থায়। 
তবে যে কহ খনা, কত দবিদ্র হয তাহা শুধু আথব হাভফিবি হইবার 


কালী 





ফাল--উদ্োব পি্ডি খুধাব ঘাঁডি পড়ে বলিয়া । ধানন এই প্রকার 
অসমরিতাগ নদিন! হঘ। নাহ হইল আব ধনীবও ্যট্টি হম ন।, দবিদ্রেরও 
স্যর হয় ন|। স্বতবাং দব্দ্রব উপকার কবিবাবও আব প্রায়াভন হয় 
না। অতএব, 'দাবদ্রান্য ব” সমাণভব এই যে বাপন্তা, ইন ঘন 
“জুতা মাবিয়া গরুণান' অশবা “সাপ হইয়া কামণাইয়া একা ভইয। 
ঝাড'বহ' দৃগ্লান্ত। সমাদেব এই 19901১06৭17 অতান্ত পবিতাপেব 
বিরয | এই জন্যই, ধনিদরিদ্র সমস্তাব সমাধান যাঁদ করিতে হব, শবে 
নাহাই কর! কর্তব্য, বাহাণত ধনী ও নির্ন ইহ্যাকাথ টৈধমোব হই 
ন।হয়। ওনধ দিত হইল (বোগগণ গোড়া ধবিয়া শএখধ 'দদ্যাহ 
বুদ্ধিমানেব কাধ্য। কিন্তু নির্দোধ হিতৈনীবা এ কথাব গভীর অর্থ 
বুঝিতে না পাবিয়া দরির্েবই উপকাব-সাধনে প্রবৃন্ত হন । দবিদ্রও বাচাব, 
ধশীও চাহাবই, উভয়েই সমাজেব_ নগা বিশ্বেবঃ* এইহেতু উপকার 





* এই অন্য, ববীন্দ্রনাথ গান্ধি আন্দোলশ যোগদান করেন 
নাই | তব, মহত্সাজ্জীবও এই আ্দালনের কুফল নিবারণের অন্য 


জ্যৈ্ঠ, ১৩৩১] স্বদেশ-প্রেম ২৮৩ 


শাস্িস্প্পসিসমিত সিপিএ সিরকা আপ পর রস পল প্রস্তর পপ 


কবিতে হইলে, ধনি-দরিদ্র উওয়েরই, সমস্ত সমাজেরই-_-তথা সমগ্র 
বিশ্বেরই, যাহাঁতে উপকার হয়, তাহাই করা কর্তবা । কিন্তু ইহা না করিয়! 
শুধু দরিদ্রেরই উপকার সাধনে যদ প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে 
উহাতে শুধু যে ধনীরই উপকার কবা হয়, তাহ! নহে, দরিদ্রেরও যথার্থ 


উপকার উহাতে হয় না । (ক্রমশঃ) 
শ্রীসাহাজি 





শ্বাদেশ-প্রেম 


১ 


পুজ্যপাঁদ স্বামী বিবেকানন্দ বলেন স্াদশ হিতৈষী হইতে গেলে 
তিনটি জিনিসের প্রয়োজন | “প্রথমতঃ জদযবন্া আস্তবিকতা আবশ্যক | 
বুদ্ধি, বিঙ্গাবশক্তি আমাদিগকে কতটুকু সাহায) কব্িত পারে?” উভারা 
আমাদিগক কয়েকপদ অগ্রসব কাব মাত; কিত্ত হৃদয়-ছ্বাব দিয়াই 
মহাঁশকিব প্রেরণা আসিয়া থাকে । প্রেম অসগ্তবকে সম্ভব করে, 
জগতেব সকল রহন্তই প্রেমিকের নিকট উন্মন্ত । ভে ভাবী সংস্কাবকগণ ৷ 
কে ভাবী স্বদেশ হিতৈযিগণ 1 তোঁমবা জদয়বান হও১ামিক হ9। তোমরা 
কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে কোটা “কাটী দেবণবিব বংশধরগণ 
পশুপ্রায় হইয়া দাডাইয়াছে? তামরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব 
কবিতেছ মে কোটা কোটা লোক অনাহাবে মবি” থেছ, এবং কোটা 
কোটী বাক্তি শত শত এভান্দা ধবিয়া অন্ধাশনে কাটাইাতভাছ? তোমরা 
কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে অজ্ঞাপলিন বষ্ঠামঘ ভাঁবভগগনকে আচ্ছন্র 
করিতেছে? তোমবা £ক ওই সকল ভাবিয়। অশ্থিব হইয়াছ) এষ্ট ভাবনায় 
নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিহ্যাগ ক'বয়াছে? এই ভাবনা তোমাদের বাকুর 
চেষ্টার ত্রুটি নাই । মহান্মাজীব মাহাত্থা এইথানেক্ ভি, ভেলরা অণবা 
লেলিলের সহিত গান্ধির প্রভেদ বিস্তব। একজন ভারতের অন্যজন 


প্রতীচাজগতের তাই এই পার্থক্য । ফলতঃ ব্রবীন্্রনাথকে শঙ্কর এবং 
গাঞ্ধিকে চৈতন্ভের শিষ্য বল! ঘাহতে পারে। 


২৮৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--€ম সংখ্যা । 


লি পািশাসিপরসি লাস্ট সিপাস্টিতী অরীস্পিপাসটিলাস্সিপস্সিপা সিল সতী সস সতিসসরিসিলা শী স্পা পাস 





এলি 


সহিত দিশিয়া শিরায় শিবায় প্রবাহিত হইয়াছে তোমাদের হাদয়ের 
প্রতি ম্পন্দনের সহিত কি এই ভাবন। মিশিয়! গিয়াছে? দেশের ছর্দশার 
চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে, এবং এ চিন্তায় 
বিভোর হইয়া তোমর| কি তোমাদের নাম, যশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয় সম্পত্তি, 
এমন কি শবীর পর্যানস্ত ভুলিয়াছ? তোমার্দের এনূপ হইয়।ছে কি? 
যদি হইয়। থাকে তবে বুঝিও তোমবা প্রথম সোপানে-_স্বদেশ হিতৈবী 
হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ কবিয়াছ।” 

"মানিলাম, তোমর! দেশের হৃর্দশাব কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ__ 
কিন্তু জিজ্ঞাস। কবি, এই দুর্দশা প্রভীকাবেব কোন উপায় স্থিব করিয়াছ 
কি? কেবল বৃগাবাক্যে শক্তিক্ষয় না কবিষ্বা কোন কাধ্যকব পথ 
বাহিব কব্যাছ কি? লোককে গালিন৷ দিয় তাহাদেব কোন যথার্থ 
সাহাব্য কবিত পাব কি? স্বন্দেশবাপীর এই জীবনমূত অবস্থা অপ- 
নোদনেধ জন্য তাহাঁদেব «এই “ঘাব হুঃখে কোন সাত্বন। বাক্য শুনাইতে 
পাব কি? কিন্তু ইহান্েও হইল না। তোমবা কি পর্বতপ্রায বিদ্র- 
বাধাকে তুচ্ছ করিয়া কার্য কবিতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ 
তরবারি হস্তে তোমাদেব বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়ঃ তথাপি তোমব। যাহ! 
সত্য ঠাওরাইয়াছ, তাহাই কবিয়া যাইতে পার? যদি তোমাদের 
্ত্ীপুক্র তামাদেব বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমাদেব ধনমান সব 
যায়, তথাপি কি তোমরা উহা ধরিয়া থাকিতে পাব? রাগা ভর্ভুহরি 
যেমন বলিয়াছেন, “পীহিনিপুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন বা ম্তবই করুন, 
লক্ষমীদেবা গৃহে আনুন বা যথা ইচ্ছা চলিয়া মান, মৃত্যু আজই হউক ঝ 
যুগান্তদরই হউক, তিনিই ধীব ধিনি সত্য হইতে একবিন্টু বিচলিত না 
হল 1” সইকপ নিজপথ হহাত বিচলিত না হইয়া! তোমরা কি দৃঢ়ভাবে 
তোঁমাদেব লক্গযাভিম্ুখ অগ্রসব হইতে পাব? তোমাদেব কি এই 
দুঢতা আছে? তোমাদেব ধদি এই তিনটি জিনিস থাকে, তবে তোমরা 
প্রত্যেকেই অলৌকিক, কাষ্যসাধন করিতে পার। তোমাদেব সংবাদ 
পত্রে লিখিবার বা বক্তৃতা দিয়! বেডাইবার প্রয়োজন হইবে না। তোমাদের 
মুখ এক অপুর্ধ জে]োতিঃধারণ কবিবে।” 


ক্যোষ্ঠ ১৩৩৪ | ] স্বদেশ-প্রেম ২৮৫ 


চক ২৯৮০ এলসি 


স্বামী বিবেকানন্ ্বদেশহিতৈবিতার € যে মাপ কাঠির কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন তম্থারা আমাদের যুবকগণের নিজ নিজ হৃদয় পবীক্ষা করিয়া 
বুঝিয়া লওয়া উচিত, তাহার! ম্বদেশহিতৈষধী হইবার যোগ্য কিনা । 
আমাদের যুবকগণ পরোপকারী, দয়াদ্রটিত্ত, ত্যাগী, সাহসী নে নাই, 
কিন্ত তাহাদের মধো যতটা নিন্মল স্বদেশপ্রেম আমর! পাইতে আশা 
করি ততটা নিন্লপ্রেম তাহাদের মধ্যে দেখি না । তাহারা -াব-প্রবণ, 
পরের হুঃখে কাতর হুইয়া তাহারা অনেক অর্থ দান কবিয় ফেলেন কিন্তু 
ুঃঘীর ছুঃখ স্থায়িভাবে দূর করিতে চে্টা করেন না। আমা?দব যুবকগণ 
অভিনয় করিতে ভালবাসেন, তাহাবা স্বদেশ সেবাতেও সেই অভিনয়ের 
ভাব আনিয়া ফেলেন । বঙ্গীয় যুবকগণের স্বদেশ প্রমের অভিনয়গুলি, 
ভাহাদেব সংঘবদ্ধভাবে প্রকাশ্ত সভায় আইন অমান্ত প্রভৃতি 
দেখিতে বেশ, মনোমোহকর এবং সাহসেরও স্বার্থত্যাগের পবিচাঁয়ক 
বট! ইহাদেব কার্য দেখিলে আনন হয়ঃ ইহাদর কথা প্ভাল 
ইহার্দিগকে প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু নিবন্নকে অন্ন দিতেও বস্ত্র 
হীনেব বস্ত্র যোগাইতে, অজ্ঞকে বিদ্তাদ।ন কবিতে ইহাবা অন্গম। আমাদের 
যুবকগণের অভিনয়গুলি আমাদেব হৃদয়ে হাদায গর্ধ আনন্দের সৃষ্ট 
কবে সত্য কিন্তু উহা! কোনও প্রকাঁব স্থায়িকার্ধয করিতে অপারগ । 
ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত নীববে কোন কাঁধ্যকবিবাব দ্রমভা তাহাদের 
নাই । যেকাধ্যে বাহবা” নাই, উত্তেজনা নাই, সংঘর্ষে সম্ভাবনা! নাই, 
সে কার্যে রত হওয়া তাহাদের প্ররুতি বিরুদ্ধ | এমন কি তাহাদের 
হ্বদেশপ্রেমও বিদ্বেষভাঁবেরই অভিব্যক্তি মাত্র । বর্তমান আমলাত্ন্ত 
শাসন প্রণালীর প্রতি বিজাতীয় বিরক্তি ও বিদ্বেমভাঁব তাহাদেব হৃদয়ে 
বর্তমান। বুদ্ধ ও প্রোটগণ হইতেই এই বিদ্বেষভাব যুপকগাণ সংক্রামিত 
হইয়াছে । গত ত্রিশ বৎসরের আর্বকাল যাবৎ আমলানন্তর শাসন 
প্রণালীর ভূল, কঠোরতা, পক্ষপাতিত্র প্রভৃতি দোষাবণীর তীব্র সমা- 
লোচন1 করিতে কংগ্রেস আমাদিগাক শিথাইতেছে। আমবা শ্রীধুক্ত 
স্বরেন্দবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কণগ্রেস সেবীদের কাছে জানিয়ছি 
আমা?দর দেশের সর্বপ্রকার অবনতির মুলকারণ আমলাতন্ত্র শাসন- 





২৮৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_৫ম সংখ্যা | 


সি শ - পিপাসি সপিলাপ্পপপে সি পাপা পিসি স্টিকি সসপাস্পলাসজতা সি পাস, শা পিসি সিস্প 


প্রণালী ৷ শ্রেস-সাহিত্য পড়িলেই আমার কথার ধাথার্থ্য প্রন্থাণিত 
হইবে। কংগ্রেস কর্মিগণই ছিলেন স্বদেশসেবা বিষয়ে আমাদের আদর্শ, 
তাহারা কংগ্রেস মঞ্চে দাডাইয়া বক্তৃতা দ্বার ও নানা প্রকার পুস্তক 
পিখিয়! আমাদিগকে ইহাই বুঝাইতেন যে বর্তমান শাসন প্রণালীই 
আমাদের দেখের দুর্দশার প্রধান কারণ, ইহার অতিরিক্ত কার্যে তাহারা 
কোনদিন হস্তক্ষেপ কবেন নাহী। শাসক সম্প্রদায়ের সাহাধ্য বর্জিত 
হইয়া দেশকে উন্নত করিবার পথ তাহারা দেখাইয়! দিতেন লা । কংগ্রেস 
কন্মীদেব হৃদয়ে বিরাজিত ইংবেজ বিদ্বেষ নান। প্রকাঁবে প্রকাশিত 
হইত । যদিও মনের ভাব গোপন করিয়া কথ! বলাই তখনকার প্রীতি 
ছিল, সেই বিদ্বেবভাব যুবকগণের প্রাণে মুদ্রিত হইয়া পড়িত। সেই 
সব যুবক এখন বুদ্ধ বা ত্র । এই সকল বৃদ্ধ ও প্রোচ কংগ্রেস 
কর্মিগণেবই পদান্ুনবণ করিয় ঘাটে পথে বৈঠকখানায় অন্দরমহলে এবং 
সভাসমিতিতে ইংরেজদের ও তাহাদের পরিচালিত শাসন-যন্ত্রেব ধুবকগণ 
তীব্র সমালোচন। কবিতে অভান্ত হইয়াছে । বৃদ্ধ ও প্রোচগণের এই 
বিদ্বেভাব ক্রমশঃ যুবকগণে সংক্রামিত হইয়াছে স্থতবাং বাজনা তিক্ষেত্রে 
কাঘ্য কবিতে অবতীর্ণ হইলে আমাদিগের প্রাণে দেই অন্তনিহিত 
বিদ্বেবভাবই থে প্রথমতঃ আগিপিত হইবে ইহাইত স্বাভাবিক ! 

প্রেম গ্রকাঁশিত ভয় পৰ্সেবায, গঠন | বিদ্বেষভাঁব প্রকাশিত হয় 
পরপীড়নে, অত্যাচারে, ভাঙ্গায়। বৎসর বৎদব কংগ্রেদ দেশ ইংরেজ- 
বিদ্বেষ ছড়াইতে লাগিলেন । দেশেব হাদয়ে বিদ্বেষাগ্ি সঞ্চিত হইতে 
লাগিল। ল? কাজ্জনের বগভঙ্গে তাহ! সর্বপ্রথম ভীবণভাবে প্রকাশিত 
হয়। গুপ্ুসমিতি, বোমা, ডাকাতি অত্যাচার, নিপীডন ইহাতে প্রেমের 
পবিচয় পাওয়া যায় নাঃ পাওয়া যায় বিদ্বেষ ভাবেব । এই সব কার্যের 
মূল কোথায় বাহিৰ করিতে হইলে কংগ্রেস সাহিত্য-পাঠ করা আবন্তক। 
বোমা, গুপ্তসমিতি প্রভৃতি দেখিয়া প্রাচীন কংগ্রেস নেতৃগণ শিহরিয়া 
উঠ্ঠিলেন। ত্বাহার বুঝিলেন না এবং এখনও বোঝেন নাই যে উহ্থা 
তাহাদেবই বোপিত বৃক্ষের ব্ষিময় ফল। তাহাদেরই লিখিত পুস্তক- 
পাঠের ফলে এতবড একটা স্বেশী আন্দোলন কিছু গঠন না করিয়া 


জোষ্ঠ, ১৩৩১ । ] স্বদ্বেশ-প্রেম ২৮৭ 


পাস্িতািঠািতাসাটিত বিলাসিতা পাক্কা ছা সাস্পিসসিপা্পিসসিপাসিরিসিসসি পাস প্র সি সি পসিতিসসি পিসি পাস সি 


ডাঁকাতি ও বোমানিক্ষেপে নিংশেষ হইয়া গেল । তীহার। তাহাদের 
শিষ্য ও সঙ্গিগণকে ত্যাগ করিয়া শীচবৃত্তি অবলম্বনে অতীব নিরাপদ 
স্থানে আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু তাহাদের কাজের ফল এখনও 
ফলিতেছে। 

বর্তমান সময়ে একদিকে প্রাচীনগণের বিছ্বেবভাঁবেক মন্ত্র অপরদিকে 
মহাত্মা গান্ধীর প্রেমের মন্ত্র এই দই মান্ত্র সংঘর্ষ উপস্থিত হুইয়াছে। 
প্রাীনগণ কাজ করিয়াছেন ৩* বংসব)_-বিদ্বেষভাব দেশেব শিবায় 
শিরায় মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশলাভ করিয়াছে । মহাত্মার সকল চেষ্টা যেন 
বার্থ হইতে চলিয়াছে। তাই দেখি চৌবিিচৌরাতে মহাত্মা হতগ্রী,_ পুরাতন 
দল জয়ী। বঙ্গদেশের রান্রনীতিক ক্ষেত্রে এখনও বিদ্বেমভাবই প্রবল । 
তজ্জন্যই আমরা আইন অমান্য ভালবাসি বিদ্বেষভাব দ্বারা পবিচালিত 
হইয়া যে সব কাজ্স কবা স্বাভাবিক সেই সব কার্ষোই বঙ্গীয় যুবকগণের 
আমোদ) উত্সাহ, সাহসিকতা ও স্বার্শৃন্ভতা প্রকাশিত হয়। প্রেমমূলক 
কার্যে তাহাদব উত্সাহ কম। মহাত্মা গ্রান্ধী দর্দিণ আফ্রিকা হইতে 
প্রেমেব বার্ত! লইয়া «দশে পদার্পণ কবিবাব পূর্বেই দেশ বিদ্বেষভাবে 
পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মহাত্সাব গুণ “সই বিদ্বষভাই দুবীভূত হইতেছে 
বটে, কিন্ত এতঠি"* ৭ ঘনীভূত দুনল একটা ভাব কি সহঙ্গেই দুর 
হইতে পানে? ঘুবকগণেব জদয়ে এখনও ইংবেজ বিদ্বেষভাব গ্রবল। 
তাহাদের হুদয়ে পরম খুব কম। [সইজন্ঠি ববছুলই নির্দেশিত গঠন 
কাধ্যে তাহাদেব মন আকৃট হইনচছে না। হৃদয়ে প্রেম সঞ্চাবিত না 
হইলে এই গঠন কার্য আরম্ভ ভবে ন।। বিদ্বধভাবকে 'প্রম বলিয়া 
ভুল কবিয়া বিল ০দখেব অমগল | ঘতশীঘ সম্ভব জদয় হইত অহিংসাব 





সি 


ভাব সমূলে উৎপাটিন করব “সই পানে প্রেমকে স্থান দিতে হইবে । 
নতুবা আমাদের যুপকগণেব প্বার্থত্যাগ, সাহসিকতা, ভেলে বাওয়া সবই 
বৃথা । হৃদয়ে (প্রম সপ্জাবিহ £উলে ভাহাদেব “খ এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ 
করিবে ।” ভাহাদেব খুখে আমলা এই জেযোতিঃ দেখিতে চাই । 

স্বামী বিবকানন্দ লন স্বদশ্হিতৈমী হইতে হইলে তিনটি জিনিসের 
প্রয়েজন-_-হৃদয়ব্তা, কুত্তা, 9 দুঢ়তা | জদয়বভাব সঙ্গে সঙ্গেই 


২৮৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা । 


শপ সির পাস 





পপি সিরাপ 





সি 


কৃতকর্মৃতা ও দৃঢতা আপনি আসিয়া পড়ে যে প্রেমে মান্ধবকে পাগল 
করিয়া ফেলে, সেই প্রেম তাহাকে কর্মকুশল ও দৃঢ় করিবেই। যুবক- 
গণের হৃদয়ে প্রেম যদি সঞ্চারিত হয়, তবে ব্ব্দেশহিতৈষণার অন্তান্ত গুণের 
অধিকারী তাহারা আপনা আপনিই হুইবে। সর্বপ্রধান জিনিসই 
প্রেম। আবাব সেবাই প্রেমেব ইন্ধন। যদি যুবকগণের প্রাণে 
স্বদেশ প্রেম জাগাইতে হয়, তবে তাঁহার্দিগকে সেবাকার্য্ে নিযুক্ত 
কর। দেশের সেবা কবিতে করিতে তাহাবা দেশকে ভালবাপিতে 
শিখিবে, সেবা কবিতে করিতে তাহাবা বুদ্ধি অর্জন করিব এবং 
কাধ্যকুশল হইবে। সেবা করিতে কবিতে তাহাবা সংযমী হইবে 
এবং চরিত্রের দৃঢ়তা লাভ কবিবে। মহাত্মা-নির্দিষ্ট গঠন কার্য, 
তখন একমাত্র কাজ । সেবার ভাবে এই কাজ কবিতে হইবে । 

বর্তমান ভাবতের দুই মহাঁপুরুথ ভাবতীয় যুবকগণকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিতেছেন, ত্ধর্মাহই ভাঁবতের মেরুদণ্ড 1” একজন স্বামী বিবেকানন্দ, 
দ্বিতীয় জন মহাত্ম। ণান্ধী। একজন আদর্শ-সন্ন্যাসী অপরজন আদর্শগৃহী, 
একজনেব জন্ম পুর্বভাবতে অপব জনের জন্ম পশ্চিম ভারতে । 
উভয়ে একই বাণী ভাবতে প্রচাব কবিতিছেন। সন্যাসী বলিতেছেন, 
“্্দি এই পুখিবীন মণ্ধ্য এমন কোন দেশ থাকে যাহাকে পৃথাভূমি 
নামে বিশেণিত কব যায়, বর্দি এমন দেশ থাকে যেখানে সর্বাপেক্ষা 
অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তৃষ্টিব বিকাঁশ হইয়াছে শবে নিশ্চয় করিয়া 
বলিতে পাঁবি তাহা আমাদের মাতৃভূমি । অতি প্রাচীনকাল হইতেই 
এখানে বিভিন্ন ধর্শ্ব সংস্থাপকগণ আবিভূত্তি হইয়া, সমগ্র জগৎকে 
বাঁবাংবাঁৰ সনাতন ধর্মে পৰিত্র আধ্যাত্মিক বস্তায় ভাসাইয়াছিলেন । 
এখান হইতেই উত্তব দক্ষিণ পুর্ব্ব পশ্চিম সর্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের প্রবল 
তবঙ্গ বিস্বৃত হইয়াছে । আবার এখান হইতেই তরঙ্গ ছুটিয়া সমগ্র জগতের: 
ইহ/লাক-সর্ধবন্ব-জড-সভ্যতাঁকে আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করিবে । অপর 
দেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনাবীব হৃদয় দহনকারিজ্রভবাদরূপ অনল নির্বধান করিতে 
ঘে অমৃত সপিলের প্রয়োজন তাহা এইখানেই বর্ভমান-_-বন্ধুগপ, বিশ্বাস 
করুন ভারতই জগতকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ডাঁসাইবে |” 


ষ্ঠ, ১৩৩১ । ] স্বদেশ-প্রেম ২৮৯ 


শা পাটির 


"এই সহিষু নিরীহ হিন্দুজাঁতির নিকট জগত যতদুর খণী আর 
কফোঁনও ঝআাতির নিকট তত নহে! জগতের অন্তান্ত স্থানে ভাতার 
বিকাশ হইয়াছে সত্য। প্রাচীন কালে ও বর্তমান কালে অনেক 
শক্তিশালী বড় বড জাতি হইতে উচ্চ উচ্চ ভাঁব বাহির হইয়াছে সত্য, 
প্রাচীন ও বর্তমান কালে অন্ুত অদ্ভুত তত্ব একজাতি হইতে অপর 
জাতিতে প্রচারিত হইয়াছে জত্য কিন্ত বন্ধুগণ ইহাঁও দেখিবেন এ 
সকল সত্য প্রচাব রণভেরীর নিখোধে ও বণ-সাজে সজ্জিত গর্বিত 
সেনাফুলের পৰ্ বিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই হইয়াছিল-বক্ত রঞ্জিত না 
করিয়া, লক্ষ লক্ষ নরনাবীর অজস্র রুধির আ্োত না বহাইয়া, কোন 
জাতিই অপব জাতিকে নৃতনতাব প্রদান করিতে অগ্রসব হইতে 
পাবে নাই । * * * *্গ প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল 
পধ্যন্ত ভাবের পথ ভাব তরঙ্গ ভারত হইতে প্রস্থত হইয়াছে । কিন্তু 
উহার প্রত্যেকটিই সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাতে আনার্ধাণী লইয়া অগ্রসর 
হইয়াছে । জগতের সকল জাতিব মধ্যে অমরাহ কখন অপর জাতিকে 
যুদ্ধবিগ্রহ ছ্বাবা জয় কবি নাই। সেই শু কর্খ্ ফলেই আমবা এখনও 
জীবিত গ্রীনদেশেব গৌবব রবি আজ অস্তমিত। (বামেব নামে আজ 
ধরা আব কাপে নাকিন্ত ভারত “বং ভাবতীয় সভ্যতা আজও 
জীবিত 1” 

'প্রতেক জাতিবই একটা না একটা যেন বিশেব ঝৌক আছে। 
প্রত্যেক জাতিবই যেন বিশেষ বিশে জীবনোদ্দেশ্ত থাকে | প্রত্যেক 
জাতিকেই সেই সেই ব্রত উদ্ঘাপন করিতে হয়। বাডনৈন্ডিক বা! 
সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদেৰ ভীবনোক্ষেশ্য নহে__ কখন 
ছিল না। কথন হইবেও না। তবে আমাদের অন্ত জাতীয় জীবনো দেশ 
আছে। তাহা এই, সমগ্র জাতির আধাত্মিক শক্তি একীভূত করিয়া 
যেন এক বিছ্বাদাধাবে রক্ষা করা এবং যখনই স্থযোগ উপস্থিত 
হয় তখনই এই সমষ্টীভূত »ক্তির বস্তায় জগতকে প্লাবিত কবা। যখনই 
পাবসিক, গ্রীস) রোম, আরব বা হংরেজেবা তাহাদের অজয় 


বাহিনিযোগে দিখিজয়ে বহির্গত তহয়া বিভির জাতিক একস্যাত্র গ্রথিত 
খ্ 


২৯৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--এম সংখ্যা । 





মল ৯৯ শি লস ০৯০০ এল তি পল আপ কা সত আপ বি লা আর্ট ৬. আপার সব ক্ষন পাশা উল অর ৯ পন শা “৯ ক এসি এ 


কবিয়াছে, তখনই ভারতের দর্শন ও আধ্যাত্মিক বিগ্বা এই সকল নৃতন 
পথের মধ্য দিয়া জগতের বিভিন্ন জাতির শিবায় প্রবাহিত হইয়াছে। 
সমগ্র মনুষ্যজাতির উন্নতিকল্পে শাস্তি প্রিয় হিন্ুরও কিছু দিবার আছে। 
আধ্যাত্মিক মালোকই জগৎকে ভারতের দ্ান।” 

“বাজনীতি, যুদ্ধ, বাণিজ্য বা যস্ত্রবিজ্ঞান ভাঁবতেব মেরুদণ্ড নহে। 
ধর্্মহী কেবল-_ধন্থহি ঘথার্থ ভারতেব মেকদও স্বরূপ 1” 

“আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশ অনেক ঘুবিয়াছি ! জগতেব সম্বন্ধে 
আমাব একটু অভিজ্ঞতা আছে। আমি দেখিলাম, সকল জাতিরই এক 
একটি প্রধান "াদ্র্শ আছে-__তাহাই সেই জাতির মেরুদ্গুস্বরূপ, 
বাঞ্জনীতিই কোন কোন জাতিব জীবনের মুল্ভিতিস্বন্ূপ, কাহাবও 
ক'হারও আবার মানসিক উন্নতি বিধান, কাহাবও বা অন্ত ক্ছু জাতীয় 
জীবনের ভিত্তি । কিন্তু আমাদেব মাতৃভূমিব জাতীয় ভীবনের মূলভিত্তি 
ধর্ম, একমাত্র ধর্ম_-একমাত্র ধর্মী।। উহ্হাই আমাদের জাতীয় জীবনের 
মেরুদণ্ড উহারই উপর আমাদেব জাতীয় জীবনরূপ প্রাসাদের মুলভিত্তি 
স্থাপিত ।” 

“যদি োমবা ধর্মকে কেন্দ্র না কবিয়া, ধর্মকেই জাতীয় জীবনের 
জীবনীশক্তি না করিয়। প্াঞ্জনীতি, সমা১ নীতি বা অপর কিছুকে উহার 
স্থলে বসাও) তবে তাঁহাঁৰব ফল হইবে এই যে. তোমরা একেবারে 
বিনাশপ্রাপ্ত হইবে 1৮ ক * * * “ভারতে সমাজসংক্কাব প্রচার কবিতে 
হইলে দেখাইতে হইবে সেই নৃতন সামাজিক প্রথাত্বারা আধ্যাত্মিক 
জীবন লাভ কবিবার কি কি বিশেষ সাহাঘ্য হইবে । রাজনীতি প্রচাৰ 
কবিতে হইলেও দেখাইতে হইবে আমাদেব জাতীয় জীবনেব প্রধান 
আকাজ্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতি কতদূব পরিমাণে অধিক সিদ্ধ হইবে ।” 

“প্রত্যেক মানব এই জগতে আপন আপন পথ বাছিয়া লয় । 
প্রত্যেক জানিও তদ্রপ। আমরা শত শত যুগ পূর্বে আপনাদের পথ 
বাছিয়া লইয়াছি, এখন আমাদিগকে তদনুসারে চলিতেই হইবে । আর 
আমাদর নির্বাঁচনক্কে বিশেষ মন্দ বলিতে পারা যায়না । জডের 
পরিবর্তে চৈতস্ঠ মানুষেব পরিবর্তে ঈশ্বর চিন্তা করাকে কি বিশেষ মন্দ 


জট, ১৩৩১৯ । ] স্বব্ধেশ-প্রেম ২৯১ 


2 ৮০৭ সত ৭৯ স্প্প 


পথ বলা যাইতে পারে? তোমাদের মধ্যে সেই পরলোঁকে দৃঢ় বিশ্বাস 
ইহলোকের প্রতি তীব্র বিভৃষ্ণা, প্রবল ত্যাগশক্তি, এবং ঈশ্বরে ও অবিনাশী 
আত্মায় দৃঢ় বিশ্বাস বিগ্তমান। কই, ইহা ত্যাগ কর দেখি? তোমর! 
কখনই ইহা ত্যাগ কবিতে পারনা। তোমরা জডবাদী হইয়! কিছুদিন 
জডবাদের কথা বলিয়া! আমায় ধাধা লাগাইবার চেষ্টা করিতে পার। 
কিন্ত তোমাদের স্বভাব জানি । যেই তোঁমাদিগকে ধর্ম্ম সম্থন্ধে একটু 
ভাল কবিয় বুঝাইয়া দিব অমনি তোমবা পরম আন্তিক হইবে। স্বভাব 
বদলাইবে কিরূপে ? তোমবা দে ধঙ্মঈগত প্রাণ ।” 

উপরি উদ্ধত অংশগুলি পড়িয়া আমবা ইহ।ই বুঝিভে পাই যে 
স্বামিজী ধর্মকে মেরুদওরূপে গ্রহণ করিয়াই আমাদিগকে দেশের উন্নতি 
টুনি সমস্ত কার্য কবিতে উপদেশ দ্িতেছেন। স্বামিজীর বক্তৃতাবলী 
ধীরভাবে পাঠ করিলে ষ্াহার মত পরিষ্কারদূপে বোঝা যায় 
বটে। কিন্ত আমবা তাহার উপদেশ বুঝিযাঁও বুঝি নাই । আমরা 
এতদ্দিন বুঝি নাই. বাজনীতি ক্ষেত্রে কিরূপে ধর্মই মেরুদণ্ডরূপে 
গৃহীত হইবে । স্বাঁমিক্ী ছিলেন সন্ন্যাসী। তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে 
কাধ্য কবিয়া দেখাইয়া যাইতে পারেন নাই, ফি প্রকারে এই 
ক্ষেত্রে সকল কাধা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ব্লাখিয়! করিতে হইবে। স্বদেশী 
আন্দোলনেব যুগে আমরা ধর্মকে বাদ দিয়া গুপু সমিতি প্রভৃতির সহায়ে 
নানাপ্রকার ধর্মবিরুদ্ধ কাধ্যদ্বারা দেশেব উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলান। 
তাহাতে ফল কি হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত না । “চালাকিরদ্বারা 
কোন মহংকাধ্য সিদ্ধ হয় না।” তখন আমরা ইহ! বুঝি নাই, ধশ্খ্সহায়ে 
সকল কার্ধয কবিতে হইবে, এই সত্য যখন স্বামিজী সমগ্রভাবতে প্রচার 
করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় একজন গৃহী ধর্মকে ই 
ভিত্তি করিয়৷ রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইতেছিলেন। মহাশ্রাগান্থী 
নানা পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়। «ই সত্যই নৃতনভাবে এবং স্বাধীনভাবে 
আবিষ্কার করিয়াছেন যে ধম্মই ভারতীয় জীবনের মেরুদও | কেমন কবিয়া 
ধঙ্মকেই মেরুদণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন কক্সিতে 
হয় তাহা! তিনি নিজ জীবন ভ্বার' দেখাইন্ডেছেন | তাই তিনি দক্ষিণ 


২৯২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ধ-_৫ম সংখা |, 


স্পাস্পিািবান্পাসিপিস্সিপিসচিা সিসি পাস্তা বাসি ৯৫০০৭ শা পাশ সি স্পা সানি তাস পিপি শি পাপা সপািরাসিত ঈ সিপাসটিল সপ সি সিপাস্িরসটিতাসি পপি সিপিি 


আফ্রিকা হইতে ভারতে আদিয়। বল্ী়ফুবকগণকে লক্ষ্য করিয়া 
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স্বামিজীর কথায় যদি কাহারও অবিশ্বাস বা সন্দেহ বা ধাঁধা জন্মিয়া 
থাকে তবে সেই অবিশ্বাস বা সন্দেহ বা ধাধা মাত একেবারে দূর 
করিয়া ফেলিয়াছেন। মহাত্মা তাহাব বক্ততাষ বাববাব বলিয়াছেন 
এবং কার্যে দেখাইয়াছেন ধশ্মসহীয়েই ভাবত উঠবে । অতি 'পাতীন 
কালে বাজনীতির সঙ্গে ধর্ম্েব যোগ স্থাপন কবিয়াছিণ্নে শ্রীরু+, আব 
এই যুগে মহাত্সা গান্ধী । প্রাচীন সদেশসবিগণ পাশ্চাত্য অনুকবণে 
রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইবার জন্ত কধগ্রন গঠন কবিয়াছিলেন । 
তাহারা জালিতেন না ভাপ্তেব শ্রাণ পাখী (কাথায়। দেশের 
সর্ধসাধাবণেব প্রাণ তাহাবা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই । যেই 
মূহর্তে মহাত্মাগান্ধী বলিলেন ধর্মসাহাযে দেশেব উন্নতি কবিতে হইবে । 
আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হইয়। বাজনীতিক্ষেত্রে লামিতে হইবে । অমনি 
দেশশ্ুদ্ধ লোক তাহার পদতলে উপনীত, সমগ্রভারত বাজনীত্তি বুঝিল, 
মহাস্সার কাধ্যে যোগদ্িন। এতদিন মহিলাগণ বাজনীতি বুঝিতেন না 
_-তোতাপাখীর মত পুরুষের ভাষায় রাজনীতিক বুলি আওড়াইতেন 
মাত্র আর এখন তীহারা হইতেছেন অগ্রণী-_ কেননা, হিন্দু রমণী 
ধর্প্রাণা, যে যুদ্ধে ধর্্মবলই প্রধান অস্ত্র সেই যুদ্ধে মহিলারাই প্রধান 
ঘোদ্ধী | 

স্বামিজী বলিতেছেন দ্দ্বীর্থ রজনী প্রভাত প্রায়া বোধ হইতেছে। 
মহাঁছুঃখ অবসান প্রায় প্রতীত হইয়াছে । * * * অন্ধ যে সে 


জৈষ্ঠ, ১৩৬১ ।] দ্বদেশ-প্রেম ২৯ 


সপ ৯ ৮ 


দেখিতেছেনা, বিকৃতমন্তিফ যে সে বুঝিতেছেন! যে আমাদের মাতৃভূমি 
তাহার গভীর নিদ্রা পরিভ্যাগ করিয়! জাগধিত হইতেছেন। আর 
কেহই এক্ষণে ইহার গতিরোধে সমর্থ নহে আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না 
কোন. বহিস্থ শক্তিই এক্ষণে আর ইহাকে চাঁপিয়া রাখিতে পারিবেনা__ 
কুস্তকর্ণেব দীঘ্রনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে |” 

“আবার আমাদিগকে বড বড় কাজ করিতে হইবে, অদ্ভুতশক্তিব 
বিকাশ দেখাইতে হইবে, অপর জাতিকে আমাদিগকে অনেক বিষয় 
শিখাইতে হইবে। ঈগ * * এখনও আমাদিগকে জগৎকে অনেক 
বিষয় শিখাইতে হইবে । এই কারণেই শত শত বর্ষ অত্যাচারে ও প্রায় 
সহস্র বর্ষ ধরিয়া বৈদেশিক শাসনে ও পীডনে এই জাতি এখনও জীবিত 
রহিয়াছে । এই জাতি এখনও জীবিত--কাবণ এখনও এই জাতি 
ঈশ্বব ও ধন্মরূপ মহাঁরত্রকে পরিত্যাগ করে নাই । আমাদের এই 
মাতৃভূমিতে এখনও যে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিস্ারপ নির্ঝরিণী বহিতেছে 
এখনও তাহা হইত মহাবন্। প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে ভাসাইয়। 
রাঁজনৈতিক উচ্চভিলাষ ও প্রতিদিন নৃঙনভাবে সমাজগঠনের চেষ্টায় প্রায় 
অদ্মৃত হীন দশাপন্ন পাশ্চাত্য ও অন্তান্ত জাতিকে নৃতন ত্রীবন পা 
করিবে 1” ইংরেজ যদি আমাদিগকে রাজনীতি শিখাইতে চাহেন। তবে 
ধর্ম্মেব মধ্য দিয়া আমাদিগকে রাজনীতি শিখাইতে হইবে । আবার ভারত 
যদি পাশ্চাত্যকে ধর্ম শিখাইতে চাহে তবে বাজলীতির মধ্য দিয়া ধর্ম 
শিখথাইতে হইবে । এতদিন পরে যেন ইংবেজ আমাদের ধর্ম বুঝিতে 
চেষ্টা করিতেছেন ৷ মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস! লীতি যদ্দি সফলতা 
লাভ করে-- এবং ইহা সফলতা লাভ করিবেই_-তবে ইংরেজ এই 
সফলতার মূল কারণ নির্দেশ করিতে বিশষ চেষ্টা করিবে এবং 
তখন ইংব্জে আমাদের ধন্ম বুঝিবে এবং পাশ্চাত্যের রাকনীতি- 
জগতে প্রাচ্যেব আধ্াত্মিকত্তা প্রবেশলাভ করিবে । স্বামিজী কি 
এইন্ধপে আধ্যাত্মিকতা দানেব কথাই ত্তীহার বক্তৃতায় বার বাঁর 
উল্লেখ করেন নাই? স্বামী বিবেকানন্দ তাহার বন্তৃতায় বলিয়া 
গিয়াছেন যে ভারত ক্সগংকে আধাত্মিকত। দান করিবে । আর 


২৯৪ উদ্বোধন । [ ২৬শ বর্ম সংখ্যা । 


বর্তমান সময়ে দেখিতেছি সমগ্র জগৎ মহাত্বা প্রবর্তিত অসহযোগ 
আন্দোলনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে । অনহযোগ আন্দোলনের 
মূলে রহিয়াছে অহিংসা নীতি, প্রেম এবং ভারতের আধ্যাত্মিকতা এবং 
অসহযোগ আন্দোলন বুঝিতে হইলেই ভাবতীয় আধাঁত্মিকতা বুঝিতে 
হইবে। মহায়া প্রবর্তিত অহিংসামূল বা রাজনীতি পাশ্চাত্যদেশ সমূহে 
প্রবেশ করিলেই উহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ধর্মমভাব, ভাঁরতের 
আধ্যাত্মিকতা তথায় ছড়াইয়। পড়িবে--_এইবূপ একটা "ভাব বিনিময়ের 
আভাস কি আমরা চাবিদিকে পাইতেছি না? ( ক্রমশঃ ) 

শ্রীনলিনী বপ্তন সেন, বি-এ, বি-টি 


শ. ীপপপিসসপাপাীশীিনি 


বড় ও ছোট 


বনানীর সে বৃক্ষশ্রেষ্ঠ দাড়িয়ে মাঝে, বনের সেবা, 

সবাই তাবে লক্ষ্য করে, দীন ছুর্বাবে পুছে কারা ? 
পাপীয়ার সে কুহু শুনে কবি লিখে পাতায় পাতা 

তারে যে কাক পুষ্ট কবে; তাব কোথাও নেই বারতা । 
বাজপ্রাসাদে বাস করে যে, হাজার পিছু পিছু তাঁব। 

ধী যে যত গরীবগুর্ধো কেবা ধারে তাদের ধার ? 
লক্ষপতি, রক্তচোষা, সবাই তাদের দেয় যে মান ; 
বক্তচুষে খায় সে ষাণদের? তার তরে কার কাদে প্রাণ ? 


সোনা সে তো উজলল বরণ, বিত্তবানের চিত্বহরা , 
রাজাবাণী আদরে তায়, রাখে করে মাথার চূড়া । 

লোহা সে যে দীনের ধন, গরীব ধত্ব ঝরে তার, 

লোহায় তাহার জীবন-যান্রা, লোহাই তাহার অলঙ্কার । 


সোনা হ'তে চাইনে গওগে। শোভাপেতে মাথার? পরে। 
লোহা হয়ে চাই থাকিতে দীন ভিথারীর কুটীর দোরে। 
-_-সত্যকাঁম 


নংমার 


নবম পরিচ্ছেদ 


কিশোরীমোহন বাবুব ভাবী বৈবাহিক মহাঁশয়েব পত্রথানি পড়িয়া 
দেখিলেন,সেখানি যেন অনেকটা হুূর্বোধ্য ভাষায় লিখিত । তাহার 
মধ্যে ভদ্রতাও আছে ,_আঁবাব তাহাকে প্রচ্ছন্ন চা্ল-বাজী বলাও 
চলে। বরপণ সম্বন্ধে তিনি প্রথমাবধিই বলিয়াছিলেন যে, ওতে তীঁছার 
কোনরূপ আপত্তি কা দাবী নাই। কিন্তু এই পত্রথাঁনি পড়িয়া মনে 
হয়)-তিনি বিনাপণে ত বিবাহ দিতে বাঁজীননই, আবার নিতান্ত সস্তা 
মূল্যেও পুত্রটি চিরদিনের জন্য দ্রিতে চান না। ইহার কতকগুলি 
কাবণও ছিল। প্রথমতঃ তিনি ঘব হিসাবে খুব উচ্চ, একেবারে সেরা 
ফুলীন। তাহাঁব উপর ছেলেটি ইংরাজি পাঁশ করা, নিতান্ত কুরূপ নয় 
এবং ভূসম্পত্তিও সংসার ঢালাইবাব মত বেশ আছে। মোটেব উপর 
চাকুবীর পয়সার ভবসা না করিলেও ক্ষতি নাই। এহেন বরকর্তী 
রুষ্ঃপ্রসন্ন সিংহ মহাঁশয়েব পত্রের ভাষা কিশোবীমোহন বাবুর মত লোকও 
ঠিকভাবে বুঝিতে পারিলেন না, এতে বিশ্মিত হবার কিছুই নাই। 
বরপণ সম্বন্ধ তিনি একট! ইঙ্গিত এই দিয়াছেন যে)__-“আমার সমান 
ঘরের এক ভদ্রলোক সাডে তিন হাজ্ঞার পর্যান্ত দিতে চাহিয়াছেন, আর 
তার মেয়েটিও পরমা সুন্দরী । কিন্তু আমার ইচ্ছ! নাই যে, আপনার 
বাঁড়ী ছাড়া আর ?কাঁথাও পুর্ণচন্র্রেব ন্গন্ধ ঠিক করি । আপনি অতি 
সজ্জন ব্যক্তি, আব মেয়েটিও রাপে গুণে হীনা নয় । তবে কিনা জানেন-- 
একটা লৌকিকতা আছে । ছেলেব্ও লোকের কাছে একটা গৌরব, 
আবু- আপনারও সেটা জলে পড়াবনা । সমস্তই কন্তা জামাতার 
ভোগেই লাগিব । তা সেটাকে বরপণ ৪ বল্তে পারেন, কিংবা যৌতুকও 
বল্তে পারেন |” ইত্যাদি নরম গরম বিবিধ প্রকারের ছন্দোবন্ধে তিনি 
মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন । 


২৯৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-€ম সংখা! | 


স্ম্প পরপা আতা সিসি লিলি উতিসটিিস্পসিসসিতিসি পসরা এসি এ পিসি পাস্তা শিস তা পাস শি বাসি তাস তাসপসিত উ্পিসদি পাসিপিপাসতা সটরস্পিশিসমতসি পাস সিশসসসসিলো সাতাশ তোলিসডিি আা 


কিশোবীমোহন বাবু পত্রথানি পড়িয়া অতিমাত্র বিরক্তি বোধ 
কৰিলেন। একবার মনে হইল পত্রখানি ছিডিয়া ফেলিয়া,_-উত্তব দেওয়াই 
উচিত যে, আপনার বাড়ীতে মেয়ে দিতে চাই না। কিন্তু প্ৰক্ষণেই 
মনে হইল, টাকার কথাত আমায় কিছু বলেন নাই! স্থৃতবাং যদি কোন 
বুকমে সম্বন্ধটি স্থির হয়, তবে মেয়েব অনূকট হইবে না। তাহা ছাড়। 
নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু 'ও শিক্ষিত (লোকের বাডাতেই হইবে। বিশবতঃ তাহার 
শ্বশুীবের ইচ্ছা! নয় যে কুলীন ছাড়া অন্ত কোন ঘরে শান্তির বিবাহ হয়। 
নানারূপ ভাবিয়া শিস্তিয়া তিনি বৈবাহিক মহাশয়েব সহিত আর একবার 
সাক্ষাৎ কবাই স্থির করিলেন । কিন্তু যাইবার পূর্বে একটা দিন স্থির 
কবিয়! একখানি পত্র লিখিলেন । 

এদিকে আব একটা বিষয় লইয়া কিশোবীমোহন বাণুর মনে একটা 
চিন্তা বঙ্গ বহিতে অ'রম্ত কবিল। শাস্তিকে কোন 1312) স্কুলে ভঙ্তি 
কবিয়া দিবার জন্য নরেনেব একান্ত ইচ্চা। তাহার নিজেরও ইচ্ছা 
ছিল ন! এমন নহে, কিন্তু কয়েকটি বি'শম কারণেব জন্যই তাহার আপনি 
ছিল। প্রথমতঃ ঠিনি ভাবিতেন শান্তিব মনে ভাহাব স্বভাব সুলভ 
কোমলতার মধ্যে তিনি বে ধশ্মভাবেব অঙ্কুর দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা 
বোধ হয নষ্ট হইয়া যাইবে , এবং দে বোধ হয় কোন গৃহস্থেব বাড়ীর 
উপযুক্ত কষ্ট সহিষ্ণুতা অর্জন কবিত পাবিবে না । তাহার পব ইনাও 
ভাবিয়াছিলেন যে, আরও ছুই এক বতমর তাহ।র বিবাহ না দিলেও 
বিশেষ কোন ক্ষতি নাই । আব এষ ঢুই এক বৎসব তাহার শিক্ষা- 
জীবনেব একটা মুল্যবান সময়। এই মুল্যবান সময়টুকু যদি সে কেবল 
ব্যাকবণ মুখস্থ এবং কতকগুলি নৃতন শব্দ ও তাঁহার অর্থ মুখস্থ কবিয়াইী 
কাটাইয়া দেয়,যদ্ি সে প্ররুত শিক্ষাৰ ভাব গ্রহণ না করিয়া কেবল 
কতকগুলি বাজে মেকি জিনিস সংগ্রহ কবে, তবে কি ফল হইবে? 
তিনি ঝুঝিয়াছিলেন, কোন শিক্ষিত ছেলেব সঙ্গে অর্থাৎ উপাধি ধারার 
সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলে শাস্তির শিক্ষার প্রমাণ রূপ 
একট! সার্টিফিকেটের দরকার হইতে পাবে | দ্েশ-কাল-পাত্র বিবেচনা 
করিতে হইলে নরেনের কথাটা নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে। আবার 





প্রোষ্ঠ, ১৩৩১ । ] ংসার ২৯৭ 


শাশ্ লাক সতী উপ দিশিপাপটিসি জিলা ওলি সি তা পিতা স্লিপ চি পাস্তা ও ভাসি সত সিতিস্সিত সিটি সসিতি তাপ উপর সি স্মিত স্িতিস্সিটসিলিদসপিসসপি সর পিস সি লি 


পরক্ষণেই তাঁহার মনে ন হাইল_ যাহার] মেয়ের প্রকৃত গুণ না বুঝিয়া 
কেবল সার্টিফিকেট দেখিতে চাহিবে, এমন বাড়ীতে শান্তির বিবাহ 
দেওয়াত আমার পক্ষে সম্ভব নহে? বরং সে চিরফুমারী হইয়া থাকিবে, 
কিজ্ত অমানুষের সঙ্গে তাহাঁব বিবাহ দিব নাঁ। এখন বিবাহের কথ! 
থাক) তাহার শিক্ষার দিকেই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক 1 

এই দিন শ্ত্শীলার সঙ্গে শাস্তির মেলা-মেশার মধ্যে একটা বিষয়ের 
দিকে তাহাব তৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল। শাস্তি অপেক্ষ! স্থশীলা বড়, 
কিন্ত তাহাব মধ্যেও যে বাঁল-স্লভ চপল! এবং সারলা দেখিয়াছিলেন, 
ভাহা তাহার বড ভাল লাগিয়াছিল। তাহ] ছাড়া সে অনেক বিষয়ে 
যেন শাস্তি অপেক্ষা এ বেশী পবিমাণে জাগ্রত । দেশ বিদেশের থবর 
কথাবার্ডা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে শান্তি একটু পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে । 
অবশ্য কীসাারি০ শান্তি সুশীলা অপেক্ষা কম পড় নাই, তাহা 
যে ভাষার সাহায্েই হউক না কেন। কিন্তু তাহা হইলেও সে যেন 
একটু পিছনে পড়িয়া বহিয়াছে। তিনি বুঝিলন, «ই ট্রকুই স্কুলের 
মোয়দের পরম্পরেব ভাব বিনিময়ে যঘল। আদব-কায়দায় সুশীল! 
শাস্তি অপেক্ষা অনেক অগ্রসব। কিন্তু শান্তির গতিত সে সব স্পর্শ 
না কবিযাই ক্রমে গভীবতারদিকে অগ্রসর হইতেছিল। কিশোরীমোহন 
বাবু ভাঁবিলেন।_-“ইহা প্রকৃত পথ কিনা? স্কুলে অনেক মেয়ের সঙ্গে 
মেলা-মেশ! কবিয়া থাকিলেই তাহার প্রতিভ] আবও তীক্ষতা প্রাপ্ত 
হইবে। সে সকল বিষয়েই আরও অনেক পরিমাণে সতর্ক এবং জাগ্রত 
হইবে । তাহাব জ্ঞানার্জনী বুতির অনেক অংশ হয়ত অবস্থানুরূপ শিক্ষা 
ক্ষেত্র না পাইয়া নিস্তন্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। ইহাতে ত ক্ষতি অনেক? 
যদি আমি মেয়েকে শিক্ষা দিতে চাহ তবে তার শী সকল বৃত্তির মুখে বাধা 
ন| দিয়া তার অন্থকুলে শক্তি যোগাইতে হইবে । পরস্ত আরও অনেক 
অচিস্তিত, অনন্ুভূত নৃতন অবস্থার সঙ্গে পরিচিত করিতে হইবে , তবেই 
তাহাব স্বাভাবিক জ্ঞানার্জনী বৃত্তি গুলি পূর্ণতারদিকে অগ্রসর হইতে 
থাকিবে । কিন্তু আবও একটি চিন্তা, যদি সে নিজত্ব হারাইয়া ফেলে? 
অবশ্ত এই বয়সের মেয়ে আবার নিভল্ব শাতস্ত্রা কিছু না থাকিলেও 


২৯৮ উদ্বোধন [ ২*শ বর্ষ-_৫ম সংখ্যা । 


তাহার কোমল হৃর্ধল প্ররুতি যদি পারিপার্থিক অবস্থা এবং প্রকৃত শিক্ষার 
মহিমা! অবহেল! করিয়া একটা! লক্ষ্যহীন পথে ধাবিত হয়ঃ তখন উপায় 
কি হইবে? যাহা আমি গড়িতে আরম্ভ কবিয়াছিলাম তাহা যদি ভাঙ্গিয়া 
চুরিয়! ধূলায় বিলীন হইয়! যাঁয়। পে ছুঃখ মান বড আঘাত দিবে? আমার 
জীবনের একটা নৃতন সাধ ও অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে? 

এইরূপ নালা চিন্তায় তিনি অভিভূত হইয়া পডিলেন। তারপর 
মনে করিলেন,_-নবেনের প্রস্তাবের অনুকূলে মত দেওয়ার আগে শাস্তির 
হৃদয় আরও একটু পবীক্ষা করা দবকার। অবশ্ত আমার দেখা উচিত 
তাহার অন্তরের গভীরতম অংশেও কোন একটা প্রবল তৃষ্ আকুলতা 
লইয়া জাগিয়। আছে কিনা ? এই সঙ্গে ঠাহার মনে স্বামিবিবেকানন্দের 
একটা অমব বাণী যেন সাডা দিয়া উঠিল ।--“মাথাব ভিতব কতকগুলি 
জ্ঞাতব্য বিষয় প্রবেশ করাইয়া দেওয়াইলেই মান্ষ যি সারাজীবনে 
সেই গুলিকে আয়ন না করিতে পাবে, তবে উহ্বাকে শিক্ষা বলা 
যায়না । চিন্তাধারা গুলিকে এমন ভাবে আয়ত্ত করিতে হইবে যে 
প্রকৃত জীবনধারণ, মানুষ ও চরিত্র গঠিত হইতে পারে। তুমি যদি. 
মাত্র পাঁচটা ভাব-ধারাকেও আবনে প্রতিফলিত করিতে পাব, তবে 
তুমি_যাহারা একটা সমগ্র পুন্তকাঁগারকে কণ্স্থ করিয়া ফেলিয়াছে 
তাহাদের অপেক্ষাও বিদ্বান ।” 

কিন্ত হায়! আমাদের জীবন-ধারায় কি জিনিস দেখিতে পাই ? 
চরিক থাকুক বা লা থাকুক, ধন্মাধ্দ বোধ থাকুক বা না থাকুক 
ক্ষতি নাই । পুস্তক মুখস্থ কবিয়া সার্টফিকট যোগাড কবিতে পারিলেই 
আঘর! বিদ্বান পদ্বীতৈে আবোহণ কবিতে পাতি । না কখনই ছামি 
এমন মেক জিনিসের জন্য আমার মার অমূল্য সময় নই করিবন|।/ 
এইরূপ চিস্তামগ্র হইয়াই কিশোরীমোহনবাবু বৈবাহিক বাডী ধাত্র 
করিলেন । 

৪ 

শাস্তির বিবাহেব দিন স্থিব হওয়ার পর কিশোরামোহনবাবুর জীবনের 

আর একটা নূতন পর্বের অভিনয় হইয্স] গেল। বিবাহের দিন স্থির 


জৈোষ্ঠ, ১৩৩১ । ] সংসাব ২৯৯, 


হওয়াব পর হইতেই শাস্তির ভাবাস্তর বেশ স্পষ্ট তাহাব দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিল। সে যেন আহাব নিদ্র। সব পরিত্যাগ করিয়া! বসিল। অথচ 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে,শরীব ভাল নেই” ছাড়া আব বিশেষ কোন 
উত্তর দ্রিত না। ইহা লক্ষ্য করিয়া তিনি একদিন গৃহিণীকে শাস্তির 
মতামত জানিবার জন্ত একটা কৌশল অবলম্বন করিতে বলিলেন । 

মা কথায় কথায় শান্তির কাছে বিবাহের কথ! উথাপন করিয়া 
ছেলেটির এক আধটু সুখ্যাতিও প্রচ্ছন্ন ডাবে করিতে লাগিলেন । শাস্তি 
সঙ্গে সঙ্গেই সেম্থান হইতে সরিয়। যাইবার মতলাব একটা অছিল! ধরিয়া 
রানা! ঘবে চলিয়! গেল। কিন্ত গৃহিণী দেখিলেন বিবাহের কথায় তাহার 
মুখ যেন নিবিড় বর্ষণোনুখ মোর ভ্তায় ভার হইয়! চোখ ছুটিও সজল 
হইয়। আসিল । মুখে কেবল মাত্র-“ঘাও! তোমাদের যত বাজে 
কথা আমার কাছে কেন ?” বলিয়াই সবিয়। পড়িল। কিশোরীমোহন 
বাবু এই কথা শুনিয়া বলিলেন,_-“তিবে কি শাস্তিব এ বিবাহে মত নাই? 
হে ভগবান । আমায় একি কাঠার পবীক্ষায় ফেললে?” গৃহিণী 
বলিলেন,“ আবাব কি কণা? মা বাব! বিয়ে দেবে তাতে আর 
মেয়ে মতামত কি? তোঁমাব যেন সব কাজের মধ্যেই একটা নূতন 
কিছু থাকা চাঁই। বলি একি শ্বয়ন্বর যে মেয়ের মতামহ নিয়ে কাঁজ 
কব্তে হবে? সেই ঝন্যেই লা আমি বলেছিলাম- মেয় বড় ক'রে 
বেখোনা 1” কিশোবীমোহন বাবুব বিশাল বক্ষ সঙ্গোবে কীপাইয়া একটি 
তপ্ত দীর্ঘশ্বাস বাহিব হইয়া পডিল। তিনিও হুতাঁশভাঁবে বলিলেনঃ_- 
".তামবা সব কথা৷ বেশ তলিয়ে বুঝনা । যাঁকে আমি এতদিন বুকে রেখে 
মানুষ কর্লাম, যাব সুখ-দুঃখের কথা ভাবতে আমি নিজেকেই ভূলে বসে 
থাঁকি, তার অন্তবের আকাক্জাটুফু না পেলেই আমি কেমন ক'রে তাকে 
চিরদিনেব জন্য নির্বাসিত কবব 7” “ওমা! ষাট! নির্বাসিত আবার 
কি গো? মেয়ের বিয়ে দেবে শ্বশুরবাড়ী যাবে, তাতে আবার নির্বাসিতের 
কথা কি আছে? তুমি ঘর বর দেখে বিয়ে দিবে, তারপর ওর অদৃষ্টে 
যা থাকে তাই হবে। তার জন্যে ত আর মা বাবা দায়ী নয়! কই 
বাপু। আমাদের সময়ে এসব কথা ত শুন্তাম না? দিন দন যত নূতন 


৩৬৪ উদ্বোধন [ ২১শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা । 


আজগুবি কাণ্ড তোমাদের ।” কিশোরীমোহন বাবু একটু ম্রান হাসি 
হাসিয়। বলিলেন,_-“হা আজগুবি কাও্ই বটে। বলি তোমাদের সময় ' 
যা দেখনি তাকি এখনও দেখ বেনা ? ছুনিয়া চিবদিন এক রকম থাকে 
না। পরিবর্তন অবশ্তই হবে। আমর! যদি শান্তির মন পরীক্ষা না ক'বে 
তার বিয়ে দিই, সেকি আর বল/ব যে--“আমি বিয়ে করব না? যাব 
সুখেরই জন্যে আমরা এই শুভ বিধাহের আয়েজন করছি, তাব ভাগ্যে 
যদি কেবল বিষের জালাই পড়ে, তবে বিবাহে দরকাব কি) আমরা 
সকল সময় ছেলেমেয়েদের অবস্থা না বুঝেই একটা যা তা ব্যবস্থা ক'রে 
বসি তার ফলে তাদের ঘাড়ে সুখ মনে করে হয়ত একটা দুঃখের 
বোঝাই চাপাইয়া দি। আমি কিছুতেই তা পাব্ব না 1” “তবে যা ভাল হয় 
তাই কর। কিন্তু অমনি একটি কুলীন পাত্র খুঁজে আন্তে হবে, নইলে 
আমি বায় দেব না|” বলিয়া গৃহিণী সেস্থান ভহতে উঠিয়া গেলেন । 
কিশোবী মোহন বাবু আবার ভাঁবিলন,--“তবে কি শাস্তিব এ 
বিবাহে মত নাই? তবেকি আমার অনুমানই সত্য? শাস্তি বিনয়কে 
বড শ্রদ্ধা করিত। আমাব মনে হয়) বিনয়কে সে আত্মীয়ের মতই 
ভালবাদিত। বদি তাই হয়, তবে তাহার জীবন কি ব্র্থ হইয়া 
সাইবে ন1? বিনয়েব সঙ্গে শাস্তিব বিবাহেব মধ্যে কয়েকটি কঠিন 
সমহ্তা বর্তমান | বিনয় কুলীনের সন্তান নয়। কিন্তু আমি তথা- 
কথিত কুলীনেৰ কৌলীন্তে আদৌ আস্থা স্থাপন করি না। সুতরাং 
ভয় কি? ভয়ের প্রধান কারণ তাঁর কোনও সম্পত্তি নাই, এবং 
আমারও এমন পঙগতি নাই মে, তাহার চিরদিনের সংস্থান কবিয়া 
দিতে পাবি। তারপর হয়ত শাস্তি ও বিনয দুইজনই পরস্পবকে 
ভাপ বাসে, তাই বলিয়া হইতে পারে এরূপ কল্পনাও তাহাদের মনে 
হয়ত আসেনি । এ অবস্থায় বিনয় হয়ত বাজী নাও হইতে পারে । 
তারপর সেই বা এখন কোথায়? সেত একরূপ নিকদ্দেশ । বহুদিন 
হইল তাহাৰ কোন খবর পাইনি, কোথায় আছে তাও জানি না। 
তবে উপায় কি? এরূপ অনিশ্চিতের উপর নির্ভর কবিয়া কিরূপে 
থাকা যায়? ঘে ছেলেটি আম ঠিক কবেছি, সেটি অবশ্যই উপযুক্ত 


জৈোষ্ঠ, ১৩৩১ । সংসার ৩৬১ 


পাস পাসিপাস্টিলাসিবাস্দিলাছি বাসি সি সিপাসিপাছি পাপী পিপিপি তা. পাস পাটি ৯াস্িল 


তাহাতে কোন দন্দেহ নাই। যদি কোন অদৃশ্য বিধিলিপি ন! থাকে, 
তবে এ বিবাহে অস্থথের কোন কাবণ নাই। 

এদিকে দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন ১লিয়া আসিল। বৈবাহিক 
রুপঃপ্রসন্ন সিংহ মহ।শয় প্রায় জন পঞ্চাশ বরধাত্রী লইয়া হরিপুরে 
উপস্থিত হইলেন । কিশোরীমোহন বাকু তাহাদিগকে ষ্টেশন হইতে 
আনিবার বন্দাবস্ত রীতিমত ভাবেই করিয়া রাঁখিয়াছিলেন । বব্যাত্রী- 
দিগেব মধ্যে আন্দাজ বিশজন স্বজাতি বাকী আন্তান্ত । ইহাব মাধ্য 
ভৃত্য, বাদক প্রভৃতিও ছিল। বিবাহেব দিন দ্িনেব বেলাতেই 
তাহারা আপিয়াছিলেন | স্থতবাং বিবাহে এখনও অনেক সময় বাকী 
আছে দেখিয়! ভবিষ্যৎ জামাতা পূর্ণচন্দ্রের সহপাঠী প্রভৃতি বন্ধুরা 
মেয়ে দেখিতে ইচ্ছ। করিল। কিশোরীমোহন বাবু প্রথমে আপত্তি 
কবিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্ধু নিতান্ত ভদ্রতাঁব অনুরোধে সম্মত হইলেন । 

পর্ণচক্রের বন্ধুগণ মেয়ে চাক্ষুন কবিতে সমবত হইয়া প্রথমতঃ 
মসঙ্গত আলাপ, হাশ্ত-কৌতুকের অট্টরবোদল বাড়ী মুখবিত কবিয়] 
তুলিল। ভদ্রলোক শিক্ষিত ছেলেদেব দেশকাল অনুযায়ী উচ্ছৃঙ্খল 
ব্যবহাব দেখিয়া কিশোবীমোহন ব|বু অত্াণ্ত নিবক্ত হইলেন । তিনি 
বৈবাহিক মহাশয়কে বলিয়া পাঠাইলেন ঘে, যদ্দি তিনি নিজে এগানে 
না আলসেন--আমার কন্যা দেখান হইবে না । এই সংবাদে শিক্ষিত 





বরযাত্রীর দলে একট! মণ্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত ভইল। বরকর্ত। কৃষ্ণপ্রসন্ন 
সিংহ এবং আরও দুই চারিজন প্রবীণ ব্যক্তি তাহাদিগকে একটু 
শান্ত করিয়! নিজেরাই ছেলের দল সঙ্গে লইয়া মেয়ে দেখিতে গেলেন | 
শান্তি প্রথমে কিছুতেই তাহার্ধের সম্মুখে বাহির হইতে চাহিল 
না। সে সঙ্জল চোখ. ছুটি পিতার মুখের দিকে রাখিয়া বলিল, 
_-প্বাবা ! আমায় ওখানে নিয়ে খাবেন না? আপনার পায়ে পড়ি, 
বাবা আমান ক্ষষা করুন 1” বলিয়া সে কিশোরামোহন বাবুব পায়ের 
উপর পড়িয়! যাইতেই তিনি ছুই হাতে ধরিলেন এবং আদর 
করিয্পা ধুতির আচল দিয়া চোখের জল মুছাইতে গিয়া দেখিলেন, তাহার 
ছুইটি চক্ষু জলভারে উলটল করিতেছে । ভ্ৃবদয়ের গভীর অন্তস্তল ইত 


৩৪২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ_ ৫ম সংখ্যা । 


সিলসিলা তি এ ৯ ৯ লাস লা এ পাস্টিণ পা 


একটা তীত্র বেদনার তণ্ত উচ্ছ্বাম তাহার মুখমণ্ডল যেন বিষাদেন 
ঘন-ছায়ায় ঢাঁকিয়া দিয়াছে । কি জানি কিশোবীমোহন বাবুর 
হাদয়-বেগও বেন বাধাহীন হইয়া তাহাব সমস্ত বক্ষ আলোড়িত করিয়া 
তুগিল। তিনি শান্তিব কপালের চুল কয়গাছি সরাইয়া দিয়া বলিলেন,__ 
“একি, কারদিন কেন মা? তবেকি তোকে আম সত্যি সত্যিই ভাপিয়ে 
পিঠে চলেছি নাকি 1” বলিতেই তীাহাব দই গণ্ড দিয়| দুইটা তণ্ত- 
অগ্রুর ধারা গঙাইরা পড়িল। শান্তিও পিতার বক্ষের উপর মুখ চাপিয়। 
ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীববে পিতা-পুক্রীর 
এইরূপ অশ্রুবিলজ্জনর পৰ কিশোবীমোহন বাবু শাস্তির অশ্র-প্লাবিত 
আরন্ড যুখখানি উঠাইয়। বলিলেন,--মা । এই আন্তটেই কি আমি 
তোকে এত যত্ব কবে মান্থষ ক'বেছি,_লেখাপড়া হশিখিয়েছি? হে 
ভগধান্। একি কর্'ল? আজ আমার এই শুভানুষ্ঠানের মধ্যে 
অমন্লেব আশঙ্কায় কেন আমার হাদয় আচ্ছন্ন হ'ল প্রভূ । জানি না 
ইচ্ছাময় তোমার হচ্ছা কি। কিন্ত আমার ন্বেছেব পৃতুলটি আমি 
অকুঙগ জলে ভাসিয়ে দিব না” বলিয়! তিনি কাপড দিয়া চোখ মুছিয়। 
শীত্র একজন লোককে তাবণ মুখোপাধ্যায়কে ডাকিতে বলিলেন । 
তিনি বাহিব বাড়ীতে বরধাত্রীদিগেব তত্বাবধ!ন করিতেছিলেন | 

চারণ মুখোপাধ্যায় আসিলে কিশোরীমোহন বাবু বলিলেন, 
“ভাই তারণ । আমায এ বিপদ “থকে উদ্ধার কব ভাই । তুমি গুদের 
একটু বুঝিয়ে বলঃ কোন 'অনিবার্য কারাণ এখন মেয়ে বাহিরে আনা 
অপসম্ভব। বল্বে--বোধ হয় উপবাস ইত্যার্দিব জন্ত তার শরীব এখন 
থুব অন্থস্থ। একটু স্বস্থ হ'লে বিবাহ-সভাতেই দেখবেন। তারপর 
বরকর্তা নিজে ত বশ ঠালরূপেই দেখেছেন 7?” 

তারণ মুখোপাঁধাঁয় চলিয়া গলে, কিশোবীমোহন বাধু মাথায় হাত 
দিয়া বসিয়! পড়িলেন , এবং বিপদ-সম্কুল পথে নিঃসহায় বিপন্ন পথিকের 
ম্তায় কতকগুলি বিশৃঙ্খল বৃথা চিন্তায় প্রপীড়িত হইয়া পড়িলেন। এখনও 
তিনি ঠিক করিতে পারিতেছেন না, কি করা উচিত? এদিকে মেয়ের 
গাত্র-হরিপ্রা ইত্যাদি শেষ হইয়াছে, স্থতরাং চিন্তার অবসর কোথায়? 


চাস 


পি পাটি পারাপার লাি এছ এ শীট বা্িলাসটি পালা পা পাটি ৯৯ পি চে 


জৈোষ্ঠ, ১৩৩১ । ] সংসার ৩৪৩ 


৯ পা লি তা ৯ কাস্ট বাসটি সিসি কস সিএ 


এ কথা হার মনে স্থিরভাবে আসিয়া আসিতেছে না। প্রায় 
উন্মাদের স্ভাঁয় গৃহিণীকে বলিয়া বসিলেন,_-ণ্যদি এ বিবাহ না 
হয় তবে ক্ষতি কি?” গৃহিণী আতিশয় কিশ্মিত হইয়া! বলিলেন 
“তোমার মাথা খাঁরাপ হল নাকি? বিয়েব আর বাকীকি? সবইযে 
হ'য়ে গিয়েছে । এখন ত কেবল দানব কাঁজ আব সিদূর দানই বাকী ?% 
তিনি কোন উত্তব দিলেন নাঁ। চুপ কবিয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন । 
এদিকে তারণ মুখোপাধ্যায় ফিবিয়া আসিয়া বলিলেন,_-“আপনি 
একবার বাহিরে চলুন, ওরা বড বিবস্ত হয়ে পডছেন । আবার শুন্লাম, 
শুট্রাচার্যোর চরও বৈঠকথানায় দেখা দিয়েছিপ। বোধ হয় কিছু অনর্থ 
ঘটিয়ে গিয়েছে ।” এই কথা শুনিয়া কিশোরীমোহন বাবু নিতাস্ত আর্ত- 
ভাবে ছুটিয়া বাহির বাড়ীতে গেলেন। তখন বব্যাত্রিমলে মহা 
গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে । তিনি যাইতেই ছেলে ছোকরার দল 
একেবাঁবে বিষম চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল)_-“কি মশায়, আপনার 
এ কেমন অভদ্রতা ? আপনি মেয়ে দেখাতে চান না, তার জন্ত কত 
ছল-াতুরী? আবার শুন্লাম নাকি আপনি সমাজচুযত? আপনি ত 
আমাদের জাত /মরেছেন দেখছি? শতিপুবণ দিতে হবে।” আর 
একজন প্রো বলিলেন,-_-“আপনি নাকি কুলীন? কুলীনের এই 
ব্যবহাব? ছিছিছি।” ক্রোধে 'অপমানে- দুঃখে কিশোরীমোহন 
বাবুর আপাদমস্তক কাপিতেছিল। তিনি তথাপি ঘথাসম্ভব সংঘত 
ভাবেই বলিলেন,_-“কেন আমাব সব কথাই ত বৈবাহিক মহাশয়কে 
বলেছি? আমার কোন কথাই ত গোপন নেই? কেন বৈবাহিক 
মশায় এখন কথ! বলেন না যে ?” বরকর্তী মহাঁশয় তথন মাথ| চুল্কাইতে 
চুল্কাইতে বলিলেন,__তা অনেকটা গোঁপনই হঃয়েছিল বৈকি ? 
আপনি ত আর খুলে বলননি যে- “আমি সমাজচাত ? তবে দলাদলি 
আছে এই পর্যন্ত ।” আর একজন সেই সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিয়া 
উঠিল-_“ইা! ভাই কুষ্। প্রসন্ন বুঝা গেল, লোকটা ফীকিবাজ। আর 
বোধ হয় মেয়েরও কিছু দোষ থাকবে, নইলে এখন দেখালেন না কেন? 
বিবাহ-সভাতেই বা দেখাতে চাঁন ফেন ?” কিশোীমোহনবাবুর এ 


৩৪৪ উদ্বোধন [ ২৬ বর্ষ--€ম সংখ্যা ॥ 


পা পাসপপাসাসিপাসপাস্পিসিপাস্পিসিপাসপি ল স্পা স্পিিত উিপস্টিত পা পাল পা পাস্িতটিলাসিলীস্িরী পাতা তি পালা পিতা পাস্পিস্সিরস্পি  সিিস্টসটিবাসিপা সপিসসপিস্পিসপিশ সতস্টিপাসিতাসসিলাসি ৯৮৫৯০ ০৯০৯০ 


কটক্তি আব সহা হইল না। তিনি কঠোর স্বরে বলিয়৷ উঠিলেন,-_ 
“মুখ সাম্লিয়ে কথা বল্বেন। এত অপমান আমি কিছুতেই সহ 
করুব না 1” 

এই কথা বলাব সঙ্গে সঙ্গেই বব্ঘাত্রীব দল একেবারে আঘাত- 
প্রাপ্ত বিবধরেব ভ্যায় গঞ্জিযা উঠিল । কেহ বলিল,--“চল বর নিয়ে, 
এখানে বিয়ে দেওয়া হবে ন11” কেহ বলিল,_“লোকটাকে উপযুক্ত 
শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে ।” ইত্যার্দি। কিশোবীমোহন বাবুন্ন সকল 
আত্মীয়-স্বজন এমন কি ভ্রাহাঁব গুরুদেব ব্র্রমোহন গোস্বামী পর্যন্ত 
অনুনয়-বিনয় সহকারে তাহাদের তুষ্টি-সাধন কবিতে লাগিলেন । কিন্ত 
যতই তাঁহাদেব তোষামোদ করিতে লাগিলেন, ততই যেন ঠাহার। কড্রমুস্তি 
ধরিতে লাগিলেন । এইন্দপ কিছুক্ষণ বাগ্যুদ্ধ পব কিজানি হঠাৎ 
তাহারা বেশ শান্ত মুত্টি ধবিলেন,_ ক্রমে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল । 
বর সভাস্থ হওয়ার পর কগ্ঠাপক্ষ অনুমতি চাহিতে আদিলে তাহার! 
বলিলেন,_-“একটু অপেক্ষা করুন, আমাদের দুই একজন অনুপস্থিত 
আছেন । তাহারা আপনাদের গ্রামর ভগ্রাচাধ্য মহাশয়কে ডাকতে 
গিয়েছেন । কারণ তিনি বখন শ্রামেব একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তখন 
অবণ্ঠই চার সম্মান রক্ষা ক'রে চলা আমাদেব উচিত ।” 

কিশোবীমাহন বাবু এবং তাহার নিজের লোকেবা ষড়যন্ত্রের গুরুত্ব 
উপলব্ধি কবিয়া বডই চিস্তিত হইলেন। গুরুদেব ব্রগ্রমোহন গোস্বামী 
মহাশয় করমে।ডে সভাস্থলে দাড়াইয়া কাতর-স্বরে বলিলেদঃ_-“মহাশয়গণ । 
অনুমতি দিন কন্তা পাত্রস্থ কব! হোক,._লগ্র ঘষে বয়েধায়। আপনারা 
কি ভদ্রালাকেব জাতি নষ্ট কষ্‌ূতে চান ?” একজন নবীন শিক্ষিত 
হুবক বলিয়া উঠিল,_-“শুর আবার জাতি, ভয় কি মশায়? ওুরজ্জাতি ত 
আগে থেকেই ম'রে রয়েছে । ববং আমাদেবই অত মেরে তিনি 
নিজেব জাত বাচাবার যোগাড ক'রেছিলেন। এখন তার ফল 
ভোগ করুন। আমরা বিশেষ প্রায়শ্চিত্তের বিধান না করে বিষে দিতে 
বাজী নই।” উত্তর শুনিয়া কিশোরীমোহনবাবুর অস্তরাত্া জলিয়া 
উঠিল। এদিকে অন্তংপুরে কানা-কাটি আরম্ভ লইয়া গেল, দেখিয়া 


'জোষ্ঠ, ১৩৩১ । ] ংসার ৩৬৫. 


সি শিস্রসসলি সি পাজি পিসি লস পপির পরিসর লাস লাকি সিসি পাস সত পাঁসি ০৯ পা পাটি পি সতী এস্সি 





০০ 


কিশোরীমোহনবাবুর বৃদ্ধ শ্বশুর সেখানে আপিয়া বরযাত্রীদের প্রত্যেকের 
পাঁয়ে ধরিয়া সাধ্য-সাধনা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তবুও কঠিন-_ 
পাষাঁণ-দেবতার প্রাণ গলিল না। তাহার! প্রতিজ্ঞা করিলেন; 
“্যদি কন্ঠাকর্তী নিজ্সে সকলেব নিকট ক্ষমা চান, বিনোদ ভট্টাচাধ্যের 
পায়ে ধবিয়। এখানে আনিতে পারেন, এবং সকল রকম অপরাধের 
দণ্ডস্বূপ নগদ এক হাঞজাব টাকা পনেব উপর আনিয়া দেন তবেই 
আমরা বিবাহ দিতে রাজী আছি। নতুবা বর নিয়ে ফিরে যাঁব।” 

একদিকে কিশোরীমোহন বাবুব এত বড বিপদ, আর একদিকে 
তাহার বিপক্ষদলেব প্রতিশোধ লইবাব নির্মম ষড়যন্ত্র! তাহার মাথায় 
যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল । সঙ্গে সঙ্গেই নগদ একহাজার টাকা কিরূপে 
বাহির করিবেন? ববপণ-স্ববপ ন্ননি হাজাব টাকার কিছু দেওয়া 
হইয়াছিল, বাকী 'এখন দ্রিবাঁৰ কথা। তাহার উপব আব? একহাজার। 
শুধু তাহাই নর আবার পায়ে ধবিয়া ক্ষমা-প্রার্থনা । বাহারা বিন! 
অপরাধে একজন ভদ্রলোকের অনাযাসে সর্বনাশ করিতে পারেন, 
তাহাদেবই কাছে ক্ষমা । কি অপবাধ কবিয়াছেন তিনি? গো-ব্রাহ্গণ 
সত্রীহত্যা ইহার একটা৭ ত কবেন নাই? তবে কিসেব জন্য এ 
প্রায়শ্িত্তের ব্যবস্থা! এদিকে বিবাহের লগ্ন অতীত হইয়া গেল। 
কিশোরীমোহন্বাবু উন্মাদের ন্যায় চীৎকাব কবিয়া বলিয়৷ উঠিলেন,__ 
“ধর্ম? তুমি আছ? সনাতন-হিন্তু সমাজ । তোঁমাব লাম পর্য্য্ত 
জগতেব বুক থেকে লোপ পেয়ে যাক। এই নররূগী পিশাচের দল 
নিয়ে ধদি তোমাকে “সনাতন” নাম বজায় রাখতে হয়,সে নামে 
কাজ কি? জগতের সবাই শু”নে রাখ আমি হিন্দু নই__আমি বিধর্ম্া 
- আমি শ্েচ্ছ। আমার মেয়ে আজ লরগ্নত্রষ্টা_-উঃ আব পারি না। 
বেরোয় সয়তান পিশাচের দল আমার বাচ্ড়ী থেকে । সঙ্গে সঙ্গে নরেন 
এবং তাহার ছুই একজন বন্ধু আন্তিন গুটাইয়া বরযাত্রী্দেব সম্মুখীন 
হইল, এবং সজোরে বলিল,_কে কোথায় আসিস রে! একবার 
আয় ত! 

আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় পঞ্চাশ ষাট অন বাগ্দী প্রভৃতি 
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শৃদ্র জাতীয় কষক এক একটা লাঠি লয় সেখানে উপস্থিত হ্ইল। 
কিন্তু কিশোরীযোহনবাবুর আদেশের প্রতীক্ষায় দীভাইয়া থাকিল। 
তিনি তাহাদের ফিরিয়া যাইতে ইঙ্লিত করিলেন । তাহারা এত বড 
প্রতিশোধ লওয়ার স্থযোগটা ছাঁডিতে ইচ্ছুক ছিল না, কিন্তু উপায়ান্তর 
না দেখিয়। মনের ক্রোধ মনেই চাপিয়া একে একে অন্তদ্ধান করিল। 
বরযাত্রীরাও বে-গতিক দেখিয়া আপনার গন্তব্য পথ ধরিল। কিশোরী 
মোহনবাবুর তথন প্রায় অজ্ঞান অবস্থা । বাড়ীতে স্ত্রীমহলের অবস্থা 
আরও শোচনীয় । গৃহিণীর মুচ্ছা হইতেছিল | শান্তি কিন্ত তিক পাষাণ- 
প্রতিমার ন্যায় নিশ্চল নীরব হইয়া বসিয়। ছিল। ইহার ভিতর যে 
কি একটা গুরুতর অনর্থপাত হইয়া গেল, তাহা সে বুঝে নাই, কিন্তু 
বাবার ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়া সে একেবারে বাহাজ্ঞান শুন্ত হইয়া 
পড়িয়াছিল। এমন সময় ব্রমমোহন গোস্বামী আসিয়া বলিলেন,__ 
পবাপ কিশোরী । ওঠ. কিছু ভাবতে হবে না, তোর মেয়ের বিয়েতে 
আমি পৌবোহিত্য করুব। তোঁব সঙ্গে আজ আমিও এ সমাজ 
পরিত্যাগ করতে সঙ্কল্প কবলাম। ভগ্ন কি? কে বল্বে তোব 
মেয়ে লগ্ন-ত্রষ্টা? ওবে আমাব মা। মা আমার সকল শুভলগ্নেব 
বরণ-ডাল। নিয়ে আমাদের কৃভাঁথ কব্ভ এসেছে। সে লগ্কি 
আর নষ্ট হয় বাপ? তোকে শিষ্য কবে আমি ধন্ত হয়েছি, আজ 
এই শেষ দশায় তাই আজ সনাতনেন স্বরূপ প্রত্যক্ষ করলাম । আমি 
মার জন্যে জ্যান্ত কুলীনের ছেলে নিয়ে আসব, তারপর নিঞ্জে মন্ত্র 
পড়িয়ে বিয়ে দিয়ে তোর সঙ্গে বিধন্মী হব। শ্যামস্থন্দর । তোমাব লীলা 
বুঝে সাধ্য কার প্রভু ?” ( ক্রমশ ) 

__ শ্রীঅজিতনাথ সবকাব 


মাধুকরী 


স্পভ্ভি্পিজ1- শক্তি শব্দের যৌগিক অর্থ ক্ষমতা বা সামর্থ্য । 
“যা! দেবী সর্বভূতেষু শক্তিব্ূপেণ সংস্থিতা”-__দেবীমাহাত্ময চণ্ডী । রাজাদের 
তিন প্রকার শক্তি--প্রভূশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও উতৎসাহশক্তি। আবাব 
শব্দের অর্থবোধানুকূল বৃত্তিবিশেষের নাম শক্তি । এই শব্দশক্তির জ্ঞান 
ব্যাকবণ, উপমান, অভিধান, আপ্তবাঁকা 'ও ব্যবহার ভ্বারা উৎপন্ন হুয়। 
অণর্ববেদে ইন্দ্রের শক্তির (সাম্যের ) বিষয় উল্লেখ আছে। 
রুষ্ণ যুর্বেধীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্দে ( ১/০) দেবাত্ম-শক্কিব উল্লেখ 
আছে। গণ্েদে (৫1৪৬1৭-৮) এবং এতরেয় ক্রাঙ্মণে (১৩১৩১) 
আমর! দ্েবপত্ীব উল্লেখ পাই , কিন্তু তাহারা দেবশক্তি বলিয়া কুত্রাঁপি 
বর্ণিত হন নাই। এই শক্তি ত্রিবিধা ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্কি, 
জ্ঞানশক্তি। 
“ইচ্ছা কিয়া তথা জ্ঞানং গৌবা ব্রাঙ্গী তু বৈষ্বী। 
ত্রিধা শক্কিঃ স্থিতা লোকে তত্পরং জ্যোতিরোমিতি |” 
_মহানির্বাণতন্ত্র চতুর্থ পটল। 
ইচ্ছা, ক্রিয়া এবং জ্ঞানশক্তি নামক শক্তিত্রয় বিদ্যমান আছে । তাহাদিগকে 
গোরীশক্তি, ব্রাহ্মীশক্তি ও বৈষ্ঃবীশক্তি বলা যায়। জ্যোতিংস্বরূপ 
পবব্রহ্ম এই শক্তিত্রয়ের অতীত । 
“ইচ্ছা তু বিষ্বে দত্তা ক্রিয়াশক্তিস্ত ব্রহ্মণে। 
মহ্যং দত্তা জ্ঞাঁনশক্তিঃ সর্বশক্কি-স্বরূপিণী ॥” 
-যোগিনীতন্ত্র | 
ইচ্ছাশক্তি বিষ্ণুকে প্রদত্ত হইয়াছে ( খৈষ্ণবী ); ক্র্িয়াশক্তি ত্রহ্মাকে 
প্রদত্ত হইয়াছে (ত্রাঙ্গী), আমাকে (শিবকে ) জ্ঞানশক্তি (গৌরী) 
প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সর্শক্তি-স্বপ্ূপিণী! এই ত্রিবিধা শক্তির মূল 
উপনিষদে গ্রাপ্ত হওয়া যায় £--&তরেয়োপনিষৎ+ ১1১-২, এখানে 
ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি উভয়ের বিকাঁশ দেখা ঘায়। এঁতরেয়ৌপনিষৎ, 


৩৯৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_৫ম সংখ্যা | 
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২৩, এইখানে আত্মার জ্ঞানশক্তির বিষয় বলা হইয়াছে । এ বিষয় 
ছাঁন্দযোগোপানিষৎ ২২৩1১, ৬২৩ তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ব্রহ্ধানন্দবলী 
১৩।৭, প্রশ্নোপনিবৎ ৬৩; বৃহদাঁবণ্কোপনিষৎ ১১২৭১ ১৪1১০) 
১1৪1১৭ দ্রষ্টব্য । 
খথেদের দশম মগ্ডলেব ৮২ (১-৪) ও ১২৯স্ুত্ত পাঠ করিলে & 
ক্রিয়াশক্তিব ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুত খথেদে 'শাক্ত' শব্দের 
উল্লেখ আছে-_“বাচং শাক্তস্তেব বদতি শিক্ষমীণঃ৮” (৭1১০৩।৫)। সায়ণ 
বলেন, “শান্ত মানে শক্তিমান শিক্ষক | ঈশ্ববরৃষেব সাংখ্কারিকাঘ 
(৯৫) প্ররূতিকে কাবণ-শক্তি বা শক্তি বল] হইয়াছে । আমর 
ব্রন্মহত্র আলোচনা কবিলেও শর্তর আভাষ দেখিতে পাই (১181৩ )। 
পঞ্চদরশী। ভূতবিবেক, ৪২-৪৪, বলেন-_-এহ জগতেব আদ্দিকাবণ সংশ্ববূপ 
পরব্রঙ্ধ হইত বিভিন্ন সত্তাশৃন্ত পবমাত্মাব শক্তি বিশেষকই মাযা বলিয়া 
থাকে । যেমন অগ্নিব দাহাদি কাধ্যদূর্ে ভাহাব দাহিক! শক্তিব 
অনুম|ন হয়) সেইরূপ জগতের কাধ্য দর্শন কবিষা (সেই জগতপতি 
পরমাতআ্মার শক্তিব অনুমান হইয়া থাকে । কাধ্যদর্শশ না কবিলে কখন 
কোনও পদার্থেব শক্তি বোধগম্য হইতে পাবে না। সেই জগৎপতিব 
যে আকাশাদি কাধ্যজনন-পক্তি তাহাই মাযা। সচ্চিদানন্দময় 
পবমাত্বঁব শক্তিরূপিণী মায়াকে সেই সর্বশক্তিমান্‌ পবক্রাহ্মর স্বরূপ বলা 
যাঁয় না। কারণ, আপনি আপনাব শক্তি একথ! নিতাস্ত অযুক্ত | (?) 
যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে-_-এই নিমিন দাহিকাশক্তিকে কখনই 
অগ্নি বলা যায না, সেই প্রকাঁব পবমাত্মাব শক্তিস্বূপা মায়াকে কখনও 
পরমাত্মা বলা যায় না। তাহা হইলে শক্তিব প্রকৃত স্বরূপ কি? শ্ষ্ঠ 
সেই শক্তির স্বরূপ এ-কথা বলিতে পাব না, যেহেতু শুন্ত সেই শক্তিব 
কাধ্যন্বূপ বলিয়াছি। স্ুতবাং মায়াকে সৎ হইতে পৃথক এবং শুন্ত 
হইতে অতিরিক্ত অনির্বচলীয়। শক্তিস্বরূপা স্বীকাব করিত হইবে। 
যোগবাশিষ্ঠ রাঁমায়ণে শক্তিতত্ব এইবপে লেখা আছে, 
“অপ্রমেযস্ত শাক্তস্ত শিবস্ত পরমাত্মনঃ | 
সৌখ্য চিন্মাত্ররূপন্ত সর্বস্ত।নাকতেরপি ॥ 


পর চি স্পা সিল 


জৈন) ১৩৩১ । ] মাধুকরী ৩৪৯ ' 


স্পসিপাসাপাসটি সি পোস্ত সা পাতা পিসি পিল লীপ্পপাস্পিণাশিন ি তাস্পিরীকপি তা পপ পিপাস্িতা সপীশ পাটি পিপি শপ পাটি পীর পি শি পাশ 


ইচ্ছাসত্তা ব্যোমসত্তা কালসত্তা ভখৈবচ | 

তথা নিয়তিসত্তা ঢ ষহাঁসত্তা চ সুব্রত ॥ 

জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ কর্তৃতাকর্তৃতাঁপি চ। 

ইত্যার্দিকানাং শক্তীনামন্তো নাস্তি শিবাতুনঃ ॥৮ 
অপ্রমেয় শক্তিযুক্ত শুভময় সৌখ্য চিন্মাত্রশ্বরূপ আকৃতিবিহীন হইলেও 
তাহা ইচ্ছাসত্তা, ব্যোমসত্তা। কালসভা, নিয়তিসত্তার ক্রমশঃ বিকাশ হয়। 
ইচ্ছাসত্তাদির অন্্গভাসত্তা মহাতা । পরমাত্মার জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি 
কর্তৃত্ব অকর্তৃত্ব প্রভৃতি শক্তি আছে। শিবাত্স হইতে পৃথক সত্তা নাই, 
যোঁপবাশিষ্ঠ বামায়ণের নির্বাণপ্রকরণের উত্তব ভাগ ৮১ সর্গে লিখিত আছে 
--তারপব দেখিলাম, সেই মহাকাঁশে বিশালদেহ রুদ্রদেব মত্ত হইয়া নৃত্য 
আস্ত করিয়াছেন * * * দেখিতে দেখিতে তাহার শরীর হইতে 
ছায়ার ন্তায় একমুষ্ঠি বৃত্য কবিতে করিতে নির্গত হইল । প্রথমে সেই 
মুর্তিটি ছায়। ধাবণা হওয়াতে মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল | *% * তাহার 
পব ভালরূপ নিরীক্ষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম, ছায়া নহে, একটি 
তিলোচনা বমণা মুর্তি তাহার সম্মুথে নৃত্য করিতেছেন । সেই গমণী 
কৃষ্ণবর্ণ, কৃশ!) তীহাঁব সর্বাঙ্গ শিবা পবিব্যাপ্ত, তাহার বিশালদেহ জীর্ণ, 
তাঁহার ব্দনমণ্ডল হইতে সতত বহ্ছিজ্াল! নির্গত হইতেছিল, তিনি ৰাসস্ত 
বনরাজীর ন্যায় পুষ্পপল্লবৰ বণীয় শেখর ধাবণ করিয়াছিলেন । * * ** 
তিনি এত কৃশ! যে স্থিব হইয়! দাডাইয়া থাকিতে অসমর্থ , এইজন্য যেন 
বিধাতা সুদীর্ঘ শিরারূপ বজ্ছদ্বাবা তাহার পহনোন্ুথ বিশীর্ণ দেহ একত্র 
গ্রথিত করিয়া বাখিয়াছেন ; তাহার আকৃতি এততদীর্ঘ ল্বমান যে তীঁহার 
মস্তক ও চরণ-নথ দেখিবাব জন্য আমাকে একবার অতি উর্ধে একবার 
অতি নিয়ে গমনাগমন করিতে যথে্ঈ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাহার 
মন্তক হস্ত প্রভৃতি অঙ্গ কেবল শির ও অন্ততস্ত্রী বাবা গ্রথিত ৷ থদ্দির 
প্রভৃতি কণ্টকবল্পীর ন্যায় মূল হইতে শাখ! পধ্যস্ত তাহাঁর সমস্ত শরীর সুত্র 
দ্বারা বিজড়িত । সুর্য্যাদিদেবের ও দানবগণের বিবিধবর্ণের মস্তক 
কমলমার! দ্বারা মাপা গ্রন্থণ করিয়া সেই মাল! তিনি কে ধারণ করিয়া 
'আছেন। কাহার বস্াঞ্চলে বাণুসন্ধ,ক্ষিত উজ্জল শিখাসম্পন্ন বহ্ছির 


৩১৬ উদ্বোধন | ২৬শ বর্ষ--€ম সংখ্যা। 


ংযোগে সমুজ্জল হইয়াছিল। তাহার লগ্বমান কর্ণে সর্প ঝুলিতেছিল, 
নরমুণ্ড দ্বারা তিনি কুগুল নিন্মীণ করিয়াছিলেন, তাহার কৃষ্ণবর্ণ বিশাল 
স্তনদ্বয় বিশুফ দীর্ঘ অলাবুর মত লশ্বমান উরু পধ্যস্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। 
তাহার খট্রাঙ্গ মগ্ডলে কার্তিকেয়ের মযূর পুচ্ছে ও ব্রহ্মার কেশজালে 
বিশোভিত ইন্জ্রা্দি দেবগণের মন্তক ঝুলিতেছিল । তাহার দস্তপংক্তিন্দপ 
চন্ত্রশ্রেণী হইতে নির্মল-কিরণপুগ্জ বিনিঃস্ত হইতেছিল , তাঁহাকে 
দেখিয়া মনে হইতেছিল ধেন অন্ধকারসাগরের উর্ধারেখা উঠিয়াছে । 

ক» * * দেখিলাম, তিনি কখনও একবাহু, কখনও বন্বান্ছ 
হইতেছেন । কখনও তিনি একমুখী, কখনও বন্্মুখী, কখনও মুখ- 
বিভীনা হইতেছেন । কখনও ব! অনন্ত-ভয়ঙ্কব মুখ দেখাইতেছেন । কথনও 
একপর্দে অবশন্তান করিতেছেন ১ কথনও বনৃপর্দা, কথনও বা অনস্তপদ৷ 
কখনও বা একেবারে পদশূন্তা হইতেছেন । এই সমস্ত দেখিয়। আমি 
তাহাকে কালরাত্রি বলিয়৷ অনুমান কবিলাম। সাধুগণ ইহাকই 
ভগবতী কালী বলিয়া থাকেন । 

নির্বাণ প্রকরণ, উত্তরভাঁগ ৮৪ সর্গে-বাম কহিলেন, হে মুনিবর, 
তগবতী কালী নৃত্তা করেন কি নিমিত্ত ”গ আর তিনি শূর্প, ফাল, কুদ্দাল 
মৃষলার্দির মাল্য ধারণ করেন কেন? বশিঠঠ কহিলেন__সেই ভৈরব 
ধাহাকে চিদাকাশ শিব বলিয়। বলিলাম, তাহাব যে মনোময়ী ম্পন্দন- 
শক্তি তাহাকেই তুমি মাঁয়া বা কালী বলিয়া জানিও। ইমায়া তাহা 
হইতে অভিন্ন । এ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দনশক্তি জীবার্থীদেব জীবনর্ূপে 
পরিণত হওয়ায় জীবটৈতন্ত নামে স্ৃষ্টিব প্রকৃতি বা! মূল কারণ বলিয়া 
“প্রকৃতি নামে দৃশ্যাভাসে অনুভূতি উৎপত্তি প্রভৃতি বিকাঁরর সম্পাদন 
করি “ক্রিয়।” নামে অভিহিত হন। এ মায়া বাডবাগ্সি জালার স্তায় 
দৃশ্যমান আদিত্যমগ্ুল তাপে শু হইয়া যান বলিয়া “শুফা” নামে 
অভিহিত হন। উতৎপলবর্গ অপেক্ষা প্রচণ্ড অর্থাৎ তীক্ষ বলিয়া তিনি 
চেগ্ডিকা” নামে অভিহিত হন। একমাত্র জয়েব অনুষ্ঠান বলিয়া ইহার" 
নাম “অয়াঃ। সর্বসিদ্ধিব আশ্রম বলিয়া ইহার নাম “সিদ্ধা” । সর্বত্র 
বিজ্য়লাত করেন বলিয়া! ইছার নাম “বিজয়া, জয়ন্তী, জয়া” । বলে 


ষ্ঠ, ১৩৩১। ] মাধুকরা ১১৯ 


রণ ৬.. আপ রস এ সপ 


কেহ ইহাকে পরাঞ্জিত করিতে পাঁবে না৷ বলিয়া ইহার নাম “অপরাজিতা” | 
ইহার মহিমা কেহ গ্রহণ করিতে পারে ন| বলিয়া ইহার লাম €হূর্গা' | 
প্রণবের সারাংশ শক্তিও ইনি) এইজন্য ইহার নাম “উমা” (উ, ম, 
অ-্ণ্ু)। নাম-জপকারীদিগের পরমার্থস্বক্পপ বলিয়া ইহার নাম 
“গায়ত্রী” , সর্বজগৎ প্রসব করেন বলিয়া! ইহার নাম 'দাবিক্রী' । স্বর্গ, 
মোক্ষ, প্রভৃতি নিখিল উপাসনাব জ্ঞানদৃষ্টিধারা ইহা হইতে প্রবাহিত 
বলিয়৷ ইহাব লাম “সরস্বতী” । হি গৌরাঙজী বলিয়া “গৌরী” ; যখন 
শিবশরীরের অনুসঙ্গিনী হন, তখনই “গোবী” নামে অভিহিতা । মস্তকের 
ভূষণবিন্দুরূপ ইন্দুকলা বলিয়াও ইহার নাম “উমা” | উত্তকাল ও কালা; 
আকাশস্বরূপা বলিয়া উহাদের বর্ণ কৃষ্ণ । 

উক্ত নির্ব্বাণ প্রকরণেব পূর্বভাগে অষ্টাদশ সর্গে হরেব আলয়ে অঙ্ট- 
মাতৃকাব আবাসস্থল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । অষ্টমাতৃক1 যথা £-_- জয়া, 
বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা; সিদ্ধ, রক্তা, অলঘ্ুষ। ও উৎপল! । 

যজুর্বেদেও “অন্থিকা” দেবীর নাম আছে, তিনি তথায় রুদ্রের 
ভগিনী । কেনোপনিবদে ব্রহ্গবিগ্কাকে উম! হৈমবতী বল! হইয়াছে । 
উম! ব্রক্মবিস্তা হইতে কালে ব্রক্ষশক্তিত পরিণত হইয়াছিলেল 1 
শ্বেতাশখখতরোপনিষ্দে মাহশ্বরকে মায়া বলা হইয়াছে । দেব্যুপনিষঙ্গে 
মহাদেবী ক্রহ্ধস্বরূপিণী, প্রকৃতি-পুরুষাত্মক জগত? শৃন্ত ও অশূন্ঠ, আনন্দ ও 
অনানন্দ, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, ব্রহ্মা ও অব্রন্ধা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন । 

বহ্ব, চোঁপনিষদে দেবী সর্বাগ্রে একমাত্র ছিলেন এবং তিনিই ব্রঙ্গাণ্ড 
স্থ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া! উক্ত হইয়াছে । খণেদ পরিশিষ্টেব রান্রি 
পরিশিষ্টে ছর্গাদেবীর স্তোত্র পাওয়া যায়। 

কৈবল্যোপলিষৎ-_ 

উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রতুং ব্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশাস্তম্‌ । 

ধ্যাত্বা মুনির্গজ্ছতি ভূতযেনিং সমস্ত সাক্ষিং তমসঃ পরন্তাৎ ॥ ৭ ॥৮ 

এথানে শিনকে “উমা”-সহাঁগ বলা হইল । তৈত্তিরীয় আরণ্যকের 
নবম ও অষ্টাদশ অনুবাষে দুর্গা ও অস্থিকা বা উমার উল্লেখ পাওয়। 
যার । দ্র্গা অগ্নির সহিত অভিন্ন, তাহার কালী, করালী, মনোজবা 


৩১২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্-_এম ংখ্যা । 


আশিস স্পিসিরিস স্রসপি সনি উতর পরি স্স্টি সি স্পা সি সফি সিসি পর সনির সি সর 





সরি জাল সপ সস াসটিলি স এলসি সিস্টার লিপ পলি স্পা সতী লী ৯ রর ৯২ 


স্থুলোহছিতা, সুধূত্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিশী, শুচিম্মিতা নামে সপ্ডজিহবা (গৃহ 
গ্রহ ১৩১৪; (1) মুগ্ডকোপনিষৎ ১২৪ )। পাণিনির বাঁক বণে 
(৪1১৪১১৪৯) ইন্দ্রাণী, বরুণানী, শর্বানী, রুদ্রানী, মুভাণী, পদ পাওয়া 
যায়। এই সকলের মধ্যে ইন্দ্রাণী ও বরুণানী শব্দ খথেদে পাওয়া 
ষায়। মহাঁভীরতেব বিবাটপর্ধবে কথিত আছে রাজা যুধিষ্িব হূর্গীর 
স্তব করিয়াছিলেন । মহাভাবতের ভীম্ষপর্ধে কথিত আছে, অর্ডভুন 
দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন । খ্বেদ বচনাকালে ও এীতলেয় ব্রাহ্মণ 
বলচনাকালে দেবপত্রীগণ দেবগণের সহিত সজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইতেন। 
উমা হৈমবতী ব্রহ্ষবিদ্তাকেই বলিত, কিন্ত অন্বিক রুদ্রের ভগিনী 
বলিয়া পবিচিত ছিলেন । ক্রমশঃ পরব্রহ্মব *ক্িব অস্তিত্ব স্বীকুত 
হইল এবং উমা মহেশ্ববের পত্রী ও মায়াশক্কি স্বরূপে উপাপসিত হইলেন । 
সাংখ্যমভাবলম্বী ও অদ্বৈভবাদিগণ্ পরব্রদ্ষেব এই শক্তি স্বীকার 
কবিলেন । 
মহাভারত বচনাকালে ভারতবর্ষে প্রধান প্রধান নগবাতে তুর্ণার 

মন্দিব স্থাপিত হইয়া তাহার পূজা হইত। এইব্নূপ নগবে দেবমন্দিব প্রতিষ্ঠা 
অবশ্যকর্তৃব্য বলিয়া অগ্নিপুবাণে ১৯৬ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে । “কাবণ 
দেবালয়শূন্তঠ নগব গ্রাম ছর্গ ও গৃহাদি পিশাচাদি কর্তৃক ভুক্ত ও 
'রোগাদি দ্বাবা অভিভূত হইতে পাবে।” ১৬-১৭। মহাভাবতেও 
ছুর্গীকে ব্রন্মবিষ্ভা বলা হইয়াছে । উতন্তবকালে পবিচিত অনেক নামও 
মহাভারতে পাওয়া ঘাঁয়। নোগবাশিষ্ঠ বামায়ণ বচনাব সময়ে শক্কি- 
রূপিণী ছুর্গাদেবীব পুষ্া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। শিবের ভিন্ন ভিন্ন নাম 
ও পত্তীর কল্পনা যে পাণিনিব পূর্ববর্তী তাহাঁও পাইলাম | যাজ্ঞবন্ধ্য 
সংহিতা ১।২৯০-২৯১-_ 

বিনায়কম্ত জননীমুপতিষ্ঠেৎ ততোহন্বিকাম্‌। 

ুরববাসর্ষপপুষ্গাণাং দৰ্বা্ধ্যং পূর্ণমঞ্জলিম্‌ ॥ 

রূপং দেহি যশে! দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেছি মে। 

পুজ্রান্‌ দেহি ধনং দেহি সর্বান্‌ কামাংশ্চ দেহি মে॥” 

অনন্তর বিনায়ক জননী অখ্বিকাকে হর্ব! সর্ষপপুষ্প দ্বারা অর্ঘয ও 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ । ] মাধুকরী ৩১৩ 


০৯৯ স্পিন এস পরি সপ্ত পি স্পা এরর সত ৯ পির সারির সরস ৯ পিসি বা স্পা 





পুর্ণাঞ্জলি প্রধান করিয়া মূলের কথিত মন্ত্রের দ্বার! প্রার্থনা করিবে। 
কাত্যায়ণ সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে মাতৃগণকে যতু পূর্বক পুজা করিবার 
বিষয় উল্লেখ আছে । বিষুসংহিতার ষটুপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে দুর্গা সাবিত্রীর 
দ্বারা পৃত হইবার উল্লেখ আছে। এই ছুর্গা সাবিত্রী তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 
উল্লিখিত আছে । (কাতায়ন্তৈ বিশ্নহে কন্ঠাকুমারী ধীমহি তরে ছৃর্ণি 
প্রচোদয়াৎ )--তৈত্বিরীয় আরণ্যকে নবম অনুবাক | নারায়ণোঁপনিষৎ 
মতেও এইরূপ । 

ললিত বিস্তবের চতুর্বিংশ অধ্যায় পাঠ কবিলে চারিদিকে চারি 
শ্রেণীর অষ্ট শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গরুড পুরাণের 
পূর্ব খণ্ডে (অগ্টত্রিংশ অধ্যায়ে) দ্র্গাদদেবী অষ্টবিংশতিভূজা) অষ্টা্খশ- 
ভূজা, দ্বাদশভুজা, অষ্টভুজ! এবং চতুতুক্জারূপে পূজিত হইবার উল্লেথ 
আছে। নবম্যাদি তিথিতে তাহার পুজা করিতে হইবে। ব্রন্গাণী, 
মাতশ্ববী, কৌমাবী, বৈষ্ঞবী, বাবাহী, ইন্্রাণী, চামুণওা! ও চগ্ডিক! 
এই অষ্টশক্তি এবং তাহাদের অসিতাঙ্গাদি ভৈরবের পুজা বিধাঁনও 
আছে। 

(চতুবিংশ অধ্যায় )। কুকিকাপূজারও বিধান আছে (ষডবিংশ 
অধ্যায় )। ত্রিপুবা ও জাঁলামুখীর পুডাবিধান আছে (২৯৪ অধ্যায় )। 

অগ্রিপুবাণে (অষ্টনবতিতম অধ্যায়ে) গৌরী দেবীর প্রতিষ্ঠার 
প্রকার বর্ণিত হইয়াছে । উমাপুছাঁৰ বিববণ ৩২৬শ অধ্যায়ে উক্ত 
হইয়াছে । সঙ্কট হইতে তারণ করেন বলিয়! ছুর্া নাম হইয়াছে 
(৩২৩শ অধ্যায় )। তিনি বেদ-গর্ভা, অন্থিকা, ভদ্রকালী, ভদ্রা, ক্ষেমস্করী, 
বহুভুজ নামে প্রসিদ্ধা €( ১২শ অধ্যায় )। 

আশ্বিন মাসের শুর্ুপক্ষে দেবী গৌরীৰ পুজা করিবে । ইহার নাম 
গৌবী নবমী ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্ুপক্ষীয় অষ্টমীতে কন্ঠাতে 
সুর্য ও চক্র মূলা-ক্ষত্রে সংক্রমণ হইলে তাহার নাম অঘার্দনা নবমী । 
ততকালে চউপ্তা, প্রচণ্ডা, রুদ্রচণ্ডা, চণ্তোগ্রা, চগ্ডনায়িকা, চগ্ুবতী, 
চগ্ুরূপা, অতি চণ্ডিকা, উগ্রচণ্ডা ও মহিষমপ্দিনীর পুজ1 করিবে ইত্যাদি 
(১৮৫ স্বধ্যায় ); জয়ার্থী হইয়া আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীতে পটে ভদ্ত্র- 


৩১৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ধ-_€৫ম সংখ্যা। 


আমন স্িতিস্টিলা স্টিল সিল লাস্টিপাসসিরী সসপনাস্সিতী আপা স্িিস পাস্িপস্ছি তি সরা সিসিসিতা তাপস পি সরি স্টিশাস্সিলী সপ সস লা প্লে তো ৯ এসপি সর ভরি সি সত সিসি শ ৯০ পক্ীপাস্পা পা শোস্দিরসিন  শীস্সি 


কালীর মুর্তি লিখিয়৷ এবং আমুধকার্মকাদিশস্ত্র ও ধ্বজছত্রচামরাদি 
যাবতীয় রাজচিন্ক স্থাপন করিয়া যথাবিধি পুজা করিবে । রাব্রিতে 
জাগরিত থাকিয়া বলি-প্রদান করিয়া পরদিবস পুনরায় পৃর্ব্ববৎ পুজা 
করিয়া প্রার্থনা করিবে-_হে ভদ্রকাঁলি। মহাকালি। দুর্গে । ছূর্গতি 
হাঁক্িণি। জ্রৈলকাবিজায়! চগ্ড। মাতঃ! প্রসন্ন হইয়া আনার 
শাস্তি ও যশোবিধান করুন | (২৬৮ম অধ্যায় )। 

(মাধবী, আশ্বিন ) __শ্রীমনীধিনাঁথ বস্থ সবস্বতী । 


সহ, 

ক্ঞাল্রত্ঞীহ্তা ত্গীভ্েল্স জাুজ্কাক্র-আমাদেব সঙ্গীতের 
বিকাশ অনুপম ও মহৎ হলেও তাব সংস্কার আজ্গ বড়ই দক্পকাঁব হয়ে 
পড়েছে । ভারতীয় সঙ্গীতের বিকাশ বাস্তবিকই সঙ্গীত রাজ্যে অনুপম, 
কিন্তু কোনও ভূত গরিমাকে শুধু কোলে করে নিয়ে বসে থাকলে এ 
সঙ্গীত আমাদের বরাবদ্ধ সমান আনন্দ দিবে না। এ আনন্দের সরলত! 
বজায় রাখতে হলে নুহন নূতন স্বষ্টি- আমাদের কব্তেই হবে। 
উত্তরাধিকার হাত্রে যা আমব| পেয়েছি তাই কোনও মতে বজায় রেখে 
দিনগত পাপক্ষয় করে যাওয়া একটা আদর্শ হতে পারে না । €স সম্পদকে 
আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে, কাবণ জীবন-বিধাতাব আমাদের কাছে 
এইটিই পাওন। । 

কিন্তু সময় ও মনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতকেও কমবেণী 
পরিবর্তনে বাজী হতে হবে; কেননা! আমাদেব মন-বস্তুটি অল্প অল্প করে 
বদলে যাচ্ছে । সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত ও অন্যান ললিতকলাব (2%) 
ধ*রণাও পরিবর্তিত হবে কাবণ্ণ ললিতকলার স্ফুরণ ত মনের উপবই 
নির্ভর করে! 

আমাদের সঙ্গীত আল্ত বহুকাল স্থান্ুর হ্যায় স্থিতিশীল হয়ে রয়েছে 
অর্থাৎ পঞ্চাদ্গামী হয়েচে ফেনন! বিজ্ঞান শান্ত্রে বলে গতি ছুইটি-- 
পশ্চাদ্গামী ও অগ্রগামী, স্িতিশীল-_গতি নেই । 

সঙ্গীতের ইতিহাসে দেখা যায় পদের পর খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরি 


জৈষ্ঠ১ ১৩৩১ । ], মাধুকরী ৩১৫ 


লা তো পাস্পি্টা পা পা শিপ লাস্ট? পাশ সি সি 


টি জি খসরু রু প্রভৃতি গুণীদের দ্বার । সেই একদিন 
ছিল যেদিন আমাদের সঙ্গীত ছিল ক্বীবস্তু নব নব উন্মেষশালিনী 
প্রতিভার সাধন! ও হৃষ্টিবৈচিত্রোে আনন্দ ও প্রাণের আধার । কিন্ত 
আজ? আজ প্রায় ৫৬০ বছর ধরে যে সঙ্গীতক্লার কোনও স্থষ্টি 
হয়নি তা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে আমরা সঙ্গীতকে ললিতকলা হিসেবে 
বহুদিন হল ছেড়ে দিয়েছি। 

কিন্তু এরূপ অবস্থ। কি বাঞ্চনীয়? শুনেছি আমাদের সঙ্গীত নাকি 
আজ বহুদিন হল উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌছে গেছে তাই আমাদের 
আর নুতন কিছু করবার নেই | ভূত গরিমাকে অত্যন্ত বড কবে দেখাব 
ফলে চিত্তবিত্রম যে কিন্ূপ হতে পাবে এ উক্তিটি তার মন্ত প্রমাঁণ। 

এটা অত্যন্ত বাজে কথা, কারণ সময়ের পরিবর্তন সত্বেও সঙ্গীত 
মানুষের সৌনার্যয অন্ৃভৃতিব অভিবাক্তি ঘে এক-হাবেই কায়েম হয়ে 
থাকবে তা সম্ভব নয়, কাম্যও নয়। 

এ থেকে কেউ যেন মনে না কবেন আমি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মহত্ব 
অস্বীকার করছি আমি শুধু এই বলতে চাই যে সে ধারা মূলতঃ বজায় 
বাখ। বাঞ্তনীয় হলেও তাৰ অভিব্ক্তিকে এক অপরিবর্তনীয়ন্ূপ দেওয়া 
বাঞ্চনীয় নয । *অর্থাৎ তার প্রকাশকে বিচিত্র কর! ও ভঙ্গীকে বনুমা 
করার স্বাধীনতা গায়কের থাকা উচিত। তাছাড়া নূতন সুরের 
সঙ্গীতেরও উদ্ভাবন হওয়া উচিত। অপিচ , আমার্দের রাগরাশিনী 
গুলির রূপকে বজায় রাখা দরকার ছেবল তাব চাতক বা প্রকাশ 
ভঙ্গীর জন্য যেন একটি অনড কাঠাম তৈরী করে দেওয়া না হয়, যার 
বাইরে যাওয়া একেবারেই চলবে না| কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে নৃতন সৃষ্টির 
পথ পরিফার হয় না। 

প্রত্যেক আর্টেরই বিকাশ ও পতন হয়; আবার নুতন শিল্পীর দরকার 
হয় পুরাতনেব ভগ্রমন্দিরে প্রীণপ্রতিষ্ঠা করবার অন্য । আমাদের 
রাগরাগিনীর মধ্যে নূতন করে প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় এসেছে । 

এই জন্যই চাই প্রীণহীন তানালাপের বর্জন--গানেব তানালাপ ধত 
বিশ্ময়করই হোক না কেন । 


৩১৬ উদ্বোধন । [ ২৬শ বর্ষ-€৫ম সংখ্যা | 


পাস পাস্তা সপ পাস্তা পা লা পোপ স্পস্িপীস্িলী 6. পাস লাল / 


আদল কথা, সঙ্গীতকে নৃতন করে অনুভব ও বিচার করতে হবে 
ও নূতন করে তার মূল্য ধার্য করতে হবে। তাছাড়া নৃতন স্থ্টিকে 
অভিনন্দন করে তাঁকে বিশ্লেষণ করে যোগ) পুরস্কার দিতে হবে। 

কোনও নূতন ভঙ্গী বা তালের মধ্যে সঙ্গীতের সত্যকার সৌন্দর্য্য 
থাকলেও আমাদের ওন্তাদেবা ঘে তা উপলব্ধি কর্তে অঙ্গম এটা 
সঙ্গীতানুরাগী মাত্রেরই কাছে মআক্ষেপেব বিষয় হওয়! উচিত । 

সনাতন কিছুর মুল্য অনেক স্থপহ যথেঃ থাকে সম্য কিন্তু তাই 
বলে যা কিছু আধুনিকতাই যে অপার একথ। শুধু অসত্য নয়, অশ্রদ্ধেয়। 
বর্তমানকে ছোট করে দ্রেখা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হওয়াই ভূত 
মহিমার সম্যক উপলব্ধি করার একমাত্র উপায় নয়। 

আমি এবার গান বাজনার সময় গায়কের দেহের বা মুখেব ভাবভঙ্গী 
সধন্ধে ছু'চার কথা বলব। সঙ্গীতে মুখের ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রত্যেক 
মনোজ্ঞ ভঙ্গীর একটা স্বতন্ত্র দাম আছে সঙ্গীতে যার নাম “শুদ্ধ মুদ্রা” | 
আমাদের ওস্তাদেরা কিন্তু ওমুদ্রা প্রায়হ এমন মুদ্রার সঙ্গে প্রকাশ 
করেন যার দরুণ গ।নের শ্রী ও সৌষ্টব বাড়া সম্ভবন! সুদূর পরাহত হয়। 
এ সম্বন্ধে ওস্তাদদেব উদাসীনতার প্রধান কাঁরণ এই যে আমাদের দেশে 
সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনও নিভীক, অভিজ্ঞ অথচ সমজর্দার লোৌকমত আজও 
তৈরী হয়নি। 

শ্ন্থ লোকমত যে এরূপ স্থানে কশ খানি কাজ কর্তে পারে তা 
যুরোপীয় গায়ক দলের মুদ্র। দেখিলেই বোঝ। যায। গানে শুদ্ধ-মুদ্রার 
প্রতি তার! এতই সচেতন » তাবা আয়নার সম্মুখে দাডিয়ে গান অভ্যাস 
করেন, কেন ন। তীরা জানেন অসহিষু শ্রোতৃবুন্দ কোনও বিসদৃশ মুদ্রা 
“াষ দেখলে তাঁদের হেসেই উডিয়ে দেবে । 

কিহু শুধু মুদ্রাদোষ সংশোধন করলেই চলবে। মুষ্জাদোষ ত্যাগের 
সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ শুদ্ধমুদ্র। অভ্যাস কবা দরকাব। ফলকথা, আমাদের 
সঙ্গীতের অনেক রকম সংগ্কার কর্তে হবেঃ তার মধ্যে একটি এই ষে 
মুদ্রাদোষ গানের সৌনর্যের যে কত হানি করে তা উপলদ্ধি করে 
সুন্দর ভাব্ভগ্গী ও শুদ্ধ মুদ্রার প্রচলন কর্তে হবে_-শুধু গানকে 


লাস ৯ বাসি তি ৮ উিলাসিলাস্পিরাসিলী সিকি সিস্ট স্পা সি 


জষ্ঠ, ১৩৩১ । ] কাহার বজানোর ৩১৭ 


স্সি্িত পিল সিল সপিপসিত সত্পর পপাসিশাস্পিিসিতিসি সিন সি সত সত ্স্লািত সি উিসিরাসিলা তি তাস লাসিপী ৩ কপি সি সি সি্পি পাসিত সি তরি সি সি উিপস্পিসিল সপ সি সির সি সিস্টিতাসপাস্পিশ ৩ পোলা পাস্টি 


লোকপ্প্িরতার ছোট আদর্শ থেকে নয় গায়কের ব্যক্কিগত কর্তব্যরূপ 
উচ্চতর আদর্শ থেকেও বটে। 

[ রামমোহন লাইব্রেরীতে পঠিত বক্তৃতার সারাংশ । 

আত্মশক্তি _-শ্ীদিলীপ কুমার রায় 


আধার ও আলোক 


সীমাহীন নীলিমা কোল হতে আসি, 

গেছে কয়েকেমেকানেকানে, 
অনাবিল জলধিব শান্ত গবজনে 

প্রাণেৰ নিতৃণত কিবা দিয়াছিল এনে । 
কিন্তু ভুলে যাই আচম্বিত, 

কিল! সেই গোপন বাবতা 

ংসাবের বিভীষণ কুদ্র-কালা হলে, 
নাশিয়াছি ইন্দিয়ের শ্রবণ পটুতা ॥ 


পিশাচর কলহাসি পৃথী নিদাবিয়া, 
উঠিতেছে প্রেঠনীব বিকট হৃষ্কাব , 
ভুলিয়াছি লক্ষ্য পথ, থরথরি কাপে হিয়া। 
দিশাহারা হম বাই কভু আবব।ব ॥ 


কণ্টকিত পণ মাঝে চিব অসহায়। 

চলি তবু অন্ধ পথ হারা 3 
ঘনঘেবে আবরিত হয়ে গেছে সেই, 

জীবনের চিরফরব তারা ॥ 
আশা এই অভাগার তণ্তচিত্ত মাঝে, 

পেয়েছি খতিক্‌ কঠে নিগ্ধ হৃধাঁধারা , 
আঁগরণে স্বপনের মোহন আবেশ, 

সন্যাসী সঙ্গম এবে শরণ আমার ॥ 
সেদিনের সুপ্রভাত কবে হবে আব, 

উদ্ভাসিত হবে হায় তরুণ তপন ) 
রুদ্ধ জীবন পথ ঘুচিবে চকিতে, 

পুলক প্রবাহে হায় শিহরিবে প্রাণ ॥ 


৩১৮ উদ্লোধদ [ ২৬শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা । 


শা লাশ ৭৯ নি স্প ০ লাস | ৯ ৯ সস ৮ পলিসি লাশ শপ ভা 





উৎকর্প শ্রবণ যুগে রন্কিব হেথায়। 
উদ্বোধনে অভাগার বাণী-শুনিবারে , 
দূর হতে নিবেদিব হদয়েব গ্লানি ভার। 
ধৌত কবি আবিলতা দুর করিবারে ॥ 
- শরীগিরিশচন্্র সরকার 


গ্রন্থ-পরিচয় 


এ্রক্া-্র্য-_ভূতপূর্বব সান্ফান্‌ দিসকো মঠেব অধ্যক্ষ পরমহংস- 
দেবের শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতাতানন্দ মহারাজের একটি প্রবন্ধ 
পুস্তিকাকাঁরে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যখন উদ্বোধন পত্রিকাব 
সম্পাদক ছিলেন সেই সময়ে পাক্ষিক উদ্বোধনে ইহা প্রকাশিত হয়। 
মূল্য চারি আনা | প্রাপ্তি স্থান উদ্বোধন কার্যালয় । 

স্ত্তয-ম্মুগ-শ্রীজগচ্ন্দ্র দাস প্রণীত- চিন্তা কবিবার জিনিস। 

ক্স শ্নশ্দ-প্রপার-শ্রীদত্য চবণ মিত্র প্রণীত | শ্রামৎ স্বামী 
ব্রহ্ধাননজি মহারাজের জীবনের এবং গৃহস্থ ভক্তর্দে অনেক কথা আছে। 
মূলা বার আলা । 


সপ 


নংঘ-বার্ত 


১। শ্রীরামকষ্জ সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজি মহারাজ 
স্বামী বোধানন্জিকে সঙ্ষে লইয়া উটাকমণ্ডে (মান্দা) বিগত ৮ই 
গুপ্রিল ধাত্রা করিয়াছেন। স্বামী শর্বানন্দ তীহার্দিগকে লইয়। যাইতেছেন। 
মধ্যপথে তিনি ভুবনেশ্বব এবং ওয়ালটারে বিশ্রাম কবিবেল। 

২। স্বামী মেতেখবরানন্গ রেশন হইয়া কোয়ালালামপুর (সিঙ্গাপুর ) 
ষঠে মাত্র। করিয়াছেন । 

৩। পাঞ্জাব প্লেগ-মহাঁমারীতে সেবাকারধ্য-_লাহোব মিউনিসিপ্যালিটা 
হইতে একটি অস্থায়ী হাসপাতাল খোলা হইয়াছে এবং ধাহারা সহরে 
বান কবিতে ভয় পাঁইতেছে কিন্বা যাহাদের আত্মীয়স্বজদ মারা গিয়াছে 
তাহাদের বাসস্থানের জন্য “মিণ্টৌপার্ক* নামক বাগানে গাঁকিবার 
বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । যে সমস্ত বাড়ীতে প্লেগ হইয়াছে সেই সমস্ত 
বাড়ীগুলিকে নানা! উপায়ে সংক্রামণের হৃত্ত হইতে রক্ষা করা হইতেছে 
এবং গৃহস্থগণের বন্ত্রগুলি পোড়াইয়া দেওয়া হইতেছে । ইহা ছাড়া 
নানাস্থানে প্লেগেব টীকা দেওয়ার জন্ঠ অনেক কেন্দ্র খোলা হইয়াছে । 


কয) ১৩৩১] সংহ-বার্তী ৩১৯ 


ক এসি পাপী পাটি পা্িপাসিপািশাসপিসসিাস্পা সপাসাস্পিপাসিস্পিস্পাসিপািতাস্পিসিরাসিপাসিলাসিলী স্পা তিতা ৭৮৫ পি সপাসিতা সা সশিসপিীসিলী সতী 


ধপ্লেগ হইলে এই সকল স্থানে সংবাদ" দিবার বল্সোবস্ত আছে। গরীবদের 
মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা খুব বেশী, তাহার কারণ, প্লেগ হইলে চিকিৎসাদদির 
ব্যবস্থা কিন্ব। হাসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবজ্ত কিছুই তাহার! করিতে 
পারে না। অনেকস্থলেই রোগীদিগকে বিধাতার হস্তে ছাড়িয়া দিয়া 
আত্মীয়স্বজন পলায়ন করে, তৎপর মৃতদেহ সংকারেরও কেহ থাকে না। 
মুদলমানদের মধ্যেও রোগের প্রাছুর্ভীব বেশী; কারণ, যদিও তাহাদের 
আত্মীয়স্বজন রোগীদিগকে শিধাতাব হাতে ছাড়িয়া দিয়! পলায়ন করে 
না, কিন্তু বোণীর্দের মৃতদেহ মিছিল করিয়! কবরে লইয়া যায়, এইক্সপে 
তাহাদেব মধ্যে ভীষণভাবে রোগ সংক্রামিত হইতেছে । অর্থাভাবের 
দরুণ গরীব লোকেরা মিউনিসিপ্যালিটিব কার্যে কোন সহায়তা কৰ্িতে 
চায় না, কারণ ভয় আছে যে ধোগের কথা জানিতে পারিলে, 
কর্তৃপক্ষ গৃহের সমস্ত বন্ত্রাদি জালাইযা দিবে। এ পর্যন্ত মিশন হইতে 
১* জন সেবক পাঞ্জাবে গিয়াছেন। ছৃংস্থ পরিবারবর্গের মধ্যে নূতন 
বস্ত্রাদি দান কবিয়া ক্লোগীদিগকে ওধধপথ্যাদি দ্বারা সেবাশুশ্রাষাদি 
ও আর্থিক সাহায্য করিয়া নানা ভাবে তাহারা সেবা করিতেছেন । 
বোগের ভীষণ প্রকোপ ও বিশ্ততির দরুণ মিউনিসিপ্যালিটি ও সরকার 
পক্ষ হইত যে সাহায্য করা হইতোছ, তাহা ছাড়াও যিশনের পক্ষ 
হইতে মেবাকার্য করিতে গেলে কিরূপ অর্থেব প্রয়োজন তাহা! সহাদয় 
দেশবাসী সহজেই অনুমান কত্রিতে পাবেন । 

৪। বীরভূম অগ্নিকাণ্ডে সেবাকাধ্য £-_-ফতেপুর গ্রামে প্রায় ২**খত 
ও ভেলিয়ান গ্রামে প্রায় ৫** শত গৃহস্থ গৃহহীন হইয়াছেন । ক্রমাগত 
৮ দিন ধরিয়া একই সময়ে আগুন লাঁগিতে থাকে, কিন্ত ইহার কারণ 
কিছুই জানা যায় নাই । গ্রামবাসীর বিপদের উপর বিপদ--এই অগ্রিকাঁও 
শেষ হইতে না হুইতেই পরদিনই আবার ঝড় হইয়া যে কয়থানা গৃহ 
অগ্রিদাহ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তৎসমস্তের খড় উড়াইয়া লইয়া 
গিয়াছিল। এই অগ্নিকানও একটি গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও একটি ৮৯ 
বৎসরের বালক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । এখানেও মিশন হইতে 
যথাষথ সবাকার্য্য চলিতেছে । 








৩২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_৫ম সংখ্যা 


সি ২ পাসিশপাসসিলিসি টি আপ ৯6 সস শসা সাত ৮ এ সিসির সিসি সি সি বাসি রা নি 


৫। গৌহাটী অগ্নিকাণ্ডে সেবাকারধ্য £__আমাদের এধবকগণ 
গৌহাটাতে পৌছিয়াছেন কিন্তু বিশেষ খবর এখনও কিছু দেরী । 
আমর! সহৃদয় দেশবাপিগণের নিকট নিবেদন করিতেছি যে, স্ৰাহারা 
দেশের দবিদ্র ও দুঃস্থ ভ্রাতৃ-মণ্ডলীর এই দুঃসময়ে যথাসাধ্য সাহাধ্য কবিতে 
পশ্চাৎপদ্দ হইবেন না। উপবিউক্ত সেবাঁকাধ্যেব জন্য যে কোনওরূপ 
সাহায্য নিয়লিখিত ঠিকানায় ধন্যবাদের সহিত গৃহীত তইবে ।__ইতি 
স্বাক্ষর-_ স্বামী সারধানন্দ, 
ঠিকানা! £-_ প্রেসিডেন্ট, রাঁমকুষ্জ মিশন » বেলুড পোঃ। জিলা হাঁওডা | 
সেক্রেটারী, বামরুষ্জ মিশন, ১নং মুখার্জি লেন, বাগবধাজাব পাঃ 
কলিকাতা । 

৬। বিগত ২৮শে সৈত্র শ্রীশ্রীঠাকুবের জন্মোৎসব উপলক্ষে স্বামী 
বাস্থদেবানন্দ, ব্রজেশ্ববানন্দ, ত্রা্থকানন্দ এবং ব্রহ্মচ'রী নগেন্্রনাথ দ্িন।জ- 
পুব গমন কবিয়া আসিষ্টান্ট সাজ্জেন শ্রীযুক্ত অঘোবনাথ ঘোষেব আতিথ্য 
গ্রহণ কবেন। স্থানীয় বামরুঞ্জ আশ্রমেব সভাপতি শরযুক্ত জ্ঞানাস্কুর 
দে ( ডিঃ মাজিষ্ট্রেট ) এবং সতকাঁবী সভাপতি শ্রীযুক্ত জয়রুঞ্চ গুপ্ত 
(সিভিল সার্জন ) মহাশয়ঘয়েব উৎসাহে এই শুভকার্যা সম্পাদিত হয় । 
৩১শে চৈত্র শ্রীশ্রীঠাকুবেব বিশেষ পূজা, পাঠ ও বামনাম কীর্তন হয় 
এবং ৪** শত ভক্ত প্রসাদ পাঁন। ১লা বৈশাখ প্রায় ৮৯০ শত দবিদ্র- 
নারারণের সেবা হয়। ২ব! বৈশাখ স্থানীয় ড্রাম্যাটিক হলে এক সভার 
অধিবেশন হয় এবং শ্রীযুক্ত বব্দাকান্ত বিছ্যাবত্ব মহাঁশয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন । স্বামী বাস্থদেবানন্দ “জগতে বর্তমান ভারতেব বাণী” 
সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল ব্যাপা বক্তৃতা কবেন। পবে অপরাপব স্থানীয় 
লোকেরাও ধন্মীলৌচনা করেন । ৩বা বৈশাখ স্বামী বাস্থদেবানন্দ 
ড্রাম্যাটিক হলে ছাত্রদিগকে তাহাদ্দেব বর্তমান কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ 
করেন এবং রাত্রে স্থানীয় বালকগণ পরিচালিত নাইট স্কুলে গমন করিয়া 
সমবেত কুলী বালক ও যুবকগণকে ঢলেখা পড়া শিখিবার জন্য উৎসাহিত 
করেন । €ই বৈশাখ ছাত্রেবা ইনৃষ্টিটিউট প্রাঙ্গণে তাহাকে এক আঁঙনন্দন 
পত্র দেয়। ৮ই বৈশাখ সহরেখ মেখর .নরনাঁবীকে একত্রিত করিয়া 
ধর্্মোপদেশ ও লেখাপড়া শিখিবার জন্য উৎসাহিত কবেন এবং ৯ই বৈশাখ 
স্থানীয় বালকদের সাহায্যে মেখর পাঁডায় একটি নাইট স্কুল থোল! হয়। 
মেথবেবা ৫৯২ টাকা টাদ! তুলিয়! তাহাদের স্কুল গৃহ নির্মান করিবার জন্ত 
প্রতিশ্রুত হইয়াছে । 





আষাঢ়, ২৬শ বধ । 


বিবেকানন্দ-প্রণাতিঃ* 


( সংস্কত-সাহিতা পবিনদেব সহকাবী সম্পাদক--ঞদক্ষিণাবঞ্জণ 
শান্গী এমএ বিবচিত ) 


ধদ্দা যদ! নিশ্মা৭ ধন্ম দণাণে কলঙ্কপেখা নিপতত্যহো তদা | 

প্রজাযতে শীভগবান দয়ার্ণবো বিশোধনার্থং খলু দর্পণন্য চ ॥ 

য্দা ন্ার্তীচাঁধাঃ আতিমত বিবোঁধেন হি পুন 

ভর্জন্তে সাঙ্গীর্ণং প্রত্বতি মতং ভেদ বিনয়ে | 

বিবেকানন্দোঁয়ং কথয়তি কথাঞ্চৌপনিযদীম্‌ 

অভেদে! জীবানাং প্রতি ঘট পটং ব্রঙ্গ বসতি ॥ 

ন জাতি ভেদো ন চ বর্ণ ছুষ্টি ধেনাঁপি কেনাপি পথা ভজস্ব | 

দয়ার্ণবন্তে শরণং তথা শ্তাৎ যথা নদীনাং শরণং সমুদ্রঃ ॥ 

ঘা ভেদবৃদ্ধিবিহিত। তু শাস্ত্রে আজ্ঞান লাভং বিহিতান পশ্চাৎ। 

জ্ঞানে প্রজাতে নহি বিদ্যতে সা সমন্বয়ঃ সর্ব গতো। বিভাঁতি ॥ 

উদারতা যস্ত হি সার্ববজৌমিকী ন দেষ লেসোইপি চ যস্ত মানসে। 

সর্বাত্ত নার্যো অননীব পুজিতাঃ নরাশ্চ নারায়ণব্দ বিমানিতাঃ 

বেদাস্তিতস্্রাদি কথা বিচারে, বশ্তৈব বুদ্ধিঃ কুশবত স্তীক্ষা | 

ধর্ুস্তি তন্ব" নিহিতং গুহায়াং সংগৃহা যো যচ্ছতি সর্বজ্ীবে | 

* বিবেকানন্দ দোৌসাইটার বিবেকানন্দোৎসব সভায় রচয়িতাকর্তঁক 
পঠিত | 





৩২২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ ষ্ঠ সংখ্যা । 


সনি 


সিসি সি পাটি সস্তা তি আসছি পাস পোস্ট তাস লাস তাসিপিসিটে সস তাস উিপতা্পিপাস্িলী্িতা ৯৮ 4 ৭৯ পাস পাপা পর সিসি পিসির ৯৯ ৯০৭৬ সি পি ৯৩ উিতিস্টিলাসি লস 


দরিদ্র-নারায়ণ সেবন ব্রতং লক্ষং হি যন্তৈবচ নিত্যমাসীৎ | 


শ্রীরামরুষ্ণশ্ত বরেণ্য শিক্যুং নরেন্ত্রনাথং প্রণতাঃ নমামঃ ॥ 
ধন্যোইসি হে ধর্ম সমনয়ার্থিন্‌ ধর্মে গুকর্ভারতবর্ষ ভূমিঃ | 
ত্য়ৈব দেশাস্তব সংস্থিতেন সংস্থাপিতং ধশ্ম মহাঁপভায়ামূ ॥ 
বীরাবয়ং নো যদি পন্তধুদ্ধে শ্রেষ্ঠা ব্য়ং ধর্মময়ে চ সংখ্যে। 
সন্দেহ বিন্দুনাহ বিদ্যতেস্মিন ভবৎ প্রসাদাদধুন! পৃথিব্যাম্‌ ॥ 
শ্রীরামরুধঃঃ খলু ধর্ম বৃন্দ স্তন্তাপি মূলং শ্রুতিবাক্‌ সুশিত্য | 
ক্ন্ধে! বিবেকঃ পখুদান১তাঁঃ আন 'নধপ। বহবশ্চ শাখাঃ ॥ 
অন্ত প্রশাগ|ঃ গ্রহ্ুতাঃ পৃথিব্যাং ছায়ার্িবানৈঃ সকলানবন্তি | 
স্কন্দাৎ প্রজাতাঁঃ ফলপুষ্পব্যঃ শাখান্ততঃস্কন্(মিমং নমামহ । 


সাধন। ও ভাহার প্রুথ 
। পুক্কণান্বুত্তি ) 


বুক্ষ নেমন বাডিলেই শাহাব শেন হয না বুদ্ধি পনাপ্টাস্ত দীঘকালে 


অন্তঃসাববান হয়, সইবপ সংস্কাব লাঁভ করিলেই ভইল ন। সত্যে প্রতিষ্ঠিত 
সত্যে সংকল্লিত 9 সতো বিচবিত হইয়া কর্শদ্ধবাবাই মানব শুদ্ধ হইতে 
পরিশুদ্ধ হইতে গাকে। 


শিশু যেমন চলিবাব চেষ্টায় বার বার শত সহঅ বার উঠিয়। পড়িয়া 


ক্রমান্ুশীলন ছাবা স্কিবভাবে দাডাইতে শিখে ও ক্র'ম সুন্দরভাবে চলিতে 
ফিরিত্তে সমর্থ হয়, সাধকও তদ্রপ সত্যে লক্ষ্য স্থির বাখিয়। ক্রমাগত 
উত্থিত পতিত হইয়াও শুদ্ধিব দিকে অগ্রসর হন । প্রথম কফাধ্যে, দ্বিতীয় 
বাক্যে, তৃতীয় চিন্তাতে শুদ্ধ হইতে পারিলেই বহিঃশুদ্ধি হইয়া থাকে । 
জীবভাবের ইহাই চবমোতকর্ষ বা পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ ইহাকেই কথা যায় । 


এক্ষণে ভাবশুদ্ধির বিষয় বলিবার চেষ্টা করিব। 


রিতা ১৩৩১ । ] বা ও তাহার ক্রম ৩২৩ 


সম ৯৮৮ সলিসর ৫ পাস্পিলাস্লিতি সিসি স্টিল পিস্পাস্সি পি পপির শা তারে বাসি সিপী সিলাসি পিতার ৯৫ পারা সিন শা সিপর্টা পো দিতি উরি তা উিলাসিলা সি িপাসিপপাসিশি 


ংকল্প যথা হইতে উদিত হয় সেই ভাব সমুদ্র স্বতঃই আলোড়িত ও 
আন্দোলিত হইয়! তরঙ্গের পর তরঙ্গ উশ্িত করিতেছে । এ এক একটি 
তরঙ্গ এক একটি কামনা বা ইচ্ছা । 
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উহাৰ অধিকাংশই উদিত হইয়াই নিমিলিত হইয়া ঘাইতেছে, 
নেটি বহু শবঙ্গের আঘাত প্রতিঘাতে পুষ্ট হইয়া উঠিয়া কুলে আসিয়া 
নিপতিত হইতেছে সেইটিই বীক্গ হইতে বুক্ষে পবিণত হওয়ার শ্তায় 
ইহজগতে ক্রিফ্মান হইতেছে । 

মনোনদ সব্বদাই গতিভীন 9 শবঙ্গ সমাকুল। অভাবের প্রেরণায় 
অস্থিব হইয়। স্র্বর(ই একটা কিছু পাইবাব জন্য ছুটিযাঁছে, ছুটাছুটির বিরাম 
নাই । যখন সমাদ্র গিষা নিপতিত হইল তখন আর ছুটাছুটি নাই 
নেখানকার জন্য ছুটাছুটি তাভ। “শব হইয়াছে, নিজ স্তানে আসিয়া 
পৌহিযাঞ্ে | সাভাব গর্গই বে হাহাব ছুটাছুটি সভ্যেব অভাবেই যে 
তাহার বিউক্গন!, ভাব সমুদ্র আসিয়া তাহা সে ঝিল € সত্য সানিদ্দ হইয়। 
বৃথ। ছুটাছুণি ভইনে বিবাম লাভ কবিল। কিনব এখনও তরঙ্গে 
শেন হম নাহ! অভাবের বিডম্বন! দিয়া হাবেব তিল্লোলে ছুলিতিছে। 
এখানে দাবিদ্রা নাই কিন্ধ দুঃখ আছ । শুভাশ্ভ সন্যমিথ্যা কর্তব্যাকর্তব্য 
জ্ঞান কন্মের প্রেবণা আনয়ন কবিমা কর্ম্ম ব্রহী কবাইতিছেঃ ও কর্ম 
ফলানুষায়ী স্থুথ ও ছুঃথ ভোগ কবাইতেছে । এই ভাব-সমুদ্রেব কিনাবা 
হইতে ক্রমে ঘতই অভ্যন্তবে প্রবেশ লাশ করিতে থাকি ততই নিংসন্দেহ 
গভীরতম সমূপ্রেব দিকে অগ্রসব ২৯ ও কুলের কথা উুলিতে থাকি । 
কুলেব কণা ভুলিঘা' না গেলে সমুদ্রেব সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই নাঃ (মন্ময়) 
বা! তন্ময় হইতে না পাঁবিলে সেই বস্তৃব স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। কুল ও 
তরঙ্গায়িত সমুদ্রের পরে ক্রমে ঘেমন বহুদূরে সেই প্রশাস্ত মহাসাগরে গিয়া 
পৌছিতে পারাধায় তদ্রুপ দেহাতিক্রান্ত মন সত্যানুসবণ দ্বারা ভাব-সমুদ্র 
উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রশান্ত চিততক্ষেত্রে আসিয়া! উপস্থিত হয়। 


৩২৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্য-_হষ্ঠ সংখ্যা । 


পাস ৯ লাউ পি পালি ৯০ ৯7 ৯ পাস রদ পেরি পারিস রত ৯ তিল সিসি লি পারাবত সত স্িস্িাস্পিরাসিতাির পাস্তা লাস তাস পাস্তা জি 


কর্ম করিতে করিতে যখন কর্মের অন্যই কর্ম কবে, যখন সত্যই স্বভাব 
খ্বরূপ হইয়। যায়, তখন সত্যমিথ্যার প্রান্তরে সেই প্রশান্ত চিত্তক্ষেত্রে 
দেহমন ভূলিয়। সাধক আসিয়া উপস্থিত হন | 

সাধাবণতঃ আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই ক্রিডা কৌতুকচ্ছলে 
অনেকেই মিথ্যা কথা কহেন, কিন্তু সপথ করিয়া বা আদালতে সাক্ষ্য 
দিতে গিয়া আব মিথ্যা বলিতে পারেন না, সেখানে বুঝা যাঁয় যে তাহার 
কর্মে সংস্কাবশ্থদ্ধি আছে কিন্ধ ভাষায় বা বাক্যে নাই । অনেক স্থলে 
শুনিতে পাওয়া যায় যে অন্ুক ভূলিয়াও একটি মিথ্যা কথা কহেন না 
সেখানে বুঝিতে ভইবে ভিনি কর্মে ও বাব্য উঠয়বিধ শুদ্ধি লা 
কবিয়াছেন। নেইব্ধপ যিনি চিস্তাতেও মিথাঁব তস্ত হইতে পবিত্রাণ 
লাঁভ করি্যাছেন তীাহাব ভাব শুদ্ধি হইয়াছে । 

এখ(ণ দ্বেহশ্ুদ্ধিব বিষয় বলিবাব চেষ্টা কবিব। অভাব ছাডিযা 
যখন ভাঁবে আসিয়াছি ও মিথ্যা বজ্জন কবিয়া সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছি, 
[ম্থাঁব প্রবেশদ্বাধ কদ্ধ কবিয়া নিজকে রুতার্থ বা সিদ্ধার্থ জ্ঞান কবিতেছি, 
মনের গতি হখন উচ্চদিকে, মন আব নীচে নামিতে চাহে না, যাহাতে 
মন্দেব ভাখ আছে তাহাতেই ছুঃথ বোধ কবে ও সত্য মিথ্যাব পার্থক্য 
উপলব্ধি করিযা সত্যেব ভাবে বিভোব হইয়া, আমি সত্যবান আমি 
জ্ভঞানবান ইত্যাদি অজ্ঞাত অভিমান ভবে নিজেকে অন্ত হইতে পৃথক 
দেখিতেছেনঃ নিজকে একটু স্বতন্ত্র দেখিতেছেন, জগৎ ছুঃখময় অনুভব 
করিতেছেন ও জগতের কদ্দাচাঁব ফুঅভ্যাস ও ছঃথ দাবিদ্র্য দেখিয়া কাতব 
হইতেছেন তখন নিজেতে ভাব দেখিতেছেন কিন্তু অন্তত্র অভাব দেখিতেছন 
__এক্ষণে সেই অভাব পূরণের জদ্য কর্্ম। 

বুদ্ধদেব সিদ্ধার্থ নাম ধাঁবণ করিয়া কর্মে ব্রতী হন তীাহাব দয়াপর- 
বস জীবনের ইতিহাস আর্ত এখান হইতে | 

অবস্থায় অভাঁবজ্ঞান আনয়ন করে ও তাহার পুবনেচ্ছ! কর্মে নিষুক্ত 
করে, আমাদেব এই জীবন কর্মময় হইলেও ছুংখময় নহে। কর্মের 
অবশান নাই কিন্তু ছুঃখেব অবশান আছে। এই পাঞ্চভৌতিক দেহ 
যাহা আমবা পিতমাতা হইতে লাভ করিয়াছি, ইহাই আমাদিগের 


'আষাঁড়। ১৩৩১ । ] সাধনা ও তাহার ক্রম ৩২৫ 


যথাসর্বস্ব । এই দেহ আছে বলিয়াই আমি আছি ও আমার যাহা 
কিছু তাহা আছে। এই দেহের জন্তই আমি কাজাল ( অভাবগ্রন্ত ) 
আবার এই দেছ আছে বলিয়াই আমি ধনী অর্থাৎ আমার কিছু 
আছে। এই পাঁঞ্চভৌতিক দেহই পঞ্চেন্রিয়ের আবাস ভূমি, ইহারাই 
দেখিয়৷ শুনিয়। বলিয়! বুঝিয়! তবন্ব আনিতেছে দ্বিধা আনিতেছে দ্বৈত 
স্বীকার করিতেছে, প্রীতিকর পদার্থে আকৃষ্ট ও অপ্রীতিকর পদার্থে বিতৃষ্ণ 
হইতেছে, ইহার্দিগের কাঁধ্য শেষ না হইলে ইহাবা বিদায় গ্রহণ করিবে 
না, ইহাবাই দেহের রাজ! সাজিয়া দেহটিকে লইয়া নাপারূপে নাচাইতেছে 
এই নর্ভনের নিবৃত্তি না হইলে দেহ শুদ্ধ হইতে পারে না। 

দেহ বুদ্ধিই ভেদজ্ঞান আনয়ন করে এবং যেখানে ভেদজ্ঞান সেখানেই 
হিংসা, দেষঃ ক্রোধ, অভিমান, ঘ্বণা, লজ্জা, সঙ্কে!চ আসিয়! প্রাচীর স্বরূপ 
প্রতীয়মান হয় ও পার্থক্য প্রমাণিত করে । এই পার্থক্য ভুলিয়া গিয়।৷ একত্বে 
প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিলেই দেহপ্চদ্ধি হইল উপায় যেরূপেই হউক । 

ধিনি সত্য হইতে যাহা ষত অধিকদূরে অবস্থিত তাহা ততোধিক আবুত 
দেগিয়া সেই মিথ্যার আববণ উন্মোচন করিয় বায় জন্য প্রথমে সমজীব 
মনুষ্যেব কাতিরতায় ব্যথিত হইয়া তাহার ছুঃখ দারিদ্র্য দূর করিতে গিয়া 
যতই তাহার ভাবে বিগলিত হইতেছেন, ততই তাহার জন্য নিজ যথা সর্ববন্থ 
দিয়া তাহাব দুঃখ বিমোচনে রুতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন । এই অবস্থায় 
ইন্দ্রিয়াদিকে নানারূপে ভোগ বিবত রাখিয়া! কায়মনোবাক্যে পরার্থে 
আত্মোৎসর্গ দ্বাবা একের হঃখ ছুয়েব ছুঃথ তিনের ছুঃখ দেখিতে দেখিতে 
ক্রমে অনন্তের দিকে অগ্রসর হইয়া নিজেকে বিশ্ব ব্রন্দাণ্ডে বিস্তার 
করিয়া ফেলেন ও নিজত্ব বিস্বৃত হইয়া সান | 

পেহজ্ঞান বিশ্বৃত হইয়া সাধক যখন আপনাকে বিশ্বব্যাপী অনুভব 
করিতে থাকেন তখন মন দেহগণ্ডি হইতে বহিষ্কৃত হইয়া চিদানন্দ 
সাগরতীরে উপনীত । কুল ও তরঙ্গায়িত সাগরপারে প্রশাস্ত মহাসাগরে 
পৌছিয়। বিশ্বব্যাপী জলরাশি ও অনস্ত আকাশ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে 
পাওয়া যায় না বাঁ দেখিবার বাসনা পধ্যস্ত অনেক স্থলে থাকে না 
সেইরূপ দেহ মন তুলিয়া প্রশান্তচিত্ত ক্ষেঞ্জে যখন উপনীত ছওয়া যায় 


শপাস্জপর্টিিতি সরাসি িতাসিতীস্সি তাস পিসির তি াসিতাসি টিসি লি তাস পাস বসি লি লী লতা তা 


৩২৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_যষ্ঠ সংখ্যা । 





তখন চরাঁচর বিশ্বের সর্ব জীবে নিজেরই স্বরূপ উপলব্ধি হয় ও নিজত্ব 
বা পার্থক্য মনোমধ্যে স্থান পায় না । এই অবস্থাকেই দেহ শুদ্ধির অবস্থা 
বলা যাইতে পারে । এতদবস্থায় কে কর্ম করিতেছে, কেন করিতেছে 
ও তাহার ফলাঁফলই বা কি তাহ! চিন্তনের আব অবসব থাকে না, তখন 
তদ্বিধ কর্ণই স্বভাঁবে পরিণত হইয়া যায় । 

এখানে সন্দেহ হইতে পারে দ্েছেবই ক্রিয়া আহাব, নিদ্রা ও সঙ্গ; 
দেহই আহার নিদ্রা ও সঙ্গে রত হন, দেহের বাহিবে কুত্রাপি ইহাঁর বিকাঁশ 
নাই। এই অবস্থায় আহাব নিদ্রা ও সঙ্গ বাদনা না থাকিলেও সংস্কার 
ংষোগ করে এবং সতব্যতীত অসৎ সঙ্গে সংযোগ ঘটে না। ইহাই 
প্রাকৃতিক নিয়ম । “যোগ্যং যোগ্যেন যুয্যতে 1” এখানে আহার্য্য, 
তন্ময় তাঁময় ভগবৎ প্রসাদ ; নিদ্রা চৈতন্তে সমাহিত , সঙ্গ, ভক্ত । ত্যাগ 
অর্থ আশক্তি পরিহাঁব। যেখানে যে ভাবেব অভাব সেখানে সেই 
ভাবেরই পুরণ অবশ্স্ভাবী। 

“21010 ৪৬০13 ৬৪,০011107% 

এক্ষণে বুঝা ফাঁষ সাধক এই অবস্থার না পৌছিলে দেহজ্ঞানের হস্ত 
হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না। 

এক্ষণে চিত্তশুদ্ধির বিষয় বলিবার চেষ্টা করিব। যেখানে চিত্ত 
বিস্তীর্ণ হইয়! প্রশস্ততা লাভ করিয়াছে ও ব্রহ্ষাণড ব্যাপাব লক্ষ্য কবিবাব 
অন্য স্টিবস্বভাব হইয়াছে সেখানে উচু নীচু খাল খন্দ ভালমন্দ সকল 
এক তুলাদণ্েলই পরিমাপক হইয়া গিয়াছে । এই দেহ সংসাঁব হইতে 
নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অনস্ত সেই উন্ুক্ত চিত্ত বিহঙ্গম দেহপিঞ্জর ভুলিয়! 
অনস্তেব ভাঁবে উদ্ভাসিত হইয়া! অনস্তে স্থিতি লাভ করিতে কবিতে ঘনীভূত 
ভাবে অনপ্ডে বিচরণ করিয়। আপনাতে অনস্ত ও অনস্তে আপনি অনুভব 
করিতে করিতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হন ও আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন, 
ও দেখেন “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” । 

নবীন দম্পতীব নব অনুরাগে কামুক যেমন পুলক অনুভব করেন, 
বিষয়-বিতৃষ্ণ-চিত্ত এখানে আসিয়! প্রথম মিলনেব সুত্রপাতে যে কি 
অনুপম স্থখাস্বাদদের আভাষ মাত্র প্রাপ্ত হয়েন তাহা বচনাঁতীত । 


আধাট, ১৩৩১ । ] সাধন! ও তাহার ক্রম ৩২৭ 


স্পর্ীস্টিণি সতি সলিল তাস সিপিস্প সিিসিরিসিিসপির সি লাস সিসির সপ পাস সিরা সিলাসিপসিত উিতাস্টিপাসসি পট পাস পপি সি 








সি পসরা সিিসিপাসিতাসিাস্িপাসপাসিলাসিরাস্সিতিসিপসনা সস 


দেহ দেহের জন্য পিপাঁসিত ভয়, মন মনের মতন মন খোজে, হৃদয় 
হৃদয় মাগে, প্রাণ প্রাণ পাইবার জন্য লালায়িত হয়, শুদ্ধ প্রাণ মহা প্রাণে 
বিক্রীত হয়। এই ক্রিয়মান জগতের সর্বত্র, অবস্থা ও অধিকাঁর ভেদে 
অভাব পুবাণর অন্দবণে ছুটিয়াছে। যতক্ষণ অভাব, ততক্ষণ আমি, 
আমাব অভাব পূরণে তুমি । তুমিব সহিত আমির যে মিলন ইহার 
স্ত্রপাত হইতেই সুখোত্পত্ভি ভাবের গাঢতান্ুযায়ী প্রাণেব বন্ধন। আত্ম- 
বিস্বৃতিতেই তাহা পবিসমাপ্তি । 

সত্যেব জন্ত যে উন্সন্ততা, সন্যান্বাদদ বাসদাব তীব্রতা সাধককে 
যখল এখানে আনয়ন কবে তখন সে সত্যস্বৰপেব সন্ধান পায় । 

“তীব্র সংবেগানামাসন্নঃ৮--পাতঞ্জল 

সুর্য সানিধ্য হইলে ঘেমন হুধা টানিয়। লন, চন্দ্র সান্নিধ্য হইলে যেমন 
চন্দ্র টানিয়া লন, পুথিবী সান্নিধা বস্থ যেমন পৃথিবীতেই আকুষ্ট হইয়া 
থাকে, সত সান্সিধ্য জীবও সেইরূপ সতাদ্বাবা আকৃষ্ট হন । এখানে পৌছিলে 
বে ভগবাশ টানেন তখন আব আমাব নিজশ্বম গতি লাই । “মা যা 
কবেন”-_ রামরুঞ্জ কথামৃত। এখানে প্ররুত্তিব খেল! দেখিতে পাওয়া 
বয় গ প্রক্ুতিব খেলা কথাঁব অর্থ উপলব্ধি হয়। এক্ষণে পুকষ ও 
প্রকৃতিব সঠিভ পবিচয় হইতে থাঁকে। এস্কলে চেতন স্বভাব শ্বপ্রকাশ 
পুকষ ও পরিবর্তনশীল মায়া বা প্ররুতি একেব বাজ) হইতে নিক্ষান্ত 
হইয়া অন্টেব রাজ্য প্রবেশ পথে আসিয। উপস্থিত। 

একটি স্বরূপ, অপরটি ভ্রান্তি। এই অবস্থায় কেবল কৃপাই উপায়, 
উমিই সর্বস্ব আমি ভ্রান্তি। পতমেবশবণং ব্রজ” এইভাঁব ধাহার যে 
পরিমাণ স্ভির তিনি সেই পরিমাণ অগ্রসরে সমর্থ । অন্যথা আমি তুমির 
খেলা পুরুষ প্রকৃতির মেল! । কেবল অনন্ঠশবণ জীব গুরুরুপায় 
ভগবৎ কৃপা লাভ কবেন ও এবন্িধ স্বচ্ছহদয় ভগবান টানেন। 
তথন হৃদয় হদয়লাথেব দন্ধান পায়, নাথ আপনার আনে টানিয়া 
লন। 

সবদিয়া তাঁরে তাহারি হবরে, 
বাসনা কামন। একই তাই। 


৩২৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-__মষ্ঠ সংখ্যা | 


পা সভা তা তো রঃ তি পি সি লা পট পা এসি শি পাস ৯ পাস সি পাস্ছি ৯ ৯৭ সা. লা লি লা ৯৮ পি লাস 


যেযা বল বল ভালকি পাগল 


আমি হব তাঁব ইহাই চাই ॥ 

সে হবে আমার সহেনা! আমাব 
আমি হব তাঁব সেই যে ভাল। 
যেই আখি তাঁবা বিনে দিশে হারা 
যাহাঁব মিলনে জীবন আলো ॥ 
সবদিয়া তাবে তাহাবি হবরে 
বাসনা কামন। সকলি হীন । 
আমিতব আমারি তাহারি তাহাঁবি 
হবে আমি তুমি তোমাতে লীন | 


স্রচ্ছচিত্ত, শুদ্ধ সত্তা বা আত্ম! সতা সাগবের বাবিবিন্দু মাত্র , সত্য 
সাগর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মায়াবলম্বন দ্বাবা সংসাবে আবদ্ধ হন। 
বারিবিন্দু উত্তপ্ত বাবু অবলম্বন কবিয়! বাঁষ্পাকাব ধাবণ কবিয়া আকাশ 
পথে বিচরণ কবে, পুনরপি স্থণীতল বাধুস্পর্শে বাবি বিন্দুতে পরিণত 
হইযা সাঁগবে সম্মিলিত হইবাব স্থঘোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তন্ত্রপ 
চ্দানন্দ সাগর হইভে প্রক্ষিপ্ত হইয! জ্ঞান কণা মাযাবলম্বন দ্বাব! 
জীবন পাথ বিচবণ কবিয়া জীব নামে আখ্যাত হন। সংগুরু কপ! 
বলে জ্ঞানবন্তিক। প্রজ্জলিত হইলে জ্ঞানকণা আত্ম সাক্ষাতকার বা 
আত্মজ্ঞান লাভ করেন, ও ক্রমে মায়ামোহ বিদৃবিত হইয়া স্বরূপে 
প্রকটিত হইতে থাকেন । এক্ষণে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে বলিবাব চেষ্টা কব! 
যাইবে । আমিব সহিত আমার পবিচয় বা আত্মজ্ঞান একই কথ! । 
আমি প্ররুতির সহিত একীভূত থাকিয়া জড আবরণে আচ্ছাদিত, 
বা প্রকৃতির আলিঙ্গনে আবদ্ধ; এই পাশ মুক্তির চেষ্টাব নাঁম পুরুষকার। 
পূর্ববর্তী মহাজন পদান্ুদবণ বা আবিষ্কৃত পন্থা অতিবাহিত করিয়া 
লক্ষ্য স্থানে পৌছিবার জন্ঠ যে কর্ম তাহাই সাধনা, ও এবন্িধ সাধনার 
দ্বিতীয় নাম মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্বে যাইবার পন্থাবলঘন। 
পূর্ণ মনুষ্যত্ব কি তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, বলা বাহুল্য মনুষ্যত্বের 
পূর্ণত! প্রাপ্ত না হইয়া দেবত্বের পথে বিচরণ ইচ্ছা বা চেষ্টা পণ্ুশ্রম 


আ। যাঁ। ১৩৩১ |] সাধনা ও তাহার ক্রম ৩২৯ 


২২ ০৯ লািলাস্টিরে সি শাছি তা তোসটিাসছি লাস ৯» পোস্পাসটিলী লোসপপিলাসটিরাস্পিটী সিসি সিটির ৯ পা সির িরাঁ লি সি পিল তাস লস পাস 


মাত্র _কিস্ত অসম্ভব নহে । ধিনি বিধিপূর্ধবক কর্ামার্নী অবলহন করিয়া 
আসিতেছেন ব্যবস্থা বা সোপান তাহার জন্ত ; যিনি দ্েেবর্কপ লাভে 
সৌভাগ্যশালী তাহাব গতি শ্বতন্্। যেমন সিঁড়ি বাহিয়া বা বিদ্যুৎ 
বাহনে চলা । (512175956 & চ15০৮10 11) তাহাও অহৈতুকী 
হইতে পারে না তাহাবও মুলে হেতু বিগ্কমান আছে। ইহার আলোচন! 
অতি বৃহৎ এবং অধিকার ভেদে নানাবিধ, অতএব অনাবশ্ক | 
“্্ঘস্ তত্বং নিহিতম্‌ গুহায়াম্‌ 
মহাজনো। যেন গতঃ সপন্থাঃ |” 

সরল সুবুহৎ বাঁজপথ সম্মুখে পতিত থাকিতেও উদ্দেশ্য তেদে অপ্রসন্ত 
পুতিগন্ধ বিশিষ্ট বন্ধুব, নিয়ত বঙ্কিম, অন্ধকার মার্গ অবলম্বন করিয়া 
বহুসংখ্যক জীব বইভাবে জীবনলীল' সাঙ্গ করিতেছেন বলিয়া বাজপথ 
বা কুটিলপথ দাঁরী নহে, দায়ি গ্রহণকারীব। যেরূপ পন্থা অবলম্বন কবা 
হইবে ততপন্থান্থমোদিত ফলাস্বাদ ভিন্ন গত্যান্তব কোথা । অন্ন প্রস্তৃত 
উপায় অবলঘ্বন কিয়া পিষ্টকাস্বাদ-বাঁসন! ছর্বদ্ধি মাত্র, তাহ পূর্বে বলা 
হইয়াছে । 

যাহ! হউক আমাদিগেব আলোচ্য বিষয় আত্ম সাক্ষাৎকার বা 
আত্মজ্ঞান লাঁভ। বসনাবৃত আমি আমি নতি। আমি বরাঁজবেশে 
রাজা, সৈনিক বেশে সৈ্ঠ, গৈবিক বেশে সন্ন্যাসী ও উলঙ্গ বেশে উন্মাদ । 
তবে কোন্টি আমাৰ আসল বেশ, ইহার নির্বিশেষ গুরোঃ কৃপাহি 
কেবলম্‌। (ক্রমশঃ ) 

-_শ্রীতাবিণীশঙ্কর সিংহ । 





মাত বন্দনা 


গর্জে রুদ্র, আব কি ক্ষুদ্র, আর কি শুদ্র বিশ্বে বয়? 
মাত চরণে যে দেয় অর্থা, স্বর্গ তাহার তুল্য নয় । 

লক্ষ সিন্ধু মন্থন ধন মা যে অধুত চন্দ্রালে।ক, 

সপ্তু ভবন মায়েব নামে ভলে ষায় যত ছুঃগ শোক । 

মা যে আমাব, মা যে আমাব বিশ্বরূপিণী সর্ময, 

ধর্ম কর্ম সাধনা স্বর্গ মা বিনে সকলি মিথণ হয। 

আদি প্রণব অনাদি বাণী এ, অনাহত্ত এ যে মায়েব নাম, 
সপ্তভুবনে তুলনা মেলেনা।__পুভ্রকণ্ঠে মায়েব গান । 

মুক্তি মিলিবে, ভক্তি মিলিব, ভক্তি অর্থ্য কবিলে দান, 
নিঃস্ব নগ্র রবিন বিশ্বে, সর্ব স্ুখদ মায়েব নাম। 

ডাঁকবে সন্তান, মা মা বলিয়ে, ওবে বে মুর্খ, কিসের ভয় ? 
মায়েব সন্তান, মা বলে ডাকিলে দ্ুঃগ দৈন্ট আব কি ব্য? 


_ শ্রীসাহাজী 


জীবন-রহস্য 


মানব জীবন এক ভুর্ভেদ্য প্রহেজিকাঁ। প্রহেলিক ছুর্ভেদ্য হইালও 
ইহাতে থে প্রভৃত পবিমাণে সত্য নিহিত আছে তাহা সামান্ত চিন্তা 
করিলেই অনুভব কবিতে পাবা যায়। জীবন অর্থাৎ জীবিত কাল, 
সত্য একথা যেমন বার্থ, জীবন স্বপ্ন একথাঁও তেমনি সত্য । জীবন 
সত্য, যেহেতু জীবনের অস্তিত্ব আছে, জীবন স্বপ্ন কারণ ইহা ক্ষণস্থায়ী। 
কুতবাঁং জীবন সত্যণড বটে, স্বপ্নও বটে-_অর্থাৎ সত্য স্বপ্ন । 


আষাঢ, ১৩৩১1 ] জীবন-রহস্ত ৩৩১ 


সপে পিপলস 


সত্যও বটে, স্বপ্নও বটে ;_ এইজন্য জীবন রহস্যময় | রুহস্তাময় বলিয়াই 
ইহার উদ্দেশ্য সহজে অনুভূত হয় না । তাই ভাবুক কবি বিহ্বল চিত্তে 
গাহিয়াছেন-_ 

“মোরা কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই 

ভাব দেখি ভাবুক সুজন, বুঝিতে পার কি তাই।” 

জগতেব যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ । প্রাণী জগতেব বাতি 

নীতি পর্যবেক্ষণ কবিলে, ক্রমবিবর্তনবাদ স্বীকার না কবিয়া থাকিতে 
পাবা যায় না। শ্ৃতবাং বনুজন্ম জন্মান্তবের পবিণতি যে মন্ুয্য জীবনে 
তাহা অনুধাবন কবা কঠিন নহে । এক পরম তত্বদর্শী কবিও সে কথা 
বলিয়াছেন । 


লি পস্সিপীসি স্পার্ম তি এসসি উ্্পরাসপপরসপপসসপস পপসিপারি সরি লাস লাস পাস সস সি সস 





“আশি লক্ষ যোনি করিয়া! ভ্রমণ 
পেয়েছ সাধেব মানব জনম 
এমন জনম আব পাবে না।” 
এমন যে হ্র্পভ জীবন ইহাঁব উদ্দেশ্ত কি? কেমন কবিয়া এই জীবল 
লাঁভ কবিলাম সে কথা ভাঁবি অথবা নাহ হাঁবি, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, 
কিন্থ কেমন কবিয়া যাঁপন করিলে এই জীবনের উদ্দেশ্য সবল হয়_- 
ইহার সার্থকত। ঘটে, সে রহস্তা সকলেবই উদঘাটন করতে চেষ্টা কৰা 
অতীব কর্তব্য । 
ধডৈশ্বধ্যময় ঈশ্বব মানব জীবনাক প্রচুর পরিমাণে খশ্বর্ময় 
করিয়াছেন। সে সকল এশ্বর্্য কি, কেমন করিযা! তাহ! আয়ত্ত কবিতে 
পার! যাঁয় এবং কি প্রকাঁবে ভাহাদ্দিগকে উপভোগ কবিলে স্বষ্টিকর্তীর 
মঙ্গল উদ্দেষ্ত সাধিত হয় তাহা সকলেরই প্রণিধান যোগ্য । বুদ্ধিমান 
ব্যক্তি মাত্রেরই এ বিষয়ে গভীর চিস্তা করিয়া জীবনেব লক্ষ্য স্থিব করা! 
কর্তব্য । গভীব পক্সিতাপের বিষয় যে আোতে গা ঢালিয়া দিয়া দিন 
অতিবাহিত করা ব্যতীত অতি অল্প সংখ্যক লোঁকেই এ সম্বন্ধে কোন 
চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দান করেন। অথচ সকলেবই লক্ষ্য এক-_কেমন 
করিয়া এই অমূল্য জীবন স্থথে অতিবাহিত করা যায়। কিন্ত স্ুথ কি? 
স্থথ কাহাকে বলে? পণ্ডিতেরা বলেন, দুঃখের অভাবের নামই স্থুথ 


৩৩২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-বষ্ঠ সংখ্যা। 
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কিন্তু ছুঃখের অভাব হইলেই কি যথার্থ সুথ হয়? উপযুক্ত আহার এবং 
লঙ্জানিবাঁরণোঁপধোগী বসন হইলেই ত আমাদেব হৃঃখের শাস্তি হওয়া 
উচিত ;-কিস্ত তাহাতে কি আমাদের যথার্থ সুখ হয়? আহার মিলিলে, 
আমরা আরাম চাই, বসন জুটিলে আমবা ভূষণ চাই। একটির পর 
একটি করিয়া! আমাদের অভাব যেমন পুরণ হয়, তেমনি নৃতন নৃতন 
অভাবের স্যষ্ি হয়) এ সৃষ্টির অস্ত নাই । উপার্জনের পথ উন্মুক্ত হইলে 
আমরা অশন বসনেব ব্যবস্থা করি , তৎপরে আবাস এবং বিলাসেব অভাব 
দুর করিতে প্রবৃত্ত হই 1 অশন, বসন, 'এবং আবাসের ব্যবস্থার একট 
সীমা নির্দেশ কবা যায়, কিন্তু ভোগ-বিল'সেব কোন সীমা নির্ধারিত 
নাই। এক ঘোডাব গাড়ী হইলে, ছুই ঘোড়া গাড়ীর অভাব অনুভূত 
হয়, আবার দুষ্ট ঘোডার গাঁড়ী হইলেঃ মোটর গাডীর প্রয়োজন 
অপবিহার্যা হইয়া পড়ে ' সুতরাং আকাক্ষাব নিবৃত্তি নাই। অতএব 
এই আকাঁজ্মাকে সংঘত না! কবিতে পারিলে সুখের কোন লক্ষণই 
প্রকাঁশ পায় না। তবে সুখ কিসে? 

প্রবৃত্তি মার্গে সুথ নাই + সুখ নিবৃত্তি মার্গে। অর্থাৎ ভোগে সুখের 
পৰিতৃপ্তি হয় না --লাঁলসা উত্তরোভর বুদ্ধি পাঁষ। বথার্থ সুখ ত্যাঁগে -- 
আত্মসংযমে | সুখেব প্রকৃত নাম শান্তি । এই শাস্তি সংযমণীল ব্যতীত 
অন্ঠের লভ্য নহে । তাই বলিয়া কি €ভাঁগ একেবাবে ত্যাগ করিতে 
হইবে? তাহা নহে। ভগবানের উদ্দেশ্য এই যে, যতটুষু ভোগ শরীর 
ধারণেব পক্ষে প্রয়োজন-__অর্থাৎ যতটুকু পবিমাণ ভোগে শবীরের পুষ্টি 
সাধিত হয়--শবীর স্থৃস্থ এবং সবল থাকে? ততটুকু ভোগের অবশ্য 
প্রয়োজন | তর্দতিবিস্ত ভোগে, উপকারের পরিবর্তে শরীরের অপকার 
হয়) স্বাস্থ্যের হানি হইয়া শরীব অপটু হয়; এবং শাস্তির পরিবর্তে 
অশান্তি, এমন সুন্দর সুথভোগ্য জীবনকে কলুধিত_-কণ্টকিত করিয়া 
তুলে। সুতরাং স্থথ বলিতে আমরা সচরাঁচর যাহ। বুঝি তাহা থার্থ 
স্থথ নহে। 

স্থথের কোন সংজ্ঞা নাই। সুখ কেহ কাহাকেও দিতে পারে লা। 
একের যাহাতে স্থখ অপরের তাহাতে অস্থথ | যানের যাত্রীর যাঁহাতে 


আধাঢ়, ১৩৩১। ] জীন রহ ৩৩৩ 
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সুখ, যানবহকের তাহাতে অন্থথ । একের ধাহাতে শ্রমের বিরতি, 
,অপরের তাহাতে প্রচুর পরিশ্রম । সুতরাং সুখের আদর্শ এবং পবিমাণ 
ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। কাহার সত্যে স্থখ; কাহার 
অসত্যে , কাহাব সাহিত্যে; কাহাব সঙ্গীতে) কাহার সৌন্দর্ো 
কাহারও কদর্যে , কাহাঁব শৌষ্যে ; কাভার চৌধ্যে। 

স্থথের যেমন কোন নির্দিষ্ট, অথবা বিশিষ্ট সংজ্ঞা দওয়া যায় না, 
তেমনি স্থখের কোন দীমাও নিদ্ধারণ করা যায় না। স্ুখেব আদর্শের 
হ্যাঁশ স্থখের পবিসীমাও ভিন্ন ভিন্ন লোকেব ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিব পরি- 
তৃপ্তিব উপর নির্ভর কৰে। কেহ সুখা মন্ভতায়। কেহ বা উন্মত্তায়। 
কেহ স্বপ্নে তুষ্ট, কেভ বা পধ্যাপ্তেও ক । সুতবাং স্থ প্রতোকেৰ প্ররূতি 
এবং প্রবৃত্তিব অন্থরূপ, অর্থাৎ সুখ সম্পূণপ আঁপনাৰ আযভাঁধীন । 

যাহাঁব যেরূপ রুচি, ঠাঁহাবৰ শ্থেব আদর্শও সেইরূপ । কেহ সুখী 
[ভাঁক্ষনে, কেহ স্থথা শয়নে) কে সুখী ভ্রমণে? কেভ সুখী বাচালতায়। 
কেহ স্ুথী মৌনত্রতে, কেহ স্থথী ধর্মে, কেহ স্থণী অধর্মে , “কচ সুখী 
ফুটিলতায়, কেখ সুখী সবলতায্র , কেহ সখা বাল্যে, কেঠ শ্ুখী যৌবনে, 
কেহ সুখী প্রৌটে, কেহ সুখী বাদ্ধীকা, কেহ সুখী পিতৃত্বে, কেহ 
স্বখী মাতৃত্বে , কেহ সুখী পুত্রে, কেহ সুখী কন্ঠায়, কেহ সুখী 
অর্থোপার্জনে কেহ স্তুখী অর্থবিতবণে , কেহ স্তববী ইষ্টসাধনে, কেহ 
স্থথী অনর্থ-সংঘটনে , কেহ সুথী দাস্তিকতায়, কেহ স্থুখী দারিদ্রভায়, 
কেহ সুখী ধনে, কেহ সুখী মানে, কেহ সুখী আত্মশ্রাঘায়, কেহ 
পরনিন্দায় ; কেহ স্থুথী নিক্ষের স্থখে আবাব কেহ সুখী পরের অন্ুখে ৷ 
এইরূপ আরও কত বলিতে পারা যায়। স্থতরাং সুখের সংজ্ঞাও নাই, 
সীমাও নাই। 

স্থথকে আয়ত্ত করিতে হইলে, প্রথমে আঁপনাকে আয়ত্ত করিতে 
হইবে । আপনাকে আয়ত্ত করিবার প্ররুষ্ট উপায় আপনার চিত্তকে 
বশ করা। মনুসংহিতার আছে-__যাহা কিছু আত্মবশে তাহাতেই স্থুথ , 
আব যাহা কিছু পরবশে তাহাতেই ছুঃখ। ইহা অতীব সত্য। এই 
সহজ সত্য আমরা উপলব্ধি কৰিতে পাবি নল! বলিয়াই আমাদের এত 


৩৩৪ উদ্বোধন ্ ২৬শ বর্ষ-_বষ্ঠ সণ্থ্যা | 


শাস্পারিসিিসপি সস সত পরিসর সিরা পিসি পিসির শ্দর্া সিলাসিরা পাস পাস্িিসিপিস্পিরা পো সিরা সিলসিলা চে এ সিপাসসিপাসসি লী পস্পিণ তাস টি তি পাটি লািিসটিপলা সপ সী সিসি 


ছুঃথ ১ অর্থাৎ এত ম্থখেব অভাব। অতএব খ কিসে? কি করিলে 
স্থথ পাওয়া যায়? 
অনিত্য বস্ততে নথ নাই ; স্ুথ নিত্য বস্তুতে । সুখ সত্যের সন্ধানে | 
সত্যে ধাঁহাব প্রতীতি আছে এবং সত্য ধাহার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে 
--তিনিই যথার্থ সুখী । পবিমিত আহাবে তৃপ্তি এবং পুষ্টি স্থতরাং 
পরিমিত আহারেই স্থথ। এই সহজসত্য মিনি অন্থুভব কবিতে শিখি- 
যাছেন, তিনি কাচ অপবিমিত আহাবে আসক্তি দেখাইবেন না-_তা 
হউক পা কেন এতই স্বমিষ্ট এবং সুবসাঁল (সই পন্মাণাতিবিক্ত ভোভ্য- 
পেয়। বসনায় তৃপ্তি ভয ততন্গণ, যতক্ষণ না পবিমিত আহাব হয়। 
পরিমিত আভাবন পৰ বে আহাবেব গ্রবুভি ভাহাব নাম পোভ। 
লোভে পাপ, পাপ মৃত্বা। বসন! তৃপ্রিপূর্বক ্গাদগ্রহণ কবে ততক্ষণ, 
মতক্ষণ তাভাব পঙলে পধ্যাপ্র না হয, অর্থাৎ ততটুকু বতট্রকু শরীবের 
পঙ্ষে পুষ্টিকধ-_ সাব_-সত্য। অভএব ম।নবজীবন যথাষথরূপে উপভোগ 
কবিবাব দ্দ প্রধান এবং পবামাপন্ণাগী সম্পদ হঈাতছে সত্য । 
সহ্য বাতীত হি নাই-পতা ব্যতাত শান্তি না; সম ব্তাত স্থথ 
নাঠী। সমতা 'সবা-সতোব আশ্রষ, ইহাই পবম ধর্ম । এইলন্ত 
মব সহিত শবীদশব এবং স্বাঙ্থোব এত নিকটসত্বন্ধ । আমাদের যুনি 
টা 'ব “দহ ও দেঠী নিগুড সম্পর্ক সুক্ষ দুষ্ট দারা অন্ুভ্ভব কবিষাছিলেন 
বলিয়া আভাবেব সহিত ধর্মেবণমন্বব ও সামঞ্ীস্তবিধাঁন কবিয়া গিয়াছেন। 
আমাদেব দষ্টি অভি স্থূল হাই আমবা তীহাদেব মহৎ আদর্শের গুঢ 
উদ্দেশ্তা অনু -ব কবিতে ন। পাঁবিয়া যথেচ্ছাঁচাঁবকে প্রশ্রয় দেই এনং শরীর 
ও মনকে বিপধ্যস্ত কবিবা অশেষ বন্ধণা ভোগ কবি। বিশ্ববিধাতাব 
বিপুল সাআ্রাভা বিধিনিয়ন্্রিত। তীহার প্রতোক বিধি এবং বিধান 
সাত্যব উপর প্রতিষ্ঠিত । সত্য ব্যতীত ভগতে কিছু নাই । যাহা সত্যের 
উপব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত নূহ, তাহা সত্য নহে, এবং যাহা সত্য নহে, তাহ! 
সৎ হইতে পাবে না। যাহা অসত্য, তাহা! অসৎ । অতএব জীবানব 
প্রথম এবং প্রধান আদর্শ হইতেছে সত্য । এখন এই সত্যের সন্ধান এবং 
কি প্রকাবে সম্ভব তাহাই বিবেচ্য । 


আবাঁঢঃ ১৩৩১ । ] জীবন-রছস্ত ৩৩৫ 


পা পাসিপাতসিতিসিপাস্ এসিকাস্িপিস্পিী পা তিস্পি স্পা পিসি পিরিতি পাসপিস্পাসিপীসিপস সি সত ললিপপ পি পিসি পউিশাসপিতাস্পসিপাসা সপাস্পিসল সস 





জীবনে সুখ অথবা শান্তিলাভ করিতে হুইলে, সত্যের দেবা করিতে 
হইবে। সত্ব সেবা করিতে হহ,ল, প্রথমতঃ সত্যের সন্ধান পাওয়া 
চাই । সত্যেব সন্ধান যেমন ছুল্পভ, তেমনি সুলভ । “কেহ কেহ যাঁব- 
জ্জীবন সত্যেব অনুসন্ধান করিয়াও সত্য নির্ণঘ করিতে সক্ষম হয়েন ন।। 
আবাব কেহ কেহ মুইর্তের মধ্যে সত্যকে আবিষ্ধাব কবিয়া তাহাকে 
আঁশয় কবেন। এই বে সত্যান্ুসান্ধংসা ইহাঁব মুলে চাই নিষ্টা,_ 
একান্তক চেষ্টা । কিন্ধু আমাবেব মধ্য কয়জনেব তদপবুক্ত নিষ্ঠা এবং 
ধকান্তিক চেঞ্। আছে? আমবা ওপ্তাদের নকট কষ্ট করিষ! গান 
শিখিতে চাহি ন! ,__আমব! সাধ মিটাইতে চাই বলের গান শুনিয়া, 
অথাৎ থাহা আয়ান অথব। সাধন! সাপেক্ষ তাহ! হইতে থাকিতে চাই 
দূরে । কিন অনেষ কণ্চোপাজ্জিত ওস্তাদেব নিকট হইতে আজ্জত 
সঙ্গাতেব মধ্যে নে সত্য আছে।এ্ কলে গানের মধ্যেও সেহ সত্য 
আছে। প্রভেদ এহ» প্রথম ক্ষে/এ সত্য আমাদেখ নিজেদেব আয়ত্ত) 
দ্বিতীয় দশ্গঞ্েও সত্য আমাদেব আয়ন বট »কন্ধ স অগ্ভেব সাহায্যে । 
সহজে পা হয় আথস্তা | 'নিদ্ঠা অথবা জ্ঞান সহঙ্গে লাভ হয না, সহজে 
লাঁভ কাবত হহলে অগ্ঠেব সাহারা লহতে হয়» ।কন্ক অন্যের সাহায্য 
পহ্‌' ৩ যাওষা পণবশত|,_-অর্থাহ ছঃণ | আুভবাং আমাদেব সঙ্কল দৃত 
হয়! টাই বে আমবা সভাকে নেমণ কিয় পাবি আত্ম চেষ্টায় আয়ত্ত 
কবিব , নতুবা আমাদের সকল শ্রম পও হইবে । 

সত্য কাঠাব সাধনা সাপেক্ষ , কেন নাঃ সত্যই ধর্ম । সত্যাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতক্স ধর্ম নাই । শুতবাং দেবছুর্লভ সত্যেব ন্ট যদি একটু ক্লেশ 
স্বীকার কবিতে হয় তাহাতে ফুন্তিত হইলে চলিবে কেন? যাহা আয়াস 
ব্যতীত আযন্ত কবা মায়, তাহাব ঘুণ" অতি কম,--তাহার জন্য লোকে 
আগ্রহান্বিত হয় না। কিন্তু এই সত্যেব জন্য দেখিতে পাই, মহা 
মহা জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ দিবাবাত্রি অক্লান্ত পবিশ্রম করিতেছেন । এই 
পবিশ্রমের পুরস্কার এমন মহাঘ্য যে, যখম সেই ঈপ্সিত ফল লাভ করা 
যায়ঃ তখন সেই ফললাভ জনিত আনন্দে সকল কষ্ট দূর হইয়! যাঁয়। 
সন্তানের মুখ দেখিয়া জননী যেমন প্রসব বেদনা বিস্বৃত হয়েনঃ সত্যপন্ধী 


৩৩৬ উদ্বোধন ২৬শ নর সংখ্যা। 


দ্পাস্টিতা | সিসির উরিসিতিসি তের সিতসিপসিপসিরি সি তোষির ৯৯৮৯৩ ৯ সচিব ৬ ছি পাস্টির সি ৯০ ৯ত৯ির পি তা 


তেমনি সত্যলাঁভ করিয়! অতীত দুঃখ ভুলি যাল্পেন | সত্যলাঁভ করিলে, 
বিষাদ দুর হইয়! যাঁয়; বিমল আনন্দে মনংপ্রাণ বিভোর হয় । 

আয়াঁস ব্যতীত আয়াপ-লভ্য দ্রব্য লীভ কর! যাঁয় না,__ন্ৃতরাঁং সত্য- 
লাঁভ করিতে হইলে জায়াস,_ অর্থাৎ অন্বশীলন,-_গ্রয়োজন । অনুশীলন 
অভ্যাস করিতে হয়। এক দিন যাহা আয়ত্ত কবিতে না পারা বায়, 
অভ্যাস দ্বারা দশ দিনে তাহ! অতি নহডে আযন্ত হইয়া যায । যাহাকে 
আয়ত্ত কবিতে হইবে» তাঁহাবহই অনুনীলন কবিতে হয। স্যন্যৰ 
সন্ধান কবিতে হই/ল--সতাকে মাধন্ত কবিতে হইলে_সেই সত্যকে 
আশ্রয় করিতে হইবে-_লাতারহই অনুশীলন করিত হবে, বেমন 
গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজ। ৷ সকল বধম্মেব অনগশাসন--সদা সহ্য কথা কহিবে। 
সত্য লাভ করিতে হইলে প্রথম 5 সত্যবাক হাতে হবে । মিথ্যা বলা থেমন 
সহজ, সতা বলাও তেমনি সহজ ;১মভাল-সাপেক্ষ মাত আমবা 
বহুকাল পবাঁধীন অবস্থা আছি, দেইজজন্য আমাদের পৎ্সাহস বহু পাবমাণে 
থর্ব হইয়াছে । যে যত পবাঁধান, সে তত কাপুরুব , কাৰণ, প্রদুব 
মনোরঞ্রনেব নিমিত তাহাকে নিধন অসত্য কথা বলিতে হয। মনো- 
রঞ্জনের অন্ত মিথ্যা কথ বণিতে বলিতে, মিথ্যাকথন সহজ এবং স্বাভা- 
বিক হইয়৷ দীাঁয়। ক্রমে বিবেকেব কশাঘাতেব তীক্ষতা মন্দীভূত হইয়। 
এমন অবস্থায় উপনীত হইতে হয়, যখন বিবেকও বিকল হইয়! পড়ে। 
আমাদের বিবেক বিকল হইয়াছে-_তাহাকে স্বভাঁবে পুন গ্রতিঠিত করিতে 
হইবে । সেঅতি আয়ান সাধ্য ব্যাপার । 

বন্দিন মুসলমীনেব এবং তৎপরে বহুদিন ইংরাজের শাদনাধীন 
হইয়। আমরা মনোরঞ্জন ব্যবসায়ে এমন পাকা হইয়াছি যে? মনোবঞ্জন 
কবিতে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয়, এবং মিথা। অনস্তনিবয়গামী করে) সে 
কথা আমর! একেবাবে বিশ্ৃত হইযাছি। ফলে, আমাদিগকে মেকলের 
দর্ববাক্য এবং কাঁঞ্জনেব কুকথ! নীববে সহা করিতে হইয়াছে। এখন 
আমরা এমনই মিথ্যাবাদী হইয়াছি যে এই লনাতন সত্যের দেশে মহাত্মা 
গান্ধীকে সত্যাগ্রহের পুনঃগ্রাচাব কবিতে নিবৃত্ত হইতে হইয়াছে । কি 
পরিতাপের বিষয় ! 


আবাঢ়ঃ ১৩৩৯ । ] আীবন-রহুস্য ৩০৭ 
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কেহ কেহ আমার এই লেখা পড়িয়া খাত হইবেন; কেননা 
জগতে আমরাই যে একমাত্র মিথ্যাবাদী জাতি তাহা নহে । সকল 
জাতিই অল্পবিস্তর মিথ্যাবাদী ,_-মাবাব সকল ক্রাতির মধ্যেই বন্থ 
কঠোর সত্যবাদী ব্যক্তিও বিরাজমান বহিয়াছেন। তবে আমাদের 
এমন গুরুতৰ অপরাধ কি? আমাদদেব অপরাঁধ এই যে, আমবা 
ভাবতবর্ষে জন্মগ্রহণ কবিয়াও মিথাবাদী হইয়াছি। সোলার ভারত 
সত্যের আকব। ভাবতেব আদিম বুগু হইতে সাত্যব প্রতিষ্ঠা-সত্যের 
অক্ষু্ প্রতাপ ; আমরা €দই প্রতাপ খর্ব করিয়াছি । আমবা দেবতাৰ 
সন্তান হইয়া দানব হইয়াছি। 

ভ'বতবর্ষে বেষন সত্যে আদশ এমন আদশ পৃথিবীর অগ্ঠ কোনও 
দেশে নাই | আমাদেব অভিধানে নতা এবং মিথ্যা এই ভ্রইটি মাত্র 
আছে। যাহা সত্য, ন্তাহা চিবকালঠ সত্য, আর যাহ! মিথ্যা, তাহ! 
চিবকালই মিথ্যা । সত্য এবং মিথ্যার মধো কোন স্তব নাই । কিন্ত 
নাঁম কবিবাব প্রয়োজন নাই--কোন কোন দেশে সত্য এবং মিথাঁব মাধা 
অনেকগুলি স্তর আছ । যথা,--সত্য, অদ্ধপতা, পূণ সত্য , মিথ্যা-_ 
পুত্র মিথ, কুষ্ঃ মিথ্যা । এ্রহ সকল আধুনিক সভ্যন্নাতিব আদর্শ বাজ- 
নৈতিক চাতুরী, আর ভাবনবার্ধর আদশ সনাতন সতায। সত্যাপেক্গা 
শ্রেঠতব ধন্ম নাহ, এবং অসন্যাণপক্ষা অপরু অধন্ম আবি নাই। 
পবিমাণানুধায়ী সতা, অথবা মিথ্যাব, আদব কিংবা অনাদব এই শ্রীকুষ্চ- 
বুদ্ধব-চৈন্যেব দেশে কখনই প্রচলি ছিল না। সত্যে ঈষৎ অপলাপ 
যেমন মিথ্যা সত্যেব বিন্দুমাত্র অভিবগ্তন 9 তেমনি মিথ্যা । তবে স্থান, 
কাল এবং পাত্র হিসাবে কখন কখন মিথ] বলিবার ব্যবস্থা আছে--ভাঁতা 
ব্যবহাঁবিক শান্তর । তাহাঁও এমন গেত্রে-ধেখানে মিখ্যার সাভায্যে 
মিগ্যাপেক্ষা সহজ্রগুণেশ্রে্ট প্রাণ, অগবা ধর্ম, রক্ষা হয়। কিন্ত তাই 
বলিয়া হিন্দু আর্ধাগণ কখনই সতাকে ক্ষুণ্র করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই, 
অথবা সত্যেব আববণে মিথ্যাকে প্রচলিত করিতে ব্যর্থপ্রয়াস পান 
নাই | 

সত্যের মহিম! ভারতবর্ষ কিরূপে রক্ষা করিয়াছেন, তাহার দুই একটি 
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স্ব 


রিয়া নির নার হি 
উদ্ধাহরণ দিলেই আমার বক্তঞ্ক বিষয় বিশদ হইবে । সত্যেব মহিমা 
কীর্তন করিতে গেলে সর্বপ্রথম কুরুবৃদ্ধ ভীম্মকে মনে পড়ে । পিতার 
ভোগবাসনার তৃপ্তিসাধন নিমিত্ত রাজপুত্র দেবব্রত আমরণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন 
করিয়াছিলেন এবং জীবনে কখন সত্যজষ্ট হয়েন নাই । যে বিমাতার পুত্রের 
রাজ্যলাভ হেতু তিনি চিরকৌমার-ত্রত অবলম্বন কবিয়াছিলেন, বৈমাত্রেয় 
ত্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর পর সেই বিমাতার নির্বন্ধাতিশয্যেও তিনি সে সত্য 
ভঙ্গ করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই ৬ তিনি বলিয়াছিলেন -“আমি ত্রেলোক্) 
পরিত্যাগ করিতে পারি, ইন্দ্রত্ব পরিত্যাগ করিতে পারি এবং ইহাপেক্ষাও 
যদি কিছু অভীষ্ট বস্ত থাকে তাহাও পরিত্যাগ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু 
কাচ সত) পরিত্যাগ করিতে পারিব না। যদি পৃথিবী গন্ধ পবিত্যাগ 
কবে, জল যদি মধুর রস পরিত্যাগ করে, জ্যে(তিঃ যদি রূপ পরিত্যাগ 
করে, বায়ু যদি স্পর্শ গুণ পরিত্যাগ করে, হুর্য) যদ্দি প্রভ! পরিত্যাগ কবেন, 
অগ্নি যদি উষ্ণত| পবিত্যাগ করেনঃ আকাশ যদি শব্বগুণ পরিত্যাগ করে 
শীতরশ্মি যদি শীতাংশুতা৷ পরিত্যাগ করে, ইন্দ্র যদ্দি পরাক্রম পরিত্যাগ 
করেন এবং ধর্মমরাজ যদি ধর্ম পরিত্যাগ করেন, তথাপি আমি সত্য 
পরিত্যাগ করিতে পারিব না|” সতাপবাক্রম ভীম্মের এই সত্যান্তরাগের 
নিকট পৃথিবীর যাবত্ঠীয় সত্যের আদর্শ ক্ষণ না হইয়া থাকিতে পারে ন1। 
( ক্রমশঃ ) 
__শ্রীফতীন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায় 
তত্তুকথ। 
প্রেম আব ভক্তি ছুটি অপাথিব ধন। 
বু ভাগ্যে মিলে কভু এ হেন রতন ॥ 
অথচ এ প্রেম ভক্তির এত ছড়াছড়ি । 
কথায় কথায় লোকে যায় গড়াগড়ি ॥ 
কেবা ভণ্ড, কেব! খাঁটি, চেন| বড় দায়। 
ধরা পড়ে সব, শুধু ত্যাগের বেলায় ॥ 


ত্যাগের কষ্টি পাথরে ঘব ঘি সবে। 
ভও্ড হবে চুপ, শুধু খাটি টিকে ববে ॥ __বিজ্ঞানী | 


সবদেশ-প্রেম 


(পূর্বান্বৃতি ) 


ধর্নকেই রাজনীতিক আন্দোলনের ভিত্তি করিতে হইবে । সর্বপ্রকার 
রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য দেশের উন্নতি করা । দেশের উন্নতি 
করা অর্থ দশের উন্নতি করা । দেশের রাজনৈতিক উন্নতি যাহারা 
প্রার্থনা করেন, তাহাদিগকে দেশবাসীর সেবা করিতে হইবে। পরসেবা 
জীব-সেবা ইহাই পরমাত্মার সেবা; সুতরাং ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্্ম-সাধন। 
অতএব রাজনীতি কিরূপে ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইছাদ্বারাই 
প্রমাণিত হইল । জীবেব সেবা করাই ধর্মের অঙ্গ, ইহা! স্মরণ রাখিয়া 
ধর্মকেই ভিত্তি করিয়া স্বদেশসেবা-কার্ষ্যে নিযুক্ত হইতে হইবে। 
“বহুরূপে সম্তুথে তোমার, ছাড়ি কোথা খু'ঁজিছ ঈশ্বর । 
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর 1৮ 
“আগামী পঞ্চাশত্বর্য ধরিয়া সেই পরমজ্পননী মাতৃভূমি যেন 
তোমাদের আরাঁধ্যা দেবী হন। অন্যান্ত অকেজো দেবতাগণকে এই 
কয়েক বর্ষ ভূলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্ান্ত দেবতারা ঘুমাইতেছেন । 
এই দেবতা একমাত্র জাগ্রত--তোমার স্বজাতি_ সর্বত্রই তাহার হস্ত, 
সর্বত্র তাহার কর্ম, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন। তোমরা কোন্‌ 
নিক্ষলা দেবতার অনুসন্ধানে ধাঁবিত হইতেছে, আর তোমার সম্মুখে 
তোমার চতুদ্দিকে ষে দেবতাঁকে দেখিতেছ' সেই বিরাটের উপাসনা 
করিতে পারিতেছ না? যখন তুমি এ দেবতার উপাসনায় সমর্থ হইবে, 
তথন অন্ান্ত দেবতাকেও পূজা করিতে “তামার ক্ষমতা হইবে । তোমার 
প্রথম পূজা বিরাটের পুজা--তোমার সম্মুথে, তোমার চারিদিকে যাহারা 
রহিয়াছে, তাহাদের পূজা , ইহাদের পুজ্জা করিতে হইবে-_-সেবা নহে। 
এই সব মানুষ, এই সব পশু ইহারাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার 
স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপানস্ত। তোমার্দিগকে পরম্পরে 
বিবাদ না করিয়। প্রথমে এই স্বদেশিগণের পুজ। কবিতে হুইুবে ।” 


৩৪৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ__ষ্ঠ সংখ্যা । 


পাপ ৫৯৫ ৯ পাসিলািপাসা িপাস্সিরাস্পিস্পরিসি পাটি পা 


জননী-জন্মভূমিরূপ বিরাট দেবতার উপাসনা করিতে হইবে এবং এই 
দেবতার উপাসনা করিবাঁর যোগ্য হইবার নিমিত্ত দ্বেষ, ভিংসা পরিত্যাগ 
করিয়া পবিত্র, সাহদী, নিঃন্বার্থপর হইতে হঃবে। দেশসেব! ও ঈশ্বর 
সেব৷ একই, ইহাই স্বামিজী বুঝাইতেছেদ । দেঁশসেবা করিতে গেলেও 
পবিত্র সত্যবাদী ছেবশুন্ত ও সাহসী হইতে হইবে। যদি মহাত্মাপ্রবপ্তিত 
আন্দোলনকে একটি রাঁজনৈতিক যুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ কবিতে ভয়, তবে এই 
যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ মনে করিতে হইবে। এই যুদ্ধে পাহারা খোগ দিবেন। 
সাহাদের বুকেব পাটা, দৈর্ঘ্য, শাঁবীরিক শক্তি মাপিতে হইবে না। কিন্ত 
তাঁহাদের সংযম, পবিত্রতা) ভ্যাগের পরিমাণ পবীঙ্গা কবিয়া যোদ্ধশ্রেণী- 
ভূক্ত কবিতে হইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত গুণে ভূষিত হইয়া এই যুদ্ধে অগ্রপর 
হইতে হইবে । তাই মহাত্ব। যাকে তাকে ভলাটিয়ান শ্রেণীভুক্ত করিতে 
নারাজ । মহাত্মা গান্ধীর উপদেশাবলা প্রত্যেক মান্ষেব পাঠফোগা-_ 
তাহাব উপদেশ পড়িলে ধন্মমপ্দিরে যাইয়া ধন্মোঁপদেশ শুনিবাব ফল হয়। 
তাহার উপদেশ পালন করিলে মানব দেবতা হম | আমি তাতাক বত 
বুঝিতে পাবিয়াছি, সেমতে আমার মনে হয়, তাহার বাজনীতির 
সারমর্ম এই- 

আমি বাঁজনীতি বুঝি না, বুঝি জীবে প্রম। আমি জানি, “জীন 
প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর |” আমি আমাব প্রতিবেণীক, 
আমাব স্বদেশবাসীকে ভালবাসিব। তাহাদিগকে ভালবা[সযা পাগল 
হইয়া যাইব । তাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া আমি কাতর, আমি অস্থিব। 
তাহাদের দা€রদ্রা, তাঁহাদের অজ্ঞানতা স্থাধিভাবে দূৰ কবিতে 
হইবে , ইহার্দিগকে মন্রধ্ত্বদান কবিতে হইবে। আমি স্বাধীনতা 
বুঝি না, আমি বাজনীতি বুঝি না, আমি হোঁটি বুঝি না, আমি 
ইলেকশন্‌ বুঝি না। আমাব ছৃঃখী দরিদ্র অজ্ঞ ভাইদেব আমি জানি, 
তাহাদেব ছঃথ দূর করিবার চেষ্টা না কবিলে যে আমার হৃদয়ের জালা 
দৃব হয় না। আমাব প্রাণে শান্তি আসে না, তাই আজ আমি গৃহী হইয়। 
সন্ন্যাসী, ধনকুবেব হইয়াঁও পথেব ভিখাবী। বুদ্ধদেব আমাৰ আদর্শ__ 
ধিনি রাজপুত্র হইয়াও ছঃখী-দৰিদ্রেব প্রেমে প!গল হইয়া পথেব ভিখারী 
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সম পাটি লস এসি 


সাজিয়াছিলেন ।--এইত মহাত্মার জীবন, এই স্বামিজীর বাণী। এই 
তাব নিয়াই আমাদের স্বদেশসেবা-কার্ষ্য নিযুক্ত হইতে হইবে । 

পাশবিক বল শ্রেষ্ঠ, না আধ্যাত্মিক বল শ্রেষ্ঠ এই পরীক্ষা ভারতে 
চলিতেছে । মহাত্মাগান্ধী প্রবর্তিত আন্দোলন মেগাস্থিনিসের ভারত 
বিবরণে উদ্ধৃত একটী গল্পের কথ! আমাকে ম্মরণ করাইয়! দিতেছে । 
গল্পটা এই £-- 

“রাজা সেকন্দর ব্রাঙ্মণগণেব ধর্মমত শিক্ষা করিবার উদো্তে 
দন্দমিসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন , কারণ তিনিই এই সম্প্রদায়ের গুরু ও 
শিক্ষক ছিলেন | অনীসিক্রারটিস তাহাকে আনয়ন করিবার অন্ত প্রেরিত 
হইলেন । তিনি মহাত্ম! দন্দমিসেব নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “হে 
ব্রাহ্মণকুলেব শিক্ষক? কল্যাণ হউক, মহানদেব জিযুয়ের পুক্র সমগ্র মানব 
জাতির প্রভু, বাজ! সেকন্দর আপনাকে আহ্বান করিতেছেন । আপনি 
তাহার নিকট গমন করিলে প্রচুব মহার্থ্য উপটৌকন প্রাপ্ত হইবেন ) 
কিন্তু যদি না যান, (তনি আপনার শিরশ্ছেদন কবিবেন ।* 

দন্দমিস্‌ মৃদ্মধুর হা্তসহকারে সমুদয় কথা শুলিলেন। তিনি পর্ণশয্যা 
হইতে মন্তকও উঠাইলেন না, কিন্ত তাহাতে শয়ান থাকিয়াই প্রত্যুত্তর 
প্রদান কবিলেন, “মহান্‌ রাজ। পরমেশ্বর কথনও স্পদ্ধাপ্রহথত অন্তায়ের 
হুষ্টি করেন না) তিনি আলোক, শান্তি প্রাণবারি মানবদেহ ও আত্মার 
সৃষ্টিকর্তা । একমাত্র তিনিই আমার প্রভূ ও দেবতা । তিনি নরহতা 
ত্ণা কবেন এবং কখনও যুদ্ধেব জন্য কাহাকেও উত্তেজিত করেন না। 
সেকনার ঈশ্বর নহেন ; * * * যিনি এথন পধ্যন্ত আপনাকে সমগ্র 
পৃথিবীর সিংহাসনে প্রতিষ্টিত করিতে পারেন নাই, তিনি কেমন করিয়। 
বিশ্বের প্রভু হইবেন? সেকন্দর যাহা কিছু দিতে চাহিতেছেন ও যাহা 
কিছু উপঢৌকন দিতে প্রতিশ্রুত হইতেছেন, সেই সমুদয়ই আমার নিকট 
অকিঞ্চিংকর। এই পত্রগুলি আমার গৃহ, পুষ্পপল্লবশোভিত উত্তিজ্জ 
আমার উপাদেয় থাদ্য, জল আমার পানীয়, আমার পক্ষে এই সমুদয়ই 
মনোরম, মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় । আর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি-_ লোকে 
আকুল হইয়া এত যত্বের সহিত যাহা সঞ্চয় করে-_সঞ্চযীর বিনাঁশের 


পাস্টিলা সিলাসিপাসি শাি লীন পোস্ত সি রসি লা তি লাস্ট পাস সা সতী ৯৯ তোস৯এলাসপলিস্ সস্পরস লি পোসসিতল সিনে পাসে পেস্তা লাসি লাস সি পাস পো লী পাস্তা পালাল লাস্ট 








৩৪২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_৬ঠ সংখ্যা । 


স৯৯ঠস্ছি পিপিস্টিলািপিসটিতী শসিলিসিপাসিপাস্পিতাস্পিতিসি লা লস 


কারণ; তাহাতে দ্রঃখ ভিন আর কিছুই নাই; মালবমাত্রেই এই ছুঃখে 
পরিপূর্ণ । মাতা যেমন সন্তানকে দুগ্ধ দেন, পৃথিবী তেমনি আমাকে 
প্রয়োজনীয় সমুদয়ই দিতেছে । আমি কিছুর জন্যই উদ্বিগ্ন নহি এবং 
কিছুরই অধীন নহি। সেকন্দর যদ্দি আমার শিরশ্ছেদদন কবেন, তিনি 
আমার আত্মাকে বিনাশ করিতে পারেন না। * * যাহারা স্বর্ণ রৌপ্য 
ধনৈশ্বর্য্ের জন্য লালায়িত ও মৃত্যুর ভয়ে ভীত, সেকন্দর তাহার্দিগকেই 
এই সকল বিভীষিকা প্রদর্শন করুন , কেননা, আমাদেব বিরুদ্ধে এই ছুই 
অন্ত্রই ব্যর্থ; কারণ, ব্রাহ্মণগণ, ধনের আকাঙ্া কবেন না ও তাহাবা 
মৃত্যুভয়কেও ভয় কবেন লা । তবে যাও, দেকন্দরকে বল, “আপনার 
কোন বস্ততেই দনীমিসের আবশ্যক নাই ; স্ৃতরাঁং তিনি আপনা নিকট 
যাইবেন না, কিন্ত আপনার দি দন্দমমিসেব আবশ্ক থাকে? আপনি 
তাঁহার নিকট গমন করুন|” সেকনদর অনীসিক্রাটিমের প্রমুখাৎ 
এই সমু্ধায় শুনিয়া তাহাকে দেখিবার জন্ত অধিকতর ব্যগ্র হইলেন; 
কারণ একমাত্র এই নগ্রদেহ বৃদ্ধ' বু জাতির বিজেতা সেকন্দরকে 
পরাজিত করিয়াছিলেন ।% 

কোথায় দিখ্বিজয়ী সেকন্দর আর কোথায় নগ্নদেহ বৃদ্ধ দন্দমিস। 
আবাব এই যুগে একদিকে প্রবল প্রতাপান্থিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, অপবদিকে 
কটামাত্র বন্ত্রাবৃত মহাত্মা গান্ধী । পার্থকা, সেকন্দর শাহ গুণগ্রাহী 
ছিলেন, তিনি মহাত্সা দন্দমিসকে দেখিতে ব্যগ্র হইলেন, এবং তাহার 
ক্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলেন না কিন্তু মহাত্মা গান্ধী আজ শারীরিক 
স্বাধীনতায় বঞ্চিত। 

অনেক আশঙ্কা করেন যে, গবর্ণমেণ্টের নিপীডন-নীতির ফলে বিগত 
দ্বদেশী আন্দালনের সময় উদ্ভূত বিপ্লববাদিগণ আবার চ্চাহাদ্দেব হিংসা- 
নীতি-সহায়ে দেশসেব! করিতে আয়োজন কবিতে পারেন । পুর্বে বলা 
হইয়াছে যে, কংগ্রেসের প্রাটীন সেবকগণের বক্তৃতাদির ফলে ইংরেজ 
বিদ্বেভাব দেশের শিরায় শিরায় মজ্জায় মজ্জীয় প্রবেশ করিয়াছে। 
এখনও দেশ হইতে সেই ভাব অন্তহিত হয় নাই। স্বদেশী আন্দোলনের 
ধুগেব বিপ্পববাদিগণ এখনও জীবিত, তাহাদের মতের ঘষে 
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স্পস্ট ৯ সিল তিসসিস্সির সিসি রিসিতিস্সিতীসছি পাটি সি তাত ৯ লা তত সি ২৬ তি তাস পাঠিত টিলা সি উ পি ০৯ এছি লা লোি তাছি ভাসি চি তি -্ছ 


পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এমনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ংগ্রেস ষখন 
আইন-অমান্তের উপর খুব ঝৌক দিয়াছিলেন, তখন দলে দলে যুবক 
জেলে যাইতে প্রস্্ন হইয়াছিল । কিন্তু বরঠলইতে গৃহীত প্রস্তাবগুলির 
ফলে যুবকগণ যখন গঠনকার্যে অর্থাৎ প্রকৃত দেশসেবার কার্য্যে আহত 
হইলেন তখন তাহাবা সাঁডা দিলেন না, ইহাঁও কি ভীতিক্রনক নহে? 
যুবকগণের এই উদাসীনতা, ইহাই বুষ্ঝাইয়া দিতেছে যে' আমাদের দেশের 
যুবকগণ সেই সব কার্ধাই ভালবাসেন, ঘাহাধ্থারা তাহার! ইংরেজবিছ্বেষভাব 
প্রকাশ করিতে পাবেন । বঙ্গীয় যুবকগণের প্রাণে স্বদেশ প্রম অপেক্ষা 
বিদ্বেষভাবের আধিকাই বর্তমান । তাহার! গড অপেক্ষা) ভাঙ্গা অধিক 
ভালবাসেন । তাহাদের প্রাণে নিহিত এই বিদ্বেষাঁগ্নিকে বাতাস দিয়া 
জাগাইয়। তুলিবাঁর লৌকেবও অভাব নাই । বঙ্গীয় যুবকগণেব হৃদয় এখন 
কা, নিক্রিয়__আইন-অমান্যেব হুভুগ নাই, আবার গঠন-কাধ্যেও 
তাহাদের আকর্ষণ নাই । সুতরাং এ অবস্থায় যে কেহ একটা উত্তেজনা- 
পূর্ণ আদর্শ তাহাদের সুখে খাড়া কবিয়া তাহাদেব হৃদয় জয় করিতে 
সমর্থ । তাহার! বরদলই প্রস্তাব বিরক্ত হইয়! যদি গুপ্৯ সমিতি স্থাপন 
কবিতে মানানিবেশ করে? তবে তাহার নেতৃব্ূপে পুবাতন বিপ্রববাদি- 
গণ্রে যে সহানুভূতি ও সহায়তা পাইবে না, তাহার বিশ্বাস কি? 
এমন কি নরমপন্থিগণও মান করিতে পারেন যে যুবকগণ যদ্দি 
বিপ্রববাদীদের সঙ্গে যুক্ত হন বে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ 
আন্দোলন যূবকগণের সাহাধ্য বঞ্চিত হইয়া অতিশীঘ্ব হীনবল হইয়া নষ্ট 
হইয়া যাইবে এবং অসহযোগ আন্দোলন নষ্ট হইয়া গেলে, তাহার! 
( নরমপদ্থিগণ ) গবর্ণমেণ্টের সাহাষ্ে বিপ্লববাদিগণকে ধ্বংস করিতে 
পারিবেন । এই সব কথা চিন্তা করিয়! আম।র মলে হয় বঙ্গীয় কাউজ্লিলের 
জনৈক সভ্যের পকেটে গুপ্ত সমিতি বিষয়ক সংবাদ একেবারে অসম্ভব 
নাও হইতে পারে। গুপ্ত সমিতি সম্বন্ধে তিনি যে সামান্ত কথাটুকু 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যেন আমাদের নেতৃবর্গ ঠাট্টা করিয়া উডাইয়| 
লাদেন। আবার যাহাতে গুপ্ত সমিতি, বোম! সমিতি প্রভৃতি স্বাপিত 
হইয়া দেশে অশান্তির আগুন জালাইয়৷ না দেয় সেই চেষ্টা এখন হইতেই 
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কব! উচিত। গুপ্তসমিতির গুপ্ত চরগণ যেন আবার গ্রামে গ্রামে লুক্কায়িত 
তাবে বিচরণ করিয়া অল্পবুদ্ধি বালকগণকে স্বাধীনতার প্রলোভন 
দেখাইয়া বিপথে লইয়া যায় না । দেশের যাহারা! হিতৈষী, তাহাদের 
এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কংগ্রেসের দল হইতে 
অকর্মণ্য লোকগুলিকে বাছিয়া পুথক করিয়া ফেলিয় তাঁড়াতাভি....*' 
সঙ্খবন্ধ করিয়া বালকগণ ও যুবকগণকে সেবাকাঁ্যে নিযুক্ত কবিয়া 
তা্কাদিগকে সংযমী, সত্যবাদী, সৎ, ও স্বদেশ প্রেমিক কবিয়া তুলিতে 
চেষ্টা করিলে ভাল হয়। অকর্মণ্য লোকগুলি বক্তৃতা কবিয় “বাহবা” 
পাইবে এই কাজেই তাহাদিগকে নিযুক্ত রাখা দবকাব। তাহা হহলে 
গঠন কাধ্যে তাহারা মিশিয়া সব কাঁজ পণ্ড করিতে পাবিবে না। 

যুবকগণেৰ কাছে নিবেদন এই যে, স্বামিজী ও মহাঁযা উভয়েই 
বুঝিয়াছেন যে পাশ্চাত্যেব অন্থুকবণে ভাবন্ডেব মঙ্গল হইবে না। হিংসার 
পথ ত্যাগ করিয়া ধন্মকেই ভারনেব বাঁজনীতিব মেকদণ্ড স্বন্ধপ গ্রহণ 
কবিতে উভায়ই উপদেশ দিতেছেন | বাহা আডম্ববপূর্ণ জীবন যাপন 
এসং ছিংসামুলক গুপু সমিতির প্রবর্তন উভয়ই পাশ্চাত্য জগৎ হইতে 
ভাবতে আমদানি । উভয়ই পাশ্চাভোর অনুকবণ মাত্র । উভয়ই 
ত্যজ্্য। বর্তমান যুগেব ই মহাপুরুষেধ উপদেশ অমান্ত কবিয়া বঙ্গীয় 
যুবকগণ কি বাস্তবিকই আবাব দেশে হিংসাব নীতি আনয়ন কবিবেন ? 
যুবগণেধ অবগতির জন্য মহাঁঘ্া বঙ্গীয় বোমার দলকে লক্ষা কবিয়া যাহা 
বলিয়াছিলেন পুনবায় উদ্ধত করিচেছি-_ 
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দেশের অভাবগুলি বুঝিয়া উহ দুব করিতে চেষ্টা করা দেশ-সেবকের 
কর্তব্য । অর্থ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব এই চার্িটিই দেশের প্রধান 
অভাব। পাশ্চাত্যের অন্ধ অন্ুকবধণহ আমাদেব মনুষ্যত্বলাভের প্রধান 
অন্তবায়। পাশ্চাভাকে আমরা গুকস্থান বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। 
পাশ্টাতোর অনুকরণ শিক্ষিত-সমাজের প্রত্যেক স্তরে প্রবেশলাভ 
কবিয়াছ। কেহ অনুকরণ কবিতে চান গুপ্ত সমিতিব, বোমা সমিতিব, 
কেহ বা অন্ুকবশ করিতে চান পোঘাক-পব্রিচ্ছদেব, চাঁল-চলভির | এই 
দাস-স্ুলভ অন্ুকরণ-স্পৃহা সমাজে সুন্দবভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছে । স্বাধীন 
চিন্তা! দেশ হইতে অন্তহিত হইয়াছে । মহাত্মা গান্ধী বর্তমান সভ্যতার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! কবিয়াছেন, হিনি বাহা আডগ্বরপুর্ণ জীবনযাপনের 
বিরোধী -_সরল, পবিত্র; সাধু ও আনন্দপূর্ণ জীবনের পক্ষপাতী । পাশ্চাত্য 
সভ্যতা বর্জন করিতে তিনি বার বার উপদেশ দিতেছেন_ আর শ্বামী 
বিবেকানন্দ অন্ধ অনুকরণ পবিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতে গিয়া 
বলিতেছেন--- 

“পাশ্চাত্য অন্করণ-মোহ এমনই প্রবল হইয়াছে যে, ভালমন্ের জ্ঞান, 
আর বুদ্িবিচার। শাস্ত্র বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গ যে 
ভাবের যে জাচাবের প্রশংসা করে তাহাই ভাল; তাহারা যাহার নিন্দা 
করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগা, ইহা অপেক্ষা নির্ধদ্থিতার পরিচয় 
আর কি?” 

“পাশ্চাত্য নারী স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল, 
পাশ্চাত্য নারী স্বয়ন্বরা অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান ঃ 
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লাস লাস লিট 


পাশ্চাত্য পুরুষ আমাদের বেশ, ভূষা, অশনঃ বসন ত্বণা করে, অতএব 
তাহা অতি মন্দ, পাশ্চাত্যেবা মুর্তিপূ্জা দোষাবহ বলে, মুর্তিপূ্জা অতি 
দুষিত সন্দেহ কি? পাঁশ্চাত্যেরা একটি দেবতাব পূজ! মঙ্গলপ্রদ বলে 
অতএব আমাদের দেবদেবী গঞ্গাজলে বিসর্জন দাও। পাশ্চাতোরা 
জাঁতিভেদ ঘ্বণিত বলিয়া জানে অতএব সর্ববর্ণ একাকার হও । 
পাশ্চাত্যেবা বাল্য-বিবাহ সব্ধ দোষের আকব বলে, অতএব তাহাঁও অতি 
মন্দ নিশ্চিত।” 

“বলবানের দিকে সকলে যায়, গৌববান্বিতেব গৌববচ্ছট! নিজের 
গাত্রে কোনও প্রকারে লাগে দুর্বল মাত্রেরই এই ইচ্ছা । যখন 
ভারতবাসীকে ইয়োরোপগীয় বেশভৃষা মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি 
ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন, দরিদ্র, ভাবসবাসার সহিত আপনাদের 
জাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লঙ্জিত ৮ 

হে ভারত, এই পরান্ুুবাদ, পরানুকবণ, পরমুখাপেক্ষা এই দাসম্ুলভ 
দুর্বলতা, এই ত্বৃণিত জঘন্ত নিষধতা এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ 
করিবে? এই লঙ্জাঁকব কাপুকষতার সহায়ে তুমি বীবভোগ্য স্বাধীনতা 
লাভ করিবে? হে ভাঁবত ভূলিও না_-তোমার নাবী জাতির আদর্শ 
সীতা, সাবিত্রী, দ্ময়ন্তী; ভুলিও না_তোমাব উপান্ত উমানাথ, 
সর্বত্যাগী শঙ্কর, ছুলিও না--তোমার বিবাহ, তোমাৰ ধনঃ তোমার 
জীবন, ইন্জ্রিয়-স্থথের নিজের ব্যক্তিগত সখের জন্য নহে ,__ভুলিও ন! 
তুমি জন্ম হইতেই মায়ের অন্য বলি প্রদত্ত, ভুলিও না তোঁমাব সমাজ 
সে বিরাট মহামায়ের ছায়া মাত্র, ভুলিও না__নীচ জাতিঃ মূর্খ, দবিদ্র; 
অন্ঞ, মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন 
কর, সর্পে বল।__-আমি ভারতবাসী, ভাবতবাপী আমার ভাই, বল 
মূর্খ ভাঁরতবাঁসী, দবিদ্র ভারতবাসী, ব্রাঙ্গণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারত- 
বাসী আমার ভাই, তুমিও কটিমাত্র বস্তাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়! বল-_ 
ভারতবাসী আমার ভাঁই, ভাবগবাপী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী 
আঁমার ঈশ্বব, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, 
আমার বার্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই-_ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, 


আফাঢ়, ১৩৩১ । ] অধ্গ্ড বেদ ৩৪৭ 
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ভারতের কল্যাপ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত? হে গৌরীনাথ, হে 
জগদন্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্বলতা! কাপুরুষত। দুর কর, 


আমায় মানুষ কর।” 
- শ্রীনলিনীরঞ্জন সেন বি-এ) বি-টি 


অখণ্ড বেদ * 


€( ১) 
রুদ্ধ দ্বাবের পাশে, 
পা্থ দিয়ে এসে, 
করল আধাত জোবে। 
ভিতর হতে যেন , 
একটী হল প্রশ্ন 
“কে তুমি তে মোব দো”রে” ? 
পাস্থ কহিল ধীবে 
হবে আলাপ পরে 
দোর খুলে দাও আগে । 
উত্তর হল যেন, 
প্বান নাই যে কোন; 
হেথায় তোমাব লেগে”! 
( ২ ) 
রুদ্ধ ঘারের পাশে, 
দ্বিতীয় পাস্থ এসে ; 
পুনঃ করাঘাত করে। 


* নু কবি হাঁফেজের কবিতা অবলম্বনে । উঃ সঃ 








৩৪৮ 


নল 


সত 


ক এ পোস্ত সি ২৯৫ পাস্তা সপাসিিসিপাস্্পিটী সপ সি্তিসপাসি রশ 


উদ্বোধন [ ২৬শ বর্--৬ঠ সংখ্যা । 





হ'ল প্রশ্থু আবার, 
ভিতর হ'তে তার, 

“কে তুমি হে মোর গো'রে ? 
কহিল পান্থ ধীবে, 
“জান যে তুমি মোবে; 

চেন মোরে খুল দ্বার” । 
উত্তর এল দ্বারে, 
“এস খানিক পরে; 

স্থান হ'বে তোমাক'র” | 

(৩ ) 

রুদ্ধ দ্বাবেব পাশে, 
তৃতীয় পান্থ এসে, 

ক”্বল আঘাত যেই । 
“কে তুমি মোব দ্বাবে ?” 
জিজ্ঞাসা হ'ল তাবে, 

একই প্রশ্নাট মেই। 
কহিল পান্থ--“আমি-_ 
তুমি, তুমিই_-আমি 

কিছুই নাই,ক ভেদ? । 
বাব খুলিয়া গেল, 
ছয়ে একই হল-_ 

একই অথও বেদ । 

_শ্রীনিবারণচন্ত্র নন্দী 


সপ এ 


সংসার 


দশম পবিচ্ছেদ 


বরযাত্রীদের চলিয়া যাঁওয়াব পব কিশোবীমোহনবাবু ব্র্ববাবুকে 
ডাকিয়! তাহার পায়েব তলায় বসিয়া! পড়িলেন, এবং নিতান্ত আর্তত্বরে 
বলিলেন,__৭গুরুদেব ! এখন উপায় কি হবে? আমি কাগু-জ্ঞান-হীন 
মুর্খের মত একি ক'রে বস্লাম? আমাব গ্রাণেণ চেয়েও বে বেশী যত্বেব 
ধন, তারই সর্বনাশ কবলাম প্রহ্থ। এর কি কোনও প্রতিবিধান সনাতন 
ধর্মে নেই?” গোস্বামী মহাশয় সান্সাহ ভাভাকে ধবিয়। উঠাইলেন, 
এবং অভয়দান করিয়া বলিলেন,_দখ কিশোবা। তুমি একজন 
উচ্চপ্রকৃতিব শিক্ষিত লোক, তোমাৰ কি এত অধীব হওয়া চলে? 
একবাব তেবে দেখ দেখি, তামাব একপ বাবহাবে মেয়েদেব অবস্থা কি 
হবে? শুধু তাই নয়, খাথ জন্য তুম এক্প আকুল হয়েছ, সেও 
নিতান্ত ছোট লয। সে গীতা-াগবত-বণুবংশ পড়েছে, স্থতবাং সংসাবের 
অবস্থা ষে একেবাবে না বুঝে, তাও শয়। এ অবস্থায় সে হযত আব 
একট। অনর্থপাত ক'রে তোমায় হয়ত একেবাবে পাথব বেধে আলে 
ভাসিয়ে দিতে পাবে । আজকালকার যা দ্িন-কাল পড়েছে-_বাবা 
বল্বাব নয় । খবরের কাগজে প্রায় বোছই ত পড়ি,_-অমুক জায়গায় 
অমুকের মেয়ে আত্মহত্যা ক'বেছে। সবদিক বুঝ ,--আর মনে কর এট৷ 
কিছুই নয় ।” 

কিশোরীমোহনবাঁবু বলিলেন,_-“অধাহ আমি সে ভাবতে বাধ্য, 
এবং আমি তার অন্তে ঘথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু ও মেয়ের বিয়ে 
দ্বেওয়ার কি হবে 7?” গোস্বামী মহাশষ একটু জোবেব সহিত বলিলেন, 
আরে বাপু বিয়ে নাই বাদিলে? কেন আমাদের দেশে কি ব্রঙ্গচারিণী 
হওয়া নিতান্ত আকাশ-ফুস্থম তুমি ভাব? মেয়েকে শিক্ষা দাও, সে 
অন্তর্জগতের সার উপলব্ধি করতে শিখুক । আমরা বুড় সেকেলে লেক । 


৩৫০ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_ষ্ঠ সংখ্যা । 





আর তোমরা ইংরেজি পড়া সেদিনেব মানুষ হয়ে এ গুল বুঝ না? 
বিয়ে-আর--বিয়ে! আরে বাবা! নাই বা হলে! বিয়ে ক্ষতি কি 
তায় হয়েছে? তুমি মেয়েকে ধে শিক্ষার পথ ধরিয়েছ, সেত্ত সত্যি 
সত্যিই আমার মা হয়ে উঠবেন। মার ধর্মভাব দেখে বড 
সখী হ/য়েছি। আমার বিশ্বাস তুমি এই বিবাহের আয়োজন ক'রে 
তার হৃদয়ের উপর মস্তবড একটা জোর-জবরদস্তী আরম্ভ করেছিলে । 
কিন্তু মঙ্গলময় হরি আজ মঙ্গলের জন্যই তোমাদের তুই জনকেই এই 
শুত-লগ্নে তার আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন । তুই ভাবিস কেন বাবা? 
এ শুভ-লগ্ন-জুষ্ট নয়, কুলগ্রের হাত থেকে পরিত্রাণ ! শ্যামঠাদকে ডাক, 
কোন ভয় নাই , তিনি সব বন্দোবস্ত ক'রে দিবেন । কিশোরী ! আজ 
আমারও চোখ ফুটেছে । আমি ওর ভিতর একটা মন্তবড় জিনিসের 
সন্ধান পেয়েছি। অবশ্ত বাহা দৃষ্টিতে তোমার আমার কাছে যাই হোক, 
কিন্ত ঠিক পথে চল্তে দিলে ওটা ফেলার জিনিস নয়। আমি তোমায় 
জিজ্ঞাসা করি,২_মেয়ে যখন একটু বয়স্ত হয়েছে, তথন বিবাহে তার 
সম্মতি লওয়! হয়েছিল কি? অবশ্ত এটা আমাদের দেশে এখন নিনানীয় 
প্রথা সন্দেহ লাই। কিন্তু তা সাত্বও এটার মধ্যে যে একটা মহান্‌ 
উদ্দারতা আছে, তা কি অস্বীকার করতে পার? যদি তুমি নয় বৎসর 
বয়সে মেয়ের বিয়ে দিতে,_আমি বল্তাম, ওসবের কিছুরই আবগ্ঠক 
নেই। কারণ তখন ধৃলা-খেলাই যে তার আশা-আকাক্। স্থথ-ছৃঃখ-চিন্ত। 
সব। সে তখন নিজ্রের বিষয়ে কিছুই ভাবতে জানে ন1, খাওয়া-থেলা ছাড়া 
জগতের আর কাকেও চিনে না। কিন্তু যে কৈশোর উত্তীর্ণ হঃয়েছে, 
যাঁকে তুমি গীতা মহাভাবতঃ আরও কত বাঙ্গলা-__সংস্কত কাব্য-ইতিহাস 
পড়িয়েছ, যার সন্মুথে সতী-সীতা-সাবিত্রী-দময়স্তী প্রত্ৃতি ভারত-নারীদের 
চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রে পথ চিন্তে শিখিয়ে, যাকে তুমি ভারতীয় 
আদর্শের মহিম৷ বুঝিয়ে দিয়ে চিন্তা কবাত অবকাশ দিয়েছ, তার উপর 
এখন ত আর জোর-জুলুম চল্বে না বাপ! মানুষের শরীবের উপর 
জোর চলে, হৃদয়ের উপর কারও জোর চলে না। যদ্দি জোর করতে, 
যাও, তবে তা চিরদিনের মত বিদীর্ণ হয়ে কেবল তপ্ত-অনলই বর্ষণ করবে, 


আষাঢ়, ১৩৩১ । ] সার ৩৫১ 
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আর তার জীবনের সমস্ত সুখের কল্পনা।__যাঁকে তুমি আমি লোভনীয় 
ব'লে মনে করি, সেগুলি সব তাব কাছ জ্বালার উপর দ্বিগুণ জ্বালা বই 
আর কিছু হবে না। যদি বল মত নেওয়াই বা সম্ভব কিরূপে? সে 
মত দ্িবেই বা ফেন? কথাটা ঠিক, কিন্তু যার সুখের আয়োজন 
করছ, তাব অন্তব সে আয়োজনে সখ বোধ কবছে কিন! এটা বুঝে ওঠা 
নিতান্ত কঠিন ব্যাপার নয়! আমি মাত্র এই কয়দিন এখানে থেকেই 
বেশ বুঝেছি, তুমি ভয়ানক জোব-জুলুম দ্বারাই শুভানুষ্ঠানকে সম্পন্ন 
ক'রতে চেয়েছিলে,_ভগবানেব আশীব্বা্দ পাওনি ।” 
কিশোরীমোহনবাবু নির্ববাক-বিহ্বল হইয়া গোস্বামী মহাশয়ের সমস্ত 
কথা শুনিয়! শ্রদ্ধায় অবনত-মস্তক হইয়া তাহার চরণ ধূলি গ্রহণ করিলেন, 
এবং মনে মনে বলিলেন;_-:এইত আমার উপযুক্ধ গুরু” ! তারপর প্রকান্তে 
বলিলেন,__গুরুদেব । আপনার কথা আমি সবই বুঝলাম। আর 
এ সম্বন্ধে যে আমি পূর্ব কিছুই চিন্তা করিনি, এমনও নয়) কিন্তু নানা 
কাবণে আমার মনের চিন্তা মনেই মিলিয়ে গিয়েছিল । বল্তে কি আমি 
কোন ভরসা খুঁজে পাইনি, আন্ আপনার কথায় আমার হৃদয় এক 
নৃতন বলে প্রদদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। আপনি আমার পিছনে শক্কি যোগালে 
আমি জগতের আর কাকেও ভয় কবি না। আপনি আমার কাণ্ডারী, 
তাই আমি অকুল সাগরে ঝাঁপ দিতেও ফুষ্টিত নই ।” 
কিশোরীমোহনবাবু আজ বহুদিন হইতে গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য, 
কিন্ত তাহার এত উদ্দার-প্রশাস্ত হৃদয়ের খবর ত তিনি রাখেন নাই? 
তিনি তাহাকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধী করিলেও সেকেলে গৌড় ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতদিগের অপেক্ষা ঘে তীহাঁব ককুণ-হৃদয় এত উচ্চে সে কথা 
জানিতেন না। গোস্বামী মহাশয় একজন বৈষ্ব-শিরোমণি এবং 
পণ্ডিত ছিলেন। তবে তিনি শাস্ত্রের নানাব্ূপ কুটাল ব্যাখ্যা পরিত্যাগ 
করিয়। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনাপুর্বক অধিকাংশ স্থানেই উদার-ভাব 
গ্রহণ করিতেন। তাহা ছাড়া তিনি একজন ভক্তি-সাধনের উপযুক্ত 
পূজাবী ছিলেন। এককালে তিনি গৃহীই ছিলেন , কিন্তু ভগবান সে সব 
পার্থিব-বন্ধন ছিন্ন করিয়া! তাহাব জালা-যন্সণা-হীন চির-শাস্তিময় পথে 
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টানিয়া লইয়াছেন। তাই তিনিও আজ অনন্ত পথের নির্ববান্ধব একলা- 
পথিক হইয়া সেই মুখেই চলিয়াছেন,_-যেখানে তাহার সব পিপাস! 
মিটিয়া যাইবে। 

তীাহাব সন্তনের মধ্যে দ্ুইটি মাত্র কন্তা,_তা ছুই জনেরই বিবাহ 
দিয়া একরূপ নিশ্চন্ত হইয়াছিলেন। মাঝে মধ্যে তাহাদেব তল্প।স-তর্ব 
লইতেন, এই পধ্যস্ত। দিবসের অধিকাংশ সময়ই তাহার পুজা-পাঠ গীত- 
বাগ্য ইত্যা্দিতেই কাটিত। মধ্যাঙ্কে একবাব মাত্র স্বহস্তে পাক কবিতেন, 
তাও আবার একপ।কে ঘা হত ভাহাতেই পবম তৃপ্তির সহিত হ্বাম- 
চাদেব োগ দিয়া গ্নাদ পাহতেন। আবে বাড়ীতে তাহার লোকের 
অভাব ছিল না, কাবণ তিনি একজন খুব শাল বীর্তনর গায়ক এবং 
খোলের বাছ্ও৪ বেশ ভাল জানতেন । নবদ্বীপ অঞ্চলে এবং অগ্গান্ত 
স্থানে তাহাব এ সম্ধদ্ধে “ধশ খ্যাতি ছিল, তাহ প্রাযই দৃশ-পাচ-জন 
শিষ্য তাহার নিকট মকল সময় থাকিত। তিনি যখন শাঁব-(বিহবগ হইয়া 
কীর্তন গাহিতেন তথন আব বাহাজ্ঞান থাকিত লা, ্রব-বিগলিত ধারাষ 
বন্স্থল সিক্ত হইত এবং ভক্তি-উচ্ছ,সিত মধুব কণ্ঠস্বন আবাল-বুদ্ধ শ্রোতার 
মর্মন্থল স্পর্শ কারয়। মুদ্ধ-তন্ময় করিয়। ফেলিত | 

এহেন গোম্বামী মহাশয়কে কিশোবীমোহনবাবু 'ঠাহাঁৰ বিপদের 
কাগাবিকূপে পাইয়া বডই কৃতার্থ হইলেন। তাহার চিস্তা-প্রপীডিত 
আকফুল-হৃদয় কথঞ্চিৎ আশানিত হইয়া প্রশান্ত ভাব ধাবণ করিল। তিন 
গোস্বামী মহাঁশয়কে আবার জিজ্ঞাস! করিলেন»_ণগুরুদেব । আপনা 
সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে চাই । আমার ইচ্ছা শান্তিকে কিছুদিনের 
জন্য একটি উচ্চ-ইংবাজি স্কুলে ভি ক'বে দিন। কাবণ বাঁড়ীতে থাকলে 
হয় ত এই সব ঝঞ্চাটেব একটা প্রতিক্রিঘ্া তাৰ মনকে বিচলিত 
কবতে পারে। এ অবস্থায় তাকে চিন্তার প্রচুব অবসব ন! দিয়ে কোন 
কাজে নিযুক্ত কবাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত ।” গোস্বামী মহাশয় আতিমাত্র 
চিন্তা-গম্ভীবভাবে বলিলেন,-“সে কিগো । চিস্তাব অবসব দিবে না 
ব'লেযে একেবাঁবে কালেজে পাঠাতে হবে তার মানে কি? আমি 
ত দেখছি তুমি ওকে কালেজেব উপাদানে প্রস্তুত করনি। এখন কি 
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আর ওর মনে সেখানকার শিক্ষায় বেশ সামঞ্জস্য ঠেকবে? কি জন্ত 
একথা বল্লে আমি ত বুঝতে পারলাম ন1।” 

কিশোরীমোহুন বাবু বপিলেন,_-“বাড়ীতে আমি ওকে শিক্ষার অবসর 
যথেষ্ট দিয়েছি । আমার মনে হয় এ বয়সে স্কুলে থাকলে তার এত বেশী 
শিক্ষা হত না। শাস্তির ধারণা-শক্তি এবং মনের স্ুক্-অম্ুভূতি তার 
সমবয়সী ঘে কোন স্কুলের মেয়ের চেয়ে বেশী। কিন্তু তা হ'লেও কোন 
স্থযোগে আমি তুলনামূলক বিঢারেব অবকাশ পেয়ে দেখেছি যে, তার 
হৃদয় উচ্চভাব গ্রহণ কবতে পারলেও কোন কোন বিষয়ে েন একেবারে 
অপূর্ণ । স্কুলের অনেক মেয়েব সঙ্গে মেলামেশা ক'রে সাধারণতঃ স্কুলের 
মেয়েরা সব বিষয়েই যেমন দপ্রতিত হয়ে উঠে শাস্তি তা পারেনি । 
বাঁড়ীতে প্রত্যেক বিষয় বই পড়ে যা শিখবে, স্কুলে শুধু মেলামেশাব 
ফলেই আপনি সেই শিক্ষার বীজগুলি অস্কুরিত হ'য়ে উঠবে । আমার 
মনে হচ্ছে__ আমার এতদ্দিনেব বত্র-পবিশ্রম বোধ হয় সফল হবে ।” 

কিশোবীমোহন বাবুর যুক্তি শুনিয়া গোস্বামী মহাশয় যেন ঈষৎ 
বিরুক্তিব ভাবে বলিলেনঃ_ “কিম্বা একেবারে নিম্ষলও হ'তে পারে। 
কিশোরী । তুমি যা বলতে চাও আমি তা বুঝেছি । কিন্ত সেরূপ উচ্চাঙ্গের 
'শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কোথায় বাপ? সম্প্রতি আমি দেশে যে সকল উচ্চ 
ন্্ীশিক্ষালয় দেগছি, সেগুলি কেবল পুরুবদের গোলামী শিক্ষার 
অন্ুকরণেই গঠিত | ও শিক্ষালয়ে আমাদের দেশের নারী তৈরী হওয়া 
একবারেই অসন্তভব। তোমার আমার মত গরীব বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের 
পক্ষে ওসব বিলাসের শিক্ষালয়ে যাওয়া কেবল বিভগ্বনা । তবে বিলাসী 
বড়লোকের কথা স্বতন্্র। আমি জানি বাড়ীর শিক্ষায় আর স্কুলের শিক্ষায় 
অনেক তফাৎ» কিস্ক উপায়কি? তোমার মেয়েকে যদি তুমি প্ররুত 
নারী-_ন্রেহময়ী ভননী করতে চাও, বদি দেশেস অবস্থান্ুযায়ী গরীব 
গৃহস্থের গৃহিণী ক'রতে চাঁও, তবে তোমা৭ দেওয়া এই বাড়ীর শিক্ষাই 
বথেষ্ট। যে সকল অপূর্ণতা মাছে, বয়সের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনে আপনি 
পূর্ণ হয়ে উঠবে । আর যদ্দি সহবের ফুরফুরে বিবি বানাতে চাও তবে 
স্কুল কালেজে যেখানে খুসী দিতে পার! আমি অস্বীকার করি না যে, 
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স্কুলে অনেক নৃতন কার্যকরী বিদ্যা শিখবে, কিন্তু তার সঙ্গে আরও 
এমন কতকগুলি অভিনব আদব-কায়দ। চাল-চলন উদরস্থ ক*রবে যে, 
তা আমাদের দেশেব গবাব গৃহস্থের পক্ষে সম্পূর্ণ বিভম্বনাময় । এখানে 
এথন স্ত্রীশিক্ষাব নিতান্ত আবশ্তক হয়ে উঠেছে। €কন্তু তাই বণে খান- 
কতক ইংরেজী কিতাঁৰ পডলেই মে শিক্ষাৰ অভাব পূর্ণ হবে নাঁ। একটা 
গৃহস্থেব উপযুক্ত গৃহিণী হ'তে হ'লে তাঁকে অনেক বিষয়ে অভিএ্রত। লাভ 
করতে হবে, স্কুলে তাব অনেক বিষয়ই শিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু সকল 
শিক্ষার সার ষে শিক্ষাসই ভারতীয় মংষধম, আচাব-নিষ্ঠার সহিত 
ধর্মাশিক্ষ। ধুণে আদৌ নাই । তাই ঘা এক আধটু শিখে মব মান হয়ে 
পড়ে। মনে হয় এশিক্ষা যেন আমার অন্তবের শিক্ষ। নয়, শুধু বাহিক 
চাঁক্চিক্যময় নকল আডম্বর মাত্র । আমবা চিরদিন জানি, “বিদ্যা দদাতি 
বিনয়ং।” কিন্ত আজকাঁলকাঁব বিদ্যার মহিমায় আমাদের মা জননীরাও 
বিষধর নাপেব মত ফণা বিস্তার কবতে শিখছেন । এসব দেখে মনে হয়। 
বুঝিবা সেকেলে দিদি-ঠাকুমার দলই ছিল ভাল । মনে কব না বাপ 
যে আমি আধুনিক সভ্যতাকে নিন্দা কবছি। পবিবর্তন আমিও খুব চাই। 
কিন্ত সামঞ্জগ্ত রেখে যেতে হবে । আমি যদি দ্েশেব জল-হাঁওয়াব 
কথাঁটাও ন! ভাবি একেবাবেই বিদেশী সেজে বসে থাকি, তবে কি নিজের 
বাডীতে থেকে নিজের কাছেই পর হব না? আজকালকার শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষতঃ শ্ত্রীশিক্ষার যে সকল উচ্চাঙ্গেব শিক্ষাঁলয় হয়েছে) 
সেগুলি একমাত্র বডলোকেব জন্য । ওসব স্বপ্নের কল্পনা আমাদের 
বাড়ীতে সাজে না। এখন আমাদের নিতান্ত দরকাঁর, এই বোগ-শোক- 
দৈন্ত-দুর্ভিক্ষ-গীড়িত বাঙ্গলীর জীর্ণ-কুটারে_-তার কুটারেব উপযুক্ত 
শিক্ষার আবশ্তক। জরনকতক বাবুব অন্য মে শিক্ষা-প্রণালী বর্তমানে 
চল্ছে, তাব অন্থকরণ ষদি এই দুঃখেব জ্বালায় অস্থিব অন্ন-বস্ত্রের 
কাঙ্গালের৷ করতে যায়, তারা বাঁচবে কেমন কবে! খবরের কাগজে বা 
বন্তৃতায় অনেক বড় বড় কথা শ্তন্তে পাই, কিন্ত তোমার আমার কথা 
ধরন্নপ শিক্ষিত দলের কয়জনে ভাবে? তুমি একটু খুলেই দেখতে 
পাবে, আধুনিক উচ্চশিক্ষিতা নারী কখন একূপ সঙ্কটাবস্থার ত্রিসীমানাতেও 
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আসেনি, যে সঙ্কটে পড়ে এই গরীবের: ঘরের অশিক্ষিতা নারীসমাজ 
জীবনের প্রতি মূহুর্ত কেবল সংগ্রামেই কাটিয়ে দেয় । নীরবে সব যাঁতনা 
সহা করিয়াও তাঁরা নিজেদের এতটুকু স্থথ-স্থুবিধা চায় না, প্রাণের সব 
ভালবাসা নিঃশেষ কবে ঢেলে দিয়ে, হৃদয়েব সব শক্তি সেবায় নিযুক্ত 
ক'রে নিজের! “ছর্বলা+__“অবলা” হয়ে স্বামীর বুকে একটু সোয়াস্তির 
নিঃশ্বাস দেখবার প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকে , সন্তানের মুখে একটু আনন্দের 
হাসি দেখবার জন্য আত্মহার। হয়। 

তবুও লি এই কি আমাদেব যথেষ্ট ? না যথেষ্ট ত নয়ই, এমন কি 
কোন রকমে দিন কাটাঁবার মতও পধ্যাপ্ত নয় । উপাদান সবই আছে, 
কিন্তু বিশৃঙ্খলভাবে । তাকে সময়ের উপযোগী করে, অবস্থার উপযোগী 
ক'রে গডে তুলতে হবে | তবে এর জন্য আপাততঃ আমাদের মত গরীবের 
পক্ষে 'প্রাসাদ'-শিক্ষাব আবশ্তক দেখি না । এই কুটার থেকেই “কুটার, 
শিক্ষবব ব্যবস্থা করতে হবে। আমার মনে হয়, শান্তি তোমাব সেরূপ 
শিক্ষায় নিতান্ত পশ্চাঘর্তী নয়। হা! অবশ্য কায়দা-কবণ) সভ্যতা-মুলক 
বোল্‌-চাল্‌ এসবে যথেষ্ট ভ্রটা আছে ;--তা৷ কালের প্রভাবে সেসব আপনি 
এসে যাবে, তখন দেখবে সামাল দিতে পারবে লা। অড়-উপাসনা কি 
আর মানুষকে শিক্ষা দিতে হয়রে বাপ? সংসার চাঁলাবার জগ্ঠ নিতাস্ত 
পক্ষে নেটুকু না নইলে নয় অবশ্ঠই শিখতে হবেঃ বাকী সময় তারই 
কাঁজে ব্যয় কর। ত! সে ছেলেই হোক্‌ আর বুড়োই হোক্‌ 1” 

কিশোরীমোহন বাবু এতক্ষণ স্থিরভাবে গোস্বামী মহাশয়ের কথাগুলি 
শুনিতেছিলেন । নরেনও একটু দূবে বসিয়া তাহাদের আলোচনাগুলি সব 
শুনিতেছিল। বলা বাহুল্য সে গোস্বামী মহাশয়ের সব কথায় একমত 
হইতে পারে নাই; এমন কি মাঝে মাঝে তাহার মনটাও বিদ্রোহ 
ঘোষণার ইচ্ছা জানাইতেছিল। কিন্তু নিতান্ত মর্য্যাদা-লক্ঘনের ভয়ে 
চুপ করিয়াছিল। এখন হঠাৎ গোস্বামী মহাশয়ের শেষ কথাগুলির পর 
বলিয়া উঠিল; _“জড়-উপাসন। শিক্ষা দিতে হয় না বল্ছেন ) কিস্তু জড়- 
বিজ্ঞানের প্রভাব কি অবহেলা করতে পারেন? আধুনিক জড়-বিজ্ঞান 
অবশ্যই মানুষের সাধনার ফল। কিন্তু সেটা মানুষকে তার জীবন সংগ্রামে 
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যে স্বাচ্ছন্দা দিয়েছে, তাকি অস্বীকার করতে পারেন ? এই একটা» স্হ্জ 
কথাতেই বলি,__-আঁপনি যখন নবদ্বীপ থেকে শিষ্যবাড়ী যান, তখন ট্রেণেব 
অপেক্ষায় বসে থাকা অন্ায় মনে ক'রে পদব্রজেই যাত্রা করেন কি ? 
অবশ্যই করেন না, সে কথা বলা বাহুল্য । তা হলেই প্রকারান্তরে কি 
জড়-উপাসনা আপনি স্বীকার করুছেন না? এমনই প্রতোক বিষয়েই বলা 
যেতে পাবে । আমরা জডের উপাসন! নিতাস্ত নিন্দনীয় বলেই আবহ- 
মান কাঁল থেকে ঘোষণা করি) অথচ তাব প্রভাব এডাতে পারি না, 
বরং অনেক সময় সাদরে সম্ভাষণ করি। আচাধ্য শঙ্কর প্রতোক সাংসারিক 
বিষয়েই “ততঃ কিম্‌ ততঃ কিম” ক'রে তাক অসারতা প্রমাণ করতে 
যথেষ্ট চেষ্টা ক'বেছেন। আমরাও অনেকে তার গ্রতিধ্বনিও করে 
থাঁকি, কিন্তু কার্য্যতঃ সেই “ততঃ কিম্” এব সম্পদ কাছে পেলে সানন্দে 
ভোগ কবি। এটা কি বাস্তবে কাঁছ একটা প্রভাবণা মাত্র নয় ?” 
গৌঁক্বামী মহাশয় সম্মিত-মুখে বলিলেন।_-“কে বলেছে প্রতারণা নয় ? 
ভনভগবান নিজমুখেই বলেছেন,_ষতক্ষণ মানুষের অন্তব ও ইন্দ্রিয় 
প্রিচালন।র উদ্দেশ্য এক না হয় ততক্ষণ সে নিজেকে প্রতাবণা করছে 
বৈকি? কারণ, ভোগ ত্যাগ করা নিতান্ত সোজ্জা নয বাবা ! শর!ব ত্যাগ 
কবলেও মনত্যাগ করে না । ম্ৃতরাং একজন কাধ্যতঃ পাপানুষ্ঠান করছে, 
আব একজন কার্যযতঃ অগষ্টানে বিরত থাকলেও মনে অনুষ্ঠানের কল্পুনা- 
স্থথ বর্তমান ; এন্বলে দুই জনই সমান অপরাধী | তবে ব্যাপারকি জান ? 
ত্যাগ কবাট। সোজ। ব্যাপাব নয় বলেই আমবা তার শাস্তি ও আনন্দের 
রসাস্বাদনে বঞ্চিত। কাজে কাজেই যে কাজটা আমি সহজেই পাবি 
অর্থাৎ ভোগের জালাময়ী আনন্দ ও ক্ষণিক তৃপ্তিকেই জগতের 
সাব পদার্থ বলে মনে করি। তারপর সব ছেভে দিয়ে ফকিরী অবলম্বন 
১ কর্নতে ত কেউ বলে না? সংপাঁরে সংদারী জীব হয়ে এনেছি, 
স্থৃতরাং তার কর্তব্য পালন কবতে আমবা ধর্মমত: বাধ্য । শুধু কর্তৃব্য 
নির্ধারণ উপলক্ষ করেই হিন্দুশাস্ত্রের সার ভগবদগীভার অবতারণ' । 
কে বলে সংসারে ভোগ কবতে হবে না? আচাধ্য শঙ্কর “ততঃ কিম্‌ 
ততঃ কিম্” কবে পার্থিব:সুথেব অনিত্যতা প্রতিপন্ন করেছেন বলে আজ- 
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পা লাশ সিরাপ সি পিসি এসি 
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কালকার সভ্যবমাঁজের নিকট তিনি হান্তাম্পধ, ত আমিও জানি। কিন্ত 
এক্ধপ না করলে যে অনস্ত পথের কুল-কিনারা কর! যায় না রে বাবা? 
তোঁমার পিপাসাও মিট্‌বে না, ছুঃখের নিবৃত্বিও হবে না। তাই উদেশ্থা, 
যা তুমি ভোগ করছ, তার মধ্যে সার কিছু আছে কিনা বিবেচনা ক"রে 
পেথ এবং আগিয়ে চল। শুধু শুধু খোসা নিয়েই বদে থেকে! না, 
ভিতরের স্থমধুর রসাল সাব।ংশের অদ্বেষণ কর,_বড় স্থথ পাবে। 

মানুষের স্বখ ছুই রকম-_একটা সুখ জন্মে বিষয়েক্দ্রিয়ের সংযোগে, 
আর একটা স্থখ জন্মে আত্মার সহিত ভূমার সম্মিলনে । কিন্তু এই 
শেষেব স্থথটাই হচ্ছে নিত্য__নির্মল--অনুপম। এ স্তুথ পেলে মানুষ 
্নগতেরর কথা, বিবয়েক্রিয়ের কথা সব ভুলে যায়। কিন্তু এতটা উচ্চে 
যেতে হ'লে আমাদেব অবশ্তই কতকগুলি অসার বস্তর সন্মোহলী শক্তিকে 
অতিক্রম ক'রে যেতে হবে। অর্থাৎ যদি আমি পার্থিব বস্তর অনিত্যতা 
বুঝতে পারি, তবেই অপার্থিব বস্ত লাভ করতে পারব। নতুবা এই 
থানেই ডুবে যাঁব। এই অন্তই আচার্য প্রমুখ মহাজনের বলেছেন, 
_-€তামার যশঃ লাভ হ'ল, বিদ্যালাভ হল, ধনলাভ হল, রাঁজৈশ্বর্যয- 
লাভ হ'ল--“ততঃকিম্‌?” অর্থাৎ দেখ দেখি তোমার আশ! কি মিটেছে? 
তুমি শান্তি কি পেয়েছ? যদ্দি না পেয়ে থাক,-_ফির-__অন্তপথ দেখ) 
দেখবে পরমাণনদে মনপ্রাণ প্লাবিভ হ'য়ে যাবে; জন্ম সার্থক হবে। 
পথের ক্রান্তি চিরতরে মিটে যাবে । 

তোমরা বলবেঃ_-সেকি? জগৎ ত ক্রমেই ক্রমোরতির দিকে 
চলেছে? বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা প্রমাণ ক'রে দিচ্ছেন,_দশ হাজার বিশ 
হাজার বংসর পূর্বের মান্ুষেব অস্থি দেখ, বানরের সঙ্গে প্রভেদ নাই। 
আর এখন দ্বেখ কেমন সুন্দর স্থরগোল--হ্ঠাম কমনীয়-নমনীয় চেহার! 
থানি। এসব কি কথন ছিল? তাই আমরাও ভাবি সত্যিই ত 
বৈরাগ্য- ত্যাগ এস্ব বিরুত-মস্তিষ্কের প্রলাপ | কিন্ত তা নয়--& সব 
বিক্কৃতমস্তিষ্ধ থেকে থা প্রন্থত হয়েছে, তা এখনকার পারিপাট্যময় ধীর 
মস্তিষ্কের ধারণাব অতীত-_কল্পনার অতীত ! চোখের সামনেই দেখনা, 
_একটা ত্যাগের দান_ প্রশান্ত অথচ তেজোগরিমাময় মুর্তি কেষন ক'রে 
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বিশ্ব- গ্রাস আনন্ত-তোঁগ-ব্যাকুল ক্ষাত্রশক্তিকে সত, অবনত করে 
দিয়েছে? তাই বল্ছি, এষে ভুক্তাভোগী ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারে 
না। কিন্তু শুগালের ভোগে আসেনি বলে এ অমৃত আজ অন্লরস 
পরিপূর্ণ ভ্রাঞ্ষাফল হইয়া-_কাজে কাজেই-_অবহেলায় বর্জিত |” 

নরেন বলিল,__“আজ্ঞে না-আমি তা বল্ছি না। আমার উদ্দেশ্ত 
এই যে, যাঁরা সবে মাত্র জীবন-যাত্রা আবন্ত করেছে, যারা! এখন ভোগ- 
সখের একটা কল্পনা-ছবি সৃষ্টি ক”রে পূর্ণোগ্যমে সংসাবে ঢুকেছে? তাদের 
কাছে বৈরাগ্যেব মন্বগুল যেন একটা বাজে বকুনি বলেই সাধারণতঃ মনে 
হবে। সুতরাং ষদি তাদের ভোগের তৃষ্তাই মিটিয়ে দেওয়া ধর্্ম-শিক্ষার 
প্রধান উদ্দেশ্ট হয়, তবে সাংসারিক অনটন, ছুঃখ-দাবিদ্র্য প্রভৃতি ভীষণ 
বাধা যাতে অতিক্রম ক'রে শুধু সাংসারিক স্ুখেবই একটু আস্বাদ পেতে 
পারে, এরপ চেষ্টা করাও বোধ হয় অন্তায় নয়। কারণ যেট! কল্পনায় 
রয়েছে, সেটা যতক্ষণ না কার্যে পরিণত হয়, ততক্ষণ শান্তি পাওয়। 
অসম্ভব । আ ততক্ষণ “ত্যাগ” তাব কাছে শুধু শব্দের আবৃত্তি মাত্র । ভাল 
অশন-বসন যে কখন চক্ষে দেখিনি) বা দ্বেখবাঁব মত সঙ্গতিও নেই,_-ফ়ে 
যদি চীর-বসন পরে আর উপবাস কবে বলে- আমি সব ত্যাগ ক'বেছি, 
তার কি কোন মুল্য আছে? বরং সেট! বাতুলতারই নামান্তর 1 

গোস্বামী মহাশয় সেইরূপ প্রশান্ত মনেই বলিলেন, “ঠিক কথা । 
আমারও বক্তব্য তাই। আর সেই জন্যই আমি বল্ছি সংসারে ভোগ 
করতে হবে, এবং সেই ভোগোপকরণ সংগ্রহের জন্ঠ আমাদিগকে তার 
উপযুক্ত শিক্ষালাভ ক'রে স্বয়ং কন্্ম কবতে হবে। শুধু তাই নয়, কর্ম 
এক্সূপ উদ্ভমের সহিত করতে হবে, যেন বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবে তোমার জীবন 
যাত্রা নির্বাহ করতে পার। কিন্তু এইখানেই যত সমস্ঠা । এই কর্তৃব্য 
কর্ম নিয়েই আমাদের বড়বড আচার্য্যেরা মাথা ঘামিয়ে গিয়েছেন । শুধু 
কর্ম থেকেই আমরা ধরন্্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সবই পেতে পারি, যদি কর্তব্য 
ঠিকভাবে পালন করিতে পারি। যদি বলা যায়, কর্তব্য কর্ণ আবার 
সংসাবে কেনা করে? যাঁর! চাকুরী করে তাবাও কর্তৃব্যসম্পাদন কবে, 
যার! কৃষি-বাণিজ্য অবলম্বন করে, তারাও ষথাসময়ে কর্তব্য সম্পাদন করে। 


আষাঢ, ১৩৩১ |] ংসার ৩৫৯ 


৯ তিপাসিত সপাসিলািপাসিতি পা. উিলািলাসপিবাসিপাস্সিবিসপিসিকাসপিসিপাসপলী ৯ তা পাস্পাস্পিণা এ পিপালীসপপসপপাসপাসিলাসিলা তি উপ; 


সুতরাং এত অতি লোজ। বাপাব। কিন্ত এই কর্তব্য মর্দি তুমি “কর্তব্য 
বলেই সম্পাদন কর, তবে ক্রমেই তার ফল নিশ্চয়ই ভাল হবে। আর যদি 
নিজের মনে কামনাব স্বর্গ রচনা ক'বে সেই স্বর্গভোগরূপ ফল আশায় 
কর্ম কর,_পদে পদে ভ্রঃথ এবং অশান্তিকেই ডেকে আনবে । আমি 
জানি, এর উত্তরে তুমি বলবে,_-“তবে কি উচ্চাশা ব'লে একটা জিনিস 
মানুব মনে বাথবে না? যর্দি কোনরূপ স্বথের আশা! না থাঁকে মানুষের 
কাজে মন লাগবে কেন? কথাটা অবস্ই সহজ ধারণায় খুবই সত্য, 
কিন্তু তা হ'লেও আমাদিগকে সুখ তঃখ স্থফল কুফলকে সমানভাবে বরণ 
করে কাধ্য করতে হবে, ইহাই হিন্দু-শীস্ত্ের এমন কি আমাবধ বিবেচনায় 
সমগ্র মানবশাস্ক্রের সাব উপদেশ । কারণ যেখানে মিলনের আশা স্থ 
সেইথানেই বিবহেষ সম্গাবিত বেদনা আছেই । তুমি যদ্দি সুখ পাব 
বলেই সংসারে জড়িত হও, তবে এতটুকু অঙ্গহানি হ'লেই ছুঃথে নুইয়ে 
পড়বে । আর রোগ-শোক-মৃত্যুব হাহাকারপুর্ণ নশ্বর জগতে তোমার 
সাংসারিক গ্থখেব অঙ্গহানি হওয়ার সম্ভাবনা পদে পদে। স্থৃতবাং 
যখন তুমি মিলনকে ডাক্ছ' তখন বিরহকেও ভাক্ছ,__ইই সমান 1৮ 

নরেন একথায় সন্তোলাভ করিতে পারিল না। সে আবার তর্কের 
স্থরেই প্রশ্ন কবিল,_“তা বলে কি আর মিলনের আনন্দ কাম্য নয়? 
ংসারে কে চায় যে আমি কেবল অাবের ছঃখেই জলে মবি । এমন 
অবস্থা যদি কারও হয় “য, সুথ-ছুঃখ ভাল-মন্দ সবই সমান, সে হয় পাগল 
কিংবা মান্ুষেব উপরের স্তরেব অতিমানব বা দেবতা, কিংবা এর 
একটাও নয় একেবারে জড় পদার্থ। আমি মাচুষের পার্থিব 
সুখোপকরণ এবং সে গুল পাবাব ইচ্ছাকে অসার বল্তে পারি ন|। 
কারণ সে স্থুখটা একেবারে আমাদের প্রতাক্ষীডৃত স্রথ । সে স্থখের 
ব্যাকুলতা মানুষের স্বাভাবিক । আব যা স্বাভাবিক, প্রামাণিক সত্য 
তাকে অস্বীকার ক'বে, স্পষ্ট প্রতীয়মান আলোকোজ্জল বাস্তব পদার্থ 
যা আমাকে এই মুহূর্তেই স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে, তাকে ছেডে অগ্ধকারে 
হাতড়িয়ে বেডান বা অদৃশ্য ধারণাতীত জিনিসকে ধরতে যাওয়া! আমি 
কথনই মঙ্ল-ভনক বল্তে পারি ল1। 


স্ পাটি ছি লা উ পাটি পাসিরাসিতসি রাস্তা 


৩৬৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বা সংখ্যা 


শা সি লা এছ শা লস পি সস তাস লা্দি পাছত সিসির ৫টি সি 





আমাদের এ যুগেরই রানী স্থারী বিবেকানন। সেদিন ব'লে গেলেন, 
ভিথারীর আবার ত্যাগ কি? ভোগেব জন্তও মানুষকে সচেষ্ট হ'তে 
হবে। দেশে রাজসিক ভাবকে প্রথমে সজীব ক'রে তুল্‌্তে হবে। আর 
সেই জন্য তিনি জাপান, যুক্তরাজ্য প্রভৃতিকে এ বিষয়েব আদর্শ ব'লে 
গেছেন | আমার মনে হয় তাঁর উপদেশ খুবই সত্য । 

নরেনের কথ শুনিয়া গোম্বামী মহাশয় ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন, 
-_প্সত্যিই ত। আমি তা অস্বীকার কবি না। আমিও বলি রাজপসিক 
ভাবের প্রাবলা থেকেই ক্রমে সান্বিক ভাব আপনি এসে পডবে। কাবণ 
বলপুর্র্বক ইন্দ্রিয়মকলকে ভোগ-বিরত বাখলেও ইন্ট্রিয়েব পবিচালক 
মনতমানে না? আর যদি মন না মানে তবে ইক্ট্রিয়ভোগ-বিরত 
থাকলেও ফল একই ; এ কথ! ত আমি আগেই বলেছি । 

তারপর তাঁর কথা যে বলছ, দে আনক দূরেব জ্িনিস। অনেক 
সময় আমরা তার গুঢ উদ্দেশ্য না বুঝে কেবল শব্দবা ধ্বনি থেকে 
নিজেদের অপরিপক মলিন বুদ্ধির দ্বারা একটা মন-ভোলা অর্থ ঠিক করে 
নিই । আমি বল্‌্তে পারি ভাবতেব কোন সন্যাসী আজ পর্ধ্যস্ত বালননি 
বা! বলবেন কলে আশাও করি না যে,_কেবল রাজসিক ভোগে মানুষ 
শাস্তি পাবে । তবে ভোগের নিবৃত্তিব জন্ত ভোগ কবা দরকাব। যদ্দি 
বল কেন? তার এ একই উত্তর,-ভোগ কর আর বুদ্ধি- 
শক্তির সাহায্যে বিচাব কবে দেখ যে, ভোগ ত করছি কিন্তু 'ততঃ 
কিম্‌” | 

ভগবান গীতায় আমার্দিগকে কর্ন করতে উপদেশ দিয়েছেন । নিয়ত 
কর্ণ কর। এই নিয়ত কর্মের মীমাংসা কবতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর 
বলেছেন, যাহা শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়! হয়েছে, এবং যে কর্মে যাঁর অধিকার 
বা যে কর্ম্ম ঘাঁব পক্ষে নিশ্চিত ফলপ্রদ্দ তাই তাব নিয়ত কর্ম বা অবশ্য- 
পালনীয় কর্তব্য কর্্ম। আমি বলি আমরা যেদিন নিয়ত কর্ম্ম করতে 
পারব, সেদিন আমাদেব সব অভাব নষ্ট হ'য়ে যাবে । আব এই হ'ল 
জীবনেব সার শিক্ষা । এবই জন্ভ আমাদেব শিক্ষা জীবনে কঠোর সংষম 
ও নৈতিক বল অর্জন করতে হবে। এসাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার 


আফাঁট) ১৩৩১ । মা সংসার ৩৬১ 





পাস সি সিসির ছি ৯ তস্াি উিপা পাতাটি এসির ০৯৮6৫ ৯৮ 


মতই আমাদের শিক্ষা- প্রতিষ্ঠা দরকার । আমরা পঠ্দশায় শ শান্্-পাঠ 
করি না। কোন ছেলে বা মেক়ের একটু ধর্শে মতি থাক্‌জে আমরা, 
নাকে অতিশয় রুপা-চক্ষে দেখি এবং নিতান্ত অনাদরের সহিত উপেক্ষা 
করি। এব কারণ কি? কাঁবণ একমাত্র এই যে, আজকালকার 
শিক্ষার আদর্শ এদেশে “আদর্শ নামেব অযোগ্য । তোমাদের যদি একটুও 
অন্তষ্টি থাকে সহজেই বুঝতে পারবে, এমন কি চর্মচক্ষেও দেখতে 
পাচ্ছ ত্যাগেব শক্তি কত মহিযাঁময়। ত্যাগের মুত্তি, ভোগের জালাময়ী 
অন্তর্মলিন মৃত্তির চেয়ে কত উজ্জল, কত স্ুন্ব। ম্বামিজী কি বলেন 
নি,-এদেশ এখনও বেঁচে আছে শুধু ধর্মের জোরে। আমাদের 
ধর্দাচার্য্যগণ আমাদিগকে খজ্ঞানষ্ঠঠটন করতে বলেছেন। আমরা তা 
কবি কি? এথন ষ্যজ্ঞর কঙ্বর্যেব সাহায্যে প্রাণহীন প্রতিমা পুজা 
করি, তাও আবাব বিলাস-বাঁসনা চবিতার্থ কববাঁর জন্য । 

মান্ুষেব নিকট, সমাজেব নিকট আমরা বিশেষ ভাবে খর্ণী। সমাজ 
লা থাকলে, মানষ না থাকলে আমরাই বা “মানুষ হতাম কেমন ক'রে? 
কিন্ত সে খণ কি আমরা স্বীকার করি? আমরা সমাজের মঙ্গলের অগ্য, 
মানুষের মঙ্গলের ক্ষন কি করি? একটু মনের চিন্তাও যে কাজে 
লাগাই না; অতিথি, বিপন্, দরিদ্রের সাহায্যের জন্য আমাদের বিলাসের 
কডিব এক কপর্দকও খরচ করি কি? এই সকল বর্তব্কেই আমাদের 
শান্ম জ্ঞান বলেছেন । এইক্প সমাঁজের-_দেশের- লোকের 
হিতকর অনুষ্ঠানের নাঁমই নৃ-যজ্ঞ ) এইরূপ ঘে সকল পণ্ড বা ইতর জীব 
আমাদেব জীবন ধারণেব হেতু, তাদের ঘত্বে পালন করার নামই ভৃত- 
যজ্ঞ । তারপব আমার সুখ-শান্তি দাতা, ভূমি-জল-বাযু-তাপ প্রতৃতি- 
জীবনী শক্তির উপকরণ দাতা দেবগণ, জ্র'ল-বিদ্যা ও ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা 
খধিগণ বা! জন্মদাতা পিতৃগণের প্রতি কি আমার কিছু কর্তব্য 
নাই ? অবশ্তই 'আছে। এই সকল কর্তব্যের যথাষথ পালনের 
নামই যজ্ঞানুষ্ঠান | এইআন্যাই “দব-যজ্ঞ। খধি-যজ্ত, পিতৃ-যজ্ঞ) নৃ-যজ্ঞর, 
ভূত-যজ্ঞ প্রভৃতি বিবিধ হজ্ঞাক্ষহগানেকর বাবস্থা । আর এ সকল যজ্ঞের 
ধারেও না গিয়ে দি আমি নিজের পিপাসা নির্বাণের অন্য সব গ্রাস 


৩৬২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ_৬ষ্ট সংখ্যা । 


করে বসি, তবে আমি কুতদ্র,--নরাধম-পাপাচাবী, আমার শাস্তি 
কোথায়? ন্বামিজী যে দবিদ্রকরে নারায়ণ কলে পুজা করতে উপদেশ 
দিয়েছেন তার মূলে এই শাস্ত্রীয় যস্তানুষ্ঠান। স্বামিজীব হৃদয়ের কোন্‌ 
আলোডন থেকে এই অমৃতময় উপদেশ উদ্ভৃত হ/য়েছিলঃ তাকি আমর! 
বুঝতে পাবি? শুধু তাঁব দুট কথা নিয়ে মাবামাবি। দেখতে পাই 
আজকালকাঁব অনেক মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভিমানী ব্রাঙ্গণ পুতও 
এ সকল কথা থেকে সার নিতে পারেন না । আবাব বিষদস্তেব দংশনে 
নিম্মল দেহে কলঙ্কেব দাগ স্থষ্টি কবতে যায়। বাবা, সবদিকেই আমাদের 
দুর্দশা । নইলে এমন অবস্থা হবে কেন? | 

তাই বাব বাব বল্ছি শিক্ষা চাই । এমন তেমন শিক্ষায় চল্বেনা, 
এমন শিক্ষা চাই যাতে ভোগের প্রচুর উপকরণ মজুত থাকৃতে থাকৃতে 
তার অনিত্যতা বুঝতে পারি । এই যে এখনই তোমাব বোনটিকে স্কুলে 
দিবার কথা হচ্ছিল, কিন্ত দিয়ে কি করবে? বিলাসিতা শিখ তে দিবে ত? 
যাদের কাছে শিখতে যাবে সেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদেব ছুর্দশা দেখে 
এসত ! যেখানে ফলমূলাহারী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ পাবমার্থিক শিক্ষার সঙ্গে 
সঙ্গেই পার্থিব অপার্থিব সব শিক্ষাই পূর্ণ মাত্রায় দিতেন, সেখানে 
আজকালকাৰ সৌখীন শিক্ষার্দাত্রীগণ কি শিক্ষা দেয়? না কতকগুলি 
শবের অর্থ, আর দেশী বিদেশী রং বেরংএব আদব-কায়দা এবং ধ্বংস- 
পুরীর সোজাপথ। চবিত্র, সংযম, ধর্ম ও নৈতিক বল তাদের নিজেদেরই 
নাঁই ত অপরকে কি দিবে ?৮ 

গোস্বামী মহাশয়ের কঠোব যুক্তিপূর্ণ উপদেশগুলি নবেনের মনে একট! 
গোলমালভাবের স্্টি কবিয়া দিল। সে বুঝিয়াও বুঝিল না, কেবল একটু 
বেশী মাত্রায় বিরক্তি ভাঁবই পোষণ কবিয়া ফেলিল। কোন কোন কথায় 
গোস্বামী মহাশয়কে তাহার উদ্দার ভাবাপন্ন বলিয়াই মনে হইয়াছিল, 
আবার শেষেব কথাগুলিতে মনে কবিল ইনি একজন গ্রৌোঁড়া-প্রাচীন- 
ব্রাঙ্গণ। কিন্তু গড়া ব্রাঙ্গণ মনে কবিলেও ভট্টাচাধ্য মহাশয়েব দলে 
ফেলিবার অবকাশ পাইল ন!' | আবার সেকি বলিতে যাইতেছিল, এমন 
সময় বাডীর ভিতব হইতে থবব আসিল শান্তির শরীর বিশেষ অস্থুস্থ 


আযাঢ।? ১৩৩১ । ] ংসাব ৩৬৩ 


তাহাদেব সেখানে যাওয়া দরকার ৷ কাজে কাজেই তিন জলেই ভিতরে 
ষাইতে বাধ্য হইলেন। 

ববযাত্রীদের বিদায়ে পর কিশোরীমোহন বাবু এবং তাহার মার 
নিতান্ত কাতব মুর্তি দেখিয়| শাস্তি একেবারে ভয়-বিহ্বলা হইয়া 
পড়িয়াছিল। তারপর কখন সকলেব দৃষ্টি এডাইয়া নিজের পড়াব ঘবে 
মেঝেতে শুইয়! পড়িয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে নাঁনারূপ অমুলক চিন্তায় নিজেকে 
অতান্ত পীভিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাব কেবলই মনে হইতেছিল, 
'আমারই জন্ত ত তাঁদেব এত ছুঃখ-- অশান্তি? আবও কত কথা) 
কত কল্পনার অতীত-স্থৃতি তাহাব মন একএক খণ্ড ছত্রভঙ্গ মেঘে 
টায় ঘুরিয়া ফিবিয়া আঙিয়৷ যেন সব অন্ধকারময় করিয়। ফেলিতেছিল। 
শেষে সে নিজের অঞ্চলে মুখ চাপা দিয়া শুইয়া কাঁদিতে আবন্ত করিল। 
প্রায় আধঘণ্টাখানেক চোখের জলে কাপড় ভিজাইয়! সে যেন বড 
আরাম পাইল । তাহার অন্তবেব কি যে দারুণ বেদনা! তাহাঁব বুকে 
একটা পাষাণেব বোঝ! চাপাইয়! বাখিয়াছিল তাহা সে বুঝিয়াও বুঝিতে 
পাঁরিতেছিল না। এখন পাষাণ ফাটিয়া রুদ্ধাবগ বাঁির হইয়া পড়ায় 
অনেকটা শান্তি পাইল । তাহাব মনে হইল ভগবান বোধ হয় আমাকে 
চির-জীবনের মত কীদিতেই পাঠাইয়াছেন। বেশত ক্ষতিকি? কান্নায় 
ত আমার কোন ছুঃখ নেই । ববং হাসির অপেক্ষা কান্নাই আমাব কাছে 
বেশী আবামের ভ্রিনিস। ক্রমে একট! অবসাদ আসিয়া শরীরটা অবসন্ন 
হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার যেন একটু তন্দ্রার ভাব আদিল। 
তারপর সে তন্দ্রার ঘোরে কি একটা স্বপ্ন দেখিয়া! সে ভয়ে চীৎকার 
কৰিয়। উঠায় বাঁড়ীর মেয়েরা সেইথান উপস্থিত হইল) এবং কেহ 
বা তাহার ভয় পাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে আবস্ত করিল, কেহ 
কিশোরীমোহনবাঁবুকে ডাকিতে বাহিবেব ঘরে গেল। 

গোন্বামী মহাশয়) নরেন এবং কিশোরীমোহনবাবু তিন জনেই 
তাডাতাড়ি ভিতরে আসিয়া দেখিলেন, শাস্তি তখনও ফুঁপাইয়া ফু'পাইয়া 
কীদিতেছে । ম তাহার মাগা কোলে উপর বাখিয়! ধীরে ধীরে বাতা 
করিতেছেন । তীহাবা দেখিলেন, সে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাদিয়াছে 


৩৬৪ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ঘ--৬ঠ সংখ্যা । 


শস্টিত পাটি পারাপার ৯ পাটি পি পাছি পাল্টে শি পরি লি পি নি পি লি লী লস 


এবং সেক্জন্য দুইটি চোখ ফুলিয়! উঠিয়া লাল হইয়াছে । আদবের 
কন্তার এই অবস্থা দেখিয়। কিশোরীমোহনবাবুব বুকে প্রচণ্ড আঘাত 
লাগিল, তিনি মাথায় হাতি দিয়া বসিয়। পড়িলেন। তাহার 
পর কিছুক্ষণ নীরবে দার্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন। 
»+পগুরুদদেব। আমি নিজেব হাতেই একে হত্যা করতে বসেছি । এখন 
কি উপায় হবে? তার এই তিলে তিলে আত্মহত্যার কারণ একমাত্র 
আমি। আপনি একটা উপায় করুন ।” 

গোস্বামী মহাশয় অভয় দিয়া বলিলেন,_-“কিছুই 'ভয় নাই বাবা ! 
শ্যামটাদকে ডাক তিনিই সব বন্দোবস্ত ক'রে দ্রিষেন। বয়স হয়েছে, 
কাজেই তার নিজেব এবং তোমাদেব অবস্থাটা সে বেশ বুঝতে পেরেছে । 
এপ অবস্থায় ছেলে মেয়েদের এরূপ বিচ্বল হ+য়ে পড়া নিতান্ত অপম্ভব 
শয়। যাক্‌ ওকে একটু কিছু খাওয়াবাব ব্যবস্থা কর দেখি?” বলিয়া 
তিনি ওন্‌-গুন্-স্বরে গান করিতে কবিতে বাহিরে আসিলেদ। তন 
আব বাত্রি নাহ প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে । ক্িগ্ধ-শান্ত ত্রাহ্গমুহূর্ত 
সমাগত দেখিয়। ভক্ত-সাধক ত?গত-চিত্তে গান ধবিলেন,__ 

“জয় অয় অগ-জন-লোচন-কান্ন। রাধারমণ বৃন্দাৰ্ন চান্দ ॥ 

অভিনব নীল-জলদ তন্থু ঢল ঢল, পিচ্ছ মুকুট শিরে সাজনিরে | 

কাঞ্চন-বসন রতনময় আভবপ, নুপুর রণবাঁণ বাজনিরে ॥ 

সঙ্গে সাঙ্গ বিগত-ক্লান্তি বিহগ-কুল সুখের নীড়ে বসিয়া যেন তান 
ধরিল?-_“নৃপুর রণরণি বাজনিরে”। 

( ক্রমশঃ ) 
_শ্রীঅজিতনাথ সরকার । 


যোগেন মা 


বিগত ২১শে ল্োষ্ঠ বুধবার বাত্রি ১*টা ২৭ মিনিটেব সময় 
শীপ্রীঠাকুরের বিশিষ্টা স্ত্রীতক্তগণেব অন্ততমা পরমভক্তিম শী শ্রীশ্রী 
যোগেন মাতা গ্রাশ্রীমাতাঠাঁকুবাণীর বাগবাজাবের বাঁটাতে ৭৩ বৎসর 
বয়সে মহাসমাধিযোগে শ্রীপ্রভূর পদপ্রাস্তে মিলিত হইয়াছেন । যোঁগেন 
মাতা কলিকাতার নিকটবন্তী খড়দহের সুবিখাত ধনাঢ্য জমিদার 
ঘরের গৃহিণী ছিলেন। তাহার স্বামীব নাম স্বর্গীয় অঙ্গিকা চরণ 
বিশ্বাস। ই'হারই পূর্ধ্ব পুরুষ স্বনামধন্ত পাণরুষ্ণ বিশ্বাস সু প্রসিদ্ধ 
প্রাণতোধিণী তন্তু সঙ্কলন কবেন। 

নানা কারণে স্বামীর সংসাবে বীতশ্রদ্ধ হইয়া যোগেন মাতার 
মনে প্রথম জীবনেই তীব্র বৈবাগ্যেব সঞ্চার হয়, এবং এই সময় 
হইতে তিনি কলিকাতা বাগবাজারে ঠ্াহার পিক্রালয়ে বাঁদ কবিতে 
থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম -ক্ত বাঁগবাজার নিবাসী শ্রীনুক্ত বল- 
রাম বন্থু সম্পর্কে যোগেন মাতাব আত্মীয় ছিলেন এবং তিনিই 
সর্বপ্রথম তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুবের নিকট লইয়া যান। শ্রীশ্রী- 
ঠাকুবেব সংস্পর্শে আসিয়া তিনি অচিরেই তাহার কপালাভ করেন 
এবং অন্ভুত ত্যাগ ও তপন্তা সহায়ে ধর্শজীবান দিন দিন উন্নতি 
করিতে থাকেন । 

দক্ষিণেশ্বরে ছুই চাঁরি বার ঘাঁতায়াতেব পবৰ পরমারাধা শ্রীপ্রী- 
মাতা৷ ঠাফুরাঁণীর সহিত তাহার পরিচয় হম । উভয়েই প্রায় সমবয়সী 
ছিলেন । এই হেতু প্রথম দর্শনেই এীত্রীমার সহিত তাহার ৭থুব 
ভাব ও পরস্পর টান, | শ্রীশ্রীমায়েব কথা বণিতে গিয়। তিনি বলিয়া- 
ছিলেন “আমি দথনি যেতুম মা আমাকে নিজের সব কথা বল্‌্তেন, 
পরামর্শ জিজ্ঞাসা করতেন । আমি মায়ের চুল বেদ্ধে দিতুম, তা, 
আমার হাতের চুল বান্ধা এমনি ভালবাসতেন যে তিন চারি দিন 
পরেও নাইবার সময়ে মাথার চুল খুলতেন না । বল্তেন “ও যোগে- 


৩৬৬ চিত [ ২৬শ বর্ষ--.ঠ সংখ্যা । 


৯ পিপলস তত পিপিপি সরি নিত সিসি লাকি সস পলি 
স্পা 


নের বান্ধা চুল, সে আবার আস্লে সেই দিন খুল্বো |, আমি 
সাত আট দিন পর পব ফেতুম। দক্ষিণেশ্ববে কখন কখনো রাত্রে 
থাকৃতুম, নহবতে, আমি আলাদা শুইতে চাইতুম, মা কোন মতেই 
ছাঁড়তেন না, কাছে টোন নিয়ে শুতেন। সেই প্রথম দর্শনের কিছু 
কাল পবে মা খন দেশে বগুনা হলেন, যতদূব নৌকা দেখা গেল 
দাড়িয়ে রইলুম | নৌকা অনৃষ্ত হতে নহবতে এসে খুব কান্দতে 
লাগলুম । ঠাকুব পঞ্চবটীক দিকে আস্তে তা দেখতে পেয়ে ঘবে 
গিয়ে আমাকে ডাকালেন | বল্লেন *9 চলে যেতে তোমাব খুব ছুঃথ 
হয়েছে' | এই সব বলে আমাকে সাম্বনা দিবার জন্য ঠাকুর তাব 
তান্ত্রিক সাধনার সব ঘটনা বলত লাগলেন। এক দেড় বছর 
পরে মা যখন এলেন ঠাকুর মাকে বলেছিলেন “সেই যে ডাগর ভাগর 
চোক মেয়েটা আসে, সে তোমাকে খুব ভাল বাসে। তুমি যাবার 
দিন নবতে বসে খুব কান্দছিল+ মা বল্লেন হা; তাব নাম যোগেন।, 

শ্ীশ্রাঠাকুব বাগবাজারে যোগেন মার বাড়ীতে শুভাগমন করিয়! 
ছিলেন। «কথামৃত্তে” উহা গগন্থুরমাব বাঁড়ীতে” বলিয়া উল্লেখ আছে! 
শ্রীপ্রীঠাফুবের সহিত যোগেন মাব অনেক সময় অনেক কণা বার্তা 
হয়েছে | “লীল! প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে “জনৈক শ্ত্রীভক্ত বলেন” এইরূপে 
উহার ইঙ্গিত '্মাছে। ক্রীশ্রঠাফর যোগেন মাকে বলিয়! ছিলেন 
“তোমাদদেব আর কি বাকী গো! (নিজের শবীর দেখাইয়া) তোমবা 
দেখলে? খাওয়ালে, সেবা কবলে । ” 

শ্রীশ্রীঠাকুরের শেষ অস্থখের সময় যোগেন মা বৃন্দাবনে ছিলেন । 
তাহার দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই শ্রীশ্রীমাতা ঠাক্ুরাণী বৃন্দাবনে 
যান । যোগেন মা বলেন “মার সঙ্গে আমার দেখা হতেই “ও যোগেন 
গো” বলে মা আমাকে বুকে জড়াইয়া ধবিয়! বিহ্বল হয়ে কান্দতে থাকেন । 
বুন্দাবনে আমরা দুজনেই খুব কানাকাটি কর্তাম। একদিন ঠাকুর 
দেখা দিয়ে বল্লেন গ্্যাগা তোমরা এত কান্দছ কেন? এইত আমি 
রয়েছি, গেছি কোথায়? এই এ ঘর। আর ও ঘর !” 

আই সময় যোগেন মা বুন্দাবনে ভগবৎধ্যানে এত তন্ময় হইতেন 


আষাঢ়, ১৩৩১ । ] যোগেন মা ৩৬৭ 


যে একদিন লালাবাঁবুর ঠাকুর বাটীতে বঙগিয়া সন্ধ্যার পরে ধ্যান 
কবিতে কবিতে গভীর সমাধিস্থ হুইয়া পডেন। স্থির ভাবে বসেই 
আছেন। রাত্রির ভোগারতি শেষ হবার পর যখন মনিরের বহিদ্বার 
কদ্ধ হইবে তখনও ইনি উঠছেন না দেখে সেবায়িৎগণ ডাকিতে 
থাকেন “ও মায়ি ওঠ, ও মায়ি ও১৮। কিন্তু কিছুতেই তাহাব হুস 
হইল না। এদিকে অত বাত্রি হতেও বাসায় ফিরছেন না দেখে 
শ্রীপ্ীমার আদেশে যোগানন্দ প্বামা আলো! লইয়া খোঁজে বাহির হন, 
এবং যোগেন মা অনেক সময় পূর্বোক্ত মন্দিরেই বসিয়া ধ্যান জপ 
করিতেন জানিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন ঠাঁরা ভস আনিতে 
পাবেন নাই। যোগানন্দ স্বামী ঠাকুরের নাম শুনাইতে শুনাইতে 
মে তাহাব বাহজ্ঞান ফিরিয়া আস । এ্রীখ্রঠাকুব ও মায়ের কথা 
প্রসঙ্গে এই সময়ের কণ! উল্লেখ কবিয়া৷ তিনি ইদানীং কাঁলে বলিয়া- 
ছিলন “তখন আমাব এমন মন হয়েছিল যে, জগৎ আছে কি নাই 
এও যেন আমাব ভূল হয়ে গিয়েছিল” । 
তাহার কণিকাতার বাড়ীতেও আর একবাব সমাধি হয়। 
স্বামিত্ী ভাইতে বলিয়াছিলেন “যোগেনমা, তোমার দেহও সমাধিতে 
যাবে। যার একবারও সমাধি হয়, দেহ ত্যাগের সময় তার সেই 
স্বতি আবার আসে” । 
আর একবার দর্শনাদির কথ! প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে এক সময়ে 
তাহার এমন এক অবস্থা হয়েছিল “যখন যে দিকে চাই সর্ব্ব- 
ত্রই ইষ্ট দর্শন। তিন দিন অমন ছিল”। যোগেনমার হুইটী বাল 
গোপাল মুর্তি ছিল। কত সন্েহে সেবা পুজা করিতেন। এবং 
ভাববস্থায় দর্শনাদি পাইতেন। বলিয়াছিলেন “একদিন পুজা 
কালে ধ্যান করিতে করিতে দেখি কি ছুইটী অন্থপম সুন্দর বালক 
হাসতে হান্তে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে পিঠ চাপড়িয়ে বল্ছে 
“আমরা কে চেন? বরুম “তামাদের আবার চিনি না? এই তুমি 
বীর বলরাম, আর তুমি কুষ্ণ । ছোটটা (কৃষ্ণ) বল্লে “তোর মনে 
থাকবেনা” “কেন ? “লা, এ ওদের জন্তে' এই বলে আমার নাতিদের 


৩৬৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ---৬ষ সংখ্যা। 





সপাস্পিস্মপিসি পি পাপ পা উপ সি সতিস্পিিসপিি সা তাপের পাসিলিস্পসপাসিতিসতী 





শালি পীর পাপ 


দেখালে”। বাস্তবিক যোগেন মার একমাত্র কনার মৃত্যু হওয়ায় 
নিরাশ্রয় দৌহিত্র তিনটার উপর কিছুকঁলের জন্য মন পড়ে এবং 
ধীঁ উচ্চ ভাবাবস্থা ক্রমশঃ অনেকটা শান্ত ভাব ধারণ কবে। 

গৃহীর ন্তায় থাঁকিলেও ভ্িনি তন্ত্রমতে পুর্ণাভিিক্ত ছিলেন; এমন 
কিঃ সন্ন্যাস মতে বিরজা হোমও কবিয়া ছিলেন। বেলুডে লীলাম্বর 
মুখুষ্যের বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা বখন পঞ্চতপা করেন তখন যোগেন মাও 
এই সঙ্গে পঞ্চতপা করিয়াছিংলন । শ্রীশ্রীমা বলিতেন “যোৌগেন খুব 
তপন্বী, এখনও কত ব্রত উপবাদ কবে”। বৈধী পুজার্চনা বিষয়ে 
হার যেরূপ নিষ্ঠা ও বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, স্ত্রীলোকদেবত কথাই 
নাই, পুরুষদের মধ্যেও খুব কম লো”কখই নের্ধপ দেখা যায়। তিনি 
কখনও বৃথা সময় ক্ষেপে কবিতেন না, অবসব সমদ্নে গীতা ভাগবত 
চৈতন্য চবিতামৃত প্রভৃতি ভক্তিগ্রস্থ ও পুরাঁণাদি, কখনও বা শ্রীশ্রী- 
ঠাকুরেব সন্বন্ধীয় পুস্তকাঁদি পাঠ করিতেন। তাহার স্থৃতি শক্তি এরূপ 
তীগ্ন ছিল যে এই সব গ্রন্থ, বিশেধতঃ চৈতন্ত চরিতামূত প্রভৃতি 
আনক স্থলে তীহাব যেন কণ্ঠস্ক ₹ইয়া গিয়াছিল, এবং পুরণাদি গ্রন্থের 
আখ্যায়িক! সমুহ যথাবথ বিবৃত্ত করিতে পাবিতেন ৷ ভগিনী নিবেদিতা 
তাহাব “হিন্দু ধঙ্মেব আখ্যান সমূহ” (01518 0169 06111000157) ) 
প্রণয়ণে পৃজনীয়া নোগেন মাৰ গভীর « পুষঙ্খান্ুপুঙ্ঘ পৌবাণিক জ্ঞান 
হতে বিশেষ সাহাঁণ্য পাইয়ছিলেন | নিবেধিতা নিজেই পুস্তকের ভূমিকায় 
তজ্জন্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কখিয়াছেন। 

এই বুদ্ধ বয়স পথ্স্তও তাহার জপধ্যানে এত অনুরাগ ছিল 
যে শত কর্ম কোলাহলেব মধ্যেও তিনি যে সময়ে যতক্ষণ জপধ্যান 
করিতেন তাহাব একটুও ব্যতিক্রম হইঙ৩ না। প্রত্যহ গঙ্গান্সানের 
পর ঘাটে বসিয়! প্রায় ছুই ঘণ্টা আডাই ঘণ্টা ওন্মম্ব ইয়া জপধ্যান 
কবিতেন। দুরস্ত নীত বর্ষায়ও তাত কদিন বন্ধ যাইত ন1। 
আমরা আশ্তষ্য হইয়া ভাবতাম ০ করত একদিনও বাদ যায় 
আলস্য হয়! জপধ্যানের সময় এমন তন্ময় ভ্হইতেন যে অনেক সময় 
চোকের ভিতর ( ধ্যানেৰ সময় তাঁর চক্ষু ঈষদুমুক্ত থাকিত) মাছি 


আধাঁত, ১৩৩১ । ] ধোগেন মা ৩৬৯ 


সমল লা 


ঢুকিয়া খুঁত তাহা টেরই পাইতেন লা। শ্রীরাম! ইদানীংয়ের স্ত্রী 
ভক্ত দ্িগকে বলিতেন “যোগেন গোলাপ এরা কত ধ্যান জপ করেছে €সসব 
আলোচনা করা ভাল-_এতে কল্যাণ হবে”। 

এই শেষ অন্থথেব সময়ও যখন উঠে বিবার শক্তি ছিল না 
তখনও তাহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিতে হইত নিয়মিত জপধ্যানের 
জন্ক এবং কথামৃত লীলাপ্রসঙ্গ চৈতন্য-চবিতামৃত ভাগবত প্রভৃতি 
পাঠ শুনিতেন । আবার এত সব ধ্যান ধারণার অনুরাগ থাকিলেও 
তিনি দৈননিন সাংসারিক কাজকর্মে উদ্দাসীন ছিলেন না। নিত্য 
ন্নানাহ্নিক অন্তে শ্রীশ্রীমার বাটীতে আসিয়! ঠাকুরের ভোগের ছুই 
বেলার তরকারী পত্র কুটিতেন এবং আবম্তকীয় কাজকন্ম সারিয়া 
ঘিপ্রহরে গৃহে ফিরিয়া নিজের ও বুদ্ধামায়ের রন্ধনাদি করিতেন। 
আবার বৈকালে শ্রীশ্রীমার নিকট আদিতেদ। রাত্রের ভোগ হলে 
তবে ফিবিতেন এ্রবং ধন যেমন আবন্যক যথাসাধ্য শ্রীশ্রীনার 
সেবা তত্বাবধান করিতেন | 

যোগেন মার আর একটি স্বভাব ছিল যে, যথায়ই দেবস্থান 
বা তীর্থাদিতে যাইতেন যথাসাধ্য দীন ছুঃখীকে পয়স৷ দিতেন, কেন 
শুধু হাতে ফিরিত না । গোলাপ মা বলেন “যোগেন পয়স! দিয়ে 
দিয়ে এমন করেছে যে এখন ভিখাব্বা এলেই পয়সা চাঁয়। বলে 
“মা এখানে আমরা একটা করে পয়সা পেয়ে থাকি”। এ ছাড়া তীর্থা- 
দিতে গেরে সঙ্গী লোকজনদের খাওয়াতেন, আবার জয়রামবাট) 
কামাবপুকুর গেলে শ্রীশ্রীঠাকুব ও মার সম্পর্কিত গণকে যথাসাধ্য 
কিছু না কিছু দিতে ভুলিতেন না। 

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরপ্গ ভক্তগণ যোগেনমাকে কত শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখিতেন। ্রশ্রীমহারাজ যোগেনমাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন । 
যোগেনমীও কত সযত্বে মহারাজকে থাওয়াতেন | দেখেছি 
হয়ত কোন দিন মহারাক্কে যখন শ্রীঞ্রীমার বাটাতে খাওয়াঁবাব 
নিমন্ত্রণ হইত যোগেন মা আনলো অধীর হইতেন। কত রকম 
রান্নার ব্যবস্থা করিতেন নিজেও হু একটি তরকারী রার! 


৪ 
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সপন 








লা্িবাসিিস্পাস্িপীসি পাস পাস পি লিসা পাতি তা 5 তি শি সপাসিতি পাস্তা তস্খল সত পিছ লি0ি ৯ ৮, 


করিতেন। শ্বামিজী যোগেন মাকে এত আপনার মনে করিতেন 
যে হয়ত যোগেনমা গঙ্গার ধাঁটে স্নান কচ্ছেন, ন্বামীজী মঠ হতে 
কলিকাতা আন্ছেন, নৌকাহতে নেমেই বল্ছেন “যোগেন মা আজ 
তোমার ওখানে ছুটী খাবগোও পুঁই শীক চচ্চড়ি কোরো” । ঘোঁগেন 
মার মুখেই শুনেছি, একবার তিনি যখন কাশীতে ছিলেন, 
স্বামিজী কাশী গিয়াছেন, যোগেন মাকে গিয়া বল্ছেন” “যোগেন 
1 এই তোমাৰ বিশ্বনাথ এল গো । যোগেন মার রানা খেতে এত 
ভালবাসতেন যে আব্দাব করে বলছেন “আজ আমাব জন্মতিথি গো। 
আমাকে ভাল করে খাওয়াও, পায়েস কব । 

যোগেন মাতা সকল দেবতাব প্রতিই ভক্তি সম্পন্ন ছিলেন । সকলেরই 
সমান পূজা অর্চনা করিতেন । শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে 
শব্ণ লইলেও তাহার কোন রূপ গ্োভামী ছিল ন|। হিন্দুধর্মের 
উদার ভাব সম্পন্ন হইযা তিনি শীতল! যষ্ঠী প্রভৃতি সব দেবতারই পুজ! 
করিতেন । একদিকে যেমন বৈধীপুজা, নিষ্ঠা, ব্রত, উপবান, সদাচার 
এবং সর্ববোপরি বাগানুগাভক্তি ছিল, তেমনি আবার গম্ভীর আধাম্মিক 
জ্ঞানীর ভাব সম্পনা ছিলেন । ঠাকুর তাই বলিয়াছিলেন” মেয়েব মধ্যে 
যোগেন জ্ঞানী”। 

বাস্তবিক যোগেন মাৰ গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্পননঃ ভারতেব 
সেই প্রাচীন কাঁলেব আদর্শের নারীজীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় 
যে শশ্রীঠাকুরেব যোগেন মাব সম্বন্ধে এই উক্তি বার্ণ বর্ণে সত্য হইয়া 
ছিল “ও কুঁড়ি ফুল নয় যে একটুতেই ফুটেযাবে--ওর যে সহ দল পদ্ম 
বীবে ধীরে ফুটুবে । শ্রীশ্রীমায়ের স্থৃতির সহিত ফোঁগেলম! গোলাপমাব স্মৃতি 
জডিত। মা বে ব্লিতেন “আমার জীবনে যা সব হয়েছে এই গোলাপ 
ঘোগীন এরা সব জানেশ। 

থিনি ধাব তিনি তাব কাছে চলিয়! গেলেন ! শ্রীশ্রীঠাকুর তার 
'কলমীরদল'কে ত প্রায় টানিয়া লইলেন। হে চুনো পুঁটি জীব এখনও 
তোমার জুড়।ইবান্স আশ্রয় ছু একটা হেথা সেথ। রহিয়াছে। 

-_স্বামী অরূপানন্দ 


মাধুকরী 


ব্রাঙ্ছলাল্ল ক্কথা- বাঙ্গলার পল্সী ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। 
পরনকয়েক তথাকথিত শিক্ষিত ও ধনী লোক সহরে বসিয়া রাজনৈতিক 
আন্দোলন চালাইতেছেন, বিদেশী আমলাতন্ত্রের উদ্ভাবিত কাউন্সিল 
গৃহে ঢুকিয়! তর্কযুদ্ধ করিতেছেন, অথব৷ সভাসমিতি ও বক্তৃতাদি করিয়া 
দেশোদ্ধারের খ্বপ্ন দেখিতেছেন ? কিন্ত এদিকে আসলে দেশটা যে রসাতলে 
যাইতে বসিয়াছে, তাহার প্রতি কাহারও খেয়াল নাই। অসহযোগ 
আন্দোলনেব সময়ে বাজনীতিকগণেব দৃষ্টি একবার পল্লীর দিকে 
পড়িয়াছিল, পল্লীগঠন ও পল্লীরক্ষার কথাও শোনা গিয়াছিল। কিন্তু 
ভাটার টানে গঙ্গার জল যেমন তটভূমি হইতে সরিয়া যায়, অসহষোগ 
আন্দোলনের ভাঁববন্ত। হাঁস হওয়াতে, আজ দেশের তেমনই অবস্থা 
দাভডাইয়াছে। নেতাবা পল্লীকে ত্যাগ করিয়া আবার সহরের দিকে 
ঝুকিয়াছেন, অনাদৃত উপেক্ষিত পল্লীগুলি পূর্রের মতই মবণের পথে 
ছুটিয়া চলিয়াছে। 

ক প্র ঙ গু 

বাঙ্গলার পল্লীর কথা কেহুই শুনিতে চায় না; ছুঃখ, দারিদ্র্য অনাহার, 
মৃত্যু, অত্যাচার, অবিচারের বিষাদময় কাহিনী শুনিবার মত ধৈর্য্যও 
কাহারও নাই। কিন্ত তবুও আমাদের সেই কথা বলিতে হইবে»-_ 
রোগীকে যেমন জোর করিয়! তিক্ত ওষধ খাঁওয়াইতে হয়? ধ্বংসোম্ুথ 
পল্লীর কথাও মরণোন্ুখ বাঙ্গালীজ্ঞাতিকে তেমনই করিয়া শুনাইতে 
তইবে। 

রঃ ক রঃ ষ 

বাঙ্গলার পল্লীকে আজ চারিদিক হইতে নান! শক্রতে আক্রমণ 
করিয়াছে। যে নদ্বীমাতৃক বাঙ্গলা দেশ একদিন ধনধান্ত-পূর্ণ ছিল,__ 
কবি যাহাকে “মস্ুজলাং স্থুফলাং মলয়জ শীতলাং* বলিয়া বন্দন! করিয়া- 





৩৭ই উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-যন্ঠ সংখ্যা । 


শলস্পিসিল স্মিত আলমাস সতী সপ লস শর এসি রস পর সপ প্রলাপ 


ছেন, আজ সেই পুণ্যতৃি মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইয়া দীড়াইতেছে। 
বাঙ্গলার পল্লীতে আজ জল নাই? গ্রীন্মারস্তে পর্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ 
চারি দিক হইতেই জলের জন্য ভীষণ আর্তনাদ শুনিতে পাইতেছি। 
এই চৈত্র-বৈশাখ মাসে পল্লীর অভ্যন্তরে যাঁও, দেখিবে দশ-বারখালি গ্রাম 
খুজিলেও সহজে জল মিলিবে না। উডিষ্যার কোন কোন স্থানে 
গ্র্মকালে গ্রামের লোক জলের জঙ্ঠ দাঙ্গাহাঙ্গামা, মারামারি করে 
দেখিয়াছি । বাহ্গলা দেশেও শেষে কি সেই শোচনায় দৃশ্য দেখিতে 
হইবে? 
০ ক না ঙী 

জলাভাবের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধি ও অকাল-মতুযু বাঙলার মাটীতে স্থায়ী 
আডডা গাডিয়াছে। গত অদ্ধ শতাব্দী ধবিদ্না ম্যালেবিয়া বাঙ্গালী 
জাতিকে বিধবস্ত করিয়! ফেলিতেছে । প্রতি বত্সব প্রায় দশ লক্ষ লোক 
এক ম্যালেরিয়াঁতেই উচ্ছন্ন যাইতেছে । আর যাঁহাবা কোন মতে বাঁচিয়া 
আছে, তাহাবাও অদ্বমৃতবৎ | “এক রামে বক্ষা নাই স্থৃগ্রীব দোসর 1৮ 
ম্যালেরিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর এক ভীষণ ব্যাধি--কালাজ্বব আসিয়া 
রঙ্গমঞ্চে দেখ! দিয়াছে | ইহার বিক্রমও কম নয় । ইতিমধ্যেই শুনিতেছ্ি, 
বাঙ্গলাদেশের শতকরা ২৩ জন লোক কালাজরাক্রাস্ত। কলেরা, 
ইনফ্র য়েঞ্জা, বক্ষা প্রভৃতির কথাও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। মোটকথা 
যমবাজার এই মস্ত দূতে মিলিয় বাঁঙ্গালীক শীগ্র শীত্র ভব্যন্ত্রণা হইত 
মুক্তি দিতেছে, তাহার আযুব পরিমাণ কমাইয়া আনিয়াছে, তাঁহাব 
জন্মহাব অপেক্ষা মৃত্যুহাব বাডাইয় তুলিয়াছে এবং অতীতের বলিষ্ঠ ও বীর 
বাঙ্গালী জাতিকে তাহাঁবা বামনেব জাতিতে পরিণত করিতেছে! 

চি গা ষং ক 

দাকিস্রা বাঙ্গালীর আর এক মহাশক্র । বাক্ষালীর অতীত খশ্ব- 
ধ্যের কথা তুলিয়া কাজ নাই। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 
শতবর্ষ পূর্বেও তাহারা পৃথিবীর অন্ততম ধনীজাঁতি বলিয়া গণ্য 
ছিল। আর আব বাঙ্গলার পল্লী দারিক্র্যেব পেষণে নিশ্পেষিত, 
পল্লীবাসীধের দিনাস্তে একবারও অন্ন জুটে না, তাহার শিল্প- 
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স্পাস্টিপাসি লীলা ৯০ লা পা পালিত পৌস্পপিসিআাস্দিলিসিপিসদিশা সিসি সস 





পসরা পাটির পাটির সরা সদিাস্টিতি সিসির পতি পাস সস্তার পালি সিসি পা সিসি 


বাণিজ্য লুপ্ত-_কৃষি শ্রীহীন, বিদেশী বণিকের অবৈধ প্রতিযোগিতায় 
সে হতসর্বাস্বঃ গুরুকরভারে সে কৃক্জপৃষ্ঠ | দারিদ্র্য ও ব্যাধি, -অন্ন- 
সমন্তা ও রোগসমত্যা-_কে কাহার জন্য দায়ী”-কোনটি আগে, 
কোনটি পরে বল! যায় না। বোধ হয় দুই অনেই যমজ ভাই । & 
একজন আসিলেই আর একজন সঙ্গে সঙ্গে আসে। 
ক গু ০৪ 

এই ত গেল বাহিরের অবস্থা! সমাজের দিক দিয়া দেখিতে 
গেলেও বাঙ্গলার পল্লী অরাজক হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে আজ 
“মাত্হ-ন্ার়' চলিতেছে । যাহার! কুগ্ন, অনাহারক্তিষ্ট, বলহীন, 
আত্মবক্ষার ক্ষমতা তাহাদেব মধ্যে আসিবে কোথা হইতে? তাই 
যাহারা একটু প্রবল, তাহাঁবা হ্র্ধলেব উপর অনায়াসে অত্যাচার 
কবিতেছে। বাঙলা দেশের চারিদিক হইতে প্রায় প্রতাহ ডাকাতির 
সংবাদ পাইতেছি। ডাকাতের। দল বাধিয়া নিরীহ ব্যবসায়ী ও গৃহস্থদের 
সর্বন্থ লুন করিতেছে,“আইন ও শৃঙ্খলার” স্তস্তশ্বরূপ পুলিশ,পল্লী বাঁসীদের 
প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিতেছে না? চেত্র মাসের “প্রবা- 
সী”তে লিখিত হইয়াছে যে+ ভদ্রলোক গুগাঁরাই এই সমস্ত ডাকা- 
তির মুলে থাকে; পুলিশ তাহার্দের কথা জানিলেও প্রমাণাতাবে 
ধরিতে পারে না । প্রবাসী? আরও বলেন যে, অন্নাভাবই শিক্ষিত 
ভদ্র গুগাদের এই দ্বক্ষাধ্যে প্রবৃত্ত করিতেছে । একথ! সত্য হইলে 
ইহার পরিণাম কল্পনা! করিতে প্রাণ আতঙ্কে শিহিয়া উঠিতেছে। 

গা গু ক ক 

কেবল যে গৃহস্থের প্রাথ ও অম্পত্তিই এই “দাত্ভ-গ্ায়ের' অধীন 
তাহা নয়, নাত্বীর সম্মানও বাঙলার পল্লীতে রক্ষা করা অসম্ভব 
কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। রঙ্গপুর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ) ঢাক!) বরি- 
শাল, চট্রগ্রাম, মেদিনীপুর, যশোর, হুগলী--চারিদিক হইতেই 
অসহায় নারীর আর্ভলাদ শুনিতে পাইতেছি; ছূর্বত্ব পশুরা_পিতা, 
ভ্রাতা, আত্মীয়ন্বজনের চোখের সম্মুখ হইতে পোরুগ্যমানা নারীকে 
ছিলাইয়া লইয়া যাইতেছে । রেল ষ্টেশনে, ই্টামার ঘাটে, নদ্দীতীরে, 


৩৭৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_বষ্ঠ সংখ্যা । 





রিমি পিসি স্টিল শত সক্ি 


কৃপ-প্রান্তে, গ্রামসীমাঁয় এমন কি গৃহ মধ্যে_ কোথাও নারী নিরাপদ 
নছে। বাঙ্গলাঁর অক্ষম পুরুষ নারীকে বাহুবলে রক্ষা করিতে পারিতেছে না 
কৌরব সভায় অসহায়! ক্রৌপদী ছুঃশাসন কর্তৃক লাঞ্ছিতা হইয়া ডাকিয়া 
বলিয়াছিলেন__“এ সভায় কি একজনও পুরুষ নাই-_-ফে নারীর সম্মান 
রক্ষা করিতে পারে ? বাঙ্গালার দ্ৌপদীরূপিণী নারীশক্তিও আজ যেন 
তেমনি ভাবে ডাকিয়! বলিতেছে-_-“এ বাঙগলার্দেশে কি পুরুষ নাই--ঘে 
নারীকে অত্যাচারীর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে- জায়া, কন্তা, 
ভগ্মীদ্বের মান রাখিতে পারে? কিন্তু দুর্বল, দুর্বল-__-আমর! নিতান্তই 
ছর্বল! এ ডাকে সাড়া দিবার সাধ্য আমাদের নাই। যেসব পুরুষ 
নারীকে রক্ষা করিতে পারে না, তাহাদের জীবনের মূল্য কি-_তাহারা 
ক্বরাজ চায় কোন লজ্জায়? অন্ধকারে মুখ লুকাইয়৷ নদীগর্ভে ডূবিয়া 
মরাই তাহাদের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত ! 
যাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে না, তাহাবাই কিন্তু আবার দরিদ্র 
ও হূর্ববলের প্রতি সিংহবিক্রম। নিজেদের সন্কীর্ণ গণ্তীর মধো, তাহারাই 
ছুঁৎমার্গের প্রাচীর নির্মাণ করিয়া একে অন্যকে ঠেকাইয়া রাখিতে 
চাহিতেছে। আজ ত্রাস্ত জাত্যাভিমান ও শোণিতের গর্বে, এক 
কতদাস আর এক কৃতবাসকে «নীচ জাতি, অম্পৃশ্” ইত্যাদি বলিয়া 
নাক সিটকাইতেছে। ইহারই নাম আত্মহত্যা । একদিকে দারিয্র 
ব্যাধি, অক্ষমতা, দৌর্বল্য_-অন্যদিকে নীচতা, সন্কীর্ণতাঃ ভেদবৃদ্ধি--যখন 
কোন জাতি,কোন মনুষ্য সমাজকে, এমনভাবে চাঁরী দিক হইতে ঘিরিয়া 
ধবে, তখন জানিতে হইবে, তাহার মৃত্য আসন্ন। বাঙ্গালী জাতির 
মৃত্যু আসন্ন। কিন্তু বিকারপ্রস্ত রোগীর স্তায় দে এই চরম অবস্থা 
বুবিয়াও বুঝিতেছে ন! । 
এই মরণোশ্ুখ হতভাগ্য পাতিকে রক্ষা করিবার কি কোন উপায় 
নাই? | 
আননগবাজার পত্রিক! | 
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শাল্চ্গাম্মণি লেবী--শান্বে গৃহস্থের প্রশংসা আছে, 
সন্ন্যাসীরও প্রশংসা আছে। শান্তে ইহাও লিখিত আছে এবং সহজ 
বুদ্ধিতেও ইহা বুঝা যাঁয় যে, গার্্‌স্থ আশ্রম অন্য সব আশ্রমের মূল। 
কিন্ত গৃহস্থ মাত্রেবই জীবন প্রশংসনীয় বা নিলানীয় নহে, সন্ন্যাসী মাত্রেরই 
জীবন প্রশংসনীয় বা নিন্দার্ঘ নছে। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভগবদত্ত 
শক্তি, হৃদয়-মনের গতি, প্রভৃতি তাঁরা স্থির হয় যে ভগবান্‌ কিরূপ 
জীবন ষাপন করিয়া কি কাঁজ করিবার নিমিত্ত কাহাকে সংসারে 
পাঠাইয়াছেন। ধিনি আশ্রমে আছেন, তদুচিত জীবন-যাপন করেন কি 
লা, তাহা বিবেচনা করিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ বা আত্ম-গ্লানি অনুভব 
করিতে পারেন । যিনি যে আশ্রমের মানুষ, কেবল সেই আশ্রমের 
নামের ছাঁপটি দেখিয়! তাহার জীবনের উৎকর্ষ অপকর্ষ, সার্থকতা 
ব্যর্থতা নির্ধারিত হইতে পারে না। ব্যক্তি-নির্বিশেষে গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষ। 
সন্ন্যাসের বা সন্নযাসাশ্রম অপেক্ষা গার্হস্থের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিবেচিত 
হইতে পারে না। 

সাধারণতঃ ইহাই দেখা যায় ষেঃ যাহারা সন্ন্যাসী, তাহারা হয় 
কখনও বিবাহুই করেন নাই, কিংব। বিবাহ করিয়া থাকলে পত্বীর 
সহিত সমুদয় সম্বন্ধ বর্জন করিয়া ও তাহাকে ত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগী 
হইয়াছিলেন | পরমহংস রামকুষ্ণ সন্যাসী ছিলেন । কিন্তু তিনি চব্বিশ 
বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন । বাল্যকাঁলে যখন তীহার বিচার 
করিবার ক্ষমতা ছিল না তখন, কিংবা তাহার অনভিমতে। কেহ তাহার 
বিবাহ দেন নাই। তাহার বিবাহ তাহার সম্মতিক্রমে হইয়াছিল-_ 
তাহার জীবন-চরিতে লিখিত আছে যে, তাহারই নির্দেশ অনুসারে 
পাত্রী নির্বাচন হইয়াছিল। কিন্ত তিনি একদিকে যেমন পত্ধীকে লইয়। 
সাধারণ গৃহস্থের হ্ঠায় ঘর করেন নাই, তাহার সহিত কখন কোন 
দৈহিক নম্বন্ধ হয় নাই, অন্ত দিকে আবার তাঁহাকে পরিত্যাগও করেন 
নাই; বরং তাহাকে নিকটে রাখিয়। শ্বেহ। উপদেশ ও নিজের দৃষ্টান্ত 
দ্বার! তাহাকে নিজের সহধর্শিনীর মত করিয়া গড়িয়া তৃলিয়াছিলেন। 
ইসা তাহর জীবনের একটি বিশেষত । 


৩৭৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ_-যষ্ঠ সংখ্যা | 


রি ছি ভিলা সিসি তাস সিতাস্সিপাপ লিস্ট তি পা সরাসরি গোস্ত সির ্টিতিসিতি সিটি পোস্ট তি তা সত সিতিতিত লা ঠিপিতা 





কিন্ত কেবল রামকৃষ্ণের নহে। তাহার পত্বী সারদামণি নবীর 
বিশেষত্ব আছে। সত্য বটে, রামকৃ্জ সারদামণিকে শিক্ষার্দি ছারা 
গডিয়া তুলিয়াছিলেন ; কিন্ত ধাহাকে শিক্ষ। দেওয়া হয়, শিক্ষ: গ্রহণ 
করিয়া তাহার দ্বাব। উপকৃত ও উদ্নত হইবাব ক্ষমতা! হার থকা চাঁই। 
একই সুযোগ) গুরুর ছাত্র ত অনেকে থাকে, কিন্তু সকলেই জ্ঞানী 
ও সং হয়না । সোনা হইতে যেমন অলঙ্কার হয়, মাটাব ভাল হইতে 
তেমন হয় লা। 

এইজ সাব্দামণি দেকীর জীবন-কথা পুঙ্থান্ুপুঙ্ঘরূপে জানিতে 
ইচ্চা হয়। কিন্ত দুঃখের বিষয়) তাহাবৰ কোন জীবনচবিত নাই । 
পরমহংসদেবের জীবন-চরিত প্রসঙ্গক্রমে সারদাঁমণি দেবী সম্বন্ধে স্থানে 
স্থানে অল্প অল্প যাহা লিখিত আছে, তাহা! দ্াবাই কৌতুহল নিবৃত্তি 
কবিতে হয়। সম্ভব হইলে, বামকৃষ্জ ও লাবদামণিব ভক্তদিগের মধ্যে 
কেহ এই মহীয়সী নাবীর জীবন চবিত ও উক্তি লিপিবদ্ধ করিবেন, 
এই অনুবোধ জানাইতেছি। হয় ত একাধিক জীবনচবিত লিখিত হইবে । 
তাহার মধ্যে একটি এমন হওযা উচিত, যাহাতে সরল ও অবিমিশ্রিভাবে 
কেবল তাহাব চরিত ও উক্তি থাকিবে, কোন প্রকার ব্যাখ্যা, টীকা 
টিপ্পনী, ভাঁষা থাকিবে না। বাঁমকুষ্জেব এইরূপ একটি জীবলচবিতের 
প্রয়োজন | ইহা বলিবার উদ্দেশ্ত এই যে, রামৰষ্ঞমগ্ডলীর বাহিরের 
লোকদিগেরও বামকৃ্চ ও সারদামণিকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ জ্ঞান- 
বুদ্ধি অনুসারে বুঝিবাব স্থযোগ পাওয়।! আবশ্তক । মগুলিভূক্ত ভক্ত- 
দিগের জন্ত অবশ্য অন্ঠবিধ জীবন-চরিত থাকিতে পাবে। 

গৃহস্থাশমে রামকৃষ্জের নাম ছিল গদাধব । "সাংসারিক সকল বিষয়ে 
তাহার পূর্ণমাত্ায় উদাসীনতা ও নিরন্তর উন্মনা-ভাব দূর করিবাব জন্ট” 
তাহার “ল্মেহময়ী মাতাঁব অগ্রজ উপযুক্ত পাত্রী দেখিয়া তাহার বিবাহ 
দিবার পরামর্শ স্থির করেন”। 

“গদাধব জানিতে পারিলে পাছে ওজর আপত্তি করে, এজন্ত মাতা ও 
পৃত্রে পূর্বোক্ত পরামর্শ অন্তরালে হইয়াছিল। চতুর গদ্দাধরের কিন্ত &ঁ 
বিষয় জানিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই । জানিতে পারিয়াও তিনি উহাতে 


আযাঢঃ ১৩৩১ । ] মাধুকরী ৩৭৭ 


লেস পি ৯ ৯ পাস সিসিতী ঈিতিস্সিলাসসিত সিরা সপরাসটিপাস্সিপা সপ স্রা্িতি সি শান সিটি সপিসটিটিস্টিলী তা টিলা পরস্পর স্পা সিপাস্পিতিস্পিনসপসিিস্পির স্পস্ট সিস্ট ছিপ সস রি 


কোনরূপ আপত্তি করেন নাই; বাট়ীতে কোন একট! অভিনব ব্যাপার 
উপস্থিত হইলে বালক-বালিকারা যেরূপ আনন্দ করিয! থাকে, তন্তরুপ 
আচরণ করিযাঁছিলেন । 

চারিপিকের গ্রাম-সকলে লোক প্রেরিত হইল? কিন্তু মনোমত পাত্রীর 
সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন গদাধর বাঁকুডা জেলার জয়রামবাটি 
গ্রামের শ্রীরামচন্ত্র মুখোপাধ্যায়েব কন্তার সন্ধান বলিয়া দেন। তাহার 
মাতা ও ভ্রাতা এস্থানে অনুসন্ধান করিতে লোক পাঠাইলেন, সন্ধান 
মিলিল। অল্পপ্িনেই সকল বিষয়েই কথাবার্তী স্থিব হইয়া গেল। সন 
১২৬৬ সালেব বৈশাখের শেষভাগে শ্রীরামচন্দ্র নুখোপাধ্যায়ের পঞ্চম 
বধীয়া একমাজ্ কন্যার সহিত গদাধরেব বিবাহ হইল । বিবাহে তিন শত 
টাকা পণ লাগিল। তখন গদাধরের বয়স ২৩ পূর্ণ হইয়া চব্বিশে 
চলিতেছে । 

গরাধরেব মাত! চন্দ্রার্দেবী “বৈবাহিকের মনস্তষ্টি ও বাহিরের সন্ত্রম 
রক্ষার জন্য জমীদার বন্ধু লাহা বাবুদেব বাটা হইতে যে গহনাগুলি চাহিয়া 
বধূকে বিবাহের দিনে সাজাইয়া আনিয়াছিলেন, কয়েকর্দিন পরে এগুলি 
ফিরাইয়। দ্িবাব সময় যখন উপস্থিত হইল, তখন তিনি ষে আবার নিজ 
সংসারের দাঁরিদ্র্যচিস্তায় অভি ভূতা হইয়াছিলেন, ইছাও স্পষ্ট বুঝিতে 
পারা যায়। নববধূকে তিনি বিবাহের দিন হইতে আপনার করিয়া 
লইয়াছিলেন। বালিকার অঙ্গ হইতে অলঙ্কাবগুলি তিনি কোন প্রাণে 
খুলিয়া লইবেন এই চিন্তার বৃদ্ধার চক্ষু তখন জলপূর্ণ হুইয়াছিল। অন্তরের 
কথা তিনি কাহাকেও না বলিলেও গ্ধাধরের উহ। বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। 
তিনি মাতাকে শান্ত করিয়া নিদ্্িত। ব্য অঙ্গ হইতে গহনাগুলি এমন 
কৌশলে খুলিয়া লইয়াছিপেন যে, বালিকা উহ কিছুই জানিতে পারে 
নাই । বুদ্ধিমতী বালিকা কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে বলিয়াছিলঃ “আমার গায়ে যে 
এইরূপ নব গহন! ছিল, তাহা কোথায় গেল।” চন্দ্রাদেবী সঞ্জলনয়নে 
তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সাস্তনা! প্রদানের জন্ত বলিয়াছিলেন “মা ! 
গদাধর তোমাকে বর সকলের অপেক্ষাও উত্তম অলঙ্কারসকল ইছার পর 
কত দিবে ।” 


৩৭৮ উদ্বোধন ২৬শ বর্ষ-_বষ্ঠ সংখ্যা । 


সাল রিসসিতিস্মিপ এ 


চন্ত্রাদেবী যে অর্থে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সে অর্থে না হইলেও 
অন্ত অর্থে ভবিষ্যৎকাঁলে কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল । 

“এইথাঁনেই কিন্তু এই বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইল না। কন্তার থুল্পতাত 
তাহাকে এদিন দেখিতে আসিয়া একথা! জানিয়াছিলেন এবং অসস্তোষ 
গ্রকাশপূর্বক এদিনেই তাঁহাকে পিত্রালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন। মাতার 
মনে খঁ ঘটনায় বিশেষ বেদনা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া গদাধর তাহার 
এ ছুঃখ দূর করিবার জন্য পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, উহ্বারা এখন যাহাই 
বলুক করুক না, বিবাহ ত আর ফিরিবে না।” 

ইহার পর সন ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সারদামণি সগুমবর্ষে 
পদার্পণ করিলে, কুল-প্রথা অনুসারে স্বামীর সহিত পিত্রালয় হইতে ছুই 
ক্রোশ দূরবর্তী কামারপুকুর গ্রামে শ্বশুরালয়ে আিয়াছিলেন । 

ইপর বনু বৎসর রামরুষ্খ কামারপুকুবে ছিলেন না। ১২৭৪ 

সালে তিনিঃ যে ভৈরবী ব্রাঙ্গণী তাহার সাধনে সহায়তা করিয়াঁছিলেনঃ 
তাহার এবং ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত কামারপুকুরে আবার আগমন 





করেন । (ক্রমশঃ) 
প্রবাসী 
ভান ৰ শ্রীবামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । 


াক্্ষালাল্ল্র হঙ্স্ত্যা-স্বাস্থ্যাভ্ডাল- প্রধানতঃ তিনটি 
হুষ্ট ব্যাধি আমাদের পন্দীগ্রামগুলিকে শ্মশানে পরিণত করিতেছে । 

(ক) কলেরা । 

(খ) ম্যালেরিয়া! । 

(গ) কালা-আজার । 

অথচ এই সমস্ত ব্যাধিগুলি সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিঙে আমরা 
অনায়াসেই নিবারণ করিতে পারি । ইতালি, পানামা প্রভৃতি দেশ এক 
সময়ে ভীষণ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ছিল। সেখানকার লোকেরা সমবেত চেষ্টা 
করিয়া এই ব্যাধির করাল কবল হুইতে উদ্ধার পাইয়াছে। তাহার! যাহা 
পারিয়াছে আমর! তাহা পারি না কেন? আমাদের অপারগতার প্রধান 





আবষাঢ, ১৩৩১ । ] মাধুকরী ৩৭৯ 


সািলাস্াসিলাস্পিতসিসিলাস্পিতিসি্পনািপিস্জিরি সিসি সস সণ সিতিসিিিলসস্পি ৬৮ প৯পাসিতিত৮সাসপা সপোসিপাম্পাসটিলিস্পিস্িপাস্পি সিসির সপস্পিসপাসপসত সতাসপসপিসি 


কারণ__কঠোঁর দারিপ্র্য। কাজেই ব্ক্কি বিশেষের চেষ্টায় আযমর 
কখনও দেশকে এই ব্যাধিত্রয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিব না। 
চাই সমবেত চেষ্টা, অপরিসীম ত্যাগ এবং স্বার্থহীন কর্ম্ীবৃন্। 
(ক) কলেরা । 

সুপেয় পানীয় জলের অভাঁবই ইহাঁর কাঁরণ। পূর্বকালে পু্রিণী- 
থনন একটি মহুৎ কর্ম্দের মধ্যে পরিগপিত হইত। গ্রামের জমিদারবর্গ 
এবং অন্ঠান্ত ধনী লোকেরা পুষ্করিণী খনন করাইয়া! নিজেদের ধন্য মনে 
করিতেন । কাজেই পল্লীবাসীদের জলকষ্ট ছিল না । এখন যে কোন 
পল্লীগ্রামে যান দেখিবেন নূতন পুষ্করিণী খনন তদুরের ফথা পুরাতন 
পু্ধরিণীগুলি পন্ক এবং আবর্জনা পরিপূর্ণ । বৈশাখ এবং জোোষ্টমাসে 
এই সব পুছ্চরিণীর জল সব শুকাইয়া যায়। এবং প্রায় প্রত্যেক পল্লীগ্রাম- 
বাসীরাই “হা জল হা জল” করিয়! অস্থির হইয়! পড়ে !। অসহায় তাহারা, 
তাঁহাদের কাতর ক্রন্দন কে শোনে ? জমিদারবর্গ ও অন্যান্য ধনীলোফের! 
প্রায়ই সহরে বাস করেন নিজেদের পল্লীগ্রামের কোন খবর রাখেন না । 
গবর্ণমেণ্ট ও ডিষ্টরকট বোর্ড দেউলিয়! | অনেক পল্লীগ্রামেই দেখা যায় ষে 
হয়ত একটা পুঞ্রিণী বা জলাশয় নিকটবর্তী ১৫।১৬ খানি গ্রামের পানীয়া- 
ভাব পূর্ণ করিতেছে । কোন রকমে সেই জলাশয় কলেরা বীজাণু দূষিত 
হইলে ও ১৫।১৬ থানি গ্রামবাসীদের মধ্যে রোগ ছড়াইয়! পড়ে ! 

আমাদের যেরূপ অবস্থ। তাহাতে ছোট ছোট বিজ্ঞানান্থমোদিত 
ইন্দারা বা কূপ খনন কবাই যুক্তিসঙ্গত । কারণ পুঞ্বিণী খনন বড়ই ব্যয় 
বাহুলা। গ্রামবাসীরা প্রত্যেকেই কিছু কিছু চাদা দিয়া এইপ ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র কূপ বা ইন্দারা অনায়াসে খনন করাহনে পারেন । তাহাতে তীহাদের 
পরমুখাপেক্সী হইতে হয় না । কলেরা হইতে রক্ষা পাইবার প্রকৃষ্ট উপায় 
70১৩ চা] । কারণ এই শ্রেণীর কৃপগুলি কলেরা বীজাণু দুষিত হয় না। 
আজকাল শুনিতেছি এক প্রকার বাশের 1005 ৮১০1] হইয়াছে । উহ! 
অত্যন্ত স্থলত কাজেই নিংস্ব গ্রামবাসীদের উপযুক্ত । 

অজ্ঞতাও (18100181006 ) এই ব্যাধির বিস্তারের প্রধান কারণ। 
কলের! রোগীর ব্যবহৃত এবং তাহাদের বমন ও মল ছধিত কাপড় চোপড় 





৩৮৯ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্য--৬ষ্ সংখ্যা । 


পং শাছি পি লা সিলাসিপিসিশরিস্টিরিস পিসির পিসি লিসা বাস্িশাসিরসি তি তি তা 4৯৫ লাটি পা চাসিপাসিপিসিতাস তি তাস তাত পাসিপাসিপসিপন্ছি পাতি রিসিতি তি পাি পি সি সিরাপ পারি ৯ তোসিলিসিনী সদ লী পি তিতা লসর 


প্রায়ই পুক্ষবিণী ব! জলাশয়ে কাঁচিতে দেখা যাঁয়। অথচ সেই জলাশয় 
বা পুফরিণী হয়ত সেই পাঁচ সাতথানি গ্রামবাসীদের পানীয় জলের এক- 
মাত্র আশা ভরপাস্থল। ফলে একদিনেই ৫1৭ খানি গ্রামের মধ্যে এ 
বোগ ছভাইয়। পডে। গ্রামে কলের! আরম্ভ হইলেই পাণীয় জল উত্তম- 
রূপে ফুটাইয়া-_গবম নহে-পাঁন কব! উচিত । এবং একটা পুষক্করিণী বা! 
জলাশয় কেবলমাত্র পানীয় জলের জন্ঠ আলাহিদা করিয়া বাঁথা উচিত। 
সেই পুষ্কবিণীতে কাপড কাচা, স্নান করা বা বাঁসন মাজিতে দেওয়া উচিত 
নয় । উপবোক্ত এই সামান্ত মাত্র সাবধানতাঁব ফলে পল্লীবামীর! অনায়াসেই 
এই ভয়াবহ ব্যাধিব হস্ত হইতে পবিভ্রাণ পাইতে পীরেন । কলেরা বমন। 
বা মল দূষিত কাপড় চোপড পুভাইয়া ফেলা উচিত। ধীহারা কলেরা 
রোগীর সেবা করেন তাহাদের আহাবেব পূর্বে হস্ত পদাদি উত্তমরূপে 
ধৌত কব! উচিত । বিশেষতঃ 1১০৮ [72117810080095 [,06192 দিয়া | 

€ ১ স্ম্যাতেল্িহ্া? 1- এক বাঁলাঁতেই প্রতিবৎসর প্রায় 
দশলক্ষ লোক এই ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে। তাহা ছাভা 
'এই ব্যাধি কত শত লোককে যে অকর্্মণ্য করিয়। ফেলিতেছে তাহার আর 
ইয়ত্তা নাই । দশ বৎসব পূর্বে শ্রমিক বা! কৃষিজীবীরা যেরূপ পরিশ্রম 
করিতে পারিত ম্যালেরিয়ায় ভূগিয়া ভূগিয়া আজ তাহারা তাহার অদ্ধেক 
কারা কবিতে পারে কি না সন্দেহ।। স্ৃতবাঁং গৌণ ভাবে এই ব্যাধি 
জাতিকে দবিদ্র হইতে দ্ারিদ্রতর করিতেছে । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, কোন ব্যক্তি বিশেষেব চেষ্টায় দেশ হুইতে এই 
করাল ব্যাধিকে তাড়াইতে পারা যাইবে না । সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে 
গ্রামে £00-0151878] 5০০15 স্থাপনার চেষ্টা করিতে হইবে | রায় 
বাহাদুর গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পথপ্রদর্শক। সংক্ষেপে 
ব্যাপারটা এই ঃ-_ প্রত্যেক গ্রামেই ক্ষমতাহুষায়ী কিছু কিছু চাদ! দিয়া 
একটি উপযুক্ত ডাক্তার নিধুক্ত করিতে হইবে । সেই ভাক্তারটি প্রতি- 
দিন নিদিষ্ট সময়ে টাদাদাতিগণকে বিন! পয়সায় দেখিবেন। চাদ 
দাতাগণ বিনা পয়সায় ভাক্তারের সাহায্য পাওয়ায় তাহার্দের লোকসান 
কিছুই নাই। ডাক্তার মহাশয় প্রতিদিন দুই তিন ঘণ্টা করিয়! কষুত্র ক্ষুত্্ 


বীনা ১৩৩১ । ] মাধুকরী ৩৮১ 


৯ পাস লাস্ট লি শক্তি রসি লসসতি সস সস তাস শি সরি সরাসরি সস পপ উপ সপ সপ 





৯৯ লি পাসিশাস্িশাস্পিরিসসপসি পাটি এসি লিসলিসলসসিলা সি পোস্ট রোস্ট 


ম্যালেরিয়া- প্রতিষেধক কাঁধ্য করিতে বাধ্য থাঁকিবেদ_ যথা, থালা, 
ডোবা প্রভৃতিতে কেরোমিন দেওয়ান; পুষ্করিণী বা জঙ্গাশয়ের গ্রাস্তর- 
বর্তী জঙ্গল কাটান, সপ্তাহে ছুই দিন করিদ়া প্রতোক' গ্রামবাপীকে ১০ 
গ্রেণ কবিয়! কুইনাইন খাওয়ান ইত্যাদি । এই সমস্ত কার্য করিতে 
বিশেষ পয়সার আবশ্যক হয় না! অথচ পয়সা হিসাবে ভবিষ্যতে অনেক 
সুফল হয়। ডাক্রারেব মাহিনা দিয়া যে টাকা উদ্ধত থাঁকিবে তাহাতে 
উপবোক্ত কাঁধ্য অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে । কোন একটি বিষ 
পল্লীগ্রামে উপযুক্ত লোক সংখ্যা না থাকিলে দ্রই তিনটা গ্রাম একক 
হইয়া একটী 5০160 স্থাপন কবিতে পারেন । এখন দেশের যে 
অবস্থা আসিয়াছে তাহাতে নিজেদের পায়েব উপব নিজেদের দাড়াইতেই 
হইবে | ইংরাঁজীতে বলে (90 1711)5 117096 ড 110 1161] 1921779155১ | 
পল্লীগ্রাম্মের প্রধান অভাব গঠনের উপযুক্ত লোক | ইংরাজীতে 
ষাহাকে 01558171561 বলে। ভগবানেব ইচ্ছায় দেশে কাধের 
প্রেরণা আসিয়াছে । কন্সিবুন্দেব_ প্রত্যেক পল্লী গ্রামে অনেক যুবক 
নিষম্মা ভাঁবে জীবন যাপন করেন--াহাদের এক কবিয়া গন্তব্য পথে 
স্থশঙ্গলিত ভাবে চালাইতে পাঁবিলে লোকের অভাব মোঁটই হইবে না। 
দাবিদ্রেব নিষ্পেষণে, ছুষ্ট ব্যাধির তাডনে পল্লীবাসীব মাধো উত্সাহ, 
উদ্চম বা ্কপ্তি একেবাবেই নাই | তাহারা প্রায় সকলেই 0016 হইয়া 
পঁডয়াছেন। কাজেই প্রথম প্রথম তাহারদ্দেব বিশেষভাবে উৎসাহিত 
কবিতে হইবে । চাই এমন “নতা ধিনি এই সব জীবন্মতাদর মধ্যে 
বাচিবাৰ আকাজ্ষা জাগাইয়া তুলিতে পারেন এবং তাহাদের বুঝাইয়া 
দিতে পাবেন যে মরণ বাঁচনেব ভার তাহাদের নিজেদের উপর । 
কাজেই নেতাগিবি করিতে হইলে ষ্াঙ্গানের এই সব পল্লীগ্রামে গিয়া 
বাস করা ছাড়া আব কোনই উপায় নাউ । পরিশেষে আমার সম, 
ব্যবসাম্িগণেব প্রতি, বিশেষতঃ যাহারা পল্লীগ্রামে ডাক্তারী করেন, 
পুলরায় নিবেদন এই যে তাহারা সমবেত চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে শীঘ্রই 
আমরা রুতকার্য হইতে পারিব। চাহিয়! দেখুন, বাঙালী জাতির নাম 
বুঝি ক্রমশঃই ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছির়া যায়। কিন্তু এখনও সময় আছে । 


৩৮২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_স্ঠ সংখ্যা । 


সস পি সত 





স্পা পিল সিল সিপাসিরি াসি সিলাসিী স সি৫ সপিসিপা সতস্প সপলাসি ৯৫ তো সিাসিল তি এ পিল টিপ সিপস্পির সিসি সিটি সি সি সিসি 


গা গালা এই ব্যাধি সম্বন্ধে গত চৈত্র 
মাসের উদ্বোধনে বিশদ ভাবে আলোচনা! করা হুইয়াছে। ক্রেমশঃ ) 
ডাঃ শরীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় এষ, বি। 





ভগিনী নিবেদিতা 


স্বামিভী মানস সিন্ধু হইতে উঠিলে ভগিনী যখন তুমি, 

শ্রদ্ধা-নত্্ হৃদয়ে তোমাব ফুটিয় উঠিল ভারত ভূমি, 

রহিতে তাহাঁব সেবায় নিরত, করিলে তোমার জীবনের ব্রত, 

ত্বাহাবি কল্যাণে নিঃশেষ করিয়া আপনারে তুমি করিলে দান । 
২ 

কমলা-আলয় শৃন্ত করিয়া এলে কি গো সেবা মুস্তিমতী । 

জ্ঞানেব গ্রভায় উজলি ভূবন এলে কি গো আজি তারতী সতী । 

জননীর স্েহ-তবা হৃদ্দি খানি, ঢালিয়! মোঁদের দিয়াছ গো! আনি, 


ধন্ট মানিম্ু জীবন আমর! সে পীযুধ ধাঁবা করিয়া! পান । 
তত 


সহেছ ভগিনী আমাদের তরে কত না বেদন! কত না ক্লেশ, 
সহেছ ভগিনী আমাদের তরে কত লা বেদনা কত না ক্রেশ, 
স্লিপ্-হান্তে বহেছ সকলি চিত্তে রাখনি ক্ষোভের লেশ ১ 


সব উপেক্ষা সকল দৈন্য, সহেছ নীরবে মোদেরি জন্য) 
8 


তেয়াগ-পূত এ মহিমা জ্যোতিঃ হতে কি পাবে গো কখনো স্নান 
ভ্রীগুক চরণে সপিয়া পরাণ কেমনে কঠোর সাধন! পথে 
হয়গো চলিতে সাধিতে আপন উচ্চ লক্ষ্য মহৎ ব্রতে; 


শিখালে স্বার্থ-অন্ধ জগতে) ভাসায়ে আপনা কর্ম শোতে, 
৫ 


চাহ নি কথনো আরামের পানে, চাহনি কখনে! বিভব মান । 
আজি গে! জননী কল্যাণন্নপিনী, ঘুচাতে মোদের হীনতা যত) 
এসোগো লামিয়া জীবনে মোদের দেবতার শুভবরের মত, 


আযাঁড, ১:৩১ | ] ্রন্থ-পরিচয় ৩৮৩ 


স্পিন 





সরস রি ৯ ০ 


এসোগে! ব্বামিতী মানস-ছুহিতা? এসে৷ গো তগিনী এসো নিবেদিত! 
নিখিল ভুবন ধ্বনিয়। আর্জিগো। উঠুক তোমার গরিমা-গান। 
ভগিনী তোমার পুণয কিরণে আজিগো মোদের করায়ে ন্বান, 
অঙ্কিত করি পদ্দরেখ। তব, দিয়ো গে! মোদের ভরিয়! প্রাণ । 
_ শ্রীকর্ণাটকুমার চৌধুরী । 


গ্রন্থ-পরিচয় 

আজান ছেল নামক পুস্তিকা আমর! প্রাপ্ত 
হইয়াছি। শ্রীমৎ স্বামী প্রেমাননাজী মহারাজ যখন বেলুড় মঠে ধুর 
শাস্ত্রের আলোচনা হইত তখন সেখানে নিয়মিতরূপে উপস্থিত থাকিয়। 
সত্য-জ্ঞান প্রেম ঘন মৃত্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী জলত্ত ভাষায় 
শ্রোতৃবর্গের নিকট উপস্থিত করিয়া শাস্ত্র মীমাংসা সহজ ও সরল করিয়া 
দিতেন । ১৩২১ সালের কাত্তিক মাসের কোনও বৈকালিক ধর্মালোচনায় 
শ্রীভগবানের বর্তমান ভাগবতী লীলান্ূপ ফল যাহা তাহাব স্থুখামৃত দ্রব- 
সংযুত হইয়া সন্যালী, বহ্ষচারিগণেব নিকট পতিত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে 
“পিবত ভাগবতং রসমাঁপয়ং মুহুবহো বলিক! তুবি ভাবুকাঃ।” সেই 
দিনের বাঁকাগুলি স্বামী বাঁসুদদেবানন্দের ডাইরীতে রক্ষিত হয়। গিনি 
সেগুলি সজ্জিত করিয়! পর মাসের উদ্বোধনে প্রকাশিত করেন। ইহাই 
এক্ষণে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে । মুল্য তিন আন1। প্রাপ্রিস্কুল 
উ'দ্বাধন কাধ্যালয় । 





সংঘ-বার্তী 
১। বিগত ৩*শে চৈত্র শনিবার স্বামী নারায়ণানন্দ বৃন্দাবনধামে 
সর্পদংই হইয়া প্রভুর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহার ভ্যায় 
কঠোরী কর্মী আতি বিরল। 
২। স্বামী বোধানন্দ কাশী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়। স্বামী শঙ্করানন্ 
সমভিব্যহারে রেন্ুন যাত্রা করেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজি মহারাজের সহিত মান্দ্রাঙ্জ গিয়াছেন। 


৩৮৪ উদ্বোয়ঃ [ ২৬শ বর্ষ-_*ঠ সংখ্যা 


শা কিস পির 


৩। মান্রাজ গিয়! রীপ্রীমহাপুরুষঙ্গি অনুস্থ হুইয়া পড়েন । এক্ষণে 
তাল আছেন, এবং নীলগিরিতে অবস্থান করিতেছেন । | 

৪| বিগত ৭ই বৈশাখ পাঞ্জাব জেলাব অন্তঃপাতী ইছাপুবম 
রামরুষ্জ সেবাসজ্ঘমের প্রথম বাৎসরিক উৎসবে স্বামী ওম্কাবানন 
সভাপতির আসন গ্রহণ কবেন । 

৫ | বিগত ১৭ই বৈশাখ চেতলা ট্রেনিং এ্াসোসিয়েসনে বালকদের 
এক সভার অধিবেশন হয়। স্বামী কমলেশ্বরানন্দ সভাপতিব আসন 
গ্রহণ করেন । স্বামী বাস্থদেবানন্দ বালকদের বর্তমান কর্তব্য সম্বন্ধে 
বন্ধু কবেন। ম্বামী মুক্তেশ্ববানন্দ ও স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক 
ছাত্রদিগকে সন্পদেশ দান করেন | 

৬। বিগত ২*শে বৈশাখ কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটাব 
সাপ্তাহিক ধরন্মীলোচনা সভায় খির়লফিক'ল হলে স্বামী বাস্থদেবানন্দ 
“পতঞ্জলি ও অন্তরঙ্গ-সাধন” গগ্ধন্ধে বক্তত| কবেন। 

৭। ২১শ বৈশাখ দমদমাব নিকটবত্তী কান্দিহাটী গ্রামের 
বিগ্ঠালয়েব পারিফতোধিক বিতবণ কার্যে স্বামী বাস্থদেবানন্দ সভাঁপতিব 
আসন গ্রহণ করেন এবং কার্য শেষে শিক্ষক ও অভিভাবকদের বর্তমান 
কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা কবেন। স্বামী নির্বাণানন্দ তাহার ধর্ম সঙ্গীতের 
দ্বারা মকলেব পরিতোষ সাধন কবেন। 

৮1 ২৮শে বৈশাণ শ্রীশ্রীদক্ষিণেশ্বব কালী বাড়ীর নাট মন্দিরে 
বিবেকানন্দ সৌসাইটীব অধিবশনে পুজাপাদ শ্রীমৎ স্বামী অতেদাননাজী 
মহাবজ শ্রীতীঠাকুব ও স্বামিজীসম্বন্ধে অনেক অপূর্ব্ব কথ। শ্রবণ কবান। 
পরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্্ দত্ত মহাশয়ও স্বামিজী সম্বন্দে অনেক কথা 
বলেন । শ্রী্ৎ স্বামী শুদ্ধাননজী মহারাজ সর্বশেষে স্বামিজী সম্বন্ধে এক 
হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা কবেন। শ্বামী রামানন্দ ও বানুদেবানন্ন ধর্ম সম্বন্ধীয় 
সংগীত আলাপ কবেন এবং বরাহনগরেব অনাথ আশ্রমেব বাঁলকের৷ 
রাম নাম কীর্তন করিয়াছিলেন । 








শ্রাবণ, ২৬শ বর্ষ 


শ্বীরামরুঞ্-জন্ম-ত্তৌত্রম্‌ * 
( বিদ্ধার্থ বামদের ) 


নিবিড-তিমিব-ঙ্কালো! ব্যাত্ত-বিস্তীর্ণ-বক্তে। 
নিখিল-বিপুল-বিশ্বং গ্রাসয়ন্‌ বর্তমানঃ। 
মধুর-মলয়-বাতো নাধুন! বাতি মন্দো 
বিষম-ভয়দ-বেশং বিশ্বতো দিগ্‌ বিভর্তি ॥ ১ ॥ 
বিষয়-বিষ-নিষণ! ঘন্-বন্ধাদ্‌ বিষগ্নাঃ 
সতত-বিবদমানা মোহ-গ্রাহ-প্রপন্না | 
বিগত-সরল-বোধা ধর্মব-বিশ্বাস-হীন। 
ভূবন-বিচরমাঁলা দুঃখ-পিন্ধৌ বিমগ্বাঃ ॥ ২ ॥ 
“ভূবন-২ বণ-বিষেগ। বর্ষ কারুণা-বাঁশিম্‌” 

ইতি নিরবধি নাঁদে। নিঃস্থতো মর্ত্য-লোকাদ্‌। 
গগন-গহন-ভূ ধা অভ্রমার্গং বিদার্ধা 
সকরুণ-প্রতিশব্দং লাঁকলোকে নয়স্তি ॥ ৩ ॥ 
নিখিল-বিবৃধ-বুন্দ1 মর্ভয-দুঃখাদ্‌ বিষর্জীঃ 

সদদি চ সমবেতা-স্তন্লিবোধৈক-কাঁম! । 

দিবি স্থবকুচির-বাটং সার্গলং বৈ বিশোচ্য 
ব্যথিত-মনুজ-লোকে দিব্য-দৃর্টিং ক্ষিপস্তি ॥ ৪ ॥ 
রুচির-পরম-ধায়ি স্বপ্রকাশে বিভাস 
রবি-শম্খধর-রশ্ি-্বন্ধ নালং প্রবেষ্ট,ম্‌। 


* শ্রুহট প্রশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সভায় পঠিত । 


৩৮৬ 


উধোর্বন [ ২৬শ বর্ষ---৭ম সংখ) । 


পাটি ৮ ৯৮ চি র্‌ ৯ ৯ সপ সিস্পি্সিপিস্িক্িতস্ষিরি পাসটিস্পিসিাস্িশ রসি লনা সা উিপাসটিাসিকািলা স্পা ওটি উপ তা তাস পা এস্িসপাস্মিপাসিলাইি 


প্রবর- দিনা যত্র বৈ নাধিকারঃ 


্িমিত-নয়ন-সপ্তর্ষয়ন্ত ধ্যানমগ্লাত ॥ ৫ ॥ 
সমাধি-স্থথ-বিলীনং তেষু চৈকং প্রবীণং 
স্থমধুর-কর-স্পর্শ-বাখিতং ধ্যান-মার্গীৎ। 
তপন-কিরণ-হাসঃ শু্রতেজঃ-প্রপুঞ্জো 
কত-ম্র-শিশু-বেশো গাঢমেবালিলিঙ্গ ॥ ৬ ॥ 
অবদ্তি-বিনীতে! বোধয়ংস্তং মহষিং 
মধুর-ললিত-বাক্যে মর্ত্য-লোকে তিদানীম্‌। 
সকল তূবন-ভাবং হর্ত,মাবিরবামি 
সমবতবণ-ন্তং সোহথ তঞ্চাদিদেশ ॥ ৭ ॥ 
বিমল-মধুর-নন্দো৷ গাঙ্গবারি-প্রবাহো 
নিখিল-স্থর-গণেভ্যঃ শাস্তিরাশিং প্রদায়। 
থচর-গিরি-চবাণাং ক্ষালয়ন্‌ পাপ-পুঞ্জম্‌ 
অগমদ্বনি-লোকে সর্ব-দৈম্ঠাপহারী ॥ ৮ ॥ 
সকল-বিবুধ-সক্ঘা স্ত)ক্ত-দিব্য-বিলাঁগ। 
অবনি-তলমুপেতাঃ স্বর্গরাঁজ্যং বিহায়। 
বিবিধ-স্থনব-কেলিং শৌভনং বৈ বিচধ্য 
মনুজ-নয়ন-তৃপ্ডিং শংসনং কর্ষয়স্তি ॥ ৯। 
অতিমদ-বল-দৃপ্তান্‌ বাক্ষসান্‌ যো জঘান 
নরপতি-বর-সেব্যাং বাজ্য-লক্ষমী মহাসীৎ। 
বনজকুস্থম-মালে! গোপিকা-প্রাণনাথঃ 
পতিত-ককরণ-দৃষ্টিঃ সোধুনা রামকৃষণঃ ॥ ১৯ ॥ 
বিগত-বিষয়-সঙ্গঃ সাধক এহি ভোস্তম্‌ 
বিফল-সকল-যত্বে৷ মাহস্ত নৈরাশ্ত-ভাবে! ! 
জলধি-সলিল-মধ্যাৎ সর্বজীবং দিধীর্য,ই 
প্রণয়-গলিত-চিত্তে। জ্ঞান-কর্মৈক-কায়ঃ ॥ ১১ ॥ 
পরিহর ভয়-ভাঁবং গচ্ছ বিদ্বন্‌ নিবৃত্তিং 

কুরু চ নয়ন-পাতং মোহ-রাত্রিঃ প্রভাত । 


শ্রবণ? ১৩৩১ |] সাধনা ও তাহার প্রেম ৩৮ ৭ 


উদয়-শিখরি-শৃঙ্গে দৃশ্ঠতে দীপ্ত-ভাহুঃ 
কনক কিরণ-মাল। দিগ্‌ বিভাঁগান্‌ বিভান্তি ॥ ১২ ॥ 
বন্দে ভবেশং জগতো বরেণাং 
সংসার-সিন্ধো স্তরণীং শরণ্যম্‌। 
বন্দে পরং ছুঃখ-বিনাশ-জন্তং 
নিরস্ততাং নো ওব-জন্ম-দৈন্ম্‌ ॥ ১৩॥ 
ও তৎ সং গু । 


সাধন ও তাহার ক্রেম 


€ পূর্বান্থবৃত্তি ) 


যাহা তুমি কখনও জান নাই, জানিতে না, জানিবার অঙ্কুরের 
পর্যন্ত সম্ভাবনা জ্ঞান ছিল না, তাহ! জানিয়াছ।-_কি উপায়ে জানিয়াছ ? 
জ্ঞানে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক কাহার না কাহার পদক্কি মন্ুসবণ 
কবিয়াছ। একটি সাদা কাঁল লাল নীল যাহা কিছু দুষ্ট বা অন্শ্রুবিক 
পদার্থ-_অসস্তাবনা হইতে সম্ভবে পরিণত হইয়াছে, অপ্রাগুব্য হইত 
প্রাপ্তুব্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
“সংগুরু পাওয়ে ভেদ বাতা ওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ 
তব কয়লাকো ময়ল! ছোড়ে যব, আগ্করে পববেশ” 
আচাধ্যবান পুকষ আচাধ্যের সাহাফে। ব্রহ্মজ্ঞ হন, ব্রহ্জ্ঞান চিত্তদল 
বিদুবিত করে, তদা সংস্বরূপ প্রতিবিদ্বিত হয়। চিত্তসত্তায় দতস 
প্রতিবিদ্বিত হওয়ার নাম আত্মদর্শন বা আত্মসাক্ষা্কার লাভ। 
সর্যাগ্রহণ কালে একটি ক্ুদ্র বাসনে জল প্রয়োগ করিয়া স্ব: 
সুর্যামণ্ডলীকে বাসন অভ্যন্তবে আনয়ন করা হয়। স্বচ্ছ চি 
অর্থাৎ বিষয় বাসন! বা বিষয় অবলম্বন বিরহিত চিত্তে যাহা বিকাঁর ও 


৩৮৮ উদ্বোধন [ ২৬শ ৮ সংখ্যা 


০০০০০ 





ক্স সপ সা সপ ৯ ৯ সিল িপাসিপিসিপসিপাস্পসিপাসিলাস্ি পিসির সিতাসিরাস্িপাস্ব পোস্ত সিসির পাসে পিপি পি তা 


বিনাশশীল সুতরাং অসৎ ক্ষণভঙ্গুর তাহা! হইতে পৃথক হওয়ার নাম ঙ্ছতা 
প্রাপ্ত হওয়া । এবছ্িধচিত্তে সংশ্বরূপ গ্রতিবিন্বিত হয়, কিন্তু বিহ্পাত 
মাত্রে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না । যেব্যক্তি কখনও রেলগাডী দেখে নাই 
সে হঠাৎ কোনও প্রান্তরে ক্রতগামী রেলগাড়ী দেখিয়! চকিত হয় কিন্ত 
তৎসম্বন্বীয় কোন জ্ঞানই জন্মে না। খ্ঁ বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন কোনও 
ব্যক্তির সহিত বিচার ও পুনংপুনঃ দর্শন ত্বাবা স্বরূপ উপলব্ধি করিতে 
হয়। ক্রমে প্রয়াী হইয়া অধিকতর জ্ঞানলাভ ও তাহাতে আন্লোহণ 
ও গতিবিধি দ্বাবা সমুহ দর্শন ও স্পর্শ জ্ঞানে আস্বাদ সম্পাদনে স্বার্থকত৷ 
হইয়া থাকে । 

জলপাত্রখানি যে স্থানে স্বাপন করিয়া সূর্যকে আহ্বান করিতে 
ছিলাম, পৃথিবীর গতি চাঞ্চল্য হেতু বাসনটিকে স্থানাস্তরিত না করিলে 
বিশ্বপাঁত সম্ভাবনা থাঁকে না। তত্দ্রপ প্ররতিব প্রতিকূল ও পুরুষের 
অনুকূলে, যাহ! প্রাকৃতিক তাহাই নশ্বর যাহ। প্ররুতি হইতে স্বন্ত্ 
তাহাই পুরুষ তাহা অবিনাশী; স্থুলভাবে একটি মিথ্যা অপরটি সত্য। 
কামমনোবাক্যে মিথ্যা বর্জন ও সত্য গ্রহণ দ্বারা ক্রমে সত্যেব সহিত যে 
নৈকট্য সম্বন্ধ জন্মে তাহা হইতে সত্যের প্রতি প্রেম উৎপন্ন হয় ও 
সত্যন্বূপের সহিত নিজ অভিমানী স্বরূপের ষে মমত্ব সংস্থাপিত হয়, 
তাহা হইতে ভ্রাস্তি বিদুরিত হইয়। জ্ঞানেব বিকাঁশ হইতে থাকে । তখন 
কাঞ্চন কাচমুল্যে বিক্রীত হইতে চাহে না। নিজেকে সত্য হইতে সমভৃত 
অনুভব করিয়া পুত্র যেমন অপহৃত পিতৃরাজ্যেব সন্ধান পাইয়া অধিকার 
লাভে রুতসংকল্প হয়, জীবাত্মা তব্রুপ পবমাত্মীর খ্শী শক্তিব দাবী 
করিতে আরম্ভ কবে ও সাধনবলে সম, দম উপরতি তিতিক্ষ। শ্রদ্ধ। 
দয়! প্রভৃতি ষড়গুণসম্পন্ন হইয়া দেবত্ব লাভ কবে। 

যে অভাবের পীডনে অস্থির হইয়া হিতাহিত বিচার বিবজ্জিত ও 
কাম, ক্রোধ লোভ, মোহ, মদ ও মাতসধ্য দ্বারা অভিভূত হইয়া অপ- 
কর্থের অনুষ্ঠাত। ?স পশ্ত। 

যিনি কায়মনোবাক্যে ব্যবহারিক জগতে ন্যায় ও সত্যের মর্যাদা রক্ষা 
করিবার জন্য নিঞ্জ দেহ মন সমর্পণ করিয়াছেন ও কাম ক্রোধ আদি 


শ্রাবণ, ১৩৩১ । | সাধন! ও তাহার ক্রম ৩৮৯ 





পিলার সি পস্দিপীস্পিশি সিসি সিসি পাস তক পিপি 


বিপুগণকে পরাভূত করিয়৷ কর্তব্যের জন্য, সত্য ও স্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্ঠ 
কর্ম করেন তিনি মনুষ্য । 
ধিনি তদূর্ধে সম, দম উপরতি তিতিক্ষা শ্রদ্ধা! দয়! গুণে অলম্কৃত ও 
শ্ব্যয, বীধ্য, যশ, শ্রী জান ও বৈরাগ্য জন্ঠ লালাঁয়িত নহেন অর্থাৎ 
তদ্বিষয়ক অভাবজ্ঞান বিরহিত, যেহেতু তাহাতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন 
তিনিই দেবতা । তিনিই ব্রহ্ধমার্গে উপনীত হইবার যোগ্য পাত্র । 
আত্মন্ঞাঁন লাভ দ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
এক্ষণে ব্রহ্ম নিনূপণ সম্বন্ধে বলিব। 
“রূপং রূপ বিবর্চিতস্ত ভবতো ধ্যানেন যতকল্লিতং 
স্তত্বানির্ব্চনীয়তাখিলগুরোঃ দূরীককত যন্ময়া নিরাকৃত 
ভগবতো যত ব্যাপিত্বঞ্চ তীর্ঘযাত্রাদিনা । 
ক্ষম্তব্যং জগদীশ তদ্বিফলতা! দোষ এয়ং মতকৃতং । 
পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সত্যই ঈশ্বর ও ঈশ্বরই সত্য । যে অঙ্গুলির সাহায্যে 
শিশু পাটি পাটি করিয়| হাঁটিতে শিখিয়াছিল, সে অঙ্গুলির কথ ভুলিয়া 
গেলে চলিবে নাঁ। বড একটা কিছু বলিয়া ব্রহ্ম পদার্থকে উড়াইয়। 
দিয়া একটা কিছু বীভৎস করিতে প্রয়াস পাওয়া মোটেই সঙ্গত নহে! 
ত্রহ্মপদার্থ নিতান্ত আপনার পদার্থ উহা আমাদিগের 501055702 বা 
সতা। 
“রেণুব সমষ্টি ব্রহ্মা্ড গডেছে, জীবের সমষ্টি জাতি, 
তব সিদ্ধি লাত জাতির জীবনে বশ্মি উঠ্িবে ভাতি 1” 
্হ্গ ব্রহ্মা হইতে পৃথক থাকিয়৷ ব্রহ্মাণ্ড গডিতে পারেন না, ব্রহ্গাণ্ডের 
বাহিরে তারত দাড়াইবার স্থান থাক! চাঁটঃ যদি ভিতরে থাকিয়া গেলেন 
তবেত সসীম হইলেন; ব্রহ্ধে দোঁষ স্পর্শ করিল । তবে ব্রহ্ম নিরূপণের 
সম্ভাবনা কৈ? প্ইদ' ক্রহ্মমন্₹ং জগৎ” । এই জগৎ ব্রহ্মময়, বা ব্রহ্গ 
অগত্ময় আছেন একই কথা। হ্বয়ভূ-ব্র্গ জন্মিয়াছেন অব্যক্ত ব্যক্ত 
হইলেন, অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হইলেন । ভেদবুদ্ধিতে ষাহা বুদ্ধির অগম্য, 
[01000 200 [01010005/29015 অভেদ জ্ঞানে তাঁহা “ইহা সেই? 
“সোহহং বা! সত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ 00৫ 15 ৮10 00৩ 8701] 20) 


শত সলাসিল স্পিলাসটিসি লিস্ট 


৩৯৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-৭ষ সংখ্যা ৷ 





পারাপার নতি স্পা সলাত সিসি সপাসসিসসপসলসিি সি তাসসাণি উরে ১ পাস তাস সিতা সিসি সপরিন্সরী টিসি তাস তি পাস্পিতিসসিসটিস্সপী সিসি সপ 


1৫8 (০৫ কিন্ত যেখান হইতে আরম্ভ করিবে তাহাই ব্রহ্মময় অর্থাৎ 
তাহা সত্যের রূপাস্তব বা র্নূপাস্তরিত সত্যমাত্র । বেদাস্ত বলেন যাহা 
নিত্য মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ, যাহার বিকার ও বিনাশ সম্ভাবনা নাই তাহাই 
ঞব, জন্যার্থে সত্য । প্রত্যেক পদ্দার্থের আড়ালে যে সত্য নিহিত আছে 
তাহার অন্তত অর্থাৎ অবিনাশী ভাগ যাহা রেণু হইতে পরমাণু তত্ব 
হইতে তত্বাস্র) যাহা আইসে নাই এবং যাইবার নহে, কাজেই নিত্য 
তাহার বিকার সম্ভাবনা নাই কাজেই শুদ্ধ (অবিরৃত ); তাহা কোনও 
গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ হইতে পারে না কাজেই যুক্ত; তাহা জড়ময় 
হইতে পারে না চৈতন্ত ময়, কাজেই বুদ্ধ । জ্রীবমার্রেই এই সত্ভাগের 
ও চৈতন্তভাগের বিকাশ জছে। আনন্দভাগ প্রচ্ছন্ন আছে দেবদেহে 
তাহার অঙ্কুর আছে, ব্রহ্গে পূর্ণতা আছে। 

সত্য ্বরূপ তুমি, চৈতন্ত স্বরূপ তুমি 

আনন্দময় তুমি, 
জীবদেহ তব লীলাভূমি । 
যোৌগাঁসনে যোগী তুমি, জ্ঞানে বুদ্ধ নাম 
বিবেকে বৈরাগী তুমি প্রেমেতে পাগল 
হরি হরি বল। 
যিনি প্রেমময় চৈতন্যময় ও সত্যময়, যিনি র্েণুতে পরমাণুতে 

পরতে পরতে রেখাঁতে বিন্দুতে মাঁথামাথি হুইয়া বিরাজিত, যিনি 
আশ্বাদে সুস্বাদে বিস্বা্দে বিভস্বনায়, যিনি স্থিরে চকিতে শ্রান্তিতে শ্রমে. 
যিনি অনিলে অনলে গহ্বরে, ধিনি উদয়ে অন্তে মধ্যাহে নাশতে, 
যিনি হাসিতে কুধিরে কঠিনে কোমলে। যিনি চলিতে বলিতে খেলিতে 
ধুলিতে__কি দিয়! ধরিব তায়, ধরি ধরি ধরি ধৰিতে লা পারি ধরি 
সরিয়া যাঁয়।--চিত্তের প্রতি প্রতিবিষ্ব, ধরিব কি করিয়া? প্রাণ স্পর্শ 
করিলেই ত আপনাকে হারাইয়া ফেলি। 

“যার প্রাণ তারই কাছে লোকে বলে নিলে নিলে 

দেখা হলে স্ধাইৰ সে নিলে কি আমায় দিলে ।” 

“বলি বঙ্গি বল! হুল না” 


শ্রাবণ, ১৩৩১। ] সাধনা ও তাহার ক্রম ৩৯৯ 


পস্সপীস্পিশ পিপিপি? শশা তত পেন্স সপাসপপিপাস্পিবিসি বা শ্টিপান্পিপাসিশিপপাস্িপি সস 





প্রতিফলিত প্রেম-তরঙ্গ ও উচ্ছাস যদি মানব ভ্বদয়ের পক্ষে এত আবেগ 
ময়, তবে প্রেমসাগরে ডুবিয়া আর উঠিবে কে? সাগর বদ্দি তাহাকে 
ফিরাইয়! দেয়) সে যদি ডুবিয়া ভাসে, কাদিতে হাসে, তবে তাহার 
হাসি কান্নার ভিতর অপ্রারুত যাহা পরিলক্ষিত হয় তাহাই ব্রহ্ম । 

(ভক্তের নিকটই ভগবানের প্রকাশ) 

যাহা অসীম বৃহৎ তাহাই ব্রহ্ম; যাহা অদ্বিতীয়, তাহাই ব্রঙ্ধ; তবে 
তাহার নিরপণ সম্ভবপর কিরূপে তাহা মাপের তিতব আমার গণ্ডির 
ভিতর আমার সীমাব ভিতব আমার চিন্তার ভিতব কফি করিয়া 
আসিবে ? 


ভেদাভেদ থাকতে নাকি, 
যায় না বুঝা তোমার ফাঁকি 
দেখতে যে আর নাই মা বাকি 
তাইতে তার! তাকিয়ে থাকি । 
নাম রূপ রসগন্ধে মজে, 
বেদেব মেয়ে মা আছিস সেজে, 
তোর বেদের বাজী আর ভোজের পুজি 
সোজা সুজি বুঝিয়ে দে না । 


চিত্ত বিষয়াকার শূন্ঠ হওয়ার নাম স্বচ্ছাকার বা নিরাকার নিরবলগ্ব 
তুল্য হওয়া, তাহাতে সৎ সত্বা, বা সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ চিত্ত 
ধদি কোনও প্রকার মিথ্যা সংস্পর্শে কলুষিত না হয় তবে সত্যে স্বাকারে 
বা স্বরূপ দর্শনে বা স্বরূপে অবস্থিত হয়। আমি যাহা নহি আমি তাহা! 
এরূপ বুদ্ধিকে অজ্ঞান বলে। আমি অবিরৃত ঠিক ঠিক যাহা তাহা 
উপলব্ধি করার নাঁম-_অবিগ্া অজ্ঞান নাশ ও জ্ঞান প্রকাশ। 

পাতঞ্জলি বলেন__ 


“যোগঃ চিত্ববৃত্তি নিরোধ ॥ ১। ২ 


তা দ্র, শ্বরূপেইবস্থানম্‌। ১। ৩ 
তাৎপর্য অর্থ এই ষে, বন্ত বিশেষ হইতে বিষুক্ত হইয়া বিশেষ বস্ততে 


৩৯২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ --৭ম সংখ্যা । 


সংযুক্ত হওয়ার নাম যোগ । যুগপৎ মন দ্বারা ছুইটি কর্ম সম্পন্ন না 
হওয়ায় ইহাতে কোন বিরোধ ভাব লাই । 
যাহা অসীম বৃহৎ তাহা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুত্রে সন্নিবিই না থাকিলে 
সীমান্তর ঘটিয়! যায়, যাহ] অদ্বিতীয় তাহা সর্ব প্রকাশক না হইলে 
দৈত আসিয়া যাঁয়। অভিমানী “আমি” ব্রহ্ম নিরূপণ কবিতে গিয়া 
গোলে পড়িয়া যায়, তাহাঁর সীমা বিচাঁব পর্যন্ত । 
বৈষয়িক জগতে আমাদিগের যেমন পৃথক পৃথক মর্যদা আছে ও 
তদনুষায়ী শক্তি সামর্থ্য সঞ্চালন কবিয়া থাঁকি অধ্যা্স জগতেও অধিকার 
বহিভূত অবস্থ1 প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই । 
মহাঁদেব শঙ্কবাচাধ্য বিচার করিলেন, অজ্ঞান নট হইলে ব্রহ্ম বস্ত 
উপলব্ধি হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম বস্ত শুদ্ধ জ্ঞানারূট থাকেন বা আছেন অন্যথায় 
তৎকল্পনায় বা রূপান্তরিত আছেন । 
যেমন কোন একটি বিন্দু কোনও একটি বিন্ুব সকিত সমহত্রে না 
থাকিলে একবিন্দু হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিলি অন্ত বিন্দৃতে সম্যক দর্শন 
হয় লা) অথবা কোন রঙ্গিন কাচের ভিতব দিয়া কোনও দ্রবা দেখিলে 
রঙ্গিন দেখিতে হয় ততন্দ্রপ অভিমানী 'আমি" যাহার সংমাব রেখা 
বর্তমান অর্থাৎ যে নিজেকে নিঃসম্বল অন্রভব কনে নাই, যাহার 
ভ্রিজগতে স্থান কাল ও অবস্থা হইতে বিচ্ছেদ ভাব ঘটে নাই, 
যে স্পষ্টতঃ দেখিয়াছে ষে তাহাঁব ধন জন পুন কলব্র» বি্যা বুদ্ধি নাম 
যশ, বিষয় আশয় দেনা পাঁওন1 দুবে কর্ণকুত্রে ঝুলিতেছে-_ তাহাকে 
স্পর্শ করিতে পারে না। যে আমি শুদ্ধাত্বা পবমাআ। প্রতিবিন্ধে 
প্রতিবিন্িত করিয়াছেন তাহাব ব্রহ্ম নিরুপণে বাবধান নাইট ব্রহ্গে তাহার 
অবিচ্ছেদ ভাব আছে। 
আমি চিনিন। জানিন! বুঝিনা 
তোমারে, তবু হে তোমারে চাই । 
একি মহা দায় বুঝি না তাই। 
পিত পিত বলে ডাকিহে তোমারে 
ব্যথা কি লাগে না তোমার অন্তরে 


শ্রাবণ, ১৩৩১ | | জীবন- 2৪ ৩৯৩ 


৯৮ ৮ লি পা পা. লাস্ট সিলসিলা পিসি তাত প্দিতিসিপতিসনলস পিপাসা লাস্ট ১ পাস্তা পাস ৯১ তি পাকি সম ৯৮ লা সিল চে ৭» কি পি লাস্টিপটশি শশী 


নির্বিকার যদি শকতি তোমার 

কেন ব| ঘটিল বিকার আমার 

কেন হাসি কাদি লইয়ে তোমারে 

কেন চাহি তোম। পুঁজিতে তুষিতে । (ক্রমশঃ ) 
_-শ্রীতারিণীশঙ্কর সিংহ । 


জীবন-রহস্য 
( পূর্ববান্বৃত্তি ) 


সভ্যসন্ধ ভীগ্মের পর সত্যবাদী যৃধিষ্ঠিবের কথা মনে হয়। ধর্্দরাজ 
ঘুধিটির শক্রগণকর্তৃক দ্যুতে আহত হইয়া! ক্ষরধর্ম্মীনুসারে ক্রীডা করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন । একে একে রাজা, বাহন, কবচ, আমুধ, শ্রাতৃগণ 
আপনাকে--এবং পরিশেষে সর্বাঙ্গ সুন্দবী ত্রোপদীকে পধ্যস্ত পণে হারিয়া 
গেলেন । ছুবাঁত্মা ছুর্যোধন দ্রৌপদদীকে সভামধ্যে আনিয়া অনুচিত 
অপমান করিতে লাগিলেন , সভামধ্যে ঘোরতর কলরব আরস্ত হইল) 
ভীমসেন যুধিঠিবের প্রতি ক্রোধান্বিত হইলেন, তথাপি ধর্মরাজ বিন্দুষাত্র 
বিচলিত হইলেন না, কারণ তিনি সত্যবদ্ধ। মহামতি বিদ্রর তই সঙ্কট 
সময়ে সভাঁসদ্গণকে যে মহৎ কথা শুনাইয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য । 
বিছুর বলিয়াছিলেন--“বিচাঁর-সমাঞ্জে উপস্থিত থাঁকিয়। যে ধর্দর্শী-সভ্য 
বিচার্ধ্য বিষয়ে কিছুই না কহেন, তিনি মিথ্যা কথনের অদ্ধেক ফল প্রাপ্ত 
হয়েন। আর যিনি মিথ্যা সিদ্ধান্ত কহেন, তিনি সম্পূর্ণ মিথ্যার ফল 
ভোগ করেন |” সত্যের কি উচ্চ আদর্শ! যাহা হউক, মহারাজ 
যুধিষ্ঠির হৃতরাজ্য এবং স্বাধীনতা পুলঃপ্রাপ্ত হইলেও, অধৃষ্টকর্তৃক নিরন্ত্রিত 
হইয়া পুনরায় দ্যুতে আহত এবং পরাজিত হইয়া দ্বাদশ বটসর জল 


৩৯৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_৭ম সংখ্যা । 


পাটির পি পাসিিসিপ্টি লিপি লা্িপাস্িতা্লীসসর িপস্পিসপসটিপাসপসিশা পাস ি্পি 


সমাকীর্ণ এবং এক বৎসর অন্ঞাত বান করিতে প্রতিজ্ঞা বন্ধ হইয়া 
অন্ীন উত্তরীয় গ্রহ্ণপূর্ব্বক বনগমন করিলেন। অনন্ত ক্লেশ ভোগ 
করিয়া এই ভ্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল, তথাপি 
ধর্্পৃত্র যুধিষ্ঠির কখন সত্যত্র্ট হয়েন নাই । এমন সত্যবাদী জিতে্জরিয় 
মহারথ যুধিষ্ঠির তাহাকেও সত্যের ক্ষণিক কুটিল অপলাপ হেতু নরক 
দর্শন করিতে হইয়াছিল। আমরা এঁ মহাভারতে পড়িয়াছি যে, দ্বিতীয় 
বাসবের ন্যায় একশত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও একমাত্র মিথ্যা বাঁক] 
ব্যবহার করিয়া মহারাজ বস্তুকেও রসাঁতলে গমন করিতে হইয়াছিল। 
মহাত্মা যিশ্ত খুষ্ট সত্যের প্রতিষ্ঠার নিমিত ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিলেন । যখন রুধিরআব হেতু তাহার মানবধর্্মশীল দেহ 
অবসন্ন হইতেছিল তখন তিনি ভগবানের দিকট তাহার ঘাতকদের 
পারত্রিক কল্যাণ কামনা করিয়া বলিয়াছিলেন, “পিতঃ, ইহারা! জানে ন। 
কি অল্ায় ফার্ধ্য ই্থারা করিয়াছে ।”” জগতের ইতিহাসে ইহা একটা 
জলন্ত দৃষ্টান্ত । কিন্তু পাঠক একবাব শিবিরাজার পুণ্যোপাখ্যান ন্মরণ 
করুন৷ এক শ্তেন কর্তৃক তাড়িত হইয়া এক কপোত শিবিরাজার 
শরণাপন্ন হইয়াছিল। শিবি রাজা তাহাকে অভয় প্রদ্দান করিয়া 
তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমুদয় কাশী রাজ্য এবং জীবন পর্্য্ত 
পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন । শ্তেন আসিয়৷ মহারাজ শিবিকে 
বলিল, কপোত তাহার বিধিনিদ্দিষ্ট তক্ষ্য ; অতএব প্রাপ্ত ভক্ষ্য হইতে 
তাহাকে বঞ্চিত করিলে মহাবাজেব অধন্প হইবে । মহারাজ শিৰি 
শ্বেনকে বুষ, বরাহ, মৃগ বা মহিষের মাংদ পধ্যাপ্তরূপে প্রদান করিতে 
চাঁকিলেও শ্যেন তাহাতে সম্মত হইল না । মহারাজের নির্বন্ধাতিশয্) 
ত্যেন পরিশেষে কপোত পরিমিত মহাত্মা শিবির গাত্র মাংস লইতে 
স্বীকৃত হইলে মহারাজা! স্বহস্তে তাহাকে স্বীয় গাত্র মাংস কর্তিত করিয়া 
দ্বিতে লাগিলেন । যখন দেখিলেন তাহার সমস্ত দেহের মাংসেও কপোতের 
দেছ পরিমিত হইল না, তখন তিনি রুধিরাক্ত কলেবরে তুলাদণ্ডে আরোহণ 
করিলেন । সত্যরক্ষার্থ স্তেচ্ছাবলির ইহাপেক্ষা! উজ্জলতর তৃষ্টাস্ত সত্যা- 
ভিমানী অন্ত কোন সভ্যজাতির ইতিহাসে পড়িয়াছি বলিয়া! মনে হয় লা। 
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যে ভারতবর্ষে সত্যের এই মহৎ আদর্শ-_সেই ত্বারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
বিজেতার অনাচারে অত্যাচারে আমর! আজ অসত্যবাদী। সত্যের 
মর্যাদ! রক্ষা করি নাই বলিয়া এখন আমরা জাত্ম মর্যযাদা রক্ষণেও অসমর্থ 
হইয়াছি। 

আমরা শান্ত মানি না। শাস্ত্র না পড়িযাই মানি না। শান্ত্রে যে 
সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে তাকাঁব সতযাসত্য বিজ্ঞানসম্মত কি না সে 
বিচার না করিয়াই শাস্ত্র মানি না । কেন না শাস্ত্র না মানাই হইতেছে 
এখন পুরুষত্ব । আবাব শাস্ত্র মানিতে গেলে তাহার যুক্তিতর্ক 
বিজ্ঞানের মাপকাটীতে মাপিয়া লইতে হয়, সেও বড় পরিশ্রমের কাঁজ। 
কাজেই না মানাটাই সহজ এবং আমরাও দ্বিধামাত্র না করিয়া শাস্বকে 
অশ্রন্ধার চক্ষে দেখিতে শিখি । শান্্ আমর! মানি অথবা! লা! মানি, 
শাস্ত্রেকি লিখিত আছে তাহা জানিতে কোন দোষ নাই। প্রত্যেক 
ধর্মের মূল গ্রন্থে কিছু না কিছু অলৌকিক কিংবা অপ্রাকৃতিক কথা 
সন্িবি্ট আছে। কথিত আছে যে ভগবান ব্রহ্মা প্রথমে আপনার 
তেজ হইতে প্রজাপতিগণের স্থষ্টি করেন , পরে ন্বর্গলাতের উপায়স্বরূপ 
সত্য, ধর্ম, তপন্ঠা, শাশ্বত বেদ, আচার ও শৌচের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । 
এই কথাব তাৎপর্য এই ষে, সত্য প্রথম 3 ধর্ম তোর অনুগামী । বেদের 
ফল সত, কিন্তু সত্য বেদাপেক্ষা উৎকুষ্ট । সত্যের ফল দমণ্ডণ এবং 
দমগ্ডণের ফল মোক্ষ । 

আর্যা-শান্কারেরা সতোর ত্রয়োদশ লক্ষণ নির্ধারিত করিয়াছেন, 
বথা-_-অপক্ষপাতিতা', ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অমতসরতা) ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, 
অনুনুয়াঃ ত্যাগ, ধ্যান, সরলতা) ধৈর্য্য, দয় ও অহিংস! । সত্য-_-তপ, 
ঘোঁগ যজ্ঞও পরব্ন্গস্বূপ ; অর্থাৎ একমাঁ সত্যেই এই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত । 
স্কতরাং সত্যাপেক্ষা শ্রেষ্ট ধর্ম নাই। সত্য ধর্মের আধার-_অতএব সত্যের 
অপলাপ কর! নিতান্ত গছিত কাধ্য। সত্য অব্য়-_অবিরুত; কোন 
ধর্মের বিরোধী নহে, কারণ সত্য বিশুদ্ধ যুক্তির অন্থমোদিত। সত্য 
' প্রভাবে অন্ত ধন্ধ প্রবর্তিত হয়। সত্য সম্বন্ধে হিম্ুর আদর্শ এমনি উজ 
যে, ধীমান ভীগ্ম ধর্মপুত্র যুধিষ্টিরকে বলিয়াছিলেন যে, মানদ্ণ্ডের এক দিকে 
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হত অশ্বমেধ এবং অপর দিকে সত্য আরোপিত করিলে সহম্র অশ্বমেধ 
অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইবে। 
» পুর্ব্বে বলিয়াছি, ধর্ম সত্যেব অন্গগামী । সত্যবলে ইহলোক ও 
পরলোক হইতে যেমন পবিত্রাণ লাভ হয়) ষজ্ঞ দান ও নিয়ম হারা সেরূপ 
হয় না। সহত্র সহত্র বংসবেব তপন্তাও সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নয়। 
সত্য ও ধর্মকে তুলাদণ্ডে আরোপিত কবিলে সত্যের গোববই রক্ষিত 
হইবে, যেহেতু সতা অক্ষয় ব্রহ্ধ, অক্ষয় তপস্যা, অক্ষয় যজ্ঞ, ও অক্ষয় 
বেদন্বরূপ। বেদশাস্থ সত্য জাগরূক হইয়া বিবাজ করিতেছে । আমরা 
মহাভারতেই পড়িয়াছি যে, সত প্রভাবে অতি উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া 
থাকে । তপস্তা ধর্ম দমণ্ডণ) যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র, স্বরস্বতী, স্বর্ণ, বেদ, বেদাঙ্গ 
বিদ্যা, বিধি) ব্রতচধ্যা ওষ্কার এবং জীবগণ্ণর জন্ম, ও সন্তান সন্ততি 
সমুদায়ই সত্যে প্রতিষ্ঠিত বহিষাঁছে। সত্য প্রভাবে বাযু গমনাগমন, 
র্য্য তাপ প্রদান, এবং অগ্নি দাহ কার্ধ্য সাধন করিয়া থাকেন । এ 
সকল বৈজ্ঞানিক সত্য, স্থতবাঁং সন্দেহ করিবার অবসর নাই। যাহারা 
কিছু দিনও নিয়মিত সত্যেব সেবা করিয়াছেন তীহাঁবাই জালেন ফে, 
মত্যবলে সমুদ্ণায় কার্ষেয উন্নতি সাধন হইয়! থাঁকে। 

মিথ্যাপেক্ষা অপধন্ নাই , এই জঙ্গ পণ্তিতেবা মিথ্যাকে অন্ধকার 
বলিয় উল্লেখ করিয়াছেন । মিথ্যাবাদী হইলে তাহাব ইহকাল ও পরকাল 
কোনটিই মঙ্গলজনক হয় না। শাক বলেন, মিথ্যাবাদীর পূর্বপুরুষ- 
দিগেব উদ্ধাব কবিবাব্র ক্ষমতাও থাকে না। আয়লাভাদির জন্য 
মন্ত্র প্রয়োগ; দক্ষিণা বাতীত যজ্ঞেব অনুষ্ঠান এবং মন্ত্র ব্যতীত হোদ 
করিলে যে পাপ হয়, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে সেই পাপ জন্মে 
কিন্তু সতাষুগে যাহা! সম্ভব হইত কলিষুগে তাহা সম্ভব নহে; কারণ কলি 
মিথ্যার যুগ। কলি মৃত্যু-প্রধান-মিথ্যাই মৃত্যু। সুতরাং মৃত্যু 
হইতে যেমন রক্ষা নাই তেমনি মিথ্যা! হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। এই 
জন্য নীতিশান্ত্র বিশাবদের! ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, বিবাহে ও প্রাণ সংশয় 
কালে, কিংবা অন্টের অর্থের রক্ষা, ধর্্মবৃদ্ধি ও সিদ্ধি লাভের নিমিত্ত, 
অথব! গুরুর হিতলাধন ও ভয় নিবারণ হেতু মিথ্য! বাক্য প্রষ্মোগ কর! 
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অকর্তব্য নহে । কিন্তু তাই বলিয়া আমবা একথা বিশ্বীপ করিতে প্রস্তত 
নহি যে, ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যে ব্রাঙ্ষণ মিথ্যাবাকা 
প্রয়োগ করিলে যে পাপ হইবে, ক্ষত্রিয়ের তদপেক্ষা চতুণ্ড ণ এবং বৈশ্বের 
অষ্টগুণ হইবে । ইহা কোন ব্রাহ্মণ কর্তৃক রচিত | মিথ) সকল বর্ণের পক্ষেই 
মিথ্যা। মিথ্যা মৃত্ু-_মিথা। অন্ধকার । এই মিথ্যাবূপ অন্দকারে আচ্ছন্ 
হইলে সতারূপ আলোক কাঁহ'বে নয়নে প্রতিভাত হয় না। মুনিসন্তম 
ভরদ্বাজ ছ্িক্নশ্রেষ্ঠ ভূগুকে বলিয়াছিঞদ--“সত্য ও অনৃতে ধর্ম অধর্ম, 
প্রকাশ অপ্রক।শ, সুখ ও ছুঃখ গ্রতিঠ্ঠিত গহিয়ছ। তন্মধ্যে যাহ সত, 
তাহাই ধর্ম, যাহা ধর্ম, তাহাই প্রকাশ , এবং যাহা প্রকাশ, তাহাই 
স্থথ। আর যাহ! অসতা, তাহাই অধর্শ, যাহ! অপ্রকাশ তাহাই অন্ধকার 
এবং যাহা অন্ধকার তাহাই দুঃখ |” অতএব সাতা স্বর্গ লাভ হউক 
বা! নাই হউক এবং মিথ্যায় নিবয়গামী হইতে হউক বা নাই হউক--_ 
যাহাতে দুঃখ অপনোদিত হইয়! স্থথের সঞ্চাব হয তাহাই আমাদের অবশ্য 
প্রতিপাল্য । সুতরাং সত্যই আমাদেব একমাত্র আশ্রয় । 

সত্যেব লক্ষণ এবং অনুষ্ঠানের বিধয় 'মামরা বিবৃত করিয়াছি, এখন 
কি প্রকারে সত্য লাভ কর! বায় তাহাব বিস্তৃত আপোঁচনা করিয়! 
প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। সত্য লাঁভ করিবার সহজ অথবা শ্রেষ্ঠ উপায়, 
সর্বদ| সত্যবাক্য প্রয়োগ কব! । নেখানে সত্য মিথ্যারূপে এবং মিথ 
সত্রূপে পরিণত হয়, সেখানে সতা কথা না কিয়! মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ 
করা কর্তব্য । পবধনাপহাবি দক্াক পরধনের সন্ধান না দিয়া মৌনা- 
বলম্বন, এবং মৌনাঁবলম্বন বিপজ্জনক হইলে এমন কি শপথপূর্বক মিথ্যা 
কথা বলা যাইতে পারে-_ ইহা নীতিসঙ্গত , কিন্কু আমাদের শাস্ত্রেই 
আছে থে খিনি কিছুতেই সত্য হইতে [চলিত হয়েন না, তিনি সত্যশূর | 
আর ধিনি জনক জননীর হিতার্থেও মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করেন না, 
তাহার সহত্্ অশ্বমেধ যত্তের ফল এবং দেবদেব মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ- 
কার লাভ হয়। সতত সত্য বাক্য প্রয়োগ করিলে দেহাস্তে দেবগণের 
সহবাস লাভ হইয়া থাকে এন্ং এমনও ভরসা আমাদের শানে আছে যে 
সর্বদা! সত্য বাক্য প্রয়োগ করিলে সকল বর্ণেরই স্বর্গলাভ হইয়। থাকে । 


৩৯৮ বি [ ২৬শ বর্য---৭ম সংখ্যা । 


৯০৯৯ পা ০৯ ৩া পাস্পিটাস্টিী তি সত পাস্পিতিস্টিতাস্দ্রি পিসি পতল এ সিসি তা ৯৬৯ এ 


আধুনিক শিক্ষিত যুগের লোক আমর! এত বড় একটা কথ! সহজে 
হজম করিতে পারি না; কিন্তু একটু চিন্তা করিলে এইটুকু বুঝিতে পারি 
যে, সত্য স্বর্গ এবং মিথ্যা নরক | যাহাতে অন্তরে আনন্দ পাঁওয়া ধায় 
তাহাই স্বর্গ এবং যাহাতে ষনে অশান্তি আধিপত্য লাঁভ করে তাহাই 
নরক | সত্য প্রভাবেই উগ্রস্বভাবসম্পন্ন লোকের। নিয়ম সংস্থানপুর্বক 
পরম্পরের অনিষ্ট চিন্তা পরিহাব কবিয়! একতাবন্ধনে আবদ্ধ হয় | কাঁচা- 
লতা অপেক্ষা মৌনাঁবলম্বন ভাঁল, মৌনাবলম্বন অপেক্ষা সত্যবাঁকা প্রয়োগ 
এবং কেবল সত্য বাঁকা প্রয়োগ করা অপেক্ষা ধর্ম সংযুক্ত সত্য বাকা 
প্রয়োগ কর! শ্রেয়ঃ | আবাব সেই ধর্ম সংযুক্ত সত্যবাকা যদি লোকের 
প্রিয় হয় তাহাপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই; কারণ পণ্গিতেবা 
বলিয়াছেন, সতা বলিবে প্রিয় বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলিও না । 
এই ব্যবস্থা নীতিমুলক সন্দেহ নাই_-তবে কতদূর ধর্মমূলক তাহা! বিবেচা। 

সতা বাঁকা সর্বাপেক্ষা শেষ্ট । সত্য বাক্য ব্যতীত মিথ্যাবাক্য ব্যবহার 
করিব লা বলিয়া প্রতিজ্ঞাব্ূড হইলে, সত্য সর্বপ্রকাৰ মিথ্যার এবং 
অন্যায়ের গ্রলোঁভন হইতে আমাদিগকে রক্ষা কবেন। সত্য ছপ্রবুত্তি 
দমন করে- দুর্নীতি নিবারণ কবে । সতা কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ, 
মদ, মাতসর্য--এই ষড বিপু ইইতে সত্যবাদীকে সর্বদ। সমত্রে রক্ষা করেন । 
মনে কর, কাহাবে! কোন দ্রব্যে লোভ হযাছে-.অথব। কেহ কোন 
অন্ঠায় কার্য কবিতে উদ্ভত হইয়াছে-তখন তাহাঁব বিবেক নিশ্চিত 
এই প্রশ্ন ভাহাঁব মনে উথ্াপিত করিবে ধে, যদি কেহ জিজ্ঞাসা কবে, 
তখন কি বলিবে? যে মুহুর্তে এই প্রশ্ন মনে উদ্দিত হইবে, তথুহ্র্তই 
তাহীকে কলিত কর্ম হইতে বিবত হইতে হইবে। যদি কেহ কোন 
রিপুর বশবন্ী হইয়া কোন অন্যায় কাধ্য কবিয়া ফেলে, তাহা হইলে 
জিজ্ঞাসিত হইব! মাত্র তাঁহাকে সতাকথা বলিতে হইবে, এই ভয়ে তাহাকে 
কৃষ্ঠিত হইতে হইবে এবং দ্বিতীয় বাঁব সে, সে কার্য করিতে কখনই স্থীরুত 
অথবা! প্রবৃত্ত হইবে না । সতা অন্ায় এবং অধর্শের প্রকৃষ্ট বর্ম। যে 
সব! সত্য কথা কহিবার সংসাহন অবলম্বন করিতে পারিবে তাহাকে 
কখন ৰিপথগামী হইতে হইবে না । যদি কখন প্রবৃত্তির তাড়নায় অথবা 


আবণ, ১৩৩১1] আীবন-রহত্য ৩৯৯ 


স্পা ৯ সরি সিল 


মোহাকৃষ্ট হইয়া কেহ কোন অগ্ঠায় অধর্্মাচরণ করিয়া ফেলে, তাহা 
হইলে দ্বিতীয়বার সে আর সে কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না । প্রিজ্ঞাজিত 
হইলে সত্য ব্যতীত মিথ্যা বলিতে পারিবে না এই জ্ঞান তাহাকে সর্বদা 
বিপদের সাল্লিধ্য হইতে দুরে লইয়! ধাইবে। 

স্বাস্থ্য অক্ষু্ বাখিতে হইলে। চরিত্র উন্নত রাখিতে হইলে, দেহ 
এবং মনকে পবিত্র রাখিতে হইলে, আত্মাকে নিশ্মীল রাখিতে. হইলে, 
বিবেককে প্রবুদ্ধ রাখিতে হইলে সত্য বাক্য ব্যতীত মিথ্যা বাক্য প্রাণাস্তেও 
ব্যবহার কৰিব না-__-এইরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। কেবল 
মাত্র পরের প্রাণ অথবা ধন্ন রক্ষা কবিবার উদ্দেশ্য ব্যতীত নিজের 
বিপন্ন জীবনকে আশু মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা কবিবার জন্ভও মিথ্যা 
বাক্য ব্যবহাৰ কবিব না_-এই প্রচণ্ড প্রতিজ্ঞ! প্রতিপালন করিলে, 
কোন মানুষই কথন বিপথগামী হইতে পারিবে না। সত্যের এমন 
মহিমা যে, সত্যকে আশ্রয় করিলে মনে কোন হূর্ভাবনাই স্থান পাইতে 
পারে না। একদিনে সত্যবাদী হওয়া সম্ভব নহে, কেননা মিথ্যা 
বাকা এবং মিথ্যা বাবহাৰ আমাদের এমন মজ্জাগত দোষ হইয়াছে যে, 
স্থির ধীর ভাবে কঠোব সাধনা না করিলে আমরা কথনই সত্যকে 
সম্াক আশ্রয় করিতে পারিব না। প্রতিদিন প্রত্যুষে অথবা নিয়মিত 
সময়ে শব্যাত্যাগ কবিবার কালে বিনীতভাবে ভগবচ্চরণে প্রার্থন। 
করিতে হইবেঃ-হে, দয়াময় । অগ্কার দিনে আমি যেন কোন প্রকারে 
সতাত্রষ্ট হইয়া তোমাৰ চবণ প্রসার হইতে বঞ্চিত নাহই। আবার 
প্রত্যহ রাত্রিকাঁলে শয্যায় শয়ন করিবাঁব সময় সমস্ত দিনের ঘটনাবলী 
প্রণপুর্র্বক কয়টি মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা চিন্তা করিয়া 
পুনরাষ জগতপিতাঁর চরণে ক্ষম। প্রার্থনা কবিতে হইবে এবং পর 
দিবসের সংগ্রামের অন্ত উপযুক্ত সৎসাহসের ঘাজ্ঞা করিতে হইবে। 
যে সতানিষ্ট ব্যক্ত একমাস এইরূপ করিবেন, তাহাকে আর কখনও 
মিথ্যার কুহকে পভিয়া সত্যত্র্ হইতে হইবে না। সত্য পথ লাভ 
করিবার, সত্যনীতি অবলগ্থন করিবার, সচ্চরিত্র হইবার একমাত্র প্রকৃষ্ট 
উপায় সত্যবাক্য ব্যবহার করিবার নিমিত্ত দৃপ্রতিজ্ঞা | পুরাকালে 
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৪০৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা । 


সরল 





্রাস্টিলী লিটা স্িরিসি সিল সসপসিপি সতী তি সলাত সরাসরি সত পাস সিন্স সস সপ স্পরিসটি সির দি স্পিটস্সিরী সরি সরি সপিস্পিপাস্সিস্স্িপিস্পি স্পস্ট তাসপিলিসি 


ব্রাঙ্মণেরা পরিমিত সত্য বাক] প্রয়োগ করিতেন মিথ্যা বলিতেন না। 
এইজন্য প্রসিদ্ধি আছে হযে, বর্তমান যুগের পুর্বে ব্রাঙ্মণেরা যাহা 
বলিতেন তাহাই ফলিত। ইহার তাতৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণের সত্য 
ব্যতীত কখন মিথ্যাবাক্য ব্যবহার করিতেন না। তীাহাব৷ জানিতেন 
অনৃত হইতে অন্ধকার প্রভূত হয়। যাঁহারা সেই অন্ধকার প্রভাবে 
ধর্্মকার্ধ্য পরিত্যাগ কারয়া অধন্মের অনুষ্ঠান করে তাহার! আধিব্যাধি 
প্রগীড়িত হইয়া ছুঃথে কাল যাপন করে । 

যে বাক্যের দ্বারা জীবের বিশেব মঙ্গল সাধিত হয়, তাহাই সত্য- 
বাক্য) ন্ুতরাং সত্যবাক্য প্রয়োগ কর! সকলেবই কর্তব্য । আধুনিক 
নীতি অনুসারে যেখানে সত্যবাক্য প্রয়োগ কবিলে লোকেব অনিষ্ট হয়, 
সেথানে সত্যবাক্যের পরিবর্তে মিথ্যাবাঁক্য প্রয়োগ করা উচিত, কিন্তু 
আমাব মতে ইহাতে ধার্্মর হানি ন! হউক, ধন্মের গ্লানি হয়। ধন্মাত্ারা 
বাক্য, দেহ ও মনের পবিত্রতা, ন্মমা, সত্য ধৃতি ও স্বৃতি প্রভৃতিকে 
ধর্মের নিদান বলিয়া থাকেন । শাস্ত্র বলেন, সত্য ও মিথ্যা এই দুইয়ের 
ইহজীবনে যিনি যাহা আচরণ করেন) পরজন্মে তিনি তাহাই প্রাপ্ত 
হইয়। তদ্বিষয়ে রত হয়েন। একথ। অস্বীকার কর যায় না; কারণ, 
ষাহাব যেরূপ ভাবনা! এবং সাধনা, তাহার তন্রপ দিদ্ধিলাভ হইতে 
দেখা যায়। আমাদের এই ক্ষণবিধবংসী দেহ মধ্যে মৃত্যু ও অমৃত উভয়ই 
প্রতিষ্ঠিত আছে , সত্যব্রত ও সমদমাদি গুণ দ্বাবা কেবল সত্যবলে 
মৃত্যুকে জয় করিয়া অমৃত লাঁভ করিতে হয়। সত্যপথ অবলম্বন করিলে 
ইছজন্মেই অমৃতল।ভ করা যায়, আর মোহান্ধ হইলেই মৃত্যু ্ুব ! 
এইজন্তই সপ্তদ্ধীপা! সসাগরা পুথিবীব অধীশ্বর হইয়াও হৈহয় বংশোদ্তুব 
সহত্রবাহ্ু কার্ত্যবীর্ধ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যে তিনি সত্যপথ হইতে 
বিচলিত হইলে যেন সাধু ব্যক্তিরা তাহাকে শাসন করেন । মহামতি 
ভীন্ম মৃত্যুকালে, ধৃতরাষ্্বী পাগবগণ ও অন্তান্ত স্থহদ্গণকে সম্বোধন 
করিয়া বলিয়াছিলেদ---“সত্য হইতে তোমা্দিগের বুদ্ধি ষেন কথন বিচলিত 
না হয়। সত্যের তুল্য পরমবল আর কিছুই নাই 1” 

সতা শ্বভাবতঃ নিগুণ ১ যখন উহা! সগ্ডণ) তখন উহাকে ঈশ্বর 


শ্রাবণ, ১৩৩১ ।] জীবন-রহ্হ্য ৪০১ 


২ পাসপিপাশিটি এ শাপিপাপিস্পীিদ টি তা পিশীল্ পট পিসি ২ পা পিল িবাশিশটি পাপা ৩ পি 


ধন, জীব, আকাশাদি ভূত 'ও জরাযুজা্দি প্রাণী এই পাচ প্রকার বলিয় 
ভগবান ব্রহ্ম! নির্দেশ করিয়াছেন । এইজন্য ব্রাহ্মণের নিতা যোগ- 
পরায়ণ, ক্রোধশূন্ত; সন্তাপ বিমুক্ত হইয়া সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। 
যেখানে সত্য, সেইথানে লক্ষী । যিনি সত্যবাদী, তিনি ব্রহ্মচারী । 
সতাবার্দী হইলেই মনুষ্য শত বসব জীবিত থাকিতে পারে। সত্য 
প্রভাবেই সুধ্য তাপ বিতব্ণ কবেন, সত্য প্রভাবেই অগ্নি প্রজ্বলিত 
হয়, মেঘ বারি প্রদান করে, পৃথিবী শম্তশালিনী হয়, বুক্ষলতা গুল 
ফল ফুলে সুশোভিত হয়, দেবতা ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণ সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত । 
দেবতা ব্রাঙ্গণ ও প্তিগণ সত্যে গীত হয়েন। সত্য পরম ধশ্ম অতএব 
সত্য উল্লজ্ঘন কবা অতীব গহিত কর্্ম। আমাদের ত্রিকালজ্ঞ মুনি- 
খাধষিগণ সকলেই সত্য নিবত, সত্য পবাক্রম ও সত্য শপথ ছিলেন । 
সত্যবাদী বাকিরা ইহলোকেই স্বর্গ স্থ ভোগ কবে কেন না, মনই 
স্থথের আগার ॥ সমুদ্ধায় বেদে অভ্যাস এবং সমুদয় তীর্থে অবগাহন 
করিণেও সত্যবাদীর সদৃশ ফল লাভ হয় কি না সন্দেহ । সতত সত্যপরায়ণ 
হওয়াপেক্ষা ব্রাহ্মণেব শ্রেয়স্কৰ আর কিছুই নাই, কিস্থু কেবল ব্রাঙ্মণ 
কেন, সকলেবই সতত সত্যপরায়ণ হওয়! কর্তব্য । সত্যপরায়ণ হলে, 
সত্য পালন করিলে, সত্য ব্ক্ষা কবিলে, সদা সত্য কথা কহিলে, আমবা 
স্র্গলাভ কবিব-_অর্থাৎ স্বাস্থ্য শান্তি ও স্বাধীনতার অধিকাবী হইব। 
অতএব মানব জীবনকে যথাযোগ্যব্ূপে উপভোগ করিবার পক্ষে প্রধান- 
তম উপকরণ হইতেছে সত্য। সত্য অপেক্ষা পবিত্র আব কিছু নাই। 
সত্য জীবনের প্রথম ও প্রধান সম্পদ-__-সত্যই জীবনেব সার্থকতা । 
সত্যং শিবম্‌ সন্নরম্‌। 
_শ্রীফতীন্্রমোহন বন্দোপাধ্যায় । 


লাটুমহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী 


পৃজ্যপাদ লাটুমহারাজের জন্ম ও বাল্য-জীবন-কথা আমর! কিছুই 
অবগত নহি । বল এইমাত্র জানিতে পাঁর। গিয়াছে যে, তাহার 
জন্স্থান ছাঁপর! জিলার অন্তর্গত কোন এক গগুগ্রামে এবং তিনি 
শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া জনৈক নিকট আত্মীয় কর্তৃক প্রতিপালিত 
হইয়াছিলেন। তাঁহার ভাল নাম ছিল-_বাথুবাম ( চৌধুরী ?) ডাক 
নাম-_লাটু। 

শৈশবে বিগ্যার্জন তাহার ঘটিয়। উঠে নাই, এমন কি অক্ষর 
পবিচয় পর্য্যন্ত নয়। 

তাহাব বাল্যকালের মাত্র একটি ঘটনা তিনি কোন সময় কথা প্রসঙ্গে 
বলিয়াছিলেন ।_-শৈশবে তিনি একবাব ভীষণ বসন্ত-রোগাক্রাস্ত হন। 
খন সকলেই তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছে, এমত অবস্থায় 
- কোঁথ। হইতে একজন স্ত্রীলোক আসিয়া তীহাব সর্ব-শরীরে হাঁতি 
বুলাইয়া দেন, এবং সকলকে অভয় দান করিয়া চলিয়া যান। ইহার 
অল্পদিন পবেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিলেন। এই ঘটনা স্মরণ করিয়া 
তিনি বলিতেন, “সে কোঁন দেবী এসেছিল ।” 

যোবনের প্রারস্তে সাংসারিক জন্বচ্ছলতাঁবশতঃ তাহাকে অর্থেপা- 
র্জনার্থে কলিকাতায় আসিতে হয়। কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি 
কোথায় কি ভাবে ছিলেন, তদ্বিযয়ে আমরা কিছুই অবগত নহি, তবে 
ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট তাহার চাকুরী স্বীকার, ্রাত্রী- 
ঠাকুরের দর্শনলাভ, তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের ক্রমবিকাশ ও শ্রীপ্রী- 
পরমহংসদেবের অশেষ কপালাভ করিয়া পরিশেষে তাহার নিকট 
অবস্থানাদি সম্বন্ধে কয়েকটি তত্ব ভিন্ন ভিন্ন স্তর হইতে যতটুকু সংগ্রহ 
করিতে পারিয়াছি, তাহা! নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । এই সকল 
উক্তির মধ্যে যে অনৈকা দৃষ্ট হয়, ত্যজ্য-গ্রাহা বিচার করিয়া তাহার 


শ্রাবণ, ১৩৩১]  লাটুমহারাবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ৪৩৩ 


লা্পিতাসিরসিিসি পিসি সরিসিরি সিকি পাসটিরাসির সি তাস স্িলাস্িস্সিটিসটিতী সস স্পর্শ পাস লাসসিল সস সপ ল সপ 


মহরত বিধান করিবার শক্তি ও সাহস আমার নাই। আমি যেমন 
পাইয়াছি, তেমনি তুলিয়া দিতেছি। 


ধামী-_-শিবানন্দ মহারাজের পত্র 


“-রামবাবুদদেব কলেজ স্কোয়ারে একটি মনিহারি দোকান ছিল। 
লাটু সে দোঁকানে বিলসরকাঁরি করিত এবং দোকান ঝাড়িয়। পবিষ্কার 
রাখিত। কিছুকাল পর দোঁকানটি ভঠিয়া যায়; তারপর ৬বামবাবু 
লটুকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যান। সেখানে বেহাবার কাজ করিত। 
* * রামবাবু মধ্যে মধো দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে শিষ্টা্লাদি বা 
অন্য কোন জিনিদ লাটুর হাতে পাঠাইয়া দিতেন। কিছুদিন পর লাটুর 
উপর ঠাকুরের কৃপাপৃষ্টি পডিল। একদিন রামবাবুকে ঠাফুর ডাকিয়া 
বলিলেন, “তোমার এ লৌকটি বেশ তক্তিমাঁন্‌।/ 

“/রামবাবুর বাড়ীতে তখন প্রায় নিত্যই সংকীর্তনাদি হইত, লাটুও 
স'কার্তনে যোগদান কৰিত। কিছুদিন পবে লাটুর একটু একটু ভাব হইতে 
আবন্ত হইল, ক্রমে নিজেব কর্তৃব্য-কর্মগুলি করিতে ভূল হইতে লাগিল। 
রামবাবুও মাঝে মাঝে ভঙ্ঙনা করিতেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল 
হইত না, ক্রমে লাঁটু খুব অন্তমুখী হইতে লাগিল। তাবপর লাটু 
দঞ্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাঁকুরকে বলিল, “আমি আপনার কাছে থাকব ।” ঠাকুর 
একদিন রাঁমবাবুকে ডাঁকিয়া বলিলেন, “ছেলেটি এখানে থাকিতে চায়, 
তুমি বলত সে এখানে থাকে । রামবাবু বলিধেনঃ আপনার যখন দয়া 
হয়েছে, তখন মেত মহাভাগাবান্‌। থাকুক না, আপনার কাছেই থাকুক ।” 

“লাটু প্রথমে মধ্যে মধ্যে ৬রামবাবুর বাড়ীতেও যাইত । শেষে 
কলিকাতায় যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল-_দক্ষিণেশ্বরে জপ-্ধ্যান লইয়া প্রায় 
সমস্ত দিনরাঁত কাটাইত। ধ্যান করিতে কবিতে মধ্যে মধ্যে তাহার 
খুব মনস্থির হইয়া যাইত,--সমাধির ন্যায় । এমন কি আহারের সময়ও 
প্রায়ই আহার করিতে যাইত না,--ধ্যানে এত মগ্ন থাকিত। তাহাতে 
ঠাকুর অনেক সময় তাহাকে ধম্কাইতেন “না, _খাবাঁর সময় ঠিকৃ খাবি, 
আমাকেই কে দেখে তার-ঠিক-নাই, আবার তোকে কে দেখবে ?' 


৪৬৪ উদ্বোধন | ২৬শ বর্ষ--৭ষম সংখ্যা । 


শাস্মিাসিপিস্পাসিপিস্সিিসি রাস্তা সিসি স্পস্ট পাস্তা সত সিলাসিপাসিরি সিসি সিল সির পাসিপাসপির্টি বোস্টন ৯ পিসি পিসির সি ৬৫৯৮৫ ৮৯ ২ সিতিসিপাস্টিরাসটিল পিসি? পোদ ভাসি তিস্টিতিস্সিলি সি তি লাস্িত 


প্দক্ষিণেশ্বরে তখন প্রত্যহই প্রীতঃকালে ঠাকুবের কাছে "হরিনাম, 
কীর্তন হইত। রাখাল মহারাজ, হরিশ, লাটু প্রভৃতি সকলে মিলিয়া 
ঠাকুরের কাছে কীর্তন করিন। মধ্যে মধ্যে কীর্তনেব সময়ে লাটুর 
ভাবও হইত । কখনও ক্রন্দন করিত, কখনও বা হাসিত। ঠাকুর 
বলিতেন, “এর ভাব ঠিক ঠিক, চ ক ক 

লাটু মহাবাজ্ঞ সম্বন্ধে রামলাল দাদাব কথা £ 

“লাটুমহারাজ এখন রামদাদাব (ডাক্তার ৬বামচন্দ্র দত্ত) সহিত 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুবের কাছে আসেন । বামদীদ! আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম 
করিলেন, লাটুমহারাজও প্রণাম করিয়া পদধলি লইলেন। ঠাকুর 
তাহার প্রতি একদুষ্টে চাহিয়া বামদদাক বলিলেন, “বাঃ 1 বাম, এ 
ছেলেটি কোথায় পেলে? এব বৈশ সাধুলক্ষণ দেখছি” বামদাদ। 
শুনিয়। অবাক হইযা বলিলন, “আমি কি ক'বে জানি আপনিই সব 
জানেন তাবপর বামদাদাব সঙ্গে ঠাকুসব কাথা-বার্তী চলিতে 
লাগিল । লাটুমহাবাঁজ্র দীভাইয়া ছিলেন। ঠাঁকুব তাকে বলিলেন, 
“বস্‌ নারে, বন্চ। তাঁবপব লাটুমহাবাজের দিকে একদৃষ্টে বাব বার 
চাহিতে লাগিলেন, আব খালি বলিতে লাগিলেন, “বাঃ ছেলেটি বেশ, 
বেশ স্ুন্দব ছেলে ।' 

“কথাবার্তী চলিতে লাগিপ। লাটুমহারাঁজ ঠাকুরেব কথামত এক- 
পাশে বসিলেন । ঠাকুব রাধিকার কীর্তন গাহিতিছিলেন £_- 

তখন আমি হুয়ারে দাভায়ে 
কথা কইতে পেলাম না”_-আমার বধুর সনে 
( কেন পেলাম না) (ওটার সঙ্গে দাদা- 
বলাই ছিল ) ( অতএব কথা কইতে পেলাম না ) 
যখন গোঠে যায়, গোঁঠে যায় হারে রে রে বব কবে॥ 

_-কীর্তন করিতে করিতে ঠাকুব সমাধিস্থ হইলেন । সমাধির প্রায় 
তিন কোয়াটার পব কিছু বিরাম অবস্থাম রামদাঘা ও লাটুমহারাজ 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পদধুলি গ্রহণ করিয়া লাঁটুমহারাজ দণ্ডায় 
মান হুইবামাত্র সেই অর্ধবাহাবস্থায় লাটুমহারাজের মস্তক ও বক্ষে হাত 





শ্রাবণ, ১৩৩১।]  লাটুমহাঁজের সংক্ষিপ্ত জীবনী ৪৬৫ 
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লা রি পাটি সিপাস্পিতাসটিপদিরিস্ি পিসি স্পট 


বুলাইতে বুলাইতে ঠাফুরের চক্ষে দরদরিত ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল ) 
নস্তকের কেশ কদম্ব-কেশরের মত প্রফুল্লিত এবং শিহরিত হইয়া উঠিল। 
ঠাকুব আবার সমাধিস্থ হইলেন । ঠাকুরের স্পর্শে লাটুমহারাজ গভীর 
ভাঁবস্থ হইলেন। তারপর ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, 'রাম দেখলে! 
এই ছেলেটির কথা যেমন বলেছিলাম, এখন মিলিয়ে নাঁও।” তাঁর 
প্রায় ১ ঘণ্টা পর লাটুমহারাঁজ প্রক্কৃতিস্থ হইয়া_-প্রথম উচ্চৈঃস্বে ক্রন্দন 
ও পশ্চাৎ হাশ্ত করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা! প্রাপ্ত হইলেন । এ আমার 
চক্ষে দেখা । তাবপর, ঠাকুরের সঙ্গে কীর্তন করিতে করিতে এক্ষপ 
ভাবস্থ হইতে তাহাকে বহুবাব দেখা গিয়াছে । 

“বামদাদা লাটুমহারাজের এই অবস্থা দৃষ্টে তাহাকে দিয়া কোন নীচ 
কন্ম” করাইতে অতীব শঙ্কিত হইয়া ঠাকুরকে কহিলেন,_-একে আমাদের 
বাড়ীতে সামান্ত চাকব রূপে রাখ! হইয়াছে। কিন্ত ইহার এইরূপ 
অলৌকিক ভাবদর্শনে আমি মহা কুষ্ঠিত ও ভীত হইলাম । এখানে 
ইহার দ্বারা যে সমস্ত “নীচ কর্ম” কবান হয়ঃ তাহা করাইতে আর 
আমার সাহস হইতেছে না। ইহাতে আপনি কি বলেন? ঠাকুর 
কহিলেন, 'নীচ-কর্ম? কবাইও না। তবে বাৎসলা-ভাবে (অর্থাৎ নিজ 
প্র বোধে ) যতটুকু পার করিয়ে নিও, তাতে কোন দৌষ হবে না । 
এরপর ও যদি তোমার কাছে থাকতে ভাল না বাসে আর, ওকে 
রাখতে তোমাদেরও মদ্দি দ্বিধা হয় (ভয় হয়)? তা হ'লে এখানে 
দিও। কেন না, ও যে “এখানের ।--ও শাপ ভ্রষ্ট ) 

“রামদাদা লাটুমহারাজকে দিয়ে কোন কোন সময় বরফ, ছাঁচি পান, 
মিঠে তামাক, পান-মসল! ইত্যাদি ঠাকুরের কাছে পাঠাইয়! দিতেন। 
রাম্দাদার স্ত্রী সব জিনিস ঠিক্‌-ঠাক্‌ কপ্দিয়া দিতেন । লাটুমহারাজ 
মাঝে মাঝে একবেলার মত জিনিস দিতে আসিয়া হয়তো ছই তিন দিন 
থাকিয়া যাইতেন । আবাব হয়তে। চলিয়া'ও যাইতেন--বাঁলকবৎ ভাঁব। 

“লাঁটুমহারাজ (ঠাকুরের নিকট অবস্থান কালে) দ্রিনে বা রাত্রে 
একটা সামান্ত কম্বল অথবা মাছুরের উপর চিৎ হইয়া মোটা চাদর মুড়ি 
দিয় শুইয়। থাকিতেন-_ঠাকুরের ঘরের উত্তরের বারাগাঁয়। অনেকেই 


৪০ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-__৭ম সংখ্যা । 
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বলিত--এ ভয়ানক ঘুমঘোরে । একথ। আমি প্রায়ই শুনিতাম। এফদিল 
কয়েকজন দাঁড়ায় আছে, তাহাদের সাম্নে সেই চাদর আমি তুলিয়া 
লইয়া দেখিলাম-_-_ছু১চক্ষে অশ্রুধারা পতিত হইতেছে । তাহা দেখিয়া 
আমার হৃদয় চমকিয়! উঠিল ।__করিলাম কি! একাজ তো ভাল 
করিলাম না। সহসা ইহার ধ্যান-তঙ্গ করিলাম । আমার মহা অপরাধ 
হইল'_-এইরূপ মনে করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা পূর্বক পূর্বে চাদরখানি যে 
ভাবে ছিল, সেইভাবে রাখিয়! দিলাম । কিন্ত আমি যে চাদর তুলিলাম, 
ভাহাতেও তীহার চক্ষু উন্নীলিত হইতে দেখিলাম না । উনি সমভাবে 
রহিলেন ৷ পশ্চাৎ আন্দাজ ছুই ঘণ্টা বাদে উঠিলেন। আহার্ধ্য বস্ত 
দেওয়া হইল । 

“ঠাকুর এই গানটি প্রায়ই গাহিতেন,_- 

মন্ুয়ারে, সীতারাম ভজন কবলিয়ো, 
ভূথে অন্ন, পোয়াসে পাঁণি, লেঙ্গে বস্ত্র দিয়ো! ॥ 

_-এই গানটি লাটুমহারাজজ পছন্দ করিতেন ও আপন মনে যখন 
তখন গাহিতেন | সময় সময় আমিও গাহিতাম। আর লাটুমহারাজকে 
ঠাকুর বলিতেন__“আর কপ্রূবি কি । এতে তোর সব হয়ে যাবে ।৮৮ 

শ্রীযুক্ত লাটু রাঁষবাবুর নিকট বেহাবা রূপে নিযুক্ত হইবার প্রায় 
এক বতসরকাল পরে শ্রীপ্রীঠাকুরের দর্শন লাভে কৃতার্থ হন--এইন্ধপ 
পৃজ্যপাঁদ শিবানন্দ মহারাজ বলেন। 

অন্তর্দ টি সম্পন্ন ঠাকুর তাহার জনৈক ভক্ত ভৃত্যবেশে উপস্থিত 
হইলেও শ্রীযুক্ত লাটুকে নিজ অন্তরঙ্গ বলিয়া চিনিয়াছিলেন--ইহা 'রামলাল 
দাদীর কথায় জানিতে পার! যায়। শ্রীযুক্ত লা &* * এই 
অপরিচিতের প্রতি অন্তরে অন্তরে আরুষ্ট হইয়াছিলেন | তিনি ঠাকুরের 
নিকট আসিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেন এবং রামবাবু কিছু 
পাঠাইলে, তিনি সানন্দে তাহা শ্রীপ্রীঠাকুবের নিকট পৌছাইয়৷ দিয়! 
স্বেচ্ছায় তাহার সেবায় নিযুক্ত হইতেন। ( ভ্রমশঃ ) 

স্বামী সিদ্ধানন্দ। 





শ্ীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের 
কয়েকটি ঘটনাবলী 


বরাহ নগরের মঠ স্থাপন ও তাহাব কিছু পূর্বে শুদ্ধেয় গিরিশবাবুর 
বুদ্ধদেব-চরিত অভিনীত হয়। তত্প্রণীত বিখ্যাত গীতটি__ 
জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই । 
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাঁসি, কোথ। যাই, সদ! ভাবি গো তাই ॥ 
কে খেলায় আমি খেলি বা কেন, জাগিয়ে ঘুমাই কুহুকে যেন। 
এ কেমন ঘোব, হবে নাকি ভোব, অধীর অধীর যেমতি সমীর 

অবিরামগতি নিয়ত ধাই। 
জানি না কেবা এসেছি কোথায়, কেন ব! এসেছি কোথা নিয়ে যায়, 
যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে, চারিদিকে বোল উঠে নানা রোল । 
কত আসে যায় হাসে কাদে গায় এই আছে আর তখনি লাই ॥ 
কিকাজে এসেছি কি কাজে গেল, কেজ্ানে কেমন কি খেলা হল। 
প্রবাহের বারি রছিতে কি পাৰি, মাই যাঁই কোথা! কুল কি নাই ॥ 
করহ চেতন কে আছে চেতন, কত দিনে আর ভাঙ্গবে স্বপন, 
কে আছ চেতন ঘুমাও না আর, দারুণ এ ঘোর নিবিড় জাধার, 
কর তমোনাশ হও হে প্রকাশ, তোমা বিনে আর নাহিক উপায় 
তব পদে তাই শরণ চাই ॥ 

এই গানটি নরেন্্নাথ হৃদয়ের অস্ত হইতে গাইতেন এবং সঙ্গীত 
কালে যেন এক বৈরাগ্যের হিল্লোল চারিদিকে প্রবাহিত হইত । শ্রোডী- 
বর্গের মন যেন রাগ স্পন্দনের সহিত কোথায় উঠিয়া যাইত। নরেনক্ত্র- 
নাথ যখন এই গাঁনটি গাহিতেন। তথন যেন প্রত্যক্ষ স্পষ্ট কি একটা 
ভাব উঠিত, লোক যেন মাতোয়ারা হইয়া! উঠিত। শিবানন্দ মহাপুরুষের 
কণ্ঠ তখন বড় মধুর, বয়স অল্প; তিনিও এ গানটি নরম নুরে অতি মধুর 


৪০৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা । 


ভাবে গাছিতেন । সাধারণ লোকে সখ ও আমোঁদের জন্ত গাহিয়! 
থাকে, কিন্তু সাধক নিজের জীবনটা তগবাঁন লাতের জন্ভ উৎসর্গ 
করিয়াছেন, তাহার অন্তর হইতে জলম্তর্ূপে আর এক ভাঁব উদয় হয় 
এবং শ্রোতৃবর্গের গাত্রে যেন সেই ভাবগুলা প্রলেপ লাগাইয়া দেয়। 

নাহি ুর্ধ্য নাহি জেোযোতিং নাহি শশাঙ্ক সুন্নব । 

ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চবাঁচর ॥ 

অস্ফুট মন আকাশে জগত সংসার ভাসে) 

উঠে ভাসে ভোঁবে পুনঃ অহং শ্রোতে নিরন্তর ॥ 

ধীবে ধীরে ছায়া্বল' মহালয়ে প্রবেশিল, 

বহে মাত্র আমি আমি এই ধাবা অুক্ষণ ॥ 

সেধাবাঁও বদ্ধ হল, শৃন্ত শৃন্যে মিলাইল, 

অবা€ মনসোগোচরম্‌ বোঝে প্রাণ বোঝে যাব ॥ 

এই গাঁনটি শ্বামিজী এই সময় রচনা করেন। গরমীকাল, প্রাতে 

গিরিশবাবুর বাটাতে স্বামিজী গিয়াছিলেন এবং উপরকাব ছাঁতেব গরাদেব 
কাছে বসে গুণগুণ কবে গানটি গাইতেছেন ! অতুলবাবু , গিরিশবাবুব 
ভাই, জিজ্ঞাসা কল্লেন, “হা! হে এ গানট। নৃতন দেখছি যে, কার বাধ! ? 
মেজদাদার ( গিরিশবাঁবুব) বাঁধা নয়ত?” নবেন্্রনাথ কোল কথা 
প্রকাঁশ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। অতুলবাবু বলিলেন, “ওহে ভাল 
ক'রে একবার গাঁও না” | শুনে মোহিত তইয়া অতুলবাবু বলিলেন 
«এই গানটা যে বাঁধতে পাবে, সে একট! বড লোক-_এই একটা 
গানের জন্য সে জগতে বিখ্যাত হয়ে থাকবে” ! নবেন্দ্রনাথ মুচকে 
মুচকে হাসিতে লাগিলেন এবং কিছুই বলিলেন না। অতুলবাবুর গানটা 
এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি সকলকেই কাহার বচিত গাঁন জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলেন । অবশেষে শরৎ মহারাজ ইহা নরেন্দ্রনাথের রচিত 
বলিয়া দিলেন । অতুলবাবু নরেন্ত্রনাথেব তীব্র মেধা শক্তিতে আগেই 
আকৃষ্ট হইয়াছিলেন কিন্ত এই গানটিতে নরেন্দ্রনাথের যে প্রগাট পাপ্ডিত্য 
আছে ও উপলব্ধি হইয়াছে, ইহা! তাহার ধারণা হইল। এই সময়টাতে 
নরেন্্রনাথ ও তাহার অস্ত্েবাপী ও সতীর্থবাসিগণের মধো ঈশ্বরপ্রেষের 


শ্রাবণ, ১৩৩১ |]  শ্রীমৎ বিবেকানন্দের ঘটনাবলী ৪৩৯ 


পাস্টাসপস্পরি পাসিলাি পাস পাটি পারিস লাস পাস্দিীসিপাসিসিপাসিল | ০ পিতা পাসিতছি লাছি পি তারা সি সিাস্টিতাসটিতাসছি পি পা্সিপাসটিতাসপাস্পিতাসটিতী সি লাস্ট পািপাসটি ৫৯৫৯ পাস পি পা্টিরাটি | পো পি লাস্মিত 


এমন একটা উন্নত উন্মত্তভাব চলিতেছিল ও একটা জরস্ত শক্তি উপলব্ধি 
করিতেছিলেন যে, কি জপ ধ্যান, কি সাধনভঞ্জন, কি শাস্্া্দি পাঠ, 
কি ভঞ্জন সঙ্গীত, কি হাস্ত কৌতুক সবই যেন দেব ভাবে পবিপূর্ণ ছিল। 
সবযেন এক তপস্তা । এক ঈশ্বর উপলব্ষিব ভিন্ন ভিন্ন পন্থা মাত্র। 
এইরূপ জলস্ত ভগবান উপলব্ধির প্রয়াস জগতে খুব কম সময় দৃষ্ট 
হইয়াছিল। 

গিবিশবাঁধুব বুদ্ধদেব চবিত বাত্রে অভিনীত হইয়াছে । নরেন্ত্রনাথ 
মাথা নেডা, শুধু পা, রাত্রি জাগরণ ও অনবরত জপ ধ্যান করায় 
শরীব রুশ, চক্ষুপ্ব য় উজ্জল। গিবিশবাঁবুর উপরকাঁব ঘরটিতে বারাগ্ডার 
দ্রিকেব উপব দ্বারেক্স মধ্যে যে স্তস্তটি আছে তাহাতে ঠেঁপ দিয়া পা 
ছাড়িয়া বসিয়া আছেন । হাতে একটা কাঁগজ নিয়া কি দেখিতেছেন। 
অভিনয়ে যিনি বুদ্ধদেব সাজিয়া ছিলেন, সম্ভবত বেলাবাবু, তিনি গিরিশবাবু 
ও নবেন্ত্রনাথের মাঝখানে চুপ কবিয়া বসিয়া আছেন। এই সময় 
গিরিশবাঁবুর পুর্বপরিচিত 'একজন মুনসেফ সাক্ষাৎ করিতে আঁসিলেন | 
মুনসবটি বলিলেন, «“ইা| হে গিরিশ, বুদ্ধ নাকি নান্তিক ছিল, ভগবান্‌ 
মালিত না। আমি ইংবাজি পুস্তকে এই সব পড়েছি” এই বলে 
তিনি তাঁব ইংরাজি বিদ্যার পরিচয় দিতে লাগিলেন । গিরিশবাবু 
একটু ব্যঙ্গ কবিবার এবং মুনসবটিকে বিশেষ আক্কেল দিবার ইচ্ছায় 
বলিলেন (অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া ) “ী যে উনি বসিয়া আছেন গুঁকে 
জিজ্ঞাসা করুন না, এই বলিয়া নরেন্দ্রনাথের দিকে চাতিলেন | 
তিনি গিরিশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ও যুবকটি কে? গিরিশবাবু 
বাগ করিয়া বলিলেন-__একটী! ভিথারি ছুটি ভাঁতের জন্ত এখানে 
বসে আছে” বলিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন ও মুছ মৃদ্ব হাঁসিতে 
লাগিলেন । মুনসবটি ভিখারির সঙ্গে কথা কহ্িব, এটা হ্ীনতা, এই 
জন্য গম্ভীব মাতব্ন্ি চালে জিজ্ঞাসা করিলেন-_-“কি হে বৃদ্ধ 
নাকি নাম্তিক ছেলো ?%” নবেন্ত্রনাথ সব কথাই শুনিতে ছিলেন; 
কাগজখান! শুধু মুখটি আডাল দিবার জন্য দুহাতে ধরিয়াছিলেন। 
নরেন্দ্রনাথ পা ছুটি ছড়াইয়া বসিয়াছিলেন । মুনসেব আসিলে পাটা 





৪১৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_৭ম সংখ্যা । 


লামার লী্দিরা পীসপিশি্টিপাস্পিতিসিলা সরি সিসিলিসিলিসিতা তি চা তলা পা পি লাসিণাছি ঈদ সি পাসির পা পাস্টিপাি্টী পাটি 2৯টি লি লািত ৮৯ ৮৯ লািলাসসিশাসিলীসি া্িরিিলস্দিতা পাস্পিাসটিলসসিল উিতাস্সিতিস্পিরসির সিসি সপ 


গুটাইয়া লন নাই ইহাতে মুদসেব একটু মনে মনে চটিয়াছিগেন। 
নরেন্দ্রনাথ চট্‌ করে উত্তর দিলেন (অভিনেতার দিকে অঙ্কুলি দির্দেশ 
করিয়া) “& থে বুদ্ধদেব বসে রয়েছে ওকে জিজ্ঞাসা করুন না ?* 
কথাটা একটু ব্যঙ্গ কৌতুকেব চ্ছলে বলিলেন । অভিনেতা নরেন্ত্রনাথকে 
বিশেষ সম্মান করিতেন ও চিনিতেন। অভিনেত৷ ত্রস্তয হইয়া নরেন্দ্র 
নাথের প্রতি কর যোড় কবিয়া বলিলেন_-“আমি কিছু জানি না আমি 
মুখ্যু মানুষ আমি থিয়েটাবে সাজি ভাডামেো করি এই পধ্য্ত | 
গিরিশবাবু একটু একটু মুচকে হাসচেন ও তামসা দেখচেন। মুনসবটি 
চটিয়া বলিলেন-:““কি হে বল না বুদ্ধের বিষয় কি জানো ?৮ নরেন্দ্রন/থ 
ব্যঙ্চ্ছলে হাসিয়া বলিলেন “হা বুদ্ধ নান্তিক ছিল. এটা নাকি? “হায়বে 
মজা শনিবার” কাগজ লিখেছে” | সে সময় মাতালদের ভিতর একটা 
বোল উঠেছিল “হায়রে মজা শনিবাব; বড মজার রবিবার | 
নরেন্দ্রনাথ সেই জন্ত ঠা্ট। কবিয়। এ কথা বলিলেন। মুনসব অগ্নিশন্মা 
হইয়া চটিয়! উঠিয়া নরেন্ত্নাথফে বলিলেন “কিহে-_কি কবো ? কাজ 
কন্ম কর না কন?” ইত্যার্দী মাতব্বরি কথা বলিতে লাগিলেন । 
“কেবল গিবিশের অন্ন ধ্বংস কর্তে এসেছ, দেখছে! সকলে হাসছে” । 
নরেন্দ্রনাণ পট করে জবাব দিলেন, “আমার প্রতি কেউ হাসছে না, 
তোমার হুর্গতি দেখে হাসছে তোমার ন্তাকামি বোকামি দেখে সকলে 
হাসছে" | মুনসব একটা ভেতো। ভিথারী ছ্োঁডার কাছে এরূপ অপদস্থ 
হইতেছেন ও সকলে হাঁসিতেছে ইহা তাহার নিকট যেন বজ্কাধাত হুইল । 
চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া নরেক্দ্রনাথের প্রতি দেখিতে লাগিলেন এবং কি উত্তুব 
করিবে তাহা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন লা । মুনসবকে শিক্ষা দেওয়াই 
গিরিশবাবুর উদ্দেশ্ট ছিল, তাহা বেশ রীতিমত হইয়াছে দেখিয়। গিরিশ 
বাবুর ভারি আহলাদ । তখন তিনি মুনগবকে বলিলেন “ওহে থামো 
থামো, গুর সঙ্গে অমন করো! না, এক সময় ওর বিষয় পরে বলবো” । 
মুনসবও রেগে তর তর করে চলে গেলেন । 

একদিন প্রাতে বরাহনগরের মঠের বড় ঘরটাতে সকলে বসি 
আছেন । নরেক্দ্রনাথ একটা বাটীতে রুক্ষ চা লইয়া থাইতেছেন । 


শাবগ। ১৩৩১1] শ্রীমৎ বিবেকানলোর ঘটনাষলী ৪১১ 


শিবাননদ স্বামী বাটাতে চা লইয়া! কৌতৃক করিতে লাগিবেন “সব 
রকমের তর্পণ হইয়াছে, চা দিয়! তর্পণ করতে হবে ।” কারণ তিনি 
'পুর্ব্ে বৃদ্ধগন্া গিয়াছিলেন এবং শুনিয়াছিলেন যে দার্জিলিং ভূটিয়ারা 
চা দিয়া দেবতার পুজা অর্চনাদি কবে। শিবালন্দ মহারাজ আগ্রহ 
ও কৌতুক উভয় মিশ্রিত ভাবে চাঁর বাটাতে হাত দিয়া তর্পণের মন্ত্র 
পড়িতে লাগিলেন । “'অনেন চায়যা” ; জনৈক বলিলেন, «না, অনয়া 
চায়য়া 1৮ শিবানন্৷ স্বামী বলিলেন “ঠিক বলেছ ঠিক বলেছ ।” তারপর 
নরেন্দ্রনাথ কথা তৃলিলেন, নানা বিষয়ে শাস্ত্রের কথা উঠিল। একজন 
বলিলেন, “যে বিষ্ভাসাগর মহাশয়, ঈশ্বর ব্রহ্ম কিছু মানেন না, তিনি 
বুঝেন আগতের কল্যাণ, বিষ্ভাচ্চা, ইহাই প্রধান ৮ নরেন্দ্রনাথ 
বলিলেন, আরে সে কথন হ'তে পারে । আগ বদ্ধ না জানলে, কেউ কি 
জগৎ বুঝতে পারে । বিগ্যাসাগর মহাশয়ের তাহলে যে ভুল পথ ধরা হয়। 
আগে জগৎ তীরপর ব্রহ্ম--একি হয? আর দেখ অত বড় লৌক, ওকি 
কথন তূল করে? ও নিশ্চয় আগে ব্রহ্ধর জ্ঞান বা আভাস পেয়েছে, 
তাবপর জগৎ ও ধর্ম বুঝেছে |” সকলেই নিস্তব হইয়া রহিল। আবার 
বলিলেন--“ইউবোপে এখন সমাজ) দর্শন) জীবের উৎপত্তি এ সব নানা 
বিষয়ের তর্বা উঠাতেছে। মহাভারতে এ সব বিষয় বকা আগে 
তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়। গিয়াছে । ইউরোপ এখন যেগুলো! 
করছে, হিন্দুরা আগে তাহা অনেক বিচাঁব করিয়া মীমাংসা করিয়া 
গিয়াছে। আমি সব বইগুলো পড়ে দেখলাম । একশ বৎসর পরে 
কি হইবে তাহা যেন আমার চোখের উপর ভাসছে যেন স্পষ্ট 
সব দেখতে পাচ্ছি ।” কথাগুলি এমন গম্ভীর ও নির্ভীক ভাবে বলিতে 
লাগিলেন যে সকপেই নিস্তব্ধ হইয়া! রহিল এবং কথাগুলি অলীক ব! 
অহঙ্কার প্রন্থত নয়, কিস্ত ধথার্থই যেন দেখিতে পাইতেছেন, ইহা! স্পষ্টই 
যেন বোধ হইতে লাগিল। 

বাইবেলের কথ! উঠিল। নরেন্ত্রনাথ বলিলেন, “সাধারণ লোক, 
তক্ত শ্রেণীর পক্ষে বাইবেলের ধর্খুটা বেশ। অল্পতেই মোটামুটি ধর্মটা 
ও তক্তির পথ বুঝতে পারে কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর অধিকারীর পক্ষে ইহ 


৪১২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা | 


সলিল পতি সি কিস্তি, 





পাসিশাস্িপা্টিরা পি স্টিল 





পি পাস তাত ি0৯ ৯0৯ সিসি পসদ্তিসিপসি পরী সরস সিরাত পি লসর 


তত ফলদায়ক নয়। অনেক সময় বিভীষিকা ও বন্ধনের ভাব আনয়ন 
করে। বেদাস্তই উচ্চ শ্রেণীর অধিকারীর পক্ষে ভাল। 

একদিন নরেন্নাথ বলরাম বাবুর বাঁটাতে বড ঘরটিতে বসিয়া 
বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের একখানা প্রথম ভাগ নিবিষ্ট হইয়। দেখিতেছেন । 
তিনি প্রথমভাগের উপক্রমণিকাটা1 একমনে পড়িতেছেন ও চিন্তায় নিমগ্ন 
রুহিয়াছেন । মুখটি অতি গম্ভীর । বাঁবুরাম মহারাজ জিজ্ঞাসা কবিলেন, 
“কি এখন আবার প্রথম ভাঁগ পড়ছ নাকি ? নরেন্দত্রনাথ বিস্ফারিত 
নেত্রে বাবুরাম মহারাজেব দিকে দৃষ্টি করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “আগে 
প্রথম ভাগ পড়েছিলুম, এখন বিদ্ভাসাগরকে পড়ছি ।” বাবুরাম মহারাজ 
অপ্রতিত হইয়া একটু দীডাইয়া স্িয়া গেলেন। এই গল্পটি বাবুরাম 
মহারাজ বলিতেন । (ক্রমশঃ ) 


_ শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত | 


দেশের হখ 


বহুদিনের মোহনিদ্র। হইতে জাগরিত হইয়া দেখিলাম ভারতের পূর্ববা- 
কাশে যেন ত্যাগন্্যের জ্যোতির্ময় কিরণমালা ছাইয়া পডিয়াছে। 
এতদ্দিন__এতযুগ যুগান্তর চলিয়! গেল-_ভাবিয়াছিলাম এ মহাঁনিদ্র। 
হইতে আব আমাদের উবান লাই !__ভাবিয়াছিলাম দেশটা! বোধ হয় 
£থ জঞ্জাল ছাডিয়! আব বুঝি স্থখের মুখ দেখিতে পাইল না । অত্যন্ত 
ক্ষুধার উদ্রেক হইলে দরিদ্র যেমন খাগ্ক বস্ত না পাইয়া ন্ত্রনাব হাত 
হইতে এডাইবার জন্য এক মাত্র নিদ্রার আশ্রয় লয়, আমিও সেইরূপ 
দেশের ভাবী উন্নতি ও সুখ না দেখিয়া মনে কবিয়াছিলাম এ জীবনের 
মত একট। ঘুম দিব, আর যেন নয়ন মেলিয়া দেশের হূর্দশা। খাইতে 
না পাইয়া দেশবামীদের যে আর্তনাদ্দ ভাবতজননীব যে নয়নাশ্র তাহ! 


শ্রাবণ? ১৩৩১ । ] দেশের ছুঃথ ৪১৩ 


স্পেস স্প ্সসর স প৭ তোপ পোস্ট সপলি সলাত তি, 


দেখিতে না হয়। নিজে শৃঙ্খলাবদ্ব-_কাঁরালিক্ষিপ্ত ; ক্ষুধায় কাতর অপর 
ভ্রাতার ঘষে আমার চেয়েও কত কষ্ট, তাপের স্ত্রীপুত্র পধ্যস্ত না খেয়ে 
জিয়মান-_শুকায়ে প্রাণ-ত্যাগ করিল-_অনশনে অচিকিৎসায় মকিয়া 
গেল। তাদেব যে কেউ দেখিবার নাই, আপনার বলিতে তাদের কেউ 
পৃথিবীতে নাই । সেদৃশ্য যে কি ভীষণ, কি মর্মাস্তিক তাহা ভৃক্তভোগী 
ছাঁড়া অন্টের উপলব্ধি করিবাঁব সাধ্য নাই। ভারতের মহিলাগণ এবার 
পুকষদ্দের চেয়েও অনেক কষ্টসহিষুতাঁর পর্িচষ দিল। স্বামী আজ 
দারিদ্রের তাড়নায় গুহত্যাগী, সহায়হীনা সম্পর্দবিহীনা স্ত্রী তাক কঙ্কালসাব 
ছেলে মেয়ে নিয়ে দরিদ্র ভারতেব ছরয়ারে ছুয়ারে লাঠি ঝঁটা খেয়ে 
প্রতি পদে পদে লাঞ্ছিতা হ'য়ে শু মুখে ফিরিতেছে। কতদিন যাঁয় পেটে 
অন্ন নাই; ময়ল! ছেঁড়া কাঁপড পরিয়া মাথায় আলুলায়িত রুক্ষ কেশ লইয়া, 
সঙ্গে অসংখ্য ছুর্ভিক্ষপীভিত সন্তান লইয়! 'ভাবতজননীর দরিদ্রমুর্তি প্রত্যেক 
দ্বাবে উপস্থিত । যখন তাঁকে কোন প্রশ্ন করিলে অতি ক্ষীণ স্বরেও 
কোন উত্তর দিতে পারে না, হস্তোভ্তোলন কবিষ! ইঙ্গিত কবিবাব শক্তিও 
যখন তাব থাকে না তখন দৃশ্য “দখিলে--শস্তঠ্তামলা বঙ্গমাতার সেই 
ওঠাগত প্রাণ ম্লান ছবি দর্শন কবিলে কার প্রাণে শান্তি লেশ থাকিতে 
পারে? আমি বীরজননীব-_বীরসন্তীনেব বুকে হাত দিয়া সাহস করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে জীবনদায়িনী মাকে লাঞ্চনায় বিতাঁড়িত 
করিয়া, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়! বিলাসিনী স্ত্রীর কুহকিনী মায়ায় কোন্‌ 
হতশ্রদ্ধ পাষণ্ড ঘরে খিল দিয়া শান্তিতে থাকিতে পারে? কিন্তু কলিতে 
সতোর অপলাপে বিপরীতই দীডাইয়াছে। কুসস্তাঁদ আক্ত মাকে লাথি 
মারিয়া সোহাগিনী প্রণয়িনীকে মাথায় লইয়া নাচিতেছে, আর বিষয়ানলে 
বিভোর হইয়া ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছে । কিন্ত ভোগের জিনিস 
সেই বিষয় কি আন্গ আমাদেব নিকট আছে? বসনার তৃপ্তির অন্ত থাগ্ 
আমরা পাই কোথায়? খাত কুথাছচ খাইয়াই না আমরা শারীরিক 
বাঁধি ক্রমশঃ ল্ৃষ্টি করিতেছি? যাউক্‌ সে কথা, জাতির দিক দ্বিয়! 
আমাদের অবস্থা বিচার করিলে কতদূর অধঃপতন দেখা যায় যে আর 
বুঝি এ বিশাল জাতিটা উঠিতে পারিল না। মাতৃক্ঞাতির দিক্‌ দিয়াও 


৪১৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-৭ম সংখা । 


_ শাকিল সপে 


আমাদের কত অবনতি কত অপমান ! এসব সহা করিয়াও ভারতের 
প্রাণ প্রর্দীপটি নিবু নিবু জলিতেছে। 

আজও ভারতে সেই চন্দ্র হু্য বর্তমান্য আজও ভারতের নদী, নালা 
শুকায় নাই কিন্ত ভারতের প্রাণটি হঠাৎ শুকাইয়া গেল। মৃত্যু সন্নিকট 
হইল। যখন দেশের অবস্থাটি ভাবি--লোকের সংসারের অবস্থাগুলি 
চিন্তা কবি তখন বুঝিতে পারি ভাবত কি সর্বনাঁশের পথে আসিয়াছে । 
কাঙাল ভারতবাদী আজ মৃত্যুকে আলিঙ্গন কবিতে প্রস্তুত হইয়াছে। 
গ্রামে গ্রামে কাঙ্গালের সংখ্যা এত বাড়িয়াছে যে তাহারা একদিন যদ্দি 
অন্রস্থ হইয়৷ পিয়া থাকে তবে তাদের সংসাব একেবাবে নিশ্চল । 
থাইবার নাই, শুইবাব নাই, পবিবাঁব নাই, খ+টিবার শক্তি পর্যন্তও 
তার্দেব নাই। শুদ্ধ মৃত্যু ব্যতীত ভবলীলা সাঙ্গ করিবার দ্বিতীয় উপায় 
আর তাদের নাই। 

দেশেব মধ্যে এত ডাকাডাকি পিয়া গেল-_জীবনরক্ষাব চিন্তা জাগিল 
কিন্তু কই বক্ষার উপায় ত কেহই ধারণ কধিল না! কত সহজ? সবল 
উপদেশ পাইল কিন্তু কেহই উহা! কাধ্যে পধিণত করিতে বাজি হইল না। 
চরূকা কাঁটিবার ক্ষমত] টুফুও যেনাই । ভিটায় অমি আছে কিন্তু একটু 
আলম্ত ছাড়িয়া কয়েকটা কাপাস গাছও লাগাইতে কারও মতি হয় না । 
আমি কত গ্রাম ঘুরিয়া দেখিলাম কত জায়গা পড়িরা আছে ষেন শ্াশীন- 
ভূমি। লোকজন যেন একেবারে ছারেখারে গিয়াছে । কর্ম বলিয়! 
যেন একটা কিছুই পলীর জীবনে নাই । শক্তিব লেশও মন্ত্ুধ/জীবনে 
আর নাই। পল্লীগ্রাম যেন প্রাণহীন__সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া আছে। 

দেশে দবিদ্রতার অনুপাতে হিংসা, দ্েষটাও অতিমাত্রায় বাড়িয়! 
গিয়াছে। স্বার্থপর নৃশংস লোক সকল পল্ীবাসীর মুত্তদ্হে কামড়াইয়া 
ছি'ড়িতেছে, স্বার্থগুধিনীসমুছ হাড মাংস পর্য্যন্ত চিবাইয়া খাইতেছে। 
পল্লীর স্থবিশীল দেহে আর এখন প্রাণের স্পন্দন নাই । শ্বজাতীয় শিক্ষার 
অভাবে বিজাতীয় শিক্ষার প্ররোচনায় পল্লীসমাজের জীবনীশক্তি হাস 
পাইতেছে। পল্লীর, বিশেষতঃ দেশের প্রক্কৃতি অনুযায়ী শিক্ষার বন্দোবস্ত 
ন1 হওয়া পধ্যস্ত আমাদের জীবন আর সতেজ হইতেছে না। প্রাচীন 


চে পা ২৯০ শা ৮ ৮ পি” 





শ্রাবণ, ১৩৩১ | ] দেশের হঃখ ৪১৫ 


পা লীলা লস 





লস পাস পেসছ লা্পিস্পিিস্সিতিস্ পা সিসি তাস লী পাস্সিতিস্টিশীসিসিস লাস লাস লাস পাস্তা সি সীল তি পলিপ সিল সসপস পপ 


শিক্ষাত্রমের সম্পূর্ণ টা না হইলেও আমাদের নিজ নিজ স্বাধীন মনোবৃত্তির 
বিকাশ সাধনের অন্য প্রতি পল্লীগ্রামেতে শিক্ষাভিলাধী লোৌকসমাজে 
নৈতিক আদর্শ লই শিক্ষার প্রণালী ঠিক করিতে হইবে। ব্রক্ষচর্যয- 
ব্রতকে মুখ্য শিক্ষাসাধন নির্দেশ কবিয়!, তদনুযায়ী বালক চরিত্র গঠন 
করিতে হইবে । স্থানে স্থানে কেন্দ্র করিয়া! আশ্রম করিতে হইবে ৷ বেশী 
দিন পর্য্যন্ত নয় প্রত্যেক বালককে ২০1২৫ বৎসর যাঁবৎ ব্রহ্গচর্যের 
মুখা নীতিগুলি শিক্ষা দিয়া ভাবী জীবনের জন্য কর্মে সুদক্ষ করিয়া 
ছাঁডিয়া দেওয়! উচিত। তবে আব তাদের জ্রন্ত অনুশোচনা করিতে 
হইবে না। এজন্য স্বার্থত্যাগী কি বিবাহিত, কি অবিবাহিত কতকগুলি 
উদ্যোগী কন্মার অদাধারণ প্রাণ পণ পরিশ্রম অবাশ্টক ৷ প্রতি আশ্রম- 
কেন্দ্র হইতে বতসরেব কর্তবা নির্যয় করিবে ও তজ্জন্ি দায়িতবোধে 
প্রতোককে থাটিতে হইবে । তাহা হইলে পল্লীর প্রতিকুটিবে পুনরায় 
কর্মে প্রেবণা আসিবে । অকর্ম্বণাতা পবিহাঁব করিয়া নিজ মেরুদণ্ডে 
ভর কবিয়া পল্লীবাসিগণ আবার দ্াডাইতে পাবিবে | এইরূপে যদি কর্ম্ম- 
শক্তিব সঞ্চাঁব কবিতে পাঁবাধাঁয় তবে দেশেব উথানেব সম্ভাবনা । তাত 
প্রতিষ্ঠা, চরকার প্রচলন প্রভৃতিদ্বার গ্রামগুলিকে আবার জম্কাইয়! 
সতেজ করিতে হইবে । ঘাঁব যার প্রণালী নির্দিষ্ট কর্ম সেই সেই সাধন 
করিয়া কেন্দ্রীভূত আশ্রমে মিলিত হইয়া যুক্তি পরামর্শ কবিতে হইবে। 
হিন্দুব ব্রহ্মণাশক্তিকে জাগ্রত হইতে দিলে দেশ প্রাণও জাগিয়! উঠিবে। 
এবং এ কথাটি সকলেরই সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, ধাহারা কর্মী 
হইবেন তাহাবা উচ্চ উচ্চ আদর্শ লইয়া কর্মজীবন ধাপন করিবেন । 
স্বার্থের গলদ যদি না থাঁকে তবে কার্য্যসিদ্ধি নিশ্চয় হইবে । 

দেশের প্রাণ যে পল্লী, তাহাব শিক্ষা দেখিয়া অনেক সময় 
যুবক হৃদয়ে নিবাশার নিরুৎসাহ আসিয়া বলবীরধ্য নিস্তেজ কবিয়া 
দেয়। আমি পাশ্চাত্য শিক্ষার অভাবের কথা বলিতেছি না, পূর্বে 
আমাদের কৃষককুলও আপন! বুঝ বুঝিয়া ক্ষেতে খাটিয়। মরিত কিন্ত 
সাহেব মাড়োয়ারীদের চক্রান্তে সরল প্রাণ কষকগণ ধান দিয় খাটিয়াও 
পেটের ভাত যোগাইতে পারিতেছে না । পাটচাষের মোহে অর্থ লালস! 





৪১৩৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৭দ্ সংখ্যা | 


প্লিস স্পরিসসস্িসপিস্পরিা তিস্তা সিসি রস সির উস উাস্পির ৯৮৯তাসিরাস্পিস্তাসির াস্িাসিরাসিপাসটিত ৪৯৫৯০ পঠিত লি সিল সিল অতি 


অগ্ঠাপি পরিত্যাগ করিতে পারিল না। হাজার টাকাব পাট বেচিয়াও 
খণ শোধ করিয়া উঠিতে পারিল না। আমি গ্রাম গ্রামাস্তরে ঘুরিয়া 
দেখিলাম কোঁন কষকেবই খণ শোধেষ্ধ উপায় নাই--খণ লইয়া তাহারা 
জন্মিয়াছে খণ ভাব কাঁধে কবিয়াই তাহাবা মরিবে। বংশ পবস্পরা 
ক্রমে খণদায় হইতে উদ্ধাব নাই। এজন্যই ত মহাজনগণের লিশ্পেৰণে 
দেশ শুদ্ধ পোঁক দনিয়া গেল। খণ জালে বদ্ধ হইয়া সকলেই পঙ্গু 
হইয়া বসিল। পুথিবীব অন্ত কোন দেশে এরূপ দেখা ধায় না! কেবল 
ভাঁবতেই এই নিষ্যাতন কৌশল । অন্যত্র কনক কুল প্রবঞ্চিত হয় না 
কূুমকের প্রাণ কেহই কাডিয়া লয় না। কাবণ তাহারা জানে কথক 
সম্প্রদায়ই দেশোন্নতিব গোঁড়া । তাদেব দুঃখ দারিত্র্েই দেশ প্রপীভিত। 
বিশেষতঃ তাহাদের নিকটই আমাদেব প্রাণ। বুক্ষের গোডায় অবয়ব 
স্থানে যদি অত্যাচার হয় হব সে রুক্ষ মহ! প্রকাণ্ড হইলেও তাব 
পত্রাদি শাখ] উপশাখাঁক বিনাশ অবশ্ন্তাবী। সেই জন্ঠই বলিতেছিলাম 
যে দেশের মলিন অনস্থা আমাদের মন নিবাশ কবিয়া “ফেলে। পৃব্ৰে 
প্রতি গৃহস্থেব বাঁডীতে কত কাপাস গাছ থাকত, তুলার জন্ত আর 
পরপ্রত্যাশ। করিতে হইত ন1, চরক1 ঘর্দিও সকলে কাটিবাব অবসব 
পায় না তথাপি কয়েকটা কাপাস গাছ বুনিলেও তাহার দ্বাবা অশেষ 
উপকাব হইবে । ভাবতে এখনও স্থান-ছুভিক্ষ হয় নাই যে কোথায় 
কাপাস গাছ বুনিব। ইচ্ছা থাঁকিলে সকালই অনেক কাজ কবিতে 
পারিবেন । একবার ভাবিয়া! দেখুন । দেশের নেতারা আমাদেরই 
ভন্থ-_অতি সহজ কাঞ্জ প্রচলনের অন্ত অদ্ভুত স্বার্থে জলাঞ্জলী দিয়াছেন__- 
প্রাণ জাগাইতে আত্মবিসঙ্জীন করিয়াছেন। আমাদের পে আর 
ভাবিবাব শক্তিও নাই_-মানদসিক চিন্তা শক্তিও যে থর্ব হইয়৷ পড়িয়াছে। 
এজন্যই শ্বামিজী বিবেকানন্দ বাছিয়া বাছিয়া খুবক দল চাহিয়াছেন 
যাঁদেব দ্বারা নবীন উৎসাহে ভাবতের রক্ষা হইবে। তা ছাড়া বিপুল 
উদ্ভমের আয়োজন চেষ্টায় অন্ত পাত্র মিলিবে না। রুগ্ন দেহ, ছূর্বল 
মনের দ্বারা জগতের কোন হিতসাধন হইতে পারে না। বঙ্গীয় 
যুবকের অসাধারণ কর্মননিষ্ঠাই দেশের ভবসা । 


শ্রাবণ, ১৬৩৯ । ] দেশের হুংখ ৪৯১৭ 


৬০৯ পাস্িলািগাসিপািাসি তাত ৮৯৫৯৯ সি ঈরসিরাস্িবাসসটি শাসিত বািপাসিপাসিলা্পিসপসপিসসিরসিা ৯, 








“হে বঙ্গ যুবক কর অবধান, 
ভবিষ্য ভরস! তুমি অগতের ) 
এই মোহ সাজে কি তোমারে? 
কতু স্থথ-প্রলোভনে মোহিত অন্তরে, 
কতু বা কলহ বশে কাল পৌয়াইছ বসে 
এ ভাব কিসাজে হে তোমাবে? 
ভারতের সব গেছে__- গেছে তত্র? বেধ। 
গিয়াছে বাল্সিকী ব্যাস, কিবা আছে শেষ? 
জাগাও হাদয় তন্ত্র, অপ “স্বার্থ ত্যাগ মন্ত্র 
হও খেষি” দ্রষ্টা মন্ত্র ত্যাজি ভেদাভেদ | 
ক্ষুদ্র দৃষ্টি তুলে গিয়ে, মাত সে তৃমাবে লয় 
ইন্দ্রিয় অতীত যেবা, নাহি যাহে ক্রেদ। 


ভারতের প্রাণ ধর্মের কোটায়, 
ধর্ম নাশে ভারতের প্রাণ যায়, 


ধর্মম-উদ্দীপনে পুনঃ সমুদয় । 
(তাই বলি )--উড়াও তাগের ধ্বজা জগতের পাবে পুক্লা 
ত্যাগ সর্ধসদ্গুণ আলয় । 
ত্যাগেরে ত্যা্ধিলে হায় । ত্যক্ত সমুদয় । 
কেটি কোটি ভশ্ী ভ্রাতা মরে অনাহারে 
কে আছ হদ্য়বান্‌ হও হও আগুয়ান্‌ 
একটি বোনের কিংব! জ্রাতার উদ্ধারে । 
এক অঙ্গ পুষ্টি হয় আর অঙ্গ পায় ক্ষয় 
পুষ্টি দয়, ভিষকের! রোগ তাকে কয়। 
ধনিক যুবক কেহ শিক্ষিত বলিষ্ঠ দেহ, 
পাশে তাব ক্ষীণ ভ্রাতা পাশে তার শীর্ণা মাতা 
রোগে, শোকে, ক্ষুধাবশে মরে দলে দলে। 
আছে কি ঈশ্বর কেহ দয়ার শরীর 


ধার রাঙ্জে এই সব হয় অনাচার? 


৪১৮ উদ্বোধন [ ২৩শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা । 


পসপপপাশ্পিাস শি পিপিপি বাপ ৯৯ -্ লা ০০ চা পা নত 


স্বাধীনতা আশে কেহ ঝরায় কধির 
স্বার্থপর করে কেহ-_- বিজয় ভুঙ্কার ৷ 
হে বঙ্গ যুবক! 


তোমাব হাদয়ে তার মহিমা প্রকাশ 
স্বার্থ ত্যাগ দয়া রূপে যাহাব আভাস । 
হৃদয় মহাঁন্‌ কর বৈরাগ্যের বেশ ধর 
এস দলে দলে শীঘ্র ববে সুবাতাস 
ঘুচিবেক জননীর দীর্ঘ হা-ন্তাঁশ | 
যাও ভুলে, দাও অন্ন 


পিয়ামীবে দাও জল, 
বিদ্যাহীনে দাঁও বিদ্যা, জ্ঞান হীনে জ্ঞান, 
দেখাও চরিত্র বল জিনিবে পাঁশব বলঃ 


ধর্ম তেজে জিনিবে হে বিজ্ঞয়ীর দলে 
বহিবে অক্ষয় যশ তব ধরাতলে । 
ধর্মের বিস্তাব কব শুভাশীষ সনে 
সকলে অভয় দাও হিংসারে বিদায় দাও 
আর যাহা প্রয়োজন আসিবে আপনি 
হাঁসিলে পুলকে পুনঃ হাসিবে জননী । 
তাই বলি হে বঙ্গ যুবক। উঠ নব অনুরাগে; 
দেশের ভরসা তুমি। দরিদ্র সম্বল 
দেখাও দেখাও তব ত্যাগ মন্্ বল 
যেন পুনঃ এ ভারত জাগে। 
জাগিলে ভারত জগৎ হসিবে 
ভাঁবতেব আলো গগন ছাইবে ॥ 
ত্যাগ মন্ত্রের উদ্বোধনে উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপা বরান্লিবো ধিত” 
বলিয়া নবজাগরণে সন্যাসীব মঙ্গল গীতি গাহিতে হইবে 
উঠাও সন্যাসী উঠাও সে তান 
হিমান্ি শিখরে উকিল ষে গান, 


শ্রাবণ, ১৩৩১ । ] ধনি-দকিদ্র সমন্থা ৪১৯ 


গভীর অরন্টো পর্বত প্রদেশে 
ংসারের তাপ যথা নাহি পশে 
যে সঙ্গীত ধ্বনি প্রশান্ত লহরী 
ংসারের বোল উঠে ভেদ করি, 
কাঞ্চন কি কাম কিম্বা ধশ আশ, 
যাইতে না পারে কভু যার পাশ 
যথা সত্য জ্ঞান আনন্দ ত্রিবেণী 
সাধু যায় স্লান করে ধন্য খানি; 
উঠাও সন্নাসী উঠাঁও সে তান 
গাও গাও গাও গাও সেই গান । 
2 শান্তি । ও শান্তি । 1 শু শাস্তি । 111 
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০ 


ধনি-দরিদ্র-সমস্যা ও তাহার 
সমাধানের উপায় 


( পূর্ববা্থবৃত্তি ) 

সকলেব কল্াাণেই একের কল্যাণ কিন্তু একের কল্যাণে সকলের 
কল্যাণ হয় না, অতএব সেই একেবও প্রকৃত কল্যাণ হয় না। ভূমার 
বাহাতে কল্যাণ হয় না, অল্পের তাহাতে কল্যাণ হওয়াব আশা করা! বৃথা । 
“মুক্তাধারাব” আোত কুদ্ধ করিয়া দিলে উত্তরকূটবাসীদের সুবিধা করিয়া 
দেওয়া হয় সত্য, কিন্ত শিবতরাইয়ের প্রজাদের আবার অসুবিধা করিয়া 
দেওয়! হয় ততোধিক । সুতরাং ভূমার মোটের উপর উহাতে কোনও, 
লাঁভই হয় না। ভাই কি উত্তরকুটবাসী, কি শিবতরাইয়ের প্রাঃ কেহই 
শান্তিলাভে সমর্থ হয় না । ফলতঃ, কি করিলে ভূমার কল্যণ হয়, তাহা 
বুঝ! মনুষ্যের অসাধ্য । বিশেষতঃ, দেশ-কাল-পাত্র বিশেষে যাহা! কল্যাণ, 
দেশ-কাল-পান্রভেদে তাহাই আবার অকল্যাণ হইয়া দাড়ায় । 


৪২৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা । 


শালার রি লসর সিসি বি পিপি এসি 0 রাসিরাসিলোসি তা% পাটি বাসি লাস রো লি তাস এসি লা ৮৯ বিলাসী লাস্ট পি্ছি_ রর লস্মিপাসিসিং পসরা িতিি7% তি লি ভি বাসটি পিসি, ২ পাস ঠাস পতি সির পিপাসা সিসি পিতা 


তন্বধন্্ম * স্ত্রী পুরুষের মাতৃত্বের ও পিতৃত্বেব মহাত্ম্য উচ্চকণ্ে 
উদেঘাষিত হইয়াছিল। উহাতে, সমাজের কল্যাণ হইয়াছিল সত্য, কিন্ত 
পরিণামে যে অনর্থ উপস্থিত কবিয়াছিল; তাঁহারই প্রতিকার করিবার 
জন্য বৈষ্ণবধর্্মকে আবার স্ত্রী পুরুষের রমণীত্ব 9 পুরুষত্বের মহিমাই 
উজ্জ্বল ভাবে বর্ণনা করিতে হইয়াছিল।+ শাঙ্কর ধর্মে সন্ন্যাসীর 


* আজ পর্যন্ত জগতে যত ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে, সকলের 
দ্বার লোকসমাজের যতই কল্যাণ হউক, অকল্যাণও বড অল্প হয় লাই! 
এক ভারতবর্ষে ধর্মের নামে কত যে রক্তপাত হইয়াছে, তাহা ভাঁবিলে 
প্রাণ শিহরিয়। উঠে । আচার্য্য শঙ্করেব উক্তি তাই, প্ন মেধর্ম্বোনচ 
পাপ পুণ্যে।” ফ্র্যাসের বর্তমান মহামানব রোমে রোলাব ও এই 
মত। প্ররুত হিন্দুধর্ম তাই সার্বজনীন___সাম্প্র্দায়িকতার গপ্তিতে সংবদ্ধ 
নহে। ইহা শুধু 15911580101) এরই বিবয়। যত লোক তত মত--এ 
ধর্ম মূলতঃ তাই ব্য্টি প্রধান । মুপ্লমানেব মসজিদ আছে, খুষ্টানের 
গির্জা আছে, হিন্দুব তাই তদনুর্ূপ কিছুই নাই। এই জন্তই, রেণলা 
তাহার আদর্শের কতক সন্ধান পাইঙ্কাছেন--এই হতভাগ্য ভাবত- 
বাসীরদের মধ্যেই । 

+ এক এক সময়ে সমাজে লোক সংখা বৃদ্ধিব প্রয়োজন হয়। 
স্থতবাং তথন স্ত্রী পুরুষের পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বকেই বড কবিয়া দেখা 
হয়, কেন না সমাজের প্রয়োজন তখন সন্তানের । স্ত্রী পুরুষের দাম্পত্য 
ধর্ম ক্ষুণ্ন হউক, সমাজের তাহাতে তথন আপত্তি হয় না, যেমন করিয়াই 
হউক সন্তান হইলেই সমাঁজ তখন সুখী হয়। এই জন্ঠই হররমা গণেশ 
জননীই হয় তখন সমাজের আদর্শ | তন্তরধঙ্খেব প্রচারের বিষয় ছিল 
ইহাই। ইহাতে আব কিছু না হউক, সন্তানের কিন্তু কল্যাণ হয়। 

কালক্রমে, এইপ্রকার ব্যবস্থার ফলে দাম্পত্য বন্ধন যখন শিগিল 
হইয়া যায়, তাহারই ফলে নরনারীর মিলন যখন হুঃখেরই হেতু হইয়া 
দাড়ায়, স্ত্রী পুরুষের পুরুষত্ব ও রমণীত্বকেই তখন বড় করিয়া দেখা হয়। 
সম্তানেব দিকে সমাজের আর তখন দৃষ্টি দিবার অবসর হয় না তাহার 
একমাত্র লক্ষ্য হয় তখন, যাহাতে স্ত্রী পুরুষের দাম্পত্য ধর্মের আদর্শ 
অক্ষুপ্ন থাকিয়া যায়। এইজন্যই “বুন্দাবনের নিত্য যুগলকিশোর” হয় 
তখন সমাজের আঘর্শ। বৈষ্ুবধর্ম্ের প্রচারের বিষয় ছিল ইহাই । এই 
ব্যবস্থার ফলে আর কিছু না হউক, দম্পত্তির কিন্তু স্থুখ হয়। 


শ্রাণ, ১৩৩১ । ] ধনি-দরিস্র সমন্তা ৪২১ 


০০ 





সস পা এলার্ট পানা রস পাস 


মাহাত্ম্য শতমুথে কীর্তিত হইয়াছিল । ইহারই ফলে সংসারীদের আত্ম- 
প্রত্যয় নষ্ট হইয়া যাওয়ায় সমাজে যখন বিবিধ বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি 
হইয়াছিল তখন শ্রীচৈতন্তদেবকে আবার বৃনাবন লীলার রূপক ছলে 
ংসারীর শ্রেষ্ঠত্বই প্রচারিত করিতে হইয়াছিল । ইতালি দরিস্রের 
উপকার করিতে গিয়াছিল, তাহারই ফলে আজ আবার উঠিতেছে 
মধ্যবিত্তের হাহাকার ধ্বনি । পূর্বতন শ্রমজীবী আন্দোলনের স্থান 
তাই আজ নবজাগ্রত ফ্যানিষ্টি আন্দোলনকর্তৃক অধিরুত। হুতরাং 
ইতালি দরিজ্জরের উপকার কবিহিত সমর্থ হয় নাই। পুর্বে তাহার বিবাদ 
চলিয়াছিল ধনীর সঙ্গে, এক্ষণে চলিতেছে মধ্যবিত্তের সঙ্গে । অতএব; 
সকলেই যে তিমিরে, সেই তিমিরে | এই যে একদিকে গড়িতে গেলে 
অন্টদিকে ভাঙ্গিয়া যায়, একস্থানে স্থবম্য প্রাসাদ নিম্্মাণ করিতে হইলে 
অন্ত স্থানের মৃত্তিকা বিধ্বস্ত কবিতে হয়, উপকার করিতে গেলেই 
অপকানধ আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে, ইহার প্রতীকার নাই । * 
ত্রমের দ্বারা দম সংশোধনের এই যে চেষ্টা, ইহা কদাপি ফলবতী হয় না। 
ইহাতে ভ্রমের সংখ্যাই শুধু বাঁড়িয়। যায় । এক ছায়া যেমন চঞ্চল জল 
তরঙ্গে প্রতিবিদ্বিত হইয়! সহশ্মছায়া উৎপর করে, সেইক্নপ 'গক মিথ্যা 
হইতে সহ মিথ্যার উৎপত্তি হয়। ফলতঃ, এই উপায়ে, দরিদ্রের 
যথার্থ উপকার হইবার পভ্তাবন1 নাই । ইহাতে হয় শুধু-ধনী যে 
অত্যাচারী, প্রকারান্তরে এই কথাই দরিদ্রের মনে পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া 
হয়। ফলে, ধনী দরিজ্রের বিরোধ দ্বিগুণ হইয়া! যায়। অতএব, কেবল 
ধে ধনী এবং দরিদ্রই ভ্রান্ত, তাহা নহে, হিতৈষীও প্রান্ত, বরং মেই 
সর্বাপেক্ষা অধিক ভ্রান্ত ।+ কাহারই ভূম! দৃষ্টি নাই, কেহই নিদ্ষিঞ্ণ 

* ভাজা গড়া লইয়াই স্থষ্টি, গচ্ছতাঁতিজগৎ, স্ষ্টি ও জগৎ তাই, 
শঙ্কর মতে, জনিত্য। 

+কেন না, ধনী এবং দরিদ্র উভয়েই চাহে নিজের নিজের 
ভাল। কিন্তু হিতৈষী চাহে উহাদের উভয়েরই ভাল। স্মৃতরাং 
তাঁহারই বাসনা অধিক | নৈষ্ষিঞ্চন্যই যদি মাঁলবের আদর্শ হয়, তবে, 
বাসনা ধাহার যত অধিক মেই তত অধিক ভ্রান্ত, জ্ঞানীদের ইছাই 
অভিপ্রায় । 


৪২২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা । 


নহে, সকলেই অপূর্ণ। “রাম মূর্খ, সীতা মুর্খ, ততোধিক মুখ পবন- 
নন্দন” _তাঁই কাহারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যে অর্থভোগের অন্য 
ধনী ও দরিদ্র উভয়েই লালায়িত, তাহাদের সেই ভোগ সুখও পাত হয় 
না। আবার, হিতৈষীর দরিদ্রের হিত-সাধন করিবাব ঘে আকাঙ্জা, 
তাহাও সফল হয় না । ফলতঃ) ক্ষুদ্রকে আশ্রয় কবিয়া, ক্ষুদ্র সার্থক হয় 
না, হইতে পারে ভূমাকে আশ্রয় করিয়া । হিতৈষী কিন স্বয়ংই ক্ষন 
মানব, সুতরাং তাহার সাধ্য নাই, সে ভূমার, অতএব দরিদ্রের, 
উপকার করিতে সমর্থ হয়। বস্ততঃ, একটি ক্ষুত্র কুমিকীটেরও যথার্থ 
উপকার করিবাব সামর্থ্য তাহার নাই । অথব!, মানব স্বয়ংই ভূমা, 
ক্তরাং তাহার জন্য কাঁহার৪ উপকার কবিবাব প্রয়োজন নাই, কেন না, 
সে যদি শুধু নিজেই কল্যাণ করে, তবে তাহাতে সকালবই, (যেহেতু সে 
স্য়ংই তূমা ) অতএব দরিদ্রেরও, কল্যাণ হয়। অতএব, কাহাবও 
কল্যাণ করিতে ধাওয়া নিরর্থক, ছুই দিক দিয়াই,_-একদিক দিয়া, 
যেহেতু ক্ষুত্র মানবের তাহা করিবাব সামর্থ নাই, অন্য দিক দিয়া, 
ফোহতু তাহা কৰিবাঁব তাহার প্রয়োঙ্গন নাই। কিন্তুসে যদি জান্তি 
বশতঃ একথা না বুঝিয়া ইতালির ন্যায় দরিদ্রেরই উপকাব করিতে 
প্রবৃত্ত হয়, তাহ হইলে তাহাকে বলিতে হয়, "0 ৮০আ ০%) 
10901810161” দরিদ্রের যথার্থ তাল যদি কবিতে হয়, তবে, দবিদ্রের 
ভাগ কবিতে হইবে, এই কথাই ভুলিয়া যাইতে হইবে । “নিজে ভাল 
হও”, ইহাই অন্ঠের ভাল কবিবাব প্ররুত উপায় । আব. ইহাঁতেও 
যদদি সেনিবুত্ত না হয় তবে "01% ০০971 3৪৬০ 0০ 0 901 
[12705. % 


* প্রতীচ্য জগতের প্রত্যেক নেতারই এই সকল কথা ভাবিয়া দেখা 
কর্তব্য। মহামতি মিল্‌্ও এই জন্যই বলেন, দার্শনিকেবাই জগতের 
পরিচালক হইবার যথার্থ যোগ্যপাঁত্র। প্রাচীন ভারতেও রাজাদের 
স্র্ণসিংহাঁসন তাই খধিদের সামান্য কুশীসনের লিয়ে অবস্থিত ছিল। 
ধাহারা প্রায়শঃ কার্যে ব্যপৃত থাকেন, তীাহার্দের কার্যের ভুল চুক 
বুঝিবার তাদৃশ সামর্থ্য থাকে না। উহা! বুঝিবার জন্থ তাই একদল 


শ্রাবণ, ১৩৩১ | ] ধনি-দরিদ্র সমস্ত! ৪২৩ 


সা্পসণা সপাস্িরসিলিস্পসপাসিলাসিরি সিল লাস্টিলাসপিপিস্পস্পস্পি | শস্ি পিপাস্পিলাসিতি সির সিল সিতিসিপিসিলী পালা সিস্পিণ সি সপীসিলাস্িত সএ্াস্সপি সি আসটস্িপিসপিস্িপীসি পাশ সপসিপাসিপাসিপাসিপিসিপািশ  বািলািলসিপাসিিসিপাি পোস্টটি শিসিশিস্সি 


অতএব ধনি-দরিজ্র সমন্তাব সমাধান করিতে হইলে, যাহাতে ধন- 
বৈষম্য উপস্থিত হইতে না পারে, তাহারই দিকে লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন । 
প্রভীচ্য জগৎ, এই জন্যই, 001710010৮/2210 প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী । 
াহাদের চেষ্টা তাই এমন সকল আইনের প্রবর্তন করা, যাহাতে 
সমাজের সকলেই ধনেব সমান ভাগী হইতে সমর্থ হয় । কিন্তু আমাদের 
মনে হয়, ধনবৈষম্য নিবারণেব ইহা! প্রশস্ত উপায় নহে। কেননা, 
সমাজের যাবতীয় ধনসম্পত্তি যদি সমান্ধেব প্রত্যেক ব্যক্তিকে তুল্যাংশে 
বিভক্ত করিয়া দেওয়াও সম্ভবপর হয়, তাহা হইলেও, মানবের বুদ্ধির 
অনৈক্যবশতঃ সে প্রকাঁব ব্যবস্থা বহুদিন অক্ষু্ থাকিতে পারে না । 
স্কতরাং ধন-বৈষম্যের মূল কাঁবণ, ধন নহে, মানবের মনোবৈষমা । ধন 
বাহা বিষয় মাত্র । এই মনোবৈষম্য যদি ঘুচিয়া যায়, ধন-নৈষমাও 
তাহা হইলে দৃব হইযা যায়। * * * ধনীদরিদ্রে ও হিতৈষী, 
সকলেই বৈষমা-ব্যাধিগ্রস্ত | সকলেবই একই ব্যাধি--মনোবৈষম্য | 
সকলেই ব্যাধিগ্রস্ত, স্ৃতরাঁণ কাহারও অন্টেব চিকিংসাভার গ্রহণ 
করিবাব যোগ্যতা নাই । সকলেরই কর্তবা তাই নিজ নিজ ব্যাধির 
চিকিৎসা করা এবং ইহাঁতেই ভগতেব যথার্থ উপকার কবা হয়। কারণ, 
নিজ ব্যাধি নিম্মল না করিলে, উহা সংক্রামিত হইয়া অন্ত দকলেরও 
অনিষ্ট সাধন করে । অতএব, নিম্ম নিজ ব্যাধির চিকিৎসা করাই 
জগতেব যথার্থ উপকাঁব করবা । আবার, সকলেরই যথন একই ব্যাধি 
-মনোবৈষমা, তখন মকলেরহই তাই একই ব্যবস্থা )-_প্নিক্ষিঞ্চন হও”-_ 
সকলেরই অভ্যন্তরীল চিকিতসা । মানব স্বভাবতঃ পূর্ণ, নিক্ষিধ্ঃন | 
স্বরাটু সে। ভূমা সে। কিন্তু মোহবশতঃ সে আত্মন্বর্ূপ ভুলিয়! 
গিয়া আপনাকে অভাবগ্রস্ত বলিয়া কল্পনা! করে। এইরূপে তাহার 
প্রয়োজন বোধ উৎপন্ন হয় এবং তাহার ব্যাধির কারণও ইহাই। 
পক্ষান্তরে, এই প্রয়োজন বোধের আবার “ম! বাপ' নাই । কাহারও 


শী শি পাশা ীীীশীশীশী শিপ শী শা শিক শিশিশ্পিশটাশা শািশীীীশীশি শশা পাশ শশীশিশিশীশ্পীাশী শি শশী শীিশীশ াশাশি শি সি 


চিন্তাশীল লোকোর প্রয়োজন । এই হেতু, প্রাচীন যুগে রাজার! 
কর্ম করিতেন এবং নিঃস্বার্থ ত্যাগী খষিরা সাবধানে সকল বিষয় পধ্য- 
বেক্ষণ করত উহার গতি কল্যাণের পথে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিতেন । 


৪২৪ চিতা [ ২৬গ বর্ষ-_৭ম সংখ্যা । 


পে পাটি লাস তা পাস পা পইত এ ৯2৯৯ সি পীসিটিসি পাটি লি লাস লি 


চা রন পাকানের--কাহিরও আবার ভূরি ভোর না হইলে তৃপ্তি 
হয়না । ন্থতরাং যেযত অল্পে তৃপ্ত হইতে পারে, সে তত সার্থক । 
সকলেরই কর্তব। তাই প্রয়োন বোধের অতীত হওয়া-_নিফিঞ্চন 
হওয়া--ইহারহই নাম নিজে ভাল হওয়া__যেমন ভাল হইলে পরেরও 
ভাল কর! হয়।*্* এবং ইহাই ধনি-দরিদ্র সমশ্ত! নিবারণের 
যথার্থ উপায়। &* * * মানব ধনের অন্য যতই ল'লায়িত 
হউক, ধনের বস্তুতঃ কিন্তু কোনও মূল্য নাই! লো ও কাঞ্চন ছুইই 
তুল্য। শ্তধু লোষ্ট্রের উপর প্র্রয়োঞ্রনের ছাপ আকিয়া লোষ্কেই 
কাঞ্চণে পরিণত কর। হয়, এইমাত্র এবং এইমাত্রই ধনের যাহ! 
কিছু সার্থকতা । ফলতঃ এই প্রকার প্রয়োজন বোধ হইতেই 
ধনী ও নিধন ইত্যাকাব বৈষমোর উৎপত্তি। যিনি নিিঞ্চন, 
তাহার নিকটে লোষ্ট ও কাঞ্চণের তুল্য মূলা । অতএব, নিজের 
মধ্যে এই প্রকার প্রয়োজন বোধ যাহাতে উৎপন্ন না হয়) 
তাহারই দিকে দৃষ্টি বাখা প্রত্যেক ব্যক্তিবই কর্তব্য এবং ইহাতেই 
সমাজের যথার্থ উপকার হয়। গছ * * আকর্ষণী ও বিপ্রকর্ষণী শক্তির 
সাম্যভাবই স্থিতির ভাব-__মানব দেবাম্থরের মিলনভূমি। তাঁহার স্থিতি 
এই ছুই শক্তির সাম্যভাবেবই ফল। যতক্ষণ এই ছুই শক্তির মধ্যে 
সামঞ্জন্ত রক্ষিত হয়) ততক্ষণই সে বর্তিয়া থাকে | কিন্তু ইহারই অন্যথায় 
তাহার ধ্বংস হয়-_সেই পরিমাণে, যে পবিমাণে সে বিক্ষু হয়। 
স্থতরাং মানবের মধ্যে যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, তাগ ও ভোগ, দৈবী 
ও আস্বী অর্থাৎ আঁকর্ষণী ও বিপ্রকর্ষণী শক্তি বিদ্যমান) উহার সমতা 
যদি যদি রক্ষিত হয়, তাহা হইলে আর তাহার ধনেরও প্রয়োজন হয় না, 


* ্তানীরা নিক্রিঞ্চন। তাহাদের তাই ভাল মন্দ বলিয়া কিছুই 
নাই। নিজের তালই হউক, আঁর পবের ভালই হউক, তীহাদের ভাই 
করণীয় কিছুই নাই। তাহাদের ভাল করা বা হওয়াব একমাত্র অর্থই 
নিক্ষিধ্চন হওয়। এবং এই জন্যই তাহার! কর্ম্মতাগী | চবম অবস্থায় জ্ঞানীর 
“কিং করোমি ক গচ্ছামি কিং গৃহামি তাজামি কিম্”্এই প্রকার দিব্যভাঁব 
লাভ হয়। জ্ঞানীরা কেন নৈষ্ষিঞ্গ্তবাদী তাহা প্রবন্ধমধ্যে বিবৃত 
করিয়াছি । এস্থলে তাহার পুনকুল্লেথ নিশ্রয়োজন । 





শ্রাবণ ১৩৩১1] ধনি-দরিদ্র-সমস্া ৪২৫ 


স্থতরাং ধনী, দরিদ্রেরও আর সৃষ্টি হয়লা। কিন্ত প্রবৃত্তির আধিক্য 
বশতঃ যখন সে বিক্ষুব্ধ হয়, তখনই সে ধনসঞ্চয়ে মনোঘোগী হয়। ধন 
তাহার ভোগের উপকরণ বলিয়াই উহার সঞ্চয়ে তাহার মতি হয়। সে 
বিক্ষুব্ধ হয়, তাহাতে বৈষম্য উপস্থিত হয়, এ কথার অর্থ এই যে, তাহার 
অল্লাধিক ধ্বংস হইয়া যায়। বস্ততঃও, ধন অর্জন ও তাহা রক্ষা 
কবিবার জন্ঠ তাহার শক্তি ষে কতদূর ব্যয়িত হয়, একথা ষদ্দি সে 
বুঝিতে পারে, তাহা হইলে আর তাহার এ প্রকার ধন-সঞ্চয়ে মতি 
হয়না । আবার, একস্তাঁনের বাযু বিক্ষুক্ হইলে সমগ্র বাযুমগুলই যেমন 
বিক্ষু হয়, সেইরূপ একজনের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হইলে উহারই 
ফলে সমগ্র সমাজেই বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির 
বৈষম্য বশতঃ একজন ধন-লঞ্চয় করে, তাহারই অনুসরণে আবার 
সহত্র ধন লিপস্থব উদয় হয়। অতএব, দবিদ্রের মধ্যেও যে ধন লিঙ্গ! 
ুপ্ত থাঁকে, উহারই ফলে সেই ঘুমন্ত বাঘও তখন জাগিয়া উঠে। 
এইরূপে, ব্যাপাঁব ক্রমশঃই গুরু হইতে গুরুতর হইয়া ঈাডায়। কোন্‌ 
এক অশুভ মুহূর্তে সামান্ত এক ইউরোপীয় বণিক ভারতের এই 
প্রাচুর্ধোর প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল, আজিকাগ এই মহান্‌ 
অনর্থ তাহার “সই এক মুহূর্রের সামান্য বিক্ষোভেবই ফল । সামান্ঠ 
সর্ষপ প্রমাণ একটি বীজ হইতে এই বিশাল অশ্বথের উৎপত্তি । * 
* ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে সগ্রাঙ্জী যখন ভারত- 
বর্ষের শাঁপনভার গ্রহণ করেন, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মিল তখন, এই 
জন্যই, উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । রাম না জন্সিবার পূর্বেই 
দেবষি নারদ যেমন বৈকুঠ্ঠে বামলীলা দর্শন কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; 
অসামান্ত ধীশক্তিসম্পন্ন মিলও, সেইরূপ তাহার গভীর দূরদৃষ্টিবলে 
ইংলগ্ড ও ভারতের এই ফুগ্ঠার বাজ্য নির্শিত হইবাব বনপূর্বেই, ইংলগ্ডের 
সেই বৈকুঠ রাজ্যে বসিয়াই, বর্তমান যুগের এই ভাবী সমহ্ার 
কথা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধন্য এই মহাপুরুষেরা বাহার! অগতের 
ভূত ভবিষ্যৎ নথদর্পণবৎ দেখিতে সমর্থ হন,--বাল্সীকির ন্যায় রাম না 
জন্মিতেই, তাই, রামায়ণ লিখিয়া রাখিয়া যান । 

এই যহান্‌ অনর্থ দূব করিতে হইলে, ভারতীয় ও ইংরাঁঞ্ উভয়েরই 
সাম্যভার অবলম্বন করা কর্তব্য। ভারতবাসীর মতে আজ তাহার 





৪২৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ধ-__৭ম লংখ্যা। 





রা লারা তা পে পি তো্পিপাস্টিপাসিিসি সতত পাসপিরা তা পা্িপস্দিলা পাস্পসিলী তো সি পপাপিিলাি পলির পা স্পিস্পপাস্সিি সিরা সিলী সি 


এই জন্যই পূর্ণজ্ঞানী সাধুদের মতে নিজের সাম্যভাব রক্ষা করিয়া চলাই 
সমাজের যথার্থ উপকার করা। নিজেব সাম্যভাব রক্ষা করিয়া চলার 
অর্থই নিজে বর্তিয়া থাক! এবং তদ্দারা অন্ত সকলকেও বর্তীইয়া (বীঁচাইয়া) 
রাখা । নিজে বিক্ষু হইও না এবং তত্দারা অন্ত সকলকেও বিক্ষুব্ধ করিও 
না । পূর্ণজ্ঞানীদেব ইহাই আদর্শ । এই হেতুই ভাবতীয় সাধুর্দের মতে 
নির্জন কাননে কন্দবে নিঃসঙ্গ সন্নাস জীবন যাপন করাও শ্রেয়ঃ) তথাপি 
সমাজে বাস করিয়া আপনাব অপূর্ণতাব দ্বাবা অপব সকলকে ও বিক্ষুব্ধ 
কবিয়া তুল! কর্তব্য নহে । সব্বপ্রকারে নিষ্কিঞ্চন হও; ইহাই তাহাদের 
একমাত্র উপদেশ-_ নির্বাণ গিয়া পৌছাঁও, মেখানে গেলে মানবের 
সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়া যায়। নির্বাণে মানবের মুক্তি হয়। সে নিজেই 
তথন জগৎ হইতে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, স্ৃতবাং তাহার স্থান 
তথন অন্তে প্রাপ্ত হয় । মানবেব ইহা অপেক্ষা অধিক উপকার করিবাৰ 
সম্ভাবনা আর কিছুতেই নাই। সুতরাং দবিদ্রের যথার্থ উপকার যদি 
কবিতে হয়ঃ তবে “দবিদ্রান ভব কৌ্তেয়” এই লীতিব দ্বারা তাহ হইবার 
সম্ভাবন! নাই, হইতে পারে তাহা “মা কম্তশ্িৎ ধনং», এই নীতির দ্বারা 
ষে নীতি ধনী দবিদ্র সকলেবষ্ট সগ্থন্ধে তুল্য সত্য। “্দবিদ্রান 'ভর” এই 
নীতির অনুসবণ কবাও যাহা ধন বৈধমোব সমর্থন কবাও তাহাই । 
অন্ন দান, বস্ত্র দাও, কুবেবের খীশ্বর্যয আনিয়া দাও. কিছুতেই মানবের 
তৃপ্তি হয় না । ইংরাজকবি এইজন্/ই বলিয়াছেন £-_ 


্বরাজ্যেব প্রয়োজন। ইংরাজের মতে উহা কিন্তু তাহার লিশ্রয়োজন । 
উভয়েরই স্বার্থ দৃষ্টি। তাই এই অনর্থের প্রাবলা। অভাথা উংরাজ 
,যদ্দি এরূপভাবে চলেন, যাহাতে ভারতবাসীর মনে স্ববাজ্যেব প্রয়োজন 
বোধ উৎপন্ন না' হয়, পক্ষান্তরে, ভাবতবাসীও যদি এমনভাবে চলেন, 
যাহাতে ইংরাজেরও স্বার্থের হানি ন৷ হয়, তাহা হইলে সকল গোলফোগই 
মিটিয়া যায়। স্থৃতরাং প্রতীচ্য রাষ্ট্রবিদ্গণ যাহাকে স্বারাজ্য বলেন, 
সেই প্রকার স্বাবাজ্য--কি ভাবতীয়, কি ইংরেজ-_কাহারই বাঞ্চনীয় 
নহে । উভয়েরই বাঞ্চনীয় প্রেমের রাজ্য--ঘে রাজ্যে ইংরাজ ও 
ভারতীয়ের তুল্য অধিকাৰ যে রাজ্যে অধিকার অনধিকারের 
কথামাত্রও উত্থাপিত হইবার অবদর নাই । 


শ্রাধণ। ১৩৩১1] কতিপয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৪২৭ 
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অতএব বস্তুগতপ্রাণ মানবকে কিছু দিতে হইলে? দিতে হয় ভাঁব। 
কেন না, ভাবেব অনস্ত ভাণ্ডার; সে ভাগার কখনও ফুবায় না। 

ফলতঃ ধনী-দরিদ্র সমশ্তার মূলে বহিয়াছে তিনজন,_-ধনী, দবিদ্র 
এবং হিতৈষী । স্থৃতরাং তিনজরনেরই কর্তব্য, নিষিঞ্চন হওয়াঁ_ভৃমাঁব 
স্বরূপ উপলব্ধি কব! । ইহাই ধনিদবিদ্র সমস্া সমাঁধা?নব প্রকৃষ্ট উপায় । 

_-শ্রীসাহাজ্ী 


কতিপয় দর্শনের সংক্ষিণ্ত বিবরণ 


টবৈশেষিক দর্শন 


বৈশেষিক মতে পদার্থ ছয়টা-_ 

(১) দ্রব্য (২) গুণ) (৩) কর্ম, (৪) সামান্য) (৫) বিশেস, ৬) 
সমবায় । আর অভাব সপ্রম পদদীর্থ । 

০১) দ্রব্য পদার্থ। গুণেব আশ্রয় দ্রব্য, যাহাতে গুণ আছে, তাহা 
দ্রব্য। ত্রব্য নানাপ্রকার--( ক) ক্ষিতি; থে) অপ, গে) তেজ, (ঘ) 
বাযু। ডে) আকাশ, চে) কাল (ছ) দিক্‌, জে) আত্মা, (ঝ) মন। ক্ষিতি, 
অপ, তেজ, বায়ু, পরনাণুরূপে নিতা, আর অবয়ব অর্থাৎ শরীর ইন্ছিয় 
বিষয়রূপে অনিত্য। আত্মা অমুর্ত, আত্মা জ্রানেব আশ্রয় | মন অণু । মন 
স্থথহুঃখের আশ্রয়! আত। দ্রব্য পদার্থ, কাঁরণ আত্মার গুণ আছে। 
আত্মার গুণক্ঞান। 

(২) গুণ পদার্থ। গুণ চব্বিশটী_-(ক) রূপ যেমন শ্তরু, নীল) গীত, 
(খ) রস যেমন মধুর অয তিক্ত, (গ) গন্ধ সুগন্ধ হর্ণন্ধ, ঘে)স্পর্শ উষ্ণ, 
শীতঃ (উ) সংখ্যা এক হইতে পরাদ্ধী, (চ) সংযোগ, (ছ) বিভাগ, (জ) 
পরত্ব-জ্যোষ্ট, (ঝ) অপরত্ব-কণিষ্ঠ, (4) বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান, (ট) হখেঃ ঠ) 


৪২৮ উদ্ধোধন [ ২৬শ বর্ষ--৭ম পংখ্যা । 


পাস্দিলি্িপাটি সরি সিবাসতাস্পিস্িতাসিতাসি তাস্মিিসসিিস্সি পপি অলী 


দুঃখ, (ড) ইচ্ছ! (6) দ্বেষ, (৭) যত, (ত) গুরুত্ব পতনহেতু; (থ) ভ্বত্ব, 
যেমন জলের,) (দ) ন্ষেহ যেমন তৈলের, (ধে) সংস্কার স্মরণের কারণ, নে) 
অনৃষ্ট-স্থথ দুঃখের হেতু ধর্ম্মাধর্্ম, (প) শব্দ_-ধ্বনি ও বর্ণ । (ব) পৃথকত্ব 
যেমন ঘট পট, (ভ) পরিমাণ যেমন অনু মহত হুন্ব দীর্ঘ । 

(৩) কর্ম পঞ্চবিধ (ক) উৎ (উদ্ধ) ক্ষেপণ, (খ) অব (অধঃ) ক্ষেপণ 
(গ) আকুঞ্জন, যেমন মুষ্টি), (ঘ) প্রপারণ, (উ) গমন । 

(৪) সামান্য অর্থাৎ জাতি । জাতি দ্বিবিধ পরা অপরা । অধিক- 
দেশ-বৃতিত্ব__পরা, অল্প-দেশ-বুতিত্ব--অপরা | 

(৫) বিশেষ অর্থাৎ ব্যক্তি। বৈশেধষিক মতে এক পরমাণু হইতে 


অপর পরমাণুর পার্থক্য যাহা ছ্বাব৷ নিদ্ধ হয় তাহার নাম বিশেষ, যেমন 
বায় পরমাণু ও পৃর্থী পবমাঁণু অথবা মুগ পরমাণু ও মাস পরমাণু । 


(৬) সমবায় নিত্যসম্বন্ধ যেমন দ্রব্যের সহিত গুণ ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ । 
ড্ব্য হলেই তাতে গুণ ও ক্রিয়া থাকিবেই । 

(৭) অভাব । অভাধ দ্বিবিধ কে) সংসর্গাভাঁৰ অর্থাৎ সন্বন্ধাভাব 
বিবিধ (১) প্রাগভাব, মৃতপিণ্ডে ঘটের অভাব, (২) ধ্বংসাভাব যুদগর 
দ্বারা ঘটেব ধ্বংস, (৩) অত্যন্তাভাব, বাধুতে রূপ নাই । (থ) অন্টোন্তা- 
ভাব ঘটে পটে ভেদ । 

কণাদমতে এই পদ্ার্থগুলিব ঠিক ঠিক জ্ঞান হইলেই মুক্তি হইবে। 

হ্যায় দর্শন 

গৌতমের মতে পদ্দার্থ ষোলটী__-€১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয় 
(৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, নন) 
নির্ণয়, (১৬) বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতণ্ডা, (১৩) হেত্বাভাস্, (১৪) 
ছল, (১৫) জাতি, (১৬) নিগ্রহ স্থান । 

(১) প্রমাণ-_ন্ায়মতে প্রমাণ চারিপ্রকার-_- 

(১) প্রতাক্ষ, হে) অনুমান, (৩) উপমান ও (৪) শব্ধ । 

(১) প্রত্যক্ষ 

প্রত্যক্ষ অর্থাৎ প্রতি অক্ষ । প্রতি” অর্থাৎ ক্রূপার্দি বিষয়) অক্ষ 

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। রূপার্দিবিষয়ে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি। বৃত্তি অর্থাৎ সন্িকর্ষ 


শ্রাবণ) ১৩৩১ |] কতিপয় দর্শনের সংক্ষিগ্ড বিবরণ ৪২৯ 


সি এসি 


বা স্ধ। রূপাদিবিষয়ে ইন্িয়েব সন্নিকর্ষহেতু যে জ্ঞান হয়, তাহাই 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান । 

হ্যায়শত্রে আছে-" 

ইঞ্জিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোতৎ্পন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্তমবাভিচারি-বাবসায়জ্মক-প্রত্য- 
ক্ষম্‌ ॥ 

ইন্দিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎ্পনন জ্ঞান, যেটি অবাপদেশ্ত, অবাতিচাবি ও 
ব্যবসায়াত্বক, সেইটি প্রত্যক্ষ । 


ইক্ডরিয়ার্থ সম্নিকর্ষোতপন্ন জ্ঞান 


ইন্দ্রিয় ও অর্থ অর্থাৎ বিষয় উভয়ের সন্িকর্ষ, উভয়েব সংযোগহেতু ফে 
জ্ঞান হয়, এই জ্ঞানেয় নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ | 

সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার-_-€১) সংযোগ, (২) সংযুক্ত সমবায়, (৩) সংযুক্ত- 
সমবেত-সমবায়, (৪) মমবাঁয়, (৫) সমবেত-সমবাঁয় ও (৬) বিশেষণ- 
বিশেষ্য ভাব । 

(১) সংযোগ--ঘট ও চক্ষুর সন্নিকর্ষ, ইহা দ্বাবা ঘটদ্রব্যের জ্ঞান 
জন্মায় । 

(২) সংযুক্ত সমবায়_ঘটের বর্ণ শুর্ু। শুক্লেব সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ। 

(৩) সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়-_শুকু গুণেব শুর্ুত্ব আছে, সেই শর্ত 
জাতির সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ হয়। 

(৪) সমবায়-_-শব্ধ আকাশের গুণ । অতএব শব্দ আকাশ সমবেত। 
কর্ণপ্রদেশাবচ্ছিন্ন আকাশ শ্রোত্র । শ্রোত্রের সহিত শব্দের সন্নিকর্ষ। 

(৫) সমবেত সমবায়__শব্ত্ব অর্থাৎ ককারত্ব গকারত্ব পি জাতির 
সহিত সন্নিকর্ষ। 

৬) বিশেষণ বিশেষ্য ভাব--ইহা দ্বারা সমবায় ও অভাবের জ্ঞান 
হয়। সমবায় শ্বাশ্রিতের সর্বাবয়বতূক্ত । আকাশের সহিত শব্দের 
বা পুষ্পের সহিত গন্ধের সম্বন্ধকে সমবায় বলে। পুষ্প দৃষ্ট হইলে ও গন্ধ 
আত্রাত হইলে উহাদের সম্বন্ধ বিশেষণ হয়। সে জন্ত পুষ্প ও গন্ধের 
সন্নিকর্ষের সঙ্গে উক্ত সম্বন্ধেরও সন্নিকর্ষ হয়। অভাব ও বিশেষণ 


৪৩৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বধ-_- ৭ম সংখ্যা | 





__ ৮৮৭ পা শি পি পিসি চে 


বিশেষ্যভাবে জ্ঞেয়। “ভূতলং ঘটাভাববৎ” ঘট শূন্য ভূতল অর্থাৎ 
ঘটের অভাব ভূঁতলের বিশেষণ হইয়া প্রতীত হয় শ্বতত্ত্রূপে প্রতীভ 
হয় লা 


“অবাপদেশ্য” 


পদার্থের একটি নাম আছে। নাম সঙ্কেত শব্দ। এই সঙ্কেত 
শবাও কথন কথন পদার্থের জ্ঞান জন্মায় । ইন্দ্রিয় সন্িকর্ষ দ্বারা জ্ঞান 
জন্মে। নাম ঘধারাও জ্ঞান অন্মে। প্রশ্ন হয় নাম দ্বারা জ্ঞান 
প্রত্যক্ষ কি শব্ধ? প্রত্যক্ষ জ্ঞান “অবাপদেশ্য অর্থাৎ নাম ব্যবহারের 
অযোগ্য । অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ দ্বারা এখন জ্ঞান জন্মায় তথন শঘ 
সম্বন্ধের লেশ থাকে না, পশ্চাতে নামসম্বন্ধ ঘটে! ইন্দ্রিয় সন্গিকর্ষ বিন। 
যে জ্ঞান হয় উহ্থা শব্দজ্ঞান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়। অতএব মাত্র ইন্দ্রিয় 
সন্লিকর্ষ বাবা যে জ্ঞান হয়) উহাই প্রত্যক্ষ । ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ দ্বারা প্রথম 
যে জ্ঞান হয়ঃ উহ! কেবল বিশেষণেব জ্ঞান, যেমন গোল) লম্বা চওডা যস্যণ, 
চিকণ প্রভৃতি জ্ঞানে নাম বিশেষণ । প্রথমে এ সকল বিশেষণের জ্ঞান 
হয়। এ সমুদদায় গুলি মনসংযোগ বলে এক-বিশেষ্া হুইয়া এক জ্ঞানে 
পরিণত হয়। সেই এক জ্ঞানের নাম বিশিষ্ট জ্ঞান। যাবৎ বিশিষ্ট 
জ্ঞান না! জন্মায় তাবৎ উহা! অব্পদ্ধেশ্ট অর্থাৎ নাম ব্যবহারের অযোগ্য, 
যেমন শিশুব কি বোবার জ্ঞান । ইন্দ্রিয় সন্নিকষজ জ্ঞান উৎপত্তি কালে 
অব্যপদেশ্ত অর্থাৎ নাম প্রয়োগের অযোগ্য । কেহ বলেন প্রত্যক্ষ 
সবিকল্প ও নির্বিকল্প । সবিকল্প অর্থাৎ ব্যবসায়াঘ্ক । নির্ষিকল্প অর্থাং 
অব্/পদেশ্ । 

“অব্যভিচাবী” 


গ্রীম্ম কালে মরীচি দেখিয়া নীর জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান যদ্দি চ 
ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষজ কিন্ত প্রত্যক্ষ পরম! নছে। একে আর এক জ্ঞান 
হইলে) উহা! ব্যভিচাবী। তাহা না হইলে অব্যভিচারী। মরুনীর 
ব্যভিচারী, সে জন্ত উহা! প্রত্যক্ষ প্রম! নহে । প্রত্যক্ষ প্রমা হইতে 
হইলে অব্যভিচানী হওয়া চাই । মরুণীর ভ্রান্তি মাত্র । 
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প পাস 
৯ 


বাবলাযাতু ক 


ইন্ছিয় সন্নিকর্ষজ হইলেও স্তলবিশেষে নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে না। সে 
জন্য বলা হয় উহা ধূম না ধূলি পটল? অনন্দিগ্ধ নিশ্চয় জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। 
অতএব ইন্ছরিয় সন্নিকর্জ ভ্রান্তিবজ্জিত ও সংশয় বজ্জিত জ্ঞানই প্রতাক্ষ । 

প্রশ্ন হইতে পারে সংশয় মনজনিত, ইন্ছরিয়গ্রনিত নহে । কিন্তু মন 
ও ইন্দ্রিয় উভয়ই সংশয়েব কারণ । ইন্দসিয় যদিঠিক দেখে তাহ! হইলে 
মনেও সেটা ঠিক হইবে । প্রতাঙ্গ হইলে প্রথমে ইন্দ্রিয়ের “ব্যবসায় 
নিশ্চয় হয়, পরে মনের বাবসায় হয়। সেজন্য মনের “অন্থব্যবসায়” বলে । 
ইন্দ্রিয় ষদি ঠিক না দেখে,সে বিষয়ে মনের অনুবাবসায় হয় না। অন্ুব্যবসায় 
অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞান, “আমি ইহা দেখিয়াছি” এইরূপ মানস জ্ঞান । 

প্রশ্ন হইতে পারে স্ুথ হুঃথ মানস প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জনিত নহে । 
অতএব স্্রথ ুঃখ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে, কিস্তু মন ও ইজ্িয়। অতএব 
স্থ ঢঃখ প্রত্যক্ষ জ্ঞান । মন ইন্জিয় হইলে ও উহাতে শক্তি ভেদ আছে । 
মন ত্রিকালগ্রান্তী, সমুদ!এ বিবয়েব জ্ঞাতা চক্ষুবাদি মাত্র নিদ্দি্ঈট বিষয়ের 
জ্ঞাত । 

(২) আনুমান। 

অনু পশ্চাৎ মান অর্থাৎ জ্ঞান। কোন এক স্থানে লিঙ্গ লিঙ্গীর 
সহিত দর্শন হইলে, স্থানান্তবে যদি লিঙ্গ দর্শন হয় তৎসহচর লিঙ্গীর 
জ্ঞান হয়। ইহাকে অনুমান বলা হয়। যাহার দ্বারা অন্গমিতি জ্ঞান 
হয় তাহাকে লিঙ্গ বলে। ধুম দর্শন হইলে বহি জ্ঞান হয়| ধুম লিঙ্গ । 
লিঙ্গের অপর নাম হেতুঃ ব্যাপা, সাধন । বড়ি লিঙ্গী। লিঙ্গীর অপর 
নাম ব্যাপক সাঁধ্য। লিঙ্গ-লিঙ্গীব সন্থস্কের নাম অবিনাশাঁব বা ব্যাপ্ি। 
এই সম্বন্ধ পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়। পরাক্ষাব প্রণালী অন্বয় 
ও ব্যতিরেক | পাঁকশালায় সধূম বহি দুষ্ট হয়, আবার লৌহ পিগ্ডে 
নিধৃম বহি দেখা যায়। অতএব বহির লিঙ্গ ধূম, কিন্ত ধূমের লিঙ্গ বহি 


লহে। পক্ষ শবের অর্থ লিঙ্গী অনুমানের স্থান, যেমন বন্ধি অনুমানের 
স্থান পর্বত | 


৪৩২ উদ্বোধন | ২৬শ ব্-_৭য সংখ্যা । 


চে পা পি পাপ পিসি সিডি _্শিলশি সা পাশ স্পা সপ পি 


অনুমান ত্রিবিধ__পূর্ববব) শেষবণ্ ও সামান্ততঃ দৃষ্ট। 

(ক) পূর্ববৎ অনুমান অর্থাৎ কারণ দেখিয়া কাধ্যের অনুমান, 
যেমন মেঘ বিশেষ দেখিয়! ভাবী বৃষ্টির অনুমান করা হয়। 

(খ) শেষবৎ অনুমান অর্থাৎ কাধ্য দেখিয়া কারণ অনুমান । 
নদীর্ল পূর্ণতা দেখিয়া দেশান্তরে বৃষ্টি হওয়ার জ্ঞান | 

(গ) সামান্ততঃ দৃষ্ট-_সাান্ত অর্থাৎ জাতীয় ভাব। এক স্থানে 
দৃষ্ট বস্ত অন্য স্থানে দৃষ্ট হইলে, সেই বস্ত গতিশীল বুঝা যায়। যেমন 
মনুব্য প্রভৃতি । গতি ব্যতীত একস্থানে দৃষ্ট বনস্ত ঘন্ স্থানে দৃষ্ট হয় 
না। অতএব সুর্যের গতি আছে, এই অনুমান করা যায় । (?) ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব জ্ঞান শেষবৎ অনুমানের ফল। সাবয়ব বস্তু জন্য-পদার্থ। পৃথিবী 
সাবয়ব স্কুল অতএব পৃথিবী জন্ত | অন্ঠ মাত্রের জনক-বা কর্ত। আছে। 
অতএব পুথিবীরও জনক ব! কর্তা আছে। জীব পুথিবীব জনক হইতে 
পারে না--অলৌকিক আত্মা পৃথিবীর শ্রনক। তিনিই ঈশ্বর নামে 
পরিভাঁষিত হন । 

লিঙ্গ লিঙ্গীর সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ, স্থলবিশেষে অগ্রত্যক্ষ হয়। রূপাদি গুণ 
নিরাশ্রিত হইতে পাবে না, ঘটার দ্রব্যে আশ্রিত। সেইরূপ ইচ্ছাদদি 
গুণও নিরাশ্রিত হইতে পাবে না। অতএব ইচ্ছা্দি গুণেরও আশ্রয় 
আছে। সেই আশ্রয়টির পাবিভাষিক নাম আত্মা | 

অনুমান দ্বিবিধ ২--স্বার্থ ও পরার্থ। স্বার্থ অনুমানে শান্ত্রাপেক্ষা 
নাই! কারণ আমরা নিজেরাই সহত্র সহআ অন্রমান দৈনন্দিন 
ব্যবহার করি। পরার্থ অনুমান ন্যায়সাঁধ্য। পর্বতে ধুম দেখিয়া 
আমি বলিলাম, ওখাঁনে অগ্ি আছে ; আর একজন বলিল, অগ্নি নাই । 
তাহাতে “আগ্ন আছে” বুঝাইতে হইলে বাক্যের প্রয়োজন । সে অন্ত 
উহা স্তায়সাধ্য। পঞ্চাবয়ব বাক্যের নাম ন্যায় । 


১ম গ্রতিজ্ঞা--পর্বতোপরি বহি আছে। 
২য় হেতু--কেন না” ধূম দেখা যাইতেছে । 
৩য় উদ্ধাহরণ-_ধূম থাকিলেই অগ্নি থাকে; যেমন পাঁকশালায়। 


শ্রাবণ) ১৩৩১ । ] কতিপয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৪৩৩ 


পাস্পাস্পপাসিলাসিপ স্পা সি সপীিপাপাসিসপাসিপা এ সিএস পিসি আসিল পা স্পিসপিস্া সিসি সা স্ নম স্‌ এ ৬ নম 


৪র্থ উপনয়__পর্ববতেও ধূম দেখা যাইতেছে । 
৫ম নিগমন-_-অতএব ওখানেও বহি আছে । 


(৩) উপমান। 

উপ-_সাদৃণ্ঠ, মান জ্ঞান । সাদৃশ্যহেতু সাধ্য অর্থাৎ বিজ্ঞাপনীয়-- 
সাধন অর্থাৎ বিজ্ঞাপনকে উপমান বলে। গবয় নামক আরণ্যক পশু 
আছে। গবয় এক ব্যক্তি অবণ্যে দেখিয়াছে, অপর ব্যক্তি দেখে নাই । 
পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বুঝাইল, “গবয় গোসদৃশ । অপব 
ব্যক্তি অরণ্যে যাইয়! যদি গবয় দেখে, তার জ্ঞান হয় এই পশুই গবয়। 
এই নাম জ্ঞান উপমানের ফল। বৈগ্ব মুগানি মুগেব মত, মাষাণি মাঁস 
কলাইয়ের মত, এইরূপ শ্রবণ করিয়া বনে মুগাঁনি মামাণি চিনিয়া লয়। 


(১৪) আপগ্ু। 
প্রকৃত জ্ঞানী অপরে জ্ঞান সঞ্চাব জন্য মে বাঁকা ব্যবহাব করেন, 
উহ! আপ্ত উপদেশ । ধাহার ভ্রম নাই, প্রমাদ নাই, প্রতারণার ইচ্ছা 
নাই, ইন্দ্রিিগণের অপটুতা লাই, এরুপ ব্যক্তিব উপদেশই আপ্- 
উপদেশ । ব্জস্তমোগুণ শুন্ত যোগী ও খষিবা অমোধদশী, ত্রিকালদশী 
ও য্থার্থৰর্শী। তাহাদেব বাক্যই আপ্ল-উপদেশ। কেহ কেহ বণেন, 
যোগী -ও খধিদেরও স্থলবিশেষে ভ্রমপ্রমাদাদি হইতে পারে। 
অতএব বেদবাক্যই আন্ত উপদেশ । আপ্ত ছিবিধ, দৃষ্ঠার্থ ও অনৃষ্টার্থ। 
যাহার বিষয় ইহলোকের জন্য এবং প্রত্যক্ষ; তাহা দৃষ্টার্থ। যাহার বিষয় 
পরলোকেব জন্য এবং অনুমেয়, তাহা অনুষ্টার্থ ৷ অদৃষ্টার্থ আশ ও প্রমাণ । 
(২) প্রম্মেম্্র অর্থাৎ প্রমাণের বিষয় | নায় মতে প্রমেয দাদ শটা-_ 
(১) আত্মা, (২) শরীব, (৩) ইন্দ্রিয়) (৪) অর্থ, (৫) বুদ্ধি, (৬) 
মন, (৭) প্রবৃত্তি, (৮) দোষ, (৯) প্রেত্যভাবঃ (১০) ফল, (১১) হুঃখ, 
(১২) অপবর্গ । 
(১) আতা । 
কেহ কেহ বলেন, আত্মা "অহং, আমি, এইরূপে উপলব্ধ হইতেছেন, 


অতএব আত্মা গুত্যক্ষ । এই শ্বতঃসিদ্ধ অব্যভিচরিত অনুভ্ব জাত্মার 
৪ 


৪৩৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-৭ম সংব্যা | 


পাসিিপাস্পিশিসপিলাসছি স্পিরা িরিেন 
সস শা পাস ৮ ০ 


অস্তিত্বে বিশ্বাস সামান্ততঃ জন্মায় বটে, কিন্তু তাহাতে আত্মার বিশেষ 
তাৰ অবগত হওয়! যায় না। কোন পদার্থে একবাব সুখ বোধ করিলে 
সেই বস্ত পাইবাব কামন। হয়, এই কামনার নাম ইচ্ছা । এই 
ইচ্ছা গ্রতিসন্ধান বা প্রত্যতিজ্ঞ! বা স্মরণ হইতে হয়। ষে আত্মা 
পূর্বস্থথের তোক্তা; সেই আত্মাই সেই স্থথের স্মর্তা এবং সেই আত্মারই 
ইচ্ছা হয়। অতএব ইচ্ছাটি পূর্বাপরকালস্থায়ী একই আত্মার লিঙ্গ । 
বিজ্ঞানবাঁদী বৌদ্ধগণ বীজাঞ্চুরেব দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেন, বীজ যেরূপ 
অস্কুব উত্পাদন করিয়া মরিয়! যায়, সেইরূপ এফ বুদ্ধি অন্ত বুদ্ধি 
উৎপার্দন করিয়! মরিয়! যায়ঃ সেই বুদ্ধি অপব বুদ্ধি আবার সেই বুদ্ধি 
অপর বুদ্ধি, এইরূপ অনাদি বুদ্ধিসস্তামেব নাম আত্মা । সেই বুদ্ধি- 
ধাবাই “অহং, «অহং ইত্যাকারে ভাসমান হয়। নৈয়ায়িক বলেন, 
যদি লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিধারা আত্ম! হইল, তাহ হইলে এরূপ আত্মার ইচ্ছ। 
হইতে পাবে না। এক আত্মার অনুভূত স্থথ অপর আত্মার দ্বারা স্মৃত 
হইতে পাবে না । অতএব তাহার ইচ্ছ। হইতে পাবে না। 

সেইরূপ তীাহাব দ্বেষও হইতে পাবে না। দ্বেষ পূর্ববদুঃখ- 
প্রতিসন্ধানমূলক | কারণ পূর্ববক্ষণে যে আত্মা, পরক্ষণে দে আত্মা 
নাই। 

এরূপ আত্মার প্রযত্বও হইতে পাবে না । যে বস্ত স্থখের হেতু 
বলিয়া জানা যায়, সেই বস্ত পাইবার জগ্ত যর কবাব নাম প্রযত্র। 
প্রত ও পর্বাপধশী একস্বায়ী প্রতিসন্ধাতার কাযা । ক্ষণস্থায়ার 
পূর্বাপর অনুসন্ধান হইতে পাবে না। 

ষে পূর্ব সুখ দুঃখ স্মবণ করি০৩ পারে, নেই তাহার আহবণ ব! 
বর্জন করিতে পারে । 

জ্ঞান এইরূপ এককত্ৃক নিয়মে আবদ্ধ । থে জিজ্ঞান্থ হয়ঃ তেই 
জিজ্ঞান্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করে এবং তদ্িষয়ক জ্ঞানলাভ করে। 
অতএব জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান ও জ্ঞানলাভ, এই তিনের কর্তা একই । 

অতএব ০১) ইচ্ছা!) (২) দ্বেষ, (৩) প্রত (৪) সুখ, (৫) হুঃখ, 
(৬) জ্ঞান, এই ছয়টি আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপক | 


শ্রাবণ, ১৩৩১ । ] কতিপয় দর্শনের সি বিবরণ ৪৩৫ 


4 পা শর্পী পাটি পাস সত পা্িলাশিপাসসিপাসছি 


এই ছয়টি যখন দেখা যাইতেছে, ও তখন বুঝিতে হইবে, এই ছয়টি 

নিরাশ্িত হইতে পায়ে না? অতএব তাহাদের আশ্রয় আত্মা আছেন। 
(২) শরীর । 

চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও অর্থ এই তিনটির আশ্রয় শরীর । চেষ্টা অর্থাৎ 
ইচ্ছাজনিত স্পন্দন। কোন কিছু ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে হইলে শরীরে 
স্পন্দন হয়। অতএব চেষ্টার আশ্রয় শবীর। ইন্দ্রিযগণের কাঁধ্য করিবার 
শক্তি শরীরাধীন। অতএব ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় শরীর ৷ ইন্দ্রিয়গ্রাহা গন্ধাি 
পদার্থের নাম অর্থ । “অর্থ হইত স্তুথ ও ছুঃথ উপলব্ধি হয়; (সেই 
উপলব্ধি সশরীর অবস্থায় হয়, অশবীব অবস্থায় হয়না । অতএব অর্থের 
আশ্রয়ও শরীর । 


(৩) উন্দ্রিষ। 


প্রাণ, বসনা, চক্ষু, ত্বক্‌, শ্রোত্র এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়। ইহারা পৃথি- 
ব্যাদি ভূত হইতে উৎপন্ন । গন্ধ গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের নাম দ্রাণ। কটু-তিক্ত 
কষায়াদি বসগ্রাহক ইন্্রিয়েব নাম রসনা । শ্বেও পীতাদি রূপগ্রাহক চক্ষু । 
কাকণশ্তাদি স্পর্শ জ্ঞানের কাবণভূত ইন্দ্রিয় ত্বক। ধ্বন্তাত্ক শব্দ গ্রহণ- 
কাবী ইন্দিয়ের নাম শ্রোত্র। 

সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয়গুলি এক অহঙ্কাব হইতে উৎপন্ন । কিন্টু স্রাণ 
ইন্দিয় গন্ধই গ্রহণ কবে অন্য কিছু গ্রহণ করে না। চক্ষু ব্ূপ গ্রহণ 
কবে, অগ কিছু গ্রহণ করে না । অতএব ইন্দ্রিযগণ এক অহঙ্কার হইতে 
উৎপন্ন বলা যায় না। অতএব তাহারা পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন বপিতে 
হইবে । পৃথিবী, জল, তেজ, ক।দ* আকাশ এই পাঁচটা ভূত। অর্থাৎ 
পৃথিবী হইতে প্রাণ, আপ হইতে রসনা, তেজ হইতে চক্ষু) বাযু হইতে 
ত্বক, আকাশ হইতে শহ্রোত্র উৎপন্ন হইয়াছে । 

( ক্রমশঃ ) 
__শ্রীবিহান্নীলাল সরকার । 


ব্রতধারীর মহামিলন* 


রাখালেব বেনুরবে, নিকুজজের পেলব কুম্থমে। 
যমুনার নীল জলে, কোকিলের সুম্বব পঞ্চমে । 
কি আনন্দ; কি অমৃত, পরিপূর্ণ-পূর্ণতর হয়ে 
গগনে উজ্লে আলো! শত ধারে ব্রজপুবী ছেয়ে । 
তোমার মিলন গাথা বাজে আজ মন্দিরে, মন্দিরে 
দূর-দুরাস্তবে বাজে, বাজে যথা শ্যামা গান কবে; 
আর্ত যথা। অভ্র মুখী, দীন যথা আছে য়ান হয়ে, 
ধরণী শয্যায় শুয়ে ক্ষুধাতুর থাকে সব সয়ে, 
ভক্ত বথা হর্ষ ভরে শ্রীবাধার মুখ পদ্ম হেবি 
উপজে বিম্লানন্দ, তথায় সকল হিয়! ভবি 
তোমার মিলন-গীতি বাঁজে সথা, রণিয়া। বণিয়া, 
গোপন মরম মাঝে, আনে মুখ ব্যাথায় ছাপিয়।। 
ধন্য, পুণ্য শুভদ্দিন, প্রেমঞ্জপী কৃষ-নাবায়ণ 
চু্ঘনে অমৃত গেল “নাবাযণে” কাব আলিঙগন । 
বহুদিন সৌঁবয়াছ ই করে নব-নাবায়ণে 
স্থদিন দুর্দিন মাঝে, মনে প্রাণে, শয়নে স্বপনে । 
তাই জাজ ভগবান পবিপুর্ণ সাধনাব শেষে, 
এসেছেন তব দ্বাবে, বধু হয়ে মহা অরি বেশে 
বরিতে তোমারে সথা, আনন্দেৰ অমুত-নগবে, 
প্রেম যথা রাজ্যেশ্বরী, মুক্তি ঘথ দাসী হয়ে ফেরে। 
তোমাঁব বিমল হাঁসি চুরি করে আজি শশাহাসে, 
তোমার সবল প্রাণ ছডাযে পডেছে দিক্‌ বাসে। 
একদিন ছিলে ক্ষুদ্র আজি ভাই পূর্ণতম তুমি, 
তোমাবি পবিত্র বজঃ) ছেয়ে থাক পুণ্য বজভূমি | 
স্বামী চন্দ্রেশ্ববানন্দ | 


সস 





* স্বামী নারায়ণানলের দেহ ত্যাগ উপলক্ষে । 


মাধুকরী 


হ ) াজ্দ্গোহ্মন্পি চেললী-_বন্কাল পরে তাহাকে পাইয়া, 
এই দরিদ্র সংসারে এখন আনন্দেব হাট-বাঁজাব বসিল এবং নববধূকে 
আনাইয়া স্থুখেব মাত্রাপুর্ণ কবিবাঁর জন্ত বমণীগণের নির্দেশে অয়রামবাটা 
গ্রামে লোক প্রেরিত হইল | বিবাহের পব সারদামণি একবার মাত্র 
স্ামীকে দেখিয়াছিলেন। তখন তিনি সাত বৎসবের বালিকা মাত্র । 
স্থতরাং এ ঘটনা সম্বন্ধে তীহাঁব এইটুকু মনে ছিল যে, ভাঁগিনেয় হৃদয়ের 
সহিত রামরুষ্চ জয়বামবাঁটী আপিলে, বাঁডীব কোন নিভৃত অংশে লুক্তাইয়াও 
তিনি রক্ষা পান নাই, হৃদয় তাহাকে খুজিয়া বাহির করিয়া কোথা 
হইতে অনেকগুলি পদ্ম ফুল আনিয়া, বালিকা মাতুলানী লজ্জা ও ভয়ে 
সম্কচিতা হইলেও, তীহাব পুজ। করিয়াছিল। ইহার প্রায় ছয় বৎসর 
পরে তাহার তের বংসব বয়সেব সময়, তাহাকে শ্বশুরবাড়ী কামারপুকুর 
লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তিনি একমাস ছিলেন, কিন্তু রামরুষ্ণ তখন 
দক্ষিণেশ্ববে থাকায়) তাহার সহিত দেখা হয নাই । উহার ছয় মাস 
আন্দাজ পরে, আবার খ্রশুরবাডী আসিয়া দেড মাঁস ছিলেন। তখনও 
স্বামীর সহিত দেখা হয় নাই । তাহার তিন চাঁর মাস পব যখন তিনি 
বাপের বাড়ীতে ছিলেন তখন খব্ব আসিল রামকষ্জ আসিয়াছেন১ 
তাহাকে কামারপুকুবে যাইতে হইবে। তখন তীহার বয়দ তের 
বৎসর ছয় সাত মাস। 

বামরুঞ্চ এই স্ময়ে একটী সুম্হত কর্তব্য-সাঁধনে যত্রবান হইলেন । 
পত্বীব তাহার নিকট আস! না আসা সম্বন্ধে রামরুষ্ উদ্দাসীন থাঁকিলেও 
যখন সাঁরদামণি তাতার সেবা করিতে কাঁমারপুকুরে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন, তখন তিনি তীঁভাকে শিক্ষা-দীক্ষার্দি দিয়! তাহার কল্যাণসাধনে 
তৎপর হইলেন ৷ রামরুষ্জকে বিবাহিত জানিয়া *শ্রীমদাচার্যয তোতা 
পুরী তাহাকে একসময় বলিয়াছিলেন, “তাহাতে আসেযায় কি। স্ত্রী 
নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ বৈরাগ্য বিবেক বিজ্ঞান সর্বতোভাবে 


৪৩৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-৭ম সংখ্যা । 





সি সিিস্িনিস্টিলাস্পিতিসিাসিপিসিরাসি ৫৯৮৯৯ এ পাস তা ৯৮ পা পাটি ০৪ তরি সপ সি৮ ৯ চর ৯. ০৯ সত সতী তাস সাস্পিপাস্ি তি 


অক্ষুণ্ন থাকে সেই ব্যক্তিই ব্ন্মে ষথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; স্ত্রী ও 
পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ 
ব্যবহার করিতে পারেন, তাহারই যথার্থ ব্রহ্-বিজ্ঞান লাভ হইয়াছে; 
স্ত্রী পুরুষে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন অপব সক্লে সাধক হইলেও ব্রক্ষ-বিজ্ঞান 
হইতে বহুদূরে রহিয়াছে ।” 

তোতা পুবীর এই কথা বামকুষ্ণেব মনে উদ্দিত হইয়া তাঁহাকে 
দীর্থকাঁলব্যাপী সাধন-লন্ধ নিজের বিজ্ঞানে পবীক্ষাঁয় এবং নিজ পত্বীৰ 
কল্যাণ-সাধনে নিষুক্ত করিয়াছিল । কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইলে 
তিনি কোন কাজ উপেক্ষা করিতে বা আধদাঁবা করিয়া ফেলিয়া বাঁখিতে 
পারিতেন না। এ বিষয়েও তাহাই হইল। 

“হিক পারত্রিক সকল বিষয়ে সর্বতোভাবে তাহাব মুখাপেক্ষী 
বালিকা পত্ীকে শিক্ষা প্রদান কবিতে অগ্রসব হইয়া তিনি এী বিষয় 
অর্ধনিষ্প্ন করিয়! ক্ষান্ত ভন নাই । দেবতা গুক ও অতিথি প্রভৃতির 
সেবা ও গৃহকর্ম্দে যাহাতে তিনি কুশল! হয়েন, টাঁকার সদ্ধযবহার কবিতে 
পারেন, এবং সর্বোপরি ঈশ্ববে সর্বস্ব সমর্পণ কবিযা দেশকালপাত্র 
ভেদে সকলের সহিত ব্যবহাব করিতে নিপুণা হয়া উঠেন, তদ্বিষয়ে এখন 
হইতে তিনি বিশেষ লক্ষ্য বাখিয়াছিলেন।” 

চৌদ্দবৎসর বয়সের সময় যখন সাঁবদাঁমণি দেবীর স্বামীর নিকট হইতে 
শিক্ষালাভ আরম্ত হয়, তখন তিনি স্বভাবতঃই নিতাস্ত বালিকা-ম্বত্ভাব- 
সম্পনা ছিলেন । কাবণ “কামারপুকুব অঞ্চলের বালিকার্দিগেব সহিত 
কলিকাতার বাঁিকাদিগেব তুলন! করিবার অবসর ধিনি লাভ করিয়াছেন, 
তিনি দেখ্য়াছেন, কলিকাতা অঞ্চলের বালিকাদ্দিগের দেহেব ও মনের 
পবিণতি স্বল্প বয়সেই উপস্থিত হয়, কিন্তু কামারপুকুৰ প্রভৃতি গ্রামসকলের 
বাঁলিকাদিগেব তাহ! হয় না|... পবিত্র নির্মল গ্রাম্য-বাযু সেবন এবং 
গ্রাম-মধ্যে যথাযথ স্বচ্ছন্দ বিহরপূর্ব্বক 'হ্বাভাবিকভাবে জীবন অতিবাহিত 
করিবার জন্তই বোধ হয় এরূপ হইয়া থাকে |” 

পবিভ্রা বালিকা! বামকৃষ্ণের দিব্য সঙ্গ ও নিঃস্বার্থ আদর যত্ব লাভে এ 
কালে অনির্বচনীয় আনন্দে উল্লসিত হুইয়াছিলেন। পরম্হংস দেবের 


শ্রাবণ, ১৩৩১ 1] মাধুকরী ৪৩৯ 


স্রীভক্তদিগের নিকট তিনি এ উল্লাসের কথা অনেক সময়ে এইরূপে প্রকাশ 
করিয়াছেন £-- 

“হৃদয়-মধো আননের পুর্ণ ঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, একাল হইতে 
সর্বদা এইবপ অনুভব করিতাঁম_ সেই ধীব স্থিব দিব্য উল্লাসে অস্তব কতদূর 
কিরূপ পুর্ণ থাঁকিত তাহ বলিয়া বঝাইবাঁব নহে ।” 

কয়েক মাস পার বামরুষ্জ যখন কামাবপুফুব হইতে কলিকাতায় 
ফিরিলেন, সারদামণি তখন অনন্ত আনন্দ-সম্পদের অধিকাঁবিণী হইয়াছেন 
__এইরূপ অনুভব করিতে কবিতে পিব্রাঁলয়ে ফিবিয়া আঁসিলেন । 

“উহা তাহাকে চপলা না কবিয়! শাস্তস্বভাঁব করিয়াছিল, প্রগল্ভা 
না কবিয়া চিস্তাশীলা কবিয়াঁছিল, স্বার্থদৃষ্টিনিবদ্ধা না কবিয়া নিংস্বার্থ- 
প্রেমিকা করিয়াছিল, এবং অন্তব হইতে সর্বপ্রকাৰ অভাঁববোধ 
তিবোহিত করিয়া মানব-সাধাঁবাণন দ্ুঃখকট্বে সহিত অনস্তসমবেদনা- 
সম্পন্না করিয়া ক্রমে তাহাকে করণাব সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত 
কবিয়াছিল । মাঁনসিক-উল্লাস-প্রভাদব অশেষ শাবীবিক কঈকে তীহাঁব 
এখন হইতে কঈ বলিয়া মনে হষ্টত পা এবং আত্মীয়বর্শের নিকট হইতে 
আদব-যত্বে গ্রাতিদাঁন না পাইল মন ঢংখ উপস্থিত হইত না । এইবপে 
সকল বিষয়ে সামান্যে সন্ধা থাকিয়া বালিকা আপনাঁতে আপনি ডুবিয়া 
তখন পিত্রালয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন |” 

কিন্য শবীব "স্থানে থাকিলেও তাহীন মন স্বাঁমীব পদাচ্ুসবণ করিয়া 
এখন হইতে দক্ষিণেশ্বরেই উপস্থিত ছিল । তীহাকে দেখিবার এবং 
তাহাঁৰ নিকট উপস্থিত হবার জন্ত মধ্যে মধো মনে প্রধল বাসলাব 
উদয় হইলেও তিনি উহা? যতে সম্বরণপূর্ববক ধৈধ্যাবলম্বন করিতেন) 
ভাঁবিতেন, প্রথম দর্শনে যিনি তীহাঁকে রুপা করিয়া এতদৃর ভাঁলবাসিয়াছেন, 
তিনি তীহাঁকে ভুলিবেননা--সময় হইলেই নিজেব নিকট ডাকিয়া 
লইবেন | 

“্রীন্ধপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং হৃদয়ে বিশ্বাস স্থির 
রাখিয়া তিনি এ শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাঁগিলেন। আশাপগ্রতীক্ষার 
প্রবলপ্রবাহ বালিকার মনে সমভাঁবেই বহিতে লাগিল। তাহার শরীর 


পি 


৪৪৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_"ম সংখ্যা । 


সি রাসিপসি্া দিলা সিপাসিি তি সি সিসি সির তা সিসি সিসি সি সিরা 4স্পতা পিরিত সলাত সিট রেসিপিটি সস টিসি সিসি সিরিিলািত সির তা 


কিন্ত মনের হ্যায় সমভাবে থাকিত না, দিন দিন পরিবর্তিত হইয়া সন 
১২৭৮ সালের পৌষে তাহাকে অষ্টাদশবর্ষীয়।৷ যুবতীতে পবিণত করিল । 
দেবতুলা স্বামীর প্রথম-সন্দর্শনজনিত আনন্দ তাহাকে জীবনের দৈনন্দিন 
স্থথ-দুঃখ হইতে উচ্চে উঠাইয়া বাখিলেও সংসারে নিরাবিল আনন্দের 
অবসর কোথায় ?-_ গ্রামের পুরুষের! জল্পনা! করিতে বসিয়া ধখন তাহার 
স্বামীকে উন্মৃন্ত” বলিয়! নির্দেশ কবিত, “পরিধানেব কাপড় পর্যন্ত ত্যাগ 
করিয়া হরি ভরি কবিয়া বেডাঁয়'__ ইত্যাদি নান কথ! বলিত, অথবা 
সমবয়স্কা বমণীগণ যখন তাহাকে পাগলের স্ত্রী” বলিয়া করুণা বা 
উপেক্ষীর পাত্রী বিবেচনা করিত, তখন মুখে কিছু না বলিলেও তাহার 
অন্তুব দ্রারুণ ব্যগা উপস্থিত হইত । উন্নানা হইয়া তিনি তখন চিস্ত। 
কবিতেন--তবে কি পুর্ধে যেমন দেখিবাছিলাম তিনি সেরূপ আর নাই | 
লোকে যেমন বলিতেছে, তীাহাব কি এ্রব্ূপ অবস্থাস্তর হইয়াছে? 
বিধাতাঁব নিবঙ্ধে যদি ্রীরূপই হইয়। খাকে তাহা! হইলে আমার ত আর 
এখানে থাঁকা কর্তব্য নহে, পার্থে থাকিয়া তাহার সেবাতে নিধুক্ত 
থাঁকাই উচটিত। অশেষ চিস্তাব পব স্কিব কবিলেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
স্বয়ং গমনপুর্ববক চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবেন, পবে-_যাহা কর্তব্য 
বলিয়া বিবেচিত হইবে তদ্রেপ অনুষ্ঠান করিবেন |” 

ফান্তনের দোল-পুর্ণিমায় শ্রীচৈতন্ত দেবেব জন্মতিথিতে সারদা মণি 
দ্েবীব দূরসম্পকীয়া কয়েকজন আতীয়া এই বৎসর গঙ্গান্নান কবিবার 
নিমিত্ত কলিকাতা আসা ন্ডির করেন । তিনিও তাহাঁদেব সঙ্গে যাইতে 
ইচ্ছা প্রকাঁশ কবিলেন। তীহারা তাহাব পিতাকে তীাহাঁব মত জিজ্ঞাসা 
করায় তিনি কন্টার এখন কলিকাতা যাইবাব অভিলাঁষেব কারণ বুঝিয়া। 
তাহাকে শ্বয়ং সঙ্গে লইয়া কলিকাতা যাইব|ব বন্দাঁবন্ত কবিলেন | জয়- 
বাঁমবাঁটী হইতে কলিকাত! বেলে আসা যাইত না, সুতরাং পান্ধীতে 
কিংবা পদত্রজে আস ভিন্ন উপায় ছিলনা | ধনী লোকেবা ভিন্ন অন্ত 
সকলকে হাটিয়। আসিতে হইত। অতএব কন্যা ও সঙ্গিগণের সহিত 
শ্রীরামচন্ত্র মুখোপাধ্যায় হীটিয়াই কলিকাতা অভিমুখে বওদা হইলেন । 
ধান্যক্ষেত্রেব পর ধান্যক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে কমল-পূর্ণ দীর্ধিকা নিচয় 


শ্রাবণ, ১০৩১ । ] গ্রন্থ পরিচয় ৪৪১ 


দেখিতে দেখিতে, অশ্ব্থ বট প্রভৃতি বুক্ষ বাঁজিব শীতল ছাঁয়া অন্ভভব 
করিতে করিতে, তীহাঁরা সকলে প্রথম ছই দিন সানন্দে পথ চলিতে 
লাগিলেন । কিন্তু গন্তব্যস্থল পৌছান পধ্যস্ত এর আননা বহিল ন1। 
পথশ্রমে অনভ্যন্তা কন্তা পথি মধো এক স্থানে দাকণ জবে আক্রান্ত 
হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষ চিস্তান্বিত করিলেন । কন্ঠাব রূপ অবস্থায় 
অগ্রসব হওয়া অসম্ভব বুঝিযা তিনি চটিতে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতে 
লাগিলেন 1” 
প্রাতঃকাঁলে উঠিয়া শ্রীবামচজ্জ দেখিলেন, কন্যাব জর ছাড়িয়া 
গিয়াছে । পথিমধ্যে নিকপায তইয়। বসিয়া থাকা আপক্ষা তিনি ধীরে 
ধীবে অগ্রসর হওয়াই [শ্রয় মনে কবিলেন | কন্যারও তাহ] মত 
হইল, কিছুদূর যাইতে না বাঈতে একটা পাল্কীও পাওয়া গেল। সাবদামণি 
দেবীর আবাব জব আসিল। কিন আগেকাব মত জোঁবে না আসায় 
তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন না, এব” এ বিময়ে কাহাকেও কিছু বলিলেনও 
না। বাঙ্জি নযটাব সময় সকলে দক্ষিণশ্বব পৌছিলন । 
(ক্রমশঃ) 
বৈশাখ 
প্রবাসী - শ্রীবামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


গ্রন্থ পরিচয় 


হিন্দু ল্ঙ্গমলী- শ্রীশশিতৃনণ দাশগুপ্ত কবিরত্র প্রণীত-_মূল্য 
একটাকা মাত্র! সময়ের সঙ্গে সমান্জথ পবিবর্তন অবশ্থস্তাবী । কিন্তু 
তাই বলিয়া আমরা পুরতনকে একেবারে উপেক্ষা কবিয়া চলিতে পারি 
নাই । একদিকে অতিমাত্র সংকীর্ণ ছু'ৎমাগী প্রাচীন সমাজ অপরদিকে 
যুক্তিহীন ইন্দ্িয়পরতন্ত্র উচ্ছল “আধানিক*--এই উভয় বিপদের মধ্য দিয়া 
লেখক সমাজ বথকে পরিচালিত করিয়া যথার্থ হিন্কু সভ্যতার আদশ 
প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছেন | বমণী__মা_-ছেলেকে গর্ভে ধারণ করে 


৪৪২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা। 


মানুষ করে-_-অতএব রমণীৰ আদর্শ নিরূপিত না হইলে সমাজের জাতীয় 
ভিত্তিই অসম্পূর্ণে রহিয়া যায়। হিন্দুর জননী, ভগিনী ও দয়িতার আদর্শ 
কি, লেখক বর্তমানের চিস্তাণীল ব্যক্তিগণের সাহাঁষ্যে তাহাই নির্দেশ 
করিবার অন্য এই গ্রন্থে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং সফলকামও হইয়াছেন | 
আমরা উদ্বোধনের সকল পাঠিকাকেই এই গ্রন্থ অধ্যয়ন কবিতে অনুরোধ 
করি। 

চল্ষিপা--শ্রীশশিভৃষণ দাঁশ গুপ্ত কবিবত্ত। মুল্য দশ আনা। 
সাধন] বপক ও ছন্দে বর্ণিত । গ্রন্থকাঁব লিখিয়াছেন “পুস্তকেব মূল কোনও 
পারসীক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত |” গল্পটি এই, “সারাদিনে পথশ্রমে 
ক্লান্ত বিবশ ফকির নিজামী দেবমন্দিবেব সম্মুথে উপস্থিত হইল। 
নিজামীব ইচ্ছা মন্দিবস্তিত দেবত! দর্শন কবে। কিন্তু মন্দির মধ্যে 
গমনোগ্ঠত নিজামীকে “ধূপ” বাধা দিয়া বলিল--“দেব-দবশনে হেথা 
দিতে হয় কিছু, দেবতাঁৰ আগে এই সনাতন প্রথা” কিন্ত রিক্ত নিজামী 
দক্ষিণা কোথায় পাইবে । সে জিজ্ঞাসা কবিল “তুমি কি দক্ষিণা দিয়ে 
দরশন পেলে ।” ধপ উত্তব করিল, “অসহা দহন-যাতনা সহিয়া « + 
সরবস্থ মোর যাহ! কিছু ছিল, আমি দেবতারে দিমু ডালি ।” নিজামী ক্রমে 
তীর্থ সলিল, প্রদীপ, ফুল, চন্দন ও শঞ্ছেব নিকট গমন করিয়া তাহাদের 
আত্মবলীরূপ দক্ষিণাঁৰ কথা অবগত হইয়া নিজেকে দেবদর্শনেব অধিকা'বী 
করিবাঁব জন্য গমন করিল। গ্রন্থকাব সহজ সরল ভাষায় লিখিয়াঁছেন । 
কোঁথায়ও ভাবেব ও ভাষার আধুনিক অস্পষ্টতা নাই । 

হাঞন-জ্্রাশাস্ীক্ম | বামক্চ মিশন ও মঠের অধাক্ষ শ্রামৎ 
স্বামী শিবানন মহারাজ সাধন ভজন সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধ উদ্বোধনেব পঞ্চম 
বর্ষে লখেন। সাধন ও প্রাণায়াম সম্বন্ধে লৌক নানা অদ্ভূত ধারণা 
পোষণ কবে কিন্তু উহা! কত স্বাভাবিক তাহাই দেখাইবার জন্ঠ 
ম্হাপুরুষজী এই বিষয়েব আলোচন! করিয়াছিলেন । বিশ বৎসর পরে 
উহীর পুনরালোচনার প্রয়োজন বোধে উহা! পুনমুদ্রিত হইয়াছে । 
এই পুক্তিক উদ্বোধন অফিসে পাওয়া যাঁয়। মূল্য ছুই আনা । 

নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলি আমরা প্রাপ্ত হইরাছি--(১) 912) 


শ্রাবণ, ১৩৩১ । ] সংঘ বার্ত। ৪৪৩ 


735/০1ণ-- স্বামী বিবেকানন্দের কগা সংগ্রহ-_শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্ত্র চক্রবত্তী 
বি, এ কর্তৃক প্রকাশিত, ২) উপন্নম্শু কনিক্কাউপনিষদেব 
বাঁকা সংগ্রহ, কাণী যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিতঃ (৩) [02059 
[010 075. 9%/8111015 55175, বেলুড মঠ হইতে প্রকাশিত এবং 
সত্সাপন্নিষ্বু_মূল সংস্কত_ইংবাজীতে শক্ষেব অনুবাদ ও 
ব্যাখ্যা, পুনা, অষ্টেকার কোম্পানী হইতে প্রকাশিত । 


ংঘ বার্ত 


১। বিগত ৩*শে এপ্রিল স্বামী কমলেশ্বরানন্দ, বাশ্থদেবানন্দঃ এবং 
মুক্তেশ্ববাঁনন্দ চেতল! ট্রেণিং এ্যাসোসিয়েসনে “বালকের বর্তমান কর্তবা” 
সম্বন্ধে বর্তৃতা করেন । 

২। বিগত ৩রা মে স্বামী বালুদেবানন্দ বিবেকানন্দ সোসাইটীব 
তরপ হইতে কলিকাতা থিয়সফিক্যাল হলে “গতঞ্ুলী ও অন্তবঙ্গ সাধন” 
সম্বন্ধে বক্তৃতা কবেন। 

৩। বিগত ৪টা মে স্বামী বাসুদেবানন্দ ও নির্বানাঁনন। দমদমার 
নিকটবর্তী কান্দিহাঁটী গ্রামেব বিদ্যালয়ের বাৎসাঁরিক পারিতৌমিক বিতবণ 
উপলক্ষে গমন করিয়! “অভিভাবকদের কর্তব্য” সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। 

৪। শ্রীযুক্ত চিত্তবপ্রন দাস, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র বায় প্রমুথ 
দেশনেতৃগণ কলিকাঁতার ১১) ইডেন হস্পিটাল রোডস্থ, গ্রীমংস্বামী 
অভোনন্দ মহারাজ কর্তৃক প্রতিঠিত রামরষ বেদীস্ত সমিতির গৃহ 
নিম্মাণ কল্পে এক আবেদন পত্র সাধাবণের নিকট উপস্থাপিত কবিয়াছেন | 
এই সমিতির উদদেশ্--(১) স্কুল এবং কলেজের ছাত্রেদের মধ্যে 
নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান, (২) জনসাঁধাবণে বিদ্কার 
প্রচার, (৩) অন্পৃপ্ঠত] দূরীকবণ, এবং (৪) কুটির শিল্পের প্রচলন | 
ধাহারা এই সংকার্যে অর্থ সাহাধ্য করিবেন তাহারা উপরি প্রিখিত 
ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন । 


৪৪8 উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_৭ম সংখ্যা । 


৬৯০০ লো সিরাস্টিন্সি ৯৬৮৯৮ পা পা পা্টিপাস্পি সি পসটিসিরাসিশটি পট 





মা ভি ০: করিনি লী: পিএ পি 


৫ | খাঁসীয়া পাহাড়ে বামকুঞ্ আঁশ্রম-মাত্র ৩ মাস আমরা রামকুষঃ 
মিশনের ছুই জন কর্তা খাসীয়া পাহাডে একটা কর্ম্মকেন্্র প্রতিষ্ঠা 
করেছি। আমরা কেন এখানে আস্লাঁম এবিষয় বোঁধ হয় বেশীনা 
বল্লেও চলবে! আপাততঃ এইমাত্র বল্তে চাই যে, হিন্দু 
চিরকাঁর প্রচাঁবশীল। প্রায় পঁচিশ বৎসব পূর্ব্ব পর্যন্তও হিন্দু ভাঁব। 
ভাষা ও ধর্ম্েব প্রভাব খাঁসীযা এবং জৈস্তিয়া পাহাঁডেও পূর্ণ মাত্রায় 
বর্তমান ছিল। ১৩০৪ সালেব ভীষণ ভূমিকম্পেব পব স্লোর বাল্সালী 
শিক্ষক পরিচালিত উচ্চ বিদ্যালয় গুহ নষ্ট হয়ে বাঁয়, তদবধি কোনও 
বিশিষ্ট হিন্দু প্রচাবক এখানে স্থায়ী ভাবে কাজ কববাব জন্য আসেন 
নি। বৈষ্ব সম্প্রদাষেব যে দুই একজন গরচাবক এসেছিলেন তারাও 
গোৌঁডামীব একশেষ কবে বৈষ্ণব ধর্ম্বেব উপব অধিকাংশ লোকের শ্রদ্ধা 
ভক্তি আকর্ষণ কব্তে পাবেন নাই । তাদদেব কৃতকাধ্য ন! হবার আর 
এক প্রধান কারণ খ্রীষ্টিয় প্রচাঁব সমিতি । উপরোক্ত উচ্চ বিষ্ভালয় 
নষ্ট হওয়ার পব হতে সর্ধতো হাঁবে শিক্ষা বিভাগ “ওয়েলস মিশনের 
হাতে চলে গেছে। সমস্ত খাসীয়া পাহাভে প্রায় ৫০০ স্কুল স্থাপিত 
হয়েছে, গ্রামে গ্রামে গীজ্জা প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারক নিযুক্ত হয়েছে । এ 
কাজের জন্য “ওয়েল্স্ঠ মিশন এখানে প্রায় ১০* বসব এসেছে। 
সমস্ত গ্রামে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকায় এবং 
তপরি ছাত্রদের উৎসাহিত ও সাভাষ্য কব্বাঁর বিশেষ বান্দৌবস্তহেতু 
খাসীয়াদদেব প্রায় সকলেই মাতৃভাষা লিখতে পভ.তে পাবে । প্রায় 
২ লক্ষ লোকের চিতর-_-ষাদেব আকুতি, তাব ও পোষাক পরিচ্ছদেব 
সৌসাদুশ্য বাঙ্গালীয় সহিত সর্মতোভাবে বর্তমান একমাত্র আমাদের 
শৈথিল্য, অন্ুদারতা ও ধন্মান্কতাঁব জন্ঠ ইতিমধ্যে তাদেৰ প্রায় শতকরা 
৪1৫০ জন গ্রীষ্টান হয়ে গেছে। অবশ্য বল বাহুল্য তাদের ভাব, 
আচার, বেশভূষা সবই সাহেবদেব অন্ধ অন্ুকবণে হচ্ছে। পূর্বের 
থাসীয়া পাহাড়ে আস্লে হিন্দু স্বধশ্মীবলগ্বীব ভিতর থাকার স্ুথ 
স্বাচ্ছন্দ্য লাভ কব্ত। এখন বিলাতী সমাজেব ভাঁব পেতে আমাদের 
আব বেশীদুব যেতে হবে না, ঘ্বর ছেড়ে ১* মাইল গেলেই হবে। এ 





শ্রাবণ; ১৩৩১ । ] তঘ বার্তা ৪6৫ 


শ্টিাসটিপাসি ঈদ সিপিসিপিটিপাসসিট উিতাসি লাস্িরাস্ি পিসিতে তিসপতিসিতিসসি পাসিতিসিতিস্পিশীস্সিিসি্িসি পাস লীগ বা পাস লিসছি লিক পাত ৮ পাছা তসিবাসিপাস্ির সদা 


কি অনৃষ্টের পরিহাস নয়! এইকূপ করেই আমরা সবগৃহে প্রাচীরের 
পর প্রাচীর তুলে অবরুদ্ধ বাতাসে প্রাণ দিচ্ছি। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন 
করলে তিনি ছাড়বেন কেন। ছুনিয়াতে হয় উন্নতি নয় স্ববনতি এর 
মাঝামাঝি কোনও অবস্থা শেই। “সত্য লোকাচার বা সমাজের 
সঙ্গে আপোষ করে না, সমাজকেই সত্যেব সঙ্গে আপোষ করতে হয়' | 
হিন্দু সমাজ স্বামিজীর কাব্যের পব হ'তে বুঝতে পেরেছেন ধর্মের 
জীবনী শক্তি কোথায় । প্রচাব ও প্রচাবক বিহীন ধর্ম সম্প্রধায় নীচ 
দশ] প্রাপ্ত হয়), বল! বালা । ধর্মে ও দর্শনে যে জাতি সর্বশ্রেষ্ 
ধাহারা “বছুত্বে একত্ব রূপ মহাসত্য লাভের মন্ধদ্র্টা খষি ছিলেন 
তীার্দেব বংশধরগণ ঘবের দ্াওয়ায় বসে বোদ পোহাচ্ছেন আর নীরবে 
অজন্্র গালাগালি বেমালুম হজম কর্ছেন। এই জগ্তই স্বামিজী 
আমাদেব দেশের যুবকদের বিশেষ কবে অন্যান্য দেশ দেখ তে বল্তেন। 
অন্য দেশ দেখা দুরে থাকুক নিজেব দেশ দেখাই হয় না, আমরা সে 
পথই মাভাই না। অসম সাহসিক জীবন (৪৫৮08:005 ]1টি) 
যেন আমাদেব চলে গেছে, কাবণ প্রতিযোগিতায়ঃ শক্তি সংঘর্ষে না 
দাঁভালে নিজশক্তিতে বিশ্বাস আসে না এবং শক্তিব স্ফুরণ হয় না। 
হিন্দুদের সম্বন্ধে “পৌত্তলিক, “ছু'ত্মাগী” প্রভৃতি ভ্রান্ত ধারণা যে" 
এখনও আছে তাব একমাত্র কারণ দেশে ও বিদেশে আমাদের সনাতন 
শান্দের প্রচার বহলতাব অভাব । আমেরিকাতে বামরুষখ মিশনেৰ 
কার্যাবলী গতি ও প্রসার ধিনি লক্ষ্য কর্ছেন তাবই এ সত্য হাদয়গম 
হবে। অবশ্য সামাজিক দোষ ত্রটি আমি সমর্থন করুছি না কিন্ত 
এরূপ দোষ ক্রটি কোন্‌ সমাজেই বা লাই ।” হিন্দু সমাজ প্রবুদ্ধ হয়েছে, 
গৌরবময় অতীতেব মহান্‌ কাধ্যকারিতাক্ পর উহা সাময়িক বিশ্রাম 
নিয়েছিল মাত্র । হিন্দু সমাজের বিরাট অঙ্গে প্রাণ স্পনান হয়েছে। 
যে ত্যাগ ও সেবা 'ভারতেব মুলভিত্বি সে ছুটিকে আশ্রয় করে সব 
দিকে নব জীবনের চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। বাঙ্গালী যুবকের কর্ম 
বিমুখতার অপবাদ দূর করতে আমরা বদ্ধপরিকর । 

অতঃপর-_বৈষুৰ সম্প্রদায়ের প্রচারের পর ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও 


8৪৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ পম সংখ্য। | 


সস এলসি পিক কি লস শী তা তাস লসর তীর এটি এপি এ সর নৌ এ লস পি তি কপি লাস্ধিত তা ৯ চে সিএ লালা সস লিস্ট ৯৯ ভিসি পা্পসসিলী সতিস্ি লা্টা সম পপর সপ সরান সি এ সর পো 


এসেছিলেন । বর্তমানেও তাদ্দেব ছুইজন থাসীয়া পাহাভে স্থায়ীভাবে 
বাস করছেন) কিন্ত প্রচারক ভাবে নয়। প্রায় ৬টী ত্রাঙ্মমন্দির 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্ধ বাঙ্গালীর স্বভাবের প্রধান দোষ এ্ঁক্যের 
অভাঁবে সবমন্দিরই নিজীবপ্রায়। ছুইজন প্রচারকের মতভেদ্ই এই, 
ধ্বংসের কারণ। ৩০০৪৯ শত থাসীয়া ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত ছিল বর্ত- 
মানে তাদের সংখ্যা অনেক কম। এবার গ্রীষ্টিয় মিশনরীদের কাঁ্যা- 
বলীর কথঞ্িঃং আলোচনা করা যাউক। *গয়েল্স্। মিশন, “চাচ্চ 
অব্‌ ইংলণ্ডে “রোঁষান্‌ ক্যাথলিক প্রভৃতি খীষ্টিয় সম্প্রদায়ের পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ শীজ্জ! আছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দলবুদ্ধির চেষ্টা কর্ছেন । 
০ওয়েল্ম” মিশনই সর্ব প্রথম থাসীয়া ভাষার বর্ণমালা ইংরেজীব 
অনুকরণে (মাত্র ৪1৫টী অক্ষর বদলাইয়া) তৈয়াৰ করেছে এবং 
প্রাথমিক পুগক হতে আরম্ভ কবে শ্রীইধর্শ সম্বন্ধীয় অনেক বই খাসীয়া- 
ভাষায় প্রচাব কবেছে। সেলার উচ্চ বিদ্ভালয়টি থাকা পর্য্যন্ত 
বোধ হয় এ দেশের বাজকাধ্য এবং অপরাপর সকল লেখা-পড়ার 
কা অবাধে বাংলা ভাষায়ই হ'ত, পবে আলাম গভর্ণম্ণটে আইন 
কবে খাসীয়! ভাষার প্রচলন করেছেন । তাবপব সুদীর্ঘ ২৫।৩০ 
"বসব বাংল। ভাথার চর্চাব সুবিধা না থাকায় বর্তমানে খাসীয়ারা 
বাংলা জাঁনে ন,, এইবপে ছুই জাতিব মধ্য ভাষাগত একটা মস্ত 
ব্যবধান শ্যষ্টি হয়েছে । যাক এদেব প্রতিষ্ঠিত বিগ্ভালয় গুলিতে যে বই 
পড়ান হয় তার বিবয় কিঞ্িৎ আলোচনা আবশ্যক । প্রথম ভাগথানি 
বাইবেল বল্লেই চলে, কি অদ্ভুত চাঁলবাঁজি ! ছোট ছোট চছলদের 
ভিতব কি রকম করে শ্রীষ্টানি ভাব ঢুকাবার চেষ্টা হচ্ছে দেখলে আশ্চর্য 
হবেন। কম লোকেই ধৈর্য ধবে এদেক্র বইখাঁনি শেব পধ্যস্ত পড়তে 
পাববে। “আমি পাঁপ” “তুমি পাপ” “সব পাপ” ইত্যাদি প্রথম পাঠে 
আবস্ত করে যীশু পৃথিবীর একমাত্র ত্রাণকর্তী এই মন্ত্রে শেষ কবা 
হয়েছে । অন্ঠান্ত পাঠেও কেবল প্রার্থনা__যীশু পাপ হতে উদ্ধারক | 
এইরূপ করে সমস্ত জাতীর ভিতর দুর্বলত! ঢুকান হচ্ছে। খাসীয়াজাতি 
স্লীতপ্রিয় তাই ধীশ্ত ও বাইবেল্‌ সম্বন্ধে গান রচনা! করে ইংরেজী 


শাবণ, ১৩৩১ । ] সংঘ বার্ত। ৪৪৭ 


শামি লী পা এ স্পস্ট সিসি এসি ৮০ 


সুরে ছেলেদের শেখান হয়। এদের ভাষায় অন্ত ভাবের রচিত গান 
নাই বল্লেই চলে। প্রত্যেক শিক্ষকই খাসী-শ্ীষ্টিয়ান এবং প্রত্যেকেই 
প্রচারকের কার্য করেন। চেক্রাপুঞ্জাতে “থিওলজিকাল্‌ কলেজ” করে 
মাষ্টারদের শিক্ষা দেওয়া হয়। “থিওলজিকেল্‌ এডুকেটর” নামক তাদের 
একখানি পাঠ্য বই কনক কতক আমি ইতিমধ্যে পড়েছি, তাতে সব 
ধর্মের তুল দেখিয়ে খ্রীষ্টধর্ম্ি প্রাধান্য প্রতিপাদন করবার চেষ্টা হয়েছে। 
তাতে অধিকাংশ যুক্তি অনার্ধ্য । এত করেও শিক্ষা বিষয়িক উন্নতি, 
সামাজিক উন্নতি প্রভৃতির বিশেষ প্রলোভন দেখান সত্বেও কিন্তু অদ্ধেকের 
অধিক লোক এখন ও অখীষ্টান। খাসীয়ারদ্দের শবীর বলিষ্ট, এর৷ কর্মঠ, 
স্নাধীনতাপ্রিয় যদিও বর্তমান শিশ্ষণদীক্ষারগুণে অন্ন্ধপ হচ্ছে! কোন 
কোনও রাজ্য অদ্ধ স্বাধীন । রাজনৈতিক ক্ষমতা আসাম গবর্ণমেণ্টের 
হাতে। সমাজ সংস্কাবেচ্ছু ব্ক্তিগণেবও এখানে অনেক শিখবার 
আছে। তাহার! বঙ্গ সমাজে যাহা প্রবর্তন করতে চান তার 
অনেকটা এখানে কাধ্যে পবিণত দেখতে পাবেন, যেমন স্ত্রী-স্বাধীনতা) 
বিধব!-বিবাহ, ছুত্মার্গ-ত্যাগ, গ্রাম্য-স্বায়ত্ব-শাসন ইত্যাদি । এদের 
স্ীলোকেরাই বেশী কর্মঠি, হাট, বাজার কবাঃ, কমল' বাগানে কাধ্য 
কবা ইতাদি সব করছে, অথচ পবিত্র । পাঝ্ত্য জাতিস্থলভ সরলতা 
এখনও বিদ্যমান, তবে বর্তমানে বিলাসিতার মোহ আঁদ্ছে। খাসীয়া- 
দেব অনেকেই বাম, চত্তী, শিব, প্রভৃতি হিন্দু দেবতার পূজা কার 
স্থুতরাং এরা হিন্দু-আহারাদি বিবয়ে দেশ, কাল, পাত্রান্্যায়ী কিছু 
কিছু পার্থকা থাকলেও উক্ত মুলক্ছত্র ধরে অতি সহজেই এদের দ্বারা 
হিন্দু সমাঞ্জেব বলপুষ্টি করা যেতে পাবে।  খ্রষ্টিয়ানরা ১*০ শত 
বসবে ঝা করত পাবে নাই ১ ডজন চতিত্রবান্, ইংরেক্ীশিক্ষিত যুবক 
হলে আমরা ৫ বঙ্সরে আবও বেণা কর্বার আশা রাখি। হিন্দু যুবক 
এ কাধ্যে অগ্রসর হ'লে স্বধর্ম্মাবলম্বাদেরও স্বদেশের প্রভূত কল্যাণ ও 
শক্তি বৃদ্ধি হবে। ছুই জন মাত্র লোক দ্বারা এত বড় দুই পাহাড়ী 
দেশে কাজের প্রসার দেখান অসম্ভব। আমরা আপাততঃ ২টা স্কুল 
করেছি, সকালে ছেলেদের জন্য এবং রান্ত্র যুবকদের পন্য,_-যারা সারাদিন 


৪৪৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা । 
কাজ করে। লা রেজী শিক্ষা দেওয়] হয়, আমরা নিজেও 
থাসী ভাষা! শিখছি, এঁদর ভাষা শিখতে আরও ৩।৪ মাঁস লাগবে । 
স্কুল ব্যতীত দৈনিক আলোচনা ক্লাশ ও সাপ্তাহিক অধিবেশন চালানো 
হচ্ছে। অনেক জায়গা থেকে আমাদেব ডাকৃছে- লোক পেবাব'জন্য, 
তারাই শিক্ষকের থাওয়। পবাও তছৃপরি তাহাকে মাসিক অল্প সাহায্যেৰ 
ব্যয়ও বহন করুবে। এদ্েব বাংল! ভাষা শিক্ষার আঁগাহ ও উৎসাহ 
প্রশংসনীয় । বর্তমান শিক্ষায় অনেকেই সন্তষ্ট নয়। নানা বাধা বিএ 
সক্ধেও আমাদেপ দুই স্কুলে- খাসী, হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের 
ছাত্র গভে ২৫।৩* জন আন্ছে। সান্তাহিক আলোচনা সভায় (যেখানে 
আমি গ্রথম দিন ২৩ জনকে দেখতে পেয়েছিলুম ) এখন ৫০।৬* জন 
স্্ী, পুরুষ উপস্থিত হয়। আমরা স্থানীয় সাহায্যের দ্বাবাই কাজ 
চালাচ্ছি। অনেক ব্রাঙ্গ বন্ধুদের নিকট হ'তে আর্থিক ও অন্তান্ত 
লানারূপ সাহাব্য পাঁচ্ছি। থীষ্টিয়ানরাও আমাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহারই 
করে আম্ছেন। 
ইতিমধ্যে আরও ৩ জন কন্মী পেয়েছিঃ এদেব দ্বাব আরও ৩টি কেন্দ্র 
শীঘ্রই খুলবার আশা কবি 
ব্রঃ মহাচৈতন্ত 


৬। বাংলাব বিদ্ভামন্দিরেব প্রধান পুবহিত শ্রীযুক্ত 
আশুতোষ মুখোপাধায মহাঁশয বিগত ২৫শে মে এ মব জগৎ 
তাগ কবিয়া বাণাপাণিব পদপ্রাস্তে উশস্থিত হইয়াছেন । 
বাঙ্গালিকে শিক্ষিত কবিবাব জন্য শ্রীভগবান তাহাকে ১৬৪ 
সালে, ১৯শে জুন এ ধবাধামে প্রেবন কবেন। এ ক্ষতির 
পুরণ এক্ষণে অসম্ভব-কাবণ সে আসনেব অধিকারী বর্তমানে 
ভারতে কেহ নাই । 


শ্রীশ্রীমায়ের কথা * 


প্রথম দর্শন-_-১৩১৭ 

কলিকাঁত।৷ পটলডাঙ্গার বাসায় শুক্রবাব সকালে শ্রীমান-_বলে 
গেল, “কাল শনিবার মায়ের শ্রীচরণ দর্শন করতে যাব--আপনি তৈরী 
হয়ে থাকবেন |” কাল তবে মায়ের দর্শন পাব! সার! রাত আমার 
ঘুমই এল না_-কেন ঘে সারা রাত কেঁদে কাটালুম তাও জানি না। 
আজ ১৩১৭ সন, প্রায় চৌদ্দ-পনর বসব হয়ে গেল কলিকাতায় আছি, 
এত কাল পরে মায়ের দয়া হল কি? এত দিনে কি স্থযোগ মিলিল? 
পরদিন বৈকালে গাভী করে স্মৃতিকে বেথুন স্কুল হ'তে নিয়ে 
শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ দর্শন করিতে চলিলাম। কি আকুল আগ্রন্তে 
গিয়েছিলাম তাহ! ব্যক্ত করিবার ভাষা জানি না। গিয়ে দেখি মা 
বাগবাঁজারে তার বাটীতে ঠাফুরঘরের দবজাব সাম্নে দাঁড়িয়ে আছেন । 
এক পা চৌকাঠের উপর, অপর পা পা-পোষখানির ওধারে ; মাথায় 
কাপড় নাই, বা হাতথানি উঁচু কবে দরজার উপব রেখেছেন, ডান 


সপ ৮ শি শপ পাপ পা ১ 
সস ৮7 শি পাপী 


* দেব-মানব ঠাকুরের আদর্শ চরিত্র ও অলৌকিক জীবনকথাব 
সহিত পাঠক পাঠিকা এখন অনেকটা পরিচিত হুইয়াছেন। কিন্তু 
শ্ীরা মকৃষ্খ-ভক্ত-জননী পরমারাধ্য শ্ীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বিষয় তাঁহারা 
্বক্প মাত্রই জ্ঞাত আছেন। এ অন্ত আমরা! এখন হইতে শীএ্রীমাতা- 
ঠাঞ্চুরাণীর পুণ্য জীবন কথার যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া প্রতি সংখ্যায় 
পাঠক পাঠিকাকে উপহার দিবার চেষ্টা করিব। আমাদের সুপরিচিতা 
জনৈক তক্ত-বহিল৷ এ বিষয়ে ষে ভাইরী রাখিয়াছেন তাহাই সর্বপ্রথমে 
তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত কত্রিতেছি । 

£ সঃ 


৪৫৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ- ৮ম সংখ্যা । 


পাস্িপাসপান্পরিসসিলাসিরস্সির পসরা এ সণ সর্লাষ্তি সিসি পো ৯ পি € পাস্পিসিপাস্িতী পিসি িপাছি সি উপাসিপাসিপাস্টিতসপাসিত পপ স্পা পা সিপাস্িপাসিলাসটি পারি পাস্টিপাসিপাসপিলাসটিি 


হাতখানি নীচুতে, গায়েরও অর্ধীংশে কাপড় নাই, এক দুষ্টে 
তাকিয়ে আছেন। গিয়ে প্রণাম কর্তেই পরিচয় নিলেন। স্থুমতি 
বলিল “আমার দিদি'-_সে পুর্বে একদিন গিয়েছিল) তখন একবার 
আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, “এই দেখ মা এদের নিয়ে কি বিপদে 
পড়েছি । ভাঁইএব বউ, ভাই ঝি, বধু, সব জরে পড়ে । কে দেখে, 
কে কাছে বসে ঠিক নাই। বস আমি কাপড় কেচে আসি।” 
আমরা বসিলাম | কাপড় কেচে এসে ছুই হাত ভবে লিলেপি প্রসাদ 
এনে দিয়ে বল্লেন “বৌমাকে (স্থুমতি ) দেও, তুমিও নেও । স্ুমতিকে 
শীগ্র স্কুলে ফির্তে হবে, তাই সে দিন একটু পরেই প্রণাম করে বিদায় 
নিলাম । বল্পেন--"আবার এস । এই পাচ মিনিটের জন্ত দেখা, আশ! 
মিটল না। অতৃপ্ত প্রাণে বাসায় ফির্লাম। 
দ্বিতীয় দর্শন ১৩১৭, ৩০শে মাঘ 

প্ীশ্রীম সে দিন বলরাম বাবু বাটী গিয়াছিলেন। আমি তাহার 
বাগবাঁজারের বাটাতে গিয়ে একটু অপেক্ষা করতেই ফিরিলেন। প্রণাম 
করিয়া উঠতেই হাঁসি মুখে জিজ্ঞসা করুলেন_-কাব সঙ্গে এসেছ ? 
আমি বল্লাম “আমার এক ভাগ্নের সঙ্গে ৷ 

মা-_“ভাল আছি? বৌমা ভাল আছে? এত দিন এস নি-__- 
ভাবছিলুম অন্থুথ করল নাকি ? 

বিশ্যিত হয়ে ভাঁবলুম, একদিন মাত্র পাচ মিনিটের দেখ! তাতেই 
মা আমাদের কথা মনে করেছেন্‌। ভেবে আনন্দে চোখে জলও এল। 

মা__(আমার পানে সম্্েহে চেয়ে) তুমি এসেছ, তাই গখানে 
( বলরাম বাবুর বাড়ীতে ) বসে আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। 

আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলুম ! 

মায়ের ভাইপোর ক্ষেদের ) অন্য স্ুমতি ছুটি পশমেব টুপি দিয়েছিল, 
মাকে উহা দিতে, এই সামান্ত জিনিসের জন্ট কতই খুসী হলেন ! 
তক্তপোষের উপর বসে বললেন_-“বস এখানে, আমার কাছে ।” পাশেই 
বসলাম মা আদর করে বললেন--তোমাকে যেন মা আরও কত 
দেখেছি--যেন কত দিনের জানাশোনা !, 


ভাত্্ঃ ১৩৩১ ।] পরীমায়ের কথা ৪৫১ 


স্াস্পিনস্পাস্পিস্ডিলা দিছি তোদিপাসিতাসিপাস্পিসিাদিপাসিাস্পি স্পিন পেস্তিস্পস্সি্াস্সপা সিরাপ স্সিরিসিবাসসি১2 ১৩ ৯ 


আমি বল্লুম কি জানি মা, এক দ্বিনত কেবল পাঁচ মিনিটের 

জন্য এসেছিলুম ! মা হাসতে লাগলেন ও আমাদেন্স ছুই বোনের 
অনুরাগ তক্তির অনেক প্রশংসা করলেন । আমরা কিস্তু এ সকল 
কথার কতদূর যোগ্য তাহা জানি না। ক্রমে ক্রমে অনেক স্ত্রীতত্ত 
আসতে লাগলেন । তক্তি বিগলিত চিত্তে মায়ের হাসি মাখ! ন্রেহভর৷ 
সুখখানির পানে তাদের এক দৃষ্টে চেয়ে থাকাটা আমার একটু নুতন 
ধরণের বোধ হল। কারণ, ওন্প দৃশ্য আমি আর কথনও দেখি 
নাই। মুগ্ধ হয়ে তাই দেখ ছি--এমন সময় বাঁলায় ফিরবার তাগিদ 
এল--গাড়ী এসেছে । মা তখন উঠে প্রনাদ নিয়ে 'খাও খাও 
করে একেবারে মুখের কাছে ধর্লেন। অত লোকের মধ্যে এক্লা! 
অমন করে থেতে আমার লজ্জ! হচ্চে দেখে বল্লেন “লজ্জা কি? 
নেও।” তখন হাত পেতে নিলাম। “তবে আসি মা' বলে প্রণাম 
করে বিদায় নেবার সময় বললেন, “এস মা? এদ, আবার এস। একলা 
নেমে যেতে পার্বে ত? আমি আন্ব ?” বলে, সঙ্গে সঙ্গে সিড়ি 
পর্যন্ত এলেন। তখন আমি ব্লুম “আমি যেতে পার্ব মা । আপনি 
আর আস্বেন না। মা তাই শুনে বললেন--আচ্ছা একদিন 
সকালে এন ।” পরিপূর্ণ প্রাণে ফিরলাম । ভাবলাম একি অদ্ভুত স্ত্েহ ! 

তৃতীয় দর্শন__বৈশাখ সংক্রান্তি ১৩১৮ 

আজ গিয়ে প্রণাম করিতেই--এস্ছে মা, আমি মনে করছি কি 
হল গো! কেন আসে না। এতদিন আঁস নি কেন? আমি বল্লাম, 
“এখানে ছিলাম ন! মা, বাপের বাড়ী গিয়েছিলাম। ভ্রাতৃবধূ অন্তঃস্বত্ব 
ছিলেন। মায়ের একৃল! অস্থুবিধা হবে তাই যেতে হয়েছিল । একটি 
ছেলে হয়েছে । 

মা__বৌমা (স্থমতি) আসে না ফেন? পড়া-শুনার চাপে? 
আমি-_ন1, ভগ্ীপতি এখানে ছিলেন না। মা-_ত, ওত ইস্কুলে 
যাচ্ছে, আচ্ছা, ওর! সংসার ধর্ম করে ত? আমি বল্লুম “কাকে বলে 
সংসার, কাকে বলে ধর্শ তার কি জানি মা!--আপনিই জানেন। 
মা একটু হাঁস্লেন। 


৪৫২ উদ্বোধন [ ২৬শ ব্ধ-__-৮ম সংখ্য।। 


স্পস্ট 





সস ৮ ৬ 


মা-কি গরম পড়েছে 1” বাতাস থেতে পাখাখান! হাতে দ্দিয়ে 
বললেন_-“আহা ! ছুটো ভাত খেয়েই ছুটে আন্ছ_-এখন আমার 
কাছে একটু শোও । 

মাকে নীচে মাছব পেতে দিয়েছে । তার বিছানায় শুতে সঙ্কুচিত 
হচ্ছি দেখে বল্লেন-_তাতে কি মা, শোও, আমি বল্ছি শোও ।, 
অগত্যা গুইলাম। মার একটু তন্দ্রা আস্চে দেখে চুপ করে আছি। 
এমন সময়ে প্রথমে দুই একটি স্ত্রী-ভক্ত এবং শেষে ছুর্জন সন্নযাসিনী 
এলেন, একক্সন প্রৌঢা অপরটি যুবতী । মা চোখ বুজেই বলছেন্‌ 
'কে গো, গৌরদাসী এলে !, যুবতী, বললেন_-“আঁপনি কি করে 
জান্লেন মা”? 

মা বল্লেন--"টের পেয়েছি 1” কিছুক্ষণ পরে উঠে বস্লেন । 
যুবতী বল্লেন-_বেলুড মঠে গিয়েছিলাম । প্রেমানন্দ স্বামিজী খুব 
খাইয়ে দিয়েছেন, তিনি থাকলে ত না খেয়ে ফির্বার উপায় নেই” । 
যুবতী সিন্দুর পরেন নি দেখে ম| তাঁকে একটু বক্লেন। 

পরে প্রীশ্রীমায়েব কাছে আমাব পরিচয় নিয়ে গৌরী মা একদিন 
তাহাদের আশ্রমে আমাকে যেতে বলে বলেন--সেখালে প্রায় ৫০।৬৯ 
জন মেয়েকে শিক্ষা দেওয়া হুয়। তুমি সেলাই জান? আমি “সামান্য 
কিছু জানি” বলাতে তিনি তাহার আশ্রমের মেয়েদের তাহাই শিখিয়ে 
আস্তে বল্লেন । 

মায়ের আদেশ নিয়ে গৌরীমার আশ্রমে একদিন গেলাম তিনি 
খুল প্সেহ যত্ধ করলেন এবং প্রত্যহ ছুই এক ঘণ্টা করে এসে মেয়েদের 
পড়িয়ে যেতে অনুরোধ কল্লেন। বলুম-_-“এই সামান্ত শিক্ষা নিয়ে 
শিক্ষযিত্রী হওয়া বিড়ম্বনা । ক, থ পড়াতে বলেন ত পারি।” 
গৌরী মা কিন্তু একেবারে নাছোড় ! অগত্যা স্বীকৃত হয়ে আস্তে হল। 

এক দিন স্কুলের ছুটি হলে গৌরীমার আশ্রম হতে মায়ের শ্রীচরণ দর্শন 
করিতে গেলাম। গ্রী্ম কাঁল। সেদিন একটু পরিশ্রান্তও হয়ে ছিলাম। 
দেখি মা একঘর স্ত্রীতক্তের মধ্যে বসে আছেন! আমি গিয়ে প্রণাম 
কর্তেই মুখ পানে চেয়ে মশাঁরীর উপর হতে তাড়াতাড়ি পাখাখানি 


ভাদ্র, ১৩৩১। ] শ্রীপ্রীমায়ের কথা ৪৫৩ 
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নিয়ে আমায় বাতাস করুতে লাগলেন । ব্যস্ত হয়ে বল্লেন-_-শীগগির 
গায়ের জামা খুলে ফেল, গায়ে হাওয়া লাক ।' কি অপূর্ব 
দেহভালবাঁসা । অত লোকের মধ্যে এত আদর ঘত্ব ! আমার ভারী লজ্জা 
করতে লাগল--সব্বাই চেয়ে দেখছিল । যা নিতাত্ত ব্যস্ত হয়েছেন, 
দেখে জামা খুলতেই হল। পরে আমি যত বলি পাঁখা আমাকে দিন্‌ 
আমি বাতাঁস খাচ্ছি--ততই প্লেহ ভরে বল্তে লাগলেন-_তা, হোক্‌ 
হোক; একটু ঠাণ্ডা হয়ে নেও।” তারপর প্রসাদ ও এক গ্লাস জল 
এনে খাইয়ে তবে শান্ত হলেন । স্কুলে গাড়ী দীড়িয়ে আছে, গ্ুতরাং 
ছু একটী কথা কয়েই সেদিন ফিরতে হল। 
১৮ই শ্রাবণ ১৩১৮ 

আজ সকালে কিছু জিনিস পত্র নিয়ে দীক্ষা নেবার আকাজ্ষায় 
গেলাম। কিকিদ্রব্যের দরকাব হয় তা গৌরীমার নিকট জেনে এবং 
তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম। মায়ের বাঁটী গিয়৷ দেখি মা তদগত 
চিত্তে ঠাকুর পুজা করছেন, আমবা যাবার একটু পরে চেয়ে 
ইঙ্গিতে বসতে বললেন | পুজা শেষ হলে গৌরী মা আমাব দীক্ষা'র 
কথা বললেন । পুর্বে মার সঙ্গে একদিন আমারও এ বিষয়ে 
কথা হয়েছিল। মর্ভমাঁন কলা নিয়ে গেছি দেখে বল্লেন_-ঘ্রই যে 
মর্তমান্‌ কলা এনেছ। (এক জন সাপুব নাঁম করে) সে কলা খেতে 
চেয়েছিল, বেশ করেছ । 

পরে বললেন-_-“্ আসনখানা নিয়ে আমীর বী দিকে এসে বস।, 
আমি বলুম--“গঙ্গা স্নান ত কব হয় নাই" 

মা--'তা হোক । কাঁপড চোপড় ত ছেড়ে এসেছ? কাছে 
বসলাম । বুকের মধ্যে টিপ. টিপ. কর্তে লাগল, কেন কি জানি। মা 
তখন ঘর হতে সবইকে বেরিয়ে যেতে বল্লেন। তাঁরপর জিজ্ঞাসা 
কল্লেন শ্বেপ্রে কি পেয়েছ বল।” আমি বুম “লিথে দেব। লা মুখে 
বল্ব? 

মা-_-“মুখেই বল? কক 

দীক্ষার সময় শ্রীশ্ীম! শ্বপ্রে প্রাপ্ত মন্ত্রের অর্থ বলে দিলেন। বল্লেন 


৪৫৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৮ম সংখ্য। 





স্পা 
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“আগে এটি অপ করবে, পরে তিনি আর একটি বলে দিয়ে বললেন “শেষে 
এইটি জপ ও ধ্যান কর্বে 1 

মন্ত্রটর অর্থ বলবার পুর্বে মাকে কয়েক মিনিটের অন্য ধ্যানিস্থ 
হতে দেখেছিলাম । মন্ত্র দিবার সময় আমার সমস্ত শরীব কাপতে 
লাগল ও কেন বলতে পারি না কাদতে লাগলাঁম। মা কপাপে বড 
করে একটা রক্ত চন্দনের ফোটা পবিষে দিলেন। শেষে দক্ষিণা 
চাঁইলেন। 

দীক্ষার সময় মাকে খুব গম্ভীর দেখলাম। পরে পূজার আসন 
হতে মা উঠে গেলেন । আমাকে বল্লেন__তুমি খানিক ধ্যান জপ ও 
প্রীর্ঘনা কর । আমি এরূপ করবার পরে উঠে মীকে প্রণাম কর্তেই মী 
আশীর্বাদ করলেন-_-“ভক্তি লাঁভ হোক” । দেই কথা মনে করে এখন 
মাকে বলি দেখো মাঃ তোমার কথা মনে রেখো, ফাঁকি দিওনা যেন ! 

শ্রীশ্রী এই বার গঙ্গ ব্বানে যাঁবেন__-গোলাপ মা সঙ্গে । আমিও 
মায়ের কাঁপড় গামছা নিয়ে সঙ্গে গেলুম। ন্নানের জন্ত মা গঙ্গায় 
নেমেছেন__এমন সময় অল্প অল্প বুটি আরম্ভ হল। ম্্ান করে 
উঠে ঘাটের পাণ্ডা ব্রাহ্মণকে একটি কলা একটি আম ও একটি পয়সা 
দিয়ে বল্লেন_-“ফল আমি দিলুম বটে, কিন্তু দানের ফল তোমার, । হায় ! 
পাগ্ু। ঠাকুর) জান না কার হাতের দান আজ পেলে। আরু কত বড 
কথা শুনলে! কোটি কামনায় জড়িত মানুষ আমরা এ দেববাণীর 
মর্ম কি বুঝিব ! 

আমার কাছ হতে কাপড় খানি নিয়ে পরে, ভিজ্সে কাপড় খানি 
আমার হাতে দিয়ে মা বল্লেন--চল 1 গোলাপ মা আগে, মা মধ্যে, 
আমি পশ্চাতে চললাম। ছোট একটি ঘটতে গঙ্গাজল লিয়ে মা 
রাস্তার ধারে প্রতি বটবৃক্ষে জল দিয়ে প্রণাম কথে যেতে লাগলেন । মা 
তখন রাজাব ঘাটে ম্বান কর্তেন। কারণ নৃতন ঘাট (ছর্গাচরণ মুখার্জী 
ঘাট) তখনও হয় নি। গোলাপ যা ছোট একটি ঘড়াঁয় গঙ্গাল 
নিয়ে এসেছিলেন বাড়ীতে ফিরে উহা ঠাকুর ঘরে রাখতে গেলেন । 
মা নীচের কল তলায় চৌব্বাচ্চার কাছে একটা ঘটাতে জল ছিল তাই 
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দিয়ে গ! ু়ে আমাকে বললেন-__€কাদা লেগেছে য়ে এস।” আমি জল 
খুঁজছি, দেখে বল্লেন“ ঘটির জলেই ধোঁও না। আমি বললাম 
“আপনি ঘষে ও জল ছুঁয়েছেন।” ম!--“আগে একটু মাথায় দিয়ে 
নাঁওঃ ত! হলেই হবে ।, আমাব কিন্ত মন সবল না, বন্গুম তা কি হয়'! 
আমি আব একটা পাত্র এনে চৌবাচ্চা হতে জল নিয়ে পা ধুয়ে 
নিলুম। মা ততক্ষণ আমাব জন্য ফ্রাড়িয়ে রইলেন। তারপরে 
উপরে গিয়ে ঠাফুরেব প্রসাদ ছুখানি শাল পাতায় সাজিয়ে নিজে 
একখানি নিলেন ও আমাকে একখানি দিয়ে কাছে বসে খেতে বল্লেন । 
আমি প্রসাদ পাবাব পূর্ধ্বে মায়েব চবণামৃত পাবার আকাঙ্ষ। জানাইতে 
মা বল্লেন_-“তবে জালা হতে একটু কলের জল নিয়ে এস' এবং আমি 
উহা আনিলে পাত্রটি আমাকে হাতে করে ধরে রাখতে বলে নিজ 
বাম ও দক্ষিণ পায়ের বুদ্ধানুষ্ঠ জলে দিয়ে কি বলতে লাগলেন বুঝতে 
পারলুম না) শুধু ঠোঁট নডতে দেখলুম। শেষে বল্লেন “নাও, 
এখন |” আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে উহা পান করলাম । 
তারপর খাবারের প্রত্যেক জিনিসটি নিজে একটু একটু খেয়ে 
আমাকে দিলেন । 

ক্রমে অনেকগুলি স্ত্রীভক্তের আগমন হল। কাউকেই চিনি না। 
শুনলুম তারা সকলেই এখানে প্রসাদ পাবেন । ঠাফুবের ভোগেব পর 
আমর! সকলে প্রসাদ পেতে বসলুম। মাও তীর নির্দিষ্ট আসনে এসে 
বসলেন। তিনবার অন্ন মুখে দিয়ে মা আমাকে ডাকলেন এবং 
আমার হাতে প্রপা্ দিলেন। প্রসাদ গ্রহণ করলুম। কি যে একটি 
সুগন্ধ পেলুম এখনও সেকথা ভালে অবাক হই। তার পর একে একে 
সকলের পাঁতেই মাব প্রসাদ বিতরন হল । গোঁলাপ মা সকলকে 
দিয়ে শেষে নিজে খেতে বস্লেন। মা এইবার খুব হাসি খুসি গল্প 
সল্প করতে করতে খেতে লাঁগলেন। তাই দেখে আমি হাপ ছেড়ে 
বাঁচলুম । দীক্ষার সময় হুত্তে এতক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে যেন আর এক মা 
মনে হচ্ছিল। সেকি গম্ভীর অগ্মুধী, নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ। দেবী মূর্তি! 
ভয়ে জড় সড় হয়ে ছিলাম্গ। পরে কত লোককে দীক্ষা দ্রিতে 
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দেখেছি, ছুচার মিনিটেই হয়ে গেছে, কিন্তু আমাকে দীক্ষা দিবার 
সময়ে মার যে গম্ভীর মুর্তি দেখে ছিলাম সেরূপ গম্ভীব ভাব তার 
আর কথন দেখিনি । কত জনকে হাঁসতে হাস্তে, দীড়িয়ে বা বসে 
দীক্ষা দ্রিয়েছেন। তার! খুপী হয়ে তখনই তৃপ্ত হয়ে চলে গেছে। 
কৌতুহলাক্রাস্ত হ'য়ে কাঁউকে বা জিজ্ঞাসাই করে ফেলেছি 
“দীক্ষাওর সময় মায়ের কেমন রূপ দেখলেন ?,” একটি বিধবা স্ত্রী 
আমার এ প্রশ্নে বলেছিলেন “এই এয্িই। আমি পুর্বে কুল-গুক্ুর 
কাছে দীক্ষা নিয়েছিলুম_-পবে মায়ের কথা শুনে এখানে দীক্ষা নিতে 
এসেছি । মা আমাকে পূর্বে গুরু যেটি দিছেন সেটি রোজ 
প্রথমে দশবার জপ করে নিতে বল্লেন-_পবে নিজে যেটি দিয়েছেন__ 
সেইটি দিয়ে ঠাকুরকে দেখিয়ে বল্লেন-_উনিই গুরু, উনিই ইষ্ট, আর 
এই বলে প্রার্থনা কর্তে বল্লেন ফে, “ঠাকুব আমার পূর্ব জন্মের 
ইহাল্সন্মের কুকর্ম্ের ভার তুমি নাও, ইত্যাদি। আমার কি হয়েছে 
বলুন ত, যখনই জপ কর্তে বসি, আধ ঘণ্টাব বেশী জপ কর্তে পারি 
নে, কে যেন ঠেলা দিয়ে তুলে দেয়। আপনাদের এমন হয়? ভাবি 
মার কাছে কত কথা বলি-_কিছুই বল্তে পারি নে। আপনারা 
তবেশ মায়ের সঙ্গে কথা বল্তে পারেন। মা কি আমাকে ফাঁকি 
দিলেন।” আমি কিন্তু অত কথা জান্তে চাইনি, স্ত্রীলোকটি প্রায় প্রোঢা- 
বস্থা_-সবল ভাবে নিজেই বলে যাচ্ছেন । আমি বলুম-_'য! আপনার ইচ্ছা! 
হবে, মায়েবকাছে বলুন না? দুচার দিন বল্তে বল্তে সহজ হয়ে আস্বে। 
আমরাও প্রথম প্রথম অত কথা বল্তে পারি নি। এখনও এক এক 
সময় এমন গম্ভীরভাব ধাবণ করেন, কাছেই এগুণো যায় না আহারের 
পর বিশ্রাম করে বৈকালে গৌরীমার সহিত তার আশ্রমে এলাম। 
০ গং গং ০ 

কলিকাতা মার বাটী-_ স্কুলের কাজের জন্ শীত্র আর মায়ের কাছে ধেতে 
সময় পাইনি । অনেকদিন পরে আজম আবাঁব মায়ে পদপ্রান্তে গিয়ে 
বসতেই মা কত আদর করতে লাগলেন ! ভূদেব মহাভারত পড় ছিল। 
ছেলে মানুষ, পড়তে দেরী হচ্ছিল, মাকে এখন শীঘ্র উঠতে হবে; কারণ, 


সরাসরি পতি সিসির পরি সসাসসলি সপ পালিলি 
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প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল। সেজন্ত তিনি ভূদেবকে বল্লেন--“একে দে? 
এ জলের মত পড়ে দিবে এখন, এ অধ্যায় শেষ না করে ত উঠতে 
পার্ব না।” মায়ের আদেশে মহাঁভাদ্গত পড়তে বসলাম । ইহার পূর্বে 
আর কখনও মায়ের কাছে পড়িনি । কেমন লজ্জা লজ্জা করতে লাগল 
যাহোক কোন প্রকারে অধ্যায় শেষ হল। মহাভারতকে মা হাত 
জোড় করে প্রণাম কবে উাঠ পড়লেন এবং আমরা সকলে ঠাকুর 
ঘরে আব্রতি দেখতে গেলাম। মা নিদ্দি্ট আসনে গিয়ে জঅপে 
বসিলেন । 

অপাস্তে হরিবোল্‌ হরিবোল্‌ করে উঠে ঠাকুর প্রণাম করে সকলকে 
প্রসাদ দিলেন | কথায় কথায় কর্মে কথা উঠিল। মা বলিলেদ-_ 
“সর্বদা কাজ করিতে হয়। কাজে দেহ মন ভাল থাকে । আমি যখন 
আগে জয়রাঁম বাটা ছিলুম, দিন বাত কান্স কর্তুম। কোথাও বা 
'কারো বাড়ী যেতুম না । গেলেই লোকে বল্ত--“ও মা শ্যামার থেয়ের 
ক্ষ্যাপা জামাইএর সঙ্গে বে হয়েছে” শ্রী কথা শুনতে হবে বলে কোন 
খানে যেতুম না । একবারে সেখানে আমার কি অস্থখই করেছিল__ 
কিছুতে সারে না। শেষে মা সিংহবাহিনীর ছয়ারে হত্যা দিয়ে তবে 
সাবে। বড জাগ্রত দেবতা, সেখানকার মাটী কৌটায় করে রেখেছি। 
নিজে থাই এবং রাধুকে বোজ সেই মাটি একটু খেতে দেই। 

মায়ের বাটার সামনের মাঠে নান! দেশের কতকগুলি স্ত্রী পুরুষ বাস 
করে। নানা প্রকার কাঁজ করে তাবা জীবিকা নির্বাহ করে। তার 
মধ্যে এক জনের উপপতী ছিল, উত্তয়ে একত্রেই বাস করিত । এট উপপত্বীর 
কঠিন পীডা হয়েছিল । মা এঁকথাব উল্লেখ করে বল্লেন-_“কি সেবাটাই 
করেছে মা, এমন দেখিনি | একেই লে সেবা!) একেই বলে টাঁন+, বলে 
ধ্র্ূপে তাঁর সেবার কতই স্খ্যাতি করতে লাগলেন । উপপত্রীর সেবা ! 
আমর! উহা দেখলে ত্বণায় নাসিকা কুঞ্চিত কর্তুম সন্দেহ নাই । মন্দের 
মধ্য হতেও ভালটুকু যে নিতে হয়, তাকি আর আমরা জানি ! 

এই সময়ে সামনের মাঠের ঘর হতে একটি দরিদ্র! হিন্ৃস্থানী 
নারী তার রুগ্ন শিশুটিকে কোলে করে মায়ের আশীর্বাদ নিতে এল । 





৯ সতোসিপসিী 


৪৫৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_৮ম সংখ্যা। 


্পািলীিলাস্পিলিশিপাসিতাটি ৯ ১৮ উদ লািপীিলাপিত টি লট পোস্ত 7 ৩১ লা পাস্টিতঈি পাটির স্পা সিলি শিপ ০ আছি পাপ পিসি ৭ ০ দ্  শি নিপন এ 


তার প্রতি মায়ের কি দয়া ! আশীর্বাদ কল্লেন-_-“ভাল হবে ।” তারপর 
ছুটো বড় বেদানা! ও কতকগুলি আঙ্গুর ঠাকুরকে দেখিয়ে এনে তাকে 
দিতে বল্লেন। আমি মায়ের হাতে এগুলি এনে দিলে মা সেই 
নিঃশ্ব রমণীটিকে দিয়ে বল্লেন__“তোমার রোগ! ছেলেকে খেতে নিও ।? 
আহা! সে কতই খুসী হয়ে যে গেল। বাব বার মাকে প্রণাম 
করতে লাগল। 

২৮শে মাঘ ১৩১৮--আজ মায়ের কাছে গিয়া প্রণাম করে বসতেই 
মা আক্ষেপ করে বল্লেন--“আহা, গিরীশ বাবু মারা গেছেন__ 
আজ চারদিন, চতুর্থাব কাজ, আমায় নিতে এসেছিল! সে নেই-আর 
কি সেখানে যেতে ইচ্ছা করে, আহা, একট৷ ইন্ত্রপাত হয়ে গেল! 
কি ভক্তি বিশ্বাসই ছিল । গিরীশ ঘোষের সে কথা শুনেছ? ঠাফুরকে 
পুত্রভাবে চেয়েছিল। ঠাকুর তাতে বলেছিলেন “হা, বয়ে গেছে আমার 
তোর ছেলে হয়ে জন্মাতে 1” তা, কে জানে মা, ঠাকুবেব শরীর যাবার 
কিছুকাল পবে গিরীশের এমন একটি ছেলে হল, চার বছর বয়স হয়েও 
কারু সঙ্গে কথা বলে নাই! হাবভাবে সব জানাত। ওরা ত 
তাকে ঠাকুরের মত সেবা কর্ত। তার কাপড জামা, খাবাব জন্ত 
রেকাব, বাটী, গেলাস, সমস্ত জিনিস পত্র নূতন করে দিলে-_সে সব 
আর কাঁউকে ব্যবহার কর্তে দ্বিত না। গিরিশ বল্ত “ঠাকুরই 
এসেছেন 1,__তা! ভক্তের আব্দার, কে জানে মা। একদিন আমাকে 
দেখবার জন্য এমন অস্থির হল যে, আমি উপরে যেখানে ছিলুম-_-সকলকে 
টেনে টেনে সেই দিকে “উ উ” ক'রে দেখিয়ে দিতে লাগল। 
প্রথমে কেউ বোঝে নাই। শেষে বুঝতে পেরে আমাব কাছে নিয়ে 
গেল, তথন এটুকু ছেলে, আমার পায়ের তলে পডে প্রণাম কর্লে 
তার পর নীচে নেমে গিরীশকে ধরে টানাটানি_-আমার কাছে 
নিয়ে আন্বে বলে! সে ত হাউ হাউ করে কারে আর বলে “ওরে, 
আমি মাকে দেখতে যাব কি-_ আমি যে মহাঁপাপী!, ছেলে কিন্তু 
কিছুতে ছাড়ে না। তখন ছেলে কোলে করে কাপতে কাপতে, 
ছচক্ষে জলধারা, এসে একেবারে আমার পায়ের তলে সাষ্টাঙ্গ হুয়ে পড়ে 





ভান্্রঃ ১৩৩১ | ] সাধনা ও তাহার ক্রেম ৪৫৯ 


/ণ৯ি পাসমিতিস্মিরী সিসি পা সিসি লাস্ট সিসি তোলা সিসি সি সপ লীসমিসিিসসি পীসমিপী পসরসি 





পাসিপি সিসি পাস, 


বল্লে-“মা এ হতেই তোমার শ্রীচরণ দর্শন হলে! আমার !* ছেলেটি কিন্ত 
ম! চার বছরেই মারা গেল।” 

ঘটনার আগে এক দিন গিরীশ ও তার পরিবাৰ তাদের বাড়ীর 
ছাতে উঠেছিল। আমি তখন বলরাম বাবুর বাঁড়ীতে; বিকেল বেলা ছাতে 
গেছি। গিরীশেব ছাত হতে তাকালে যে দেখ! যায়, সেটা আমি লক্ষ্য 
করিনি। পরে তার পবিবারের কাছে শুনলুম, সে গিরীশকে বলেছিল 
"ই দেখ, মা ও বাড়ীর ছাতে বেডাঁচ্চেন 1” গিরীশ এ কথা শুনে 
অম্নি তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে দীড়িয়ে বলেছিল “না না আমার 
পাঁপনেত্র, এমন করে লুকিয়ে মাকে দেখব না৮_-বলে নীচে নেবে 
গিছিল। 


সাধনা ও তাহার প্রেম 
(পূর্বান্বৃত্তি ) 


জগত্ময় সর্বত্র ব্রহ্ম- নিত্য পদার্থ; তবে আবার বন্ধ নিরূপণ কি? 
অজ্ঞানই বা কোঁথা হইতে আসিল? অনস্ত অনন্তকে অনস্তানস্ত ভাবে 
অনত্তানস্তান্বাদ করিতেছেন; অর্থাৎ যেখানে সর্ধথা পূর্ণ পরমাননের 
অভাব সেখানে তাহারই পুরণ চেষ্টা, অতএব অজ্ঞান কোঁথাঁও লাই মকলই 
জ্ঞানময় । 
মহাপ্রভু চৈতন্তদেব বলিয়াছেন অজ্ঞানকে ডাকিয়া আনিয়া বিচার 
ব্যবধান ঘটিয়াছে। ব্রহ্ম বিচার্য্য নহেন। অব্যয় নিত্য, অন্থৃভৃতি গোচর, 
উহা! আস্বাদের সামগ্রী--আবার তিচাধ্যও বেন যেখানে বিচারের অভাব 
আছে। 
“কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে 
দে ম' আমায় পাগল করে” 





* মা তখন বরানগর কুটাথাটা সৌরীন্ত্র মোহন ঠাকুরের ভাড়াটে 
বাটাতে ছিলেন । 


9৬৪ উদ্বোধন [ ২৬শ রর্ষ-_৮ম সংখ্যা । 


পা লিলি পাস্িপাসিলীপাস্বিিসিলাসিপানছি পাতি পাস্তা লি এসিপাস্রাসিপাসিলিসিপাস্তাসিতাস্তি পাস্তা টি পি উিলসটিতাস্টিণ সিলাসি তাস পালি সিসি তাসিপাস্টিলাসি পা রাস্টিলাসছি পা্িবিসসিলাসি পলি পাস পালার 


"অভিমানে ঘেরা রে তুই অভিমানে ঘেরা 

অভিমান নিয়ে যে তোর ভবে ঘোরা ফেরা 

কর্ধস্ত্রে গ্রথিত জগৎ 

কর্মময় মোর এ জীবন 

বর্্দভোগ করে না আশ্রয়। 

বিধির বিধানে বাধা সব 

সে বন্ধন নিজ গলে যে লয় তুলিয়া! সেই সব 

মুক্ত জীব শিব নাম ধরে 

তবে বল তুমি সকাঁ তবে 

করুণা মাগিবে কাঁব তবে। 

জটিল জপ্তাল জ্ঞানে কুটিল করমবে 

প্রণাবাম প্রাণাবাম বাম বাম বাম রে” 

ভয়ে ভক্তিতে, বুঝিয়া না বুঝিয়া ঈশ্বর মাঁনিয়া লওয়া ঈশ্বর নিরূপণ 
নহে, ঈশ্বব আধাব ঘাবর সাপ নহন। যে অনুভূতির দ্বারা বাহ্য ও 
আভা্স্তরিক সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত হয়, চবাচর বিশ্বে সর্বত্র ধাহার 
বিভূতি বিরাজিত; ধাঁহাব জ্যোতিঃ কেবল জ্ঞান গম্য) ব্রহ্ম নিরূপণে 
সেই জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হয়। এই জ্ঞান চক্ষু বা তৃতীয় নেত্র € 27৭ 
[295 ) প্রকৃতি ভেদ করিয়া অপ্রারৃত পদার্থে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে 
ও ক্রমে দৃষ্টি পবিমাঞ্জিত হষইঘ। ব্রন্গজ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিতে থাকে । 
ব্রহ্গ ল্যোতিঃ অর্থাৎ € চিত্ভাগ ও আনন্দভাগ )। জড দ্বারা জড় 
সাধন, জ্ঞান দ্বাবা চৈতন্য সাধন, ও পরবৈরাগ্য দ্বারা আনন্দ সাধন । 
যাহা অন্তি অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রহিয়াছে বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহথ তাহাই 
সংভাগ | যাহা! জ্ঞান গম্য ও তুদ্ধজ্ঞানে প্রতিভাত বা স্পন্দিত হইতেছে, 
নাহা ক্ূপ। রস, শব) গন্ধ ও স্পর্শের আশ্রয় তাহাই চৈতন্য । যাহা 
জ্ঞানাতীত ও বৈরাগ্য সুত্রে গ্রথিত তাহাই আনন্দ (ব্রহ্ম )। 
পপ্রজ্ঞামানন্নং ব্রহ্ম” খক্বেদের মহাবাঁক)-- 
হলনা হলন! জ্ঞান উপার্জন । 
হলনা আমার বৈরাগ্য সাধন 


পাপা তাত পািতাসিপাসি ছি তাতািতসিরাসিত পিপিপি সি সি 


ভাদ্র, ১৩৩১1] সাধন। ও তাহার ক্রম ৪৬১ 


স্পা ১ পিসি 


বিধি বিড়ম্বল! পাঁপ আবরণ 
নিত্য সহচর অভিমান ধন। 
ছুল্প'ভ জীবন মানব রতন 
ঘুমায়ো না|! আর হয়ে অচেতন 
উঠ উঠ ভাই ডাকিহে কাতবে 
থেক ন! ডুবিয়! বিস্বৃতি সাগরে 
মায়! মোহ সব মিছ! আবরণ 
কেন ভাব তাহা তোমার বন্ধন 
নেচে নেচে গোরা ডাকে তোরা আয়-- 
গোরা রূপে মোবা মজ্িব সবায় | 
গোরা হার! হয়ে পথ হারা ভাই 
পথে পথে পথে গোঁবা গুণ গাই 
গৌর নিতাই গৌর নিতাই গৌর নিতাই 
কররে সাধন । 
জ্যোতিঃ-দর্শন 
জডের সাহায্যে জ্রড় সাধনায় অভ জগতে জীবের যে চরম গতি 
লাভ হয় তাহা বলা হইয়াছে । 1090 15 079 101217650 06৮9101017617 
01 0110195 17 1165 0)0:01151) 0০0) 51006 
এই জড় সাধনের চরম উৎকর্ষতাঁয় চেতনার উদ্রেক হয় বা জ্ঞান 
চক্ষু উন্মিলিত হয । তখন চক্ষু কর্ণ নাসিক জিহবা ত্বক চৈতন্তাঁভিমুখী 
হয় ও জড়াতিরিস্ত চেতনার স্পন্দন অনুভূত হইতে থাকে । জীব তখন 
আত্মহারা হইয়া মধুচক্রে ফিরিবার অর্থাৎ মুমুক্ষৃত্ব প্রাপ্ত হয়েন। চৈতন্য 
লেহ পদার্থ তাহা! তরলতা। ময়, কক্ণা দয়! তক্তি স্গেহ প্রেম সেবা 
ইত্যাদি আশ্রয় দ্বারা আত্মাভিমান বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; আত্মা- 
ভিমান আমূল বিনষ্ট হইলে চিৎ জগতের আচরণ হাদয়জম হয়, হৃদয় 
ও মন বিকাশ প্রাপ্ত হইলে নবরাজ্যে অমর জগতে বিচরণশীল হওয়ায় 
অভ্যাস ও তত্ব হইতে তত্বাস্তরে অমরত্ব হইতে অমর তত্বে উপনীত 
হইলে আত্মাতিমান বিমুক্তে ও সচ্চিদাভিষান প্রযুক্তে আমি অমূতের 


৪৬২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 


সি সস 


সন্তান এই মহান বিশাল সাম্রাজ্যের একাধিপত্য নিজন্ত অনুভূত হওয়ায় 
প্রতি বস্তর বস্তত্বের সহিত নিজ্জ বস্তত্বের (চৈতন্তের ) সম্মিলন দ্বারা 
তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া প্ররুতির আড়ালে ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ, খোসার 
অভ্যন্তরে সাস বা সার প্রাপ্ত হই । এ সাঁসবা চৈতন্সের আস্বাদন দ্বার! 
অফুরস্ত অনন্ত ব্রঙ্গজ্যোতিঃ অধিকার ভেদে যাহার যেমন আঁধার যিনি থে 
প্রকার উপাদানে গঠিত তিনি তাহার অনুকুল ব্রক্ষরস, পান করিয়া 
আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে থাকেন । উচ্চাধিকারী এ সকল জ্যোতি: আয়ত্ব 
করিলে সমজীবে পরিবেশন কবতঃ অপার আনন্দ সাগরে সম্ভরণশীল 
হইয়া পাবের ভেলা বা গুরুত্ব প্রাপ্ত হয়েন। নিম্নাধিকারী চৈতন্ত 
রসামৃত সমাহিত হইয়া! অব্যক্ত আনন্দ দর্শন শ্রবণ আত্রাণ আশ্বাদন 
আদিতে আগ্ল,ত ও বিপ্লত হয়েন। 
. ব্রহ্ম রূপোলব্ধি 

্রহ্মাণ্ড ষাহা হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে সেই মূলীভূত অবিনাশী 
সতাই ব্রন্দ। আর ব্রহ্গ হইতে বিকাশ প্রাপ্ত পঞ্চভৃত ও যাবতীয় ভৌতিক 
পদার্থ ব্রঙ্গাণ্ড। 

ব্রহ্ধ ভূতনাঁথ, ভূতভাবন, অভূত। সেই অভূত অন্তরঙ্গ প্রাণারাম 
প্রাণেশ্বরের স্বরূপ উপবন্ধি বহুকালব্যাপি নিঃসঙ্গ প্রেম ও বৈরাগাস্থত্রে 
গ্রথিত। সেই সচ্চিদানন্দ রস শেখরেব সরস-সন্ভাব লেখনী আয়ত্ত নহে। 
শব্ানুস্মরণ দ্বার। ধ্যানযোগে ব্রহ্ম সম্বন্ধ ঘটে, যেহেতু শব্ধ ব্রহ্ম । 

“যেই নাম সেই কৃষ্ণ লভে নিষ্ঠা করি। 
নামের সছিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥” 


তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ 
তজ্জপ্তদর্থভাবনম্‌ ॥ পাতগ্রল দর্শন | 
চৈতন্যের উদ্রেক 


এবছিধ সম্বন্ধ চেতনাময়, চৈতন্ত-সম্বদ্ধ জীব অচৈতন্ত থাকিতে পারে 
না) সন্বন্ধ অচ্যুত থাকিলে চেতনার বিপধ্যয় না ঘটিলে, চৈতন্ত উদ্বৃত 
থাফেন তখন জীব জাগ্রত হয়েন স্বরূপে অর্থাৎ আনন্দময়তায় নিমগ্ন 
থাকেন ও প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন; প্রারুতিক বা ভৌতিক 


ভানু, ১৩৩১ । ] সাধনা ও তাহার ক্রম ৪৬৩ 


লাস্ট পিটিসি এসপি | এসসি লিপ সিশিস্সিত পেপসি সির সিরিজ তাস বাসি লিস্ট পি পাতি তি শাসিত পাস্টি সি পাপ পাট বাপি পাটি পি উপাত্ত লিট তি 








সম্তাপ আর তাহাকে তণ্ড করিতে পারেনা কারণ তখন স্বভাবে 
অবস্থান করেন-_অভাবে নহে। 
প্রকৃতিব বন্ধন ছেদন 

জীবের ছ্বিবিধা সত্তা রহিয়াছে_-একটি ব্যবহারিক সত্তা অপরটি 
তাত্বিক সত্তা বা বাস্তব সত্তা । শ্রী ব্যবহারিক সত্তার সহিত প্ররুতি 
সম্বন্ধ ) বাস্তব সত্তা প্রকৃতি বহিভূর্ত। ব্যবহারিক সত্বাটি ব্যবহার 
যোগে প্রাকৃতিক সাধারণ অষ্টপ(শ দ্বারা আবন্ধ। জীব অনাদি 
অবিদ্যাবসে আপনাকে আপনি এই অষ্টপাশ দ্বারা বন্ধন করিয়াছেন । 

প্রকৃতির আহ্বানে পুরুষ অপৌবষেয় ইচ্ছা শক্তি দ্বারা বিভঙ্বনার সৃষ্টি 
ও নাশ করিয়া চলিয়াছেন । 70০ 0168 910515016 2100 60 12100৮3 
1 15 (116 17151)296 [012251110 11) 6156 010152152 ৮1110117995. 

অষ্টপাশ 
দ্বণা, লজ্জা, ভয়, সংশয়, সন্দেহ, কুল, শীল ও মান। 
“যদি দাগাবাজি ছাঁড়ি-_ 
হরি পেলেও পেতে পারি |” 

পূর্ণ সরলতা, সমভাব ও সমজ্ঞান পাশবদ্ধ জীবের আয়ত নছে। 
প্রকৃতির বন্ধন ছেদন হইলে জীবের অবস্থাগত অধীনত থাকে না, তখন 
জীব স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্য লাভ করেন । মুলে কর্ম,--কর্ম্ম দ্বারাই বন্ধনের 
স্ষ্টি ও নাশ ঘটিয়! থাকে । পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব। 

ছুঃখেব নাশ 

এবছ্িধ অবস্থায় আত্মা (জীব ) ছুঃখ লেশশৃন্ঠ হইয়া অবস্থান করেন, 
সেই হেতু ছুঃখ নাশ বলাযায়। বিষয় বিবর্জিত চিত্ত উর্ধগতি লাভ 
করিয়া জ্ঞানের সাহায্যে (জ্ঞান বা চৈতন্তকে অবলম্বন করিয়!) বিষেক 
বৈরাগ্য প্রহৃত ধ্যানজ প্রজ্ঞায় অধিষ্ঠিত থাকায় বিষয় সংস্পর্শ করিতে 
পারে না। বিষয় সংস্পর্শে না থাকিলে হুঃখের ও হেতুর অভাব থাকে 
কাজেই হুঃখ নাশ হওয়া সম্ভব হইল। 

এতদবস্থায় অচ্যুত প্রন্তাই সিদ্ধি নামে অবিহিত হয়েন। আকা- 
জিত স্থান কাল ও পাত্রদ্থারা পরিবেহিত অবস্থা প্রাপ্তির নামই সিদ্ধি। 


৪৬৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা | 


সপ লাশ স্পিরিসলাস্পপিসপসসস্পসিস্পিসসপসপাসসসপসিপসটিপসসপিটি সপ সি সপাসিপাস্সি পাট পাস্তা সপিস্পীপাস্টিলসিলিসপিতাসি সত সিপা ত স্পাসিতাসিলািলাসিরাস্িতাস্ি 


মোটামুটি সকল শান্ত্রেই ব্রহ্ধকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । 

(সৎ+চিৎ+আনন ) কাজেই সিদ্ধিও তিন ভাগে বিভক্ত 
হইয়াছেন। 

জড় সিদ্ধি, চিৎসিদ্ধি ও আনন্দ সিদ্ধি । 

১। অনিমা) লিমা, মহিমা, ব্যাপ্তি প্রাকামা বশিত্ব ঈশিত্ব ও 
য্রকামবসাইত্ব । এই অষ্ট সিদ্ধি বা ইহার যে কোনও একটি সিদ্ধি যাহ! 
দেহ মন ও বুদ্ধির সাহায্যে সম্পন্ন বা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই জড়সিদ্ছি 
ব! ভূত সিদ্ধি। 

২। চিত্ত যখন অভ সম্পর্ক ত্যাগ কবিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয় তখন 
চৈতন্ত সান্নিধ্য চিত চৈতন্ত স্বভার প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানযোগে এশী শক্তি 
লাভ করেন অর্থাৎ প্শ্বর্যয বীধ্য যশঃ জ্ঞান শ্রী বৈবাঁগ্য লাভ দ্বারা 
চৈতন্তা্গীভূত হইয়া চিৎসিদ্ধি লাভ করেন । 

৩। নিঃসঙ্গ ব্রহ্মোপলব্ধি হইতে ও ব্রহ্মোপলব্িতে স্থিতি দ্বারা বিবেক 
ধৈরাগ্যাতুর পরমানন্দে স্থিতিই আনন্দ সিদ্ধি। 

(সমাপ্ত) 
_-প্রীতাবিণীশঙ্কর সিংহ । 


স্পা সিপাস্সিতি সপাসিবরিস 





শ্বীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের 
ঘটনাবলী 


স্ঠ 
এই সময় লরেন্দ্রনাথ বলরাম বাবুর বাঁটীজে প্রায় থাঁকিতেন। 
সকলেরই সঙ্গে বেশ কথাবার্তা হাসি-তামাসা করিতেন। কিন্তু এক 
এক সময় এমন গম্ভীর ও চিস্তান্থিত হুইয়া উঠিত যে, তাহার মুখের তেজ 
চক্ষের দৃষ্টি, ও ভাবভঙ্গী সহ করিতে না পারিয়া অনেকেই কার্ধ্য ব্যপন্দেশে 
গৃহটি ত্যাগ করিয়া! চলিয়া যাইত। নরেন্দ্র তখন একটি ঘরে একাই 
বসিয়া থাকিতেন, নিজ মনে নিজেই কখনও পড়িতেছে, কখনও শুন্ত 


ভাত্র, ১৩৩১ । ] শ্রীমৎ বিবেকানন্দের ঘটনাবলী ৪৬৫ 


স্লিপ সিসি সর সপ সির ৯ সি পাস্পিরিস্পিটাস্ি তা সতাসিলাসরিসসি পাস তিস্তা স্পিরাস্িসিতিস্পি পাসটিপিসিতিসসতা সি সপ সী সিসি সিরা পোস্ট সরাসরি িপিস্পিরী সরি সির সা লাস্ট এসির টিপা সি পা হি ৫১০০০ ০৪ 


দৃষ্টিতে রহিয়াছেনঃ কখনও বা ডানহাতের তর্জনী নির্দেশ করিয়া কাহাকে 
যেন কিছু বলিতেছেন, কখনও বা! নান। প্রকার অঙ্গভঙ্গি কবিয়া সতেজে 
কোন ভাব প্রকাশ করিতেছেন, কখনও ব1 নিজের বিজয় হইল এবং 
প্রতিত্ন্্বী বিধ্বস্ত হইল এইরূপ ভাবে মুছু মুছ হাঁসিতেছেন, কখনও বা 
বিড় বিড় কবিয়া! কি বকিতেন অস্পষ্টম্বব কিছু বুঝ! যাইত না। আমি যদিও 
ইচ্ছাপূর্ববক গৃহটি ত্যাগ করিয়া বাহিবে আপিয়াছিলাম, (কিন্তু পুনঃ পুনঃ 
দেখিতে এত ভাল লাগিত যে অলক্ষিতভাবে আডনয়নে মাঝে মাঝে 
দেখিতাঁম ) এবং চিন্তার বিদ্ব না হয় এইজগ্য খুব সাবধানে দূব হইতে 
দেখিতেছিলাম । এই সময় নবেনের মন বড উদ্দিপ্র ছিল। একটা 
মহাবিজয় করিবেন না হয় দেহ ব্াখেবেন__না কি যে তার মনে চিস্তাতরঙ্গ 
উঠিতেছিল, তিনি নিজেই কেবল বুঝিতেন, আমবা তার ভাবহঙ্গি দেখিয়া 
অন্নমাত্র অনুভব কবিতে পাবিতাম। এই গল্পটি তুলসীরাম বাবু অর্থাৎ 
বাঁবুবাম মহাজের জোট্ঠ ভ্রাতাব নিকট শুনিয়াছিলাম। পুজ্যপাদ 
গিরিশ বাবু এই সময়ে একটি কা উল্লেখ করিতেন “একদিন সকালে 
নরেন আসিয়া বসিল; বিভোর, কিবেন একটা গভীর চিস্তায় নিমগ্ন) 
দেহের কোন হ'স্‌ নাই, জগৎকে ভ্রক্ষেপ করিতেছে পা, তাহার চেহার! 
ও মুখের ভাব দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া ব্হিলাম, কোন কথা কহিতে 
পারিতেছিলাম না; নবেন আসিয়! রাম্তাব দিকের দেয়ালে ঠেস্‌ দিয়া 
বদিল, খানিকক্ষণ চুপ করিয়! রহিল; তারপর বলিতে আরম্ভ করিল__ 
“দেখ জি, সি, আমার ভগবান লাভ কবা হইল না। আমি সব ত্যাগ 
করেছি, আমি সব তৃলেছি, কিন্ত এ দক্ষিণেশ্ববের পাগ্লা বামুনটাকে 
ভুলতে পারি না। ওই যত আমার কণ্টক হয়েছে, গিরিশবাবু 
ভক্তলোকঃ তাহাব পক্ষে গুরু বিহ্ৃত হওয়া অতি কষ্টকর কথা, কিন্ত 
নরেন্্রনাথ এমন উচ্চ অবস্থা থেকে কথা কহিতেছিলেন যে গিরিশবাবু 
বলিতেন “আমি তার কিছুই জবাব করিতে পারিঙাম ন| এবং তাহার 
কত উচ্চ অবস্থা তা আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না) যা হৌক আমি 
চুপ করে রহিলাম”। 


মহাপুকুষদিগের প্রসঙ্গ অতি তুচ্ছ হলেও তাঁহার ভিতর এত্ত মাধুর্য ও 
২ 


৪৬৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৮ম লংখ্যা | 


শামা 


মহত্ব থাকে ঘষে পরবর্তী লোকের! তাহ সাগ্রহে শ্রবণ করে। এইজস্ 
অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনা এইথাঁনে সন্নিবেশিত হইল । নক্ষেন্রনাথ, 
কালী (বেদধাস্বী) ও হরি মহারাজ প্রভৃতি নান শাস্ত্রের বিষয় আলোচন। 
ও বিচার কর্রিতেন। বড় ঘরটি ষেন একট! তেজে সবাসর্বদা পরিপূর্ণ 
থাকিত) জপ ধ্যান ও বিদ্তাচর্চা অনবরতই চলিতেছিল) এই সময় 
নরেন্্রনাথ রামায়ণ মহাভারত এবং মাইকেল মধুহদন দত্তের মেঘনাদ 
বধ কাব্যের বিষয় কয়েকদিন ধরিয়া আলোচনা করিতেছিলেন । শিবানন্দ 
স্বামী কঠোর জপ ধ্যান করিতেন, চক্ষু ঢুলু ঢুনু বিভোর, মাঝে 
মাঝে হাসিতেন। তিনি তখন বড় কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন, 
মাইকেলের বথাবার্তা শুনিয়া একদিন তাহার মনে খেয়াল হইল “বাংল! 
ভাষার সংস্কার করিতে হইবে” তিনি আরম্ত করিলেন, "গ্াখ ১ বাংলা 
ভাষায় একটি ক্রিয়াপদ্বের সহিত ছুই তিনটি শব্ধ সংযোগ না করিলে 
ক্রিয়া হয় না। ওযুপ চলিবে না! । অন্ঠশবধ সংযোগ না করিয়া একটি 
মাত্র ক্রিয়াপদেতেই ত্তাব প্রকাশ পাইবে । তিনি দাঁড়াইয়া কোমর 
কিঞ্ং সামনের দিকে বক্র করিয়া ডান হাতেব তর্জনী সাম্‌নে চালিত 
করিয়! বলিতে লাগিলেন; “কেন, ইংরাজীতে হয়, বাংলায় হবে না কেন? 
এক কথার ক্রিয়াপদ করিতে হইবে। একজন কৌতুক করিয়া বলিল, 
“মহাপুরুষ, আলুর দম; করতে হবে । এটা এক কথায় কি কবে হবে ?” 
তিনি মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, “কেন, বল্বে আলুটা__ দমিয়ে দাও । 
ঈাড়াও, দাড়াও, লুচি ভীজ.বে কথাটা এক কথায় করতে হবে। আচ্ছা, 
লুচিটা নুচ্চাইয়া দাও ।” এই বলে নিজে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন-_ 
“আরে, ছি-ছিঃ এযে বেখাপ্প! হয়ে গেল, এক আধটা চল্বে না।” আবু 
সকলেই বিদ্রুপ করিয়া আরম্ভ করিল-_“মহাপুরুষ তামাকটা তাষ্কাইয়া 
দিবেন । সম্পুথে গুপ্ত বসিয়াছিল, “ওরে ওপ্ত; তামাকটা তাম্কাইয়া দে না” 
€ অর্থাৎ তামাকট! সেদ্দে খাওয়াদা! একটু) এই সকলের হান্ত কৌতুক 
সুরু হইল। 

একটি সামান্ত কথা! ব! কাঁ্ধ্য যদি প্রাণের ভিতর থেকে হইক্সা ' থাকে, 
তাহা, হইলে সাহা: চিরফাঁল স্মরণ ' থাকে এই' নিষিত্ত একটি দাঁমান্ত 








চে 





ভান্ত্র, ১৩৩১।]  শ্্রীমৎ বিবেকাননের ঘটনাবলী ৪৬৭ 


০ 


ঘটনা এখানে বিবৃত করিলাম, বরাহনগর মঠের প্রথম সময়েতে নরেন্তর- 
নাথের এক সময়ে বড় পেটের অস্থুথ করে, কিছুই পেটে হজম হয় না, 
অনবরত পেট নামাইতেছে। শর্ৎ মহারাজের পিতার একটি ডাক্তার 
খান। ছিল। বৌবাজীরের [101757191 1010551505 17211 উহারই পিতার 
ছিল। তখন নূত্তন ওষধ বলিয়া শরৎ ষহাঁরাজ ৩1105 55181) এক 
শিশি আনিয়া নরেন্দ্রনাথকে রামতন্থু বসুর বাঁটীতে দিয়া গেলেন । 
নরেন্ত্রনাথ তথন বাঁটাতে ছিলেন । বৈফুঠনাথ সান্তাল মহাশয় তখন 
(০৬5100500 59000915 900০০ এ সামান্ত কেরাণী ছিলেন | অবন্থা 
টানাটানি কিন্তু তাহা সত্বেও আফিসের ফেরত সন্ধ্যার সময় একটি হাঁড়ি 
করিয়৷ নূতন বাজার হইতে মাগুর মাছ লইয়! গেলেন ; জিনিসটা অতি 
সামান্য হইলেও এত প্রগাচ ভালবাসা হইতে সান্তাল মহাশয় দিয়া 
গিয়াছিলেন যে বর্তমান লেখকের অস্তাপিও ন্মরণ আছে। 

একদিন বলরাম বাবু বোসপাড়ার বাডীতে সিঁড়িতে উঠিয়া! ডানদিকের 
ছোঁট ঘবটিতে বসিয়! আছেন , মাঝে একটা টেবিল, পশ্চিমর্দিকে একথানা 
তক্তপোধ পাতা তাহাতে নরেক্্রনাথ একটি ছোট হুকাতে তামাক খাচ্ছেন 
যোগেন মহাবাজ নিবঞ্জন মহারাজ সম্ভবতঃ কালী বেদাস্তী এদিক ওদিকে 
রয়েছে । গব্মি কাল বেলা ৯টা ৯॥টা হবে, ব্লরাম বাবু আক্ষেপ করিয়া 
বলিতেছেন---“এই যে তোমরা স্বামী মহারাজ রয়েছ, তোমরা পরমহংস 
মহাশযেব কাছে গেলে, আমিও গেলুম, তোমরা তখন অনায়াসে গৃহত্যাগ 
করূলে, সন্ন্যাসী হলে, জপ ধ্যান নানা প্রকাব কচ্ছ, আর অল্প দিনের 
ভিতর কত উন্নত হয়ে যাচ্ছ, আর আমি যা বন্ধ জীব ছিলাম, তাহাই 
রহিয়াছি, আমার কিছুই হলো নাঁ।” এইবপ অনেক খেদ করিতেছেন, 
ও নরেন্দ্রনীথের কাঁছে মনের কষ্ট জানাইতেছেন | নরেন্দ্রনাথ ছোট 
হুকোটি ডান হাতে লইয়া! তাঁমাক টানিতে টানিতে বাম পায়ের উপর 
ডান পা! রাখিয়! ঝুকিয়। বসিয়' মৃছ মৃদু হাসিতে হাসিতে বড় বড় চক্ষু 
গভীরভাবে বলরাম বাবুরদিকে ফিরাইয়! বলিতে লাগিলেন, প্ভাথ বলরাম, 
তোমরা তিন পুরুষ ধরে যে সন্ন্যাসী বৈরাগী বৈষুবসেবা করে আস্তেছ, 
সেই পুণ্যের ফল কি ক্ষয় হবার। এই পুণ্যের ফলে তুমি এত বড় 








৪৬৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বধ--৮ম সংখ্যা । 


তি চা 


মহাপুরুষের শ্রত্রীরামকৃষ্ের সেবা করিবার অধিকার পাইলে, ইহাই 
তোমার পূর্ববপুরুষদিগের পুণ্যের ফলে হইয়াছে, ইহাই তোমার বংশের 
গৌরব থাঁকিবে। তোমাব ত্যাগ বৈরাগ্যের কোন আবশ্বক নাই; 
কঠোর তপশ্তারও কোন আবশ্তক নাই। এই পুণ্যের ফলেতে 
এতবড় মহাপুরুষের সেবা কচ্ছ, এতবড় মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছ। 
জানত তিনি তোমাব বাড়ী এসে থাকৃতে ভাল বাস্তেন এবং 
তোমার জিনিস আদর করিঙেন। আর তুমি কি স্বর্ণ মুক্তি চাও । 
ইহাই ত পর্যাপ্ত হয়েছে”। কথাগুলি গম্ভীব ও তেজে কাহতে 
লাগিলেন এবং নূতনদিকৃ দিয়া শেষে দ্রেখাইলেন যেঃ জপ ধ্যান 
তপস্ত! করাও যা, আর বলরামবাবু শ্রীশ্রীরামকষ্জকে যে সেবা কবেছিলেন 
তা৷ ছুইই এক। নৃতনভাঁব দখিয়া সকলেই আশ্চধ্যান্িত হইল ও 
বলরামবাবুব লোকেরা গিয়া মহা আনন্দ করিতে লাগিলেন। তাহার 
মুখে আর আনন্দ ও হাসি ধবে না। তিনি নানা রকম অঙ্গ ভঙ্গি করিয়! 
হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তা না হলে, হে নবেন, তোমায় চাই কেন” । 
সেইদিন উপস্থিত সকলের ভিতর মহা একটা আনন্মক্রোত উঠিল এবং 
কথাটা মুখে মুখে অনেক দূর চলিয়া গেল। 

রাখাল মহারাজ এই সময় বলবাম বাবুব সহিত কোঁঠার 
ভদ্্রক ও পুরী গমন কবেন। এইটি হচ্ছে তাব প্রথম পুরী যাত্রা । 
ফিরিয়া! আঁসিবাব সময় আবলুস কাঠের একটা গাট্টাদার নলচে 
লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহাতে অনেক বকম কার্জ কবা ছিল। 
রাখাল মহারাজ এই নলটি লইয়। বামতন্থু বসুর গলির বাটিতে নয়েন্্র- 
নাথকে দিয়! তামাক খাওয়াইলেন। নরেন্নাথ পাইয়া খুব খুসী। 
তাবপর বলরামবাবুর বাড়ীতে রাখাল মহারাত্বকে জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন--“কি রে তুই পুরী গেছিলি জগন্নাথ দেখলি?” রাখাল 
মহারাজের বয়ম তখন অল্প, জগন্নাথ দর্শন করিয়া ভাবাবেশ হওয়ায় 
উাহার চক্ষে জল আসিয়াছিল। নরেন্্রনাথ রাখাল মহারাজকে 
ব্যঙ্গ করিবার জন্ত উলটো দিকে কথা কছিতে লাগিলেন--“কিরে শ্যালা) 
জগন্নাথের বড় বড় থত্তালের মত চোক দেখে তুই নাকি ভয়ে কেদে 


পে পস্পপাঁ ৮০ সি পলি ০৯ 


ভাত্র, ১৩৩১ |] শ্রীমৎ বিবেকানন্দের ঘটনাবলী ৪৬৯ 


চি সপাশিশিপিসটিতাস্পিপাশি সপ অর্পিতা শা টি লা পাটি দি পিলাস্পিলা পাস দি _ পাস্তা পি ০৯ স্টেপ স্পিশািপিপিস্স্া ৯৯ তি এপি উদ পিপিপি টিপি পলা পালি 


ফেল্রেছিলি? দেখ এরকম চোখ না?” এই বলিয়! নিজে মুখভঙ্গি 
কবিয়া দেখাইতে লাগিলেন । প্তুই ভয় তরাদে তাইতো কেদে 
ফেল্লি” ইত্যাদি বলিয়া আমোদ ও কৌতুক করিতে লাগিলেন । 
গুড়গুড়ির কথ! উল্লেখ করিবার এই প্রয়োজন যে; রাখাল মহায়াজের 
তখন তীব্র বৈরাগ্য, কোন জিনিস চাওয়া বা গ্রহণ করিতেন না। 
অধিকাংশ সময় মৌনাবলম্বন করিয়া চুপ করিয়া বসিয়। জপ করিতেন । 
বিশেষ আবশ্যক না হইলে বড কথা কহিতেন না। কিন্তু লরেন্্রনাথের 
প্রতি এত ভালবাসা ছিল যে তিনি নিজে কোন জিনিস গ্রহণ না! করিলেও 
নরেন্দ্রনাথের জন্য আবলুসের কাঠের একটি গুডগুডি তৈয়ারি করিয়৷ নিজে 
উপহার স্বরূপ আনিয়াছিলেন । 

বাবুবাম মহাবাজ বৈষুব ভাবাপনন ছিলেন । তখন তাহার অর্থাৎ 
১৮৮৬ বা ১৮৮৭ সালে বয়ন অল্প পাতলা দেখতে ফ্যাকাসে ফরসা । 
বড ভাল মানুষ । তিনি বৈষ্ণব ভাবাপন ছিলেন বলিয়া সকলেই 
তাহাকে বাধাবাসি বাঁধাবাসি বলিয়৷ বিজ্ধপ কবিতেন। আর একটু 
ভাঁবাবেশ হইলে তিনি কীদ্দিয়া ফেলিতেন , এইজন্য নাবন্ত্রনাথ তাহাকে 
ভেপু বলিয়া ডাকিতেন অর্থাৎ সব সময় যেন বেজেই আছেন? বাঁধুরাম 
মহারাজ মাছ মাংস খাঁওয়াব বড বিবোঁধী ছিলেন এবং ধাহাঁরা খাইতেন 
তাহাদের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করিতেন | একদিন বাবুরাম মহারাজ 
বড ধরটিতে একপাশে শুয়ে আছেন। রাত্রে স্বপ্র দেখেন যে, 
শ্রত্রীরাষরুষ্জ আসিয়াছেন এবং তাহাকে ভৎপনা করিয়া বলিতেছেন-_ 
“হারে শ্যালা তুই মাছ থাসনি বলে বড় সাধু হয়েছিদ আর ওবা মাছ 
থায় বলে ওদের ঘের! করিস্‌, দাড়া আজ তোর চোঁক গেলে 
দেবো” । ভয়েতে বাবুরাম মহারাজের ঘুষ ভেঙে গেল, তিনি উঠিয়া 
বসিলেন এবং পরনিন্দা করিয়াছেন) অপরাধ করিয়াছেন তাই সকলের 
কাছে মনে মনে ক্ষমা চাইলেন । সকলে তখন নিট্রিত ছিলেন পাছে 
নিদ্রা ভঙ্গ হয় কাহাকেও জাগ্রত করিলেন না । অবশেষে পায়খানার 
দিকে যাইতে যে ছোট ঘরটি (সেখানে নর্দমার দিকে কখনও বা 
াছকোটা! হইত) অন্ধকারে সেখানে হাত বুলাইয়া মাছের আস বা 


৪৭৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 


শপ স্পিরিট রসি ঠা 


তৎ্ষ্ মৃত্তিকা ব! যাহাই হউক তিনি তুলিয়া রিহ্বায় দিলেন আর স্থির 
করিলেন যে মাছ খাওয়ার বিরুদ্ধে আর কখন কিছু বলিব না। তার 
পর পুনরায় তিনি গিয়া শুইয়। রহিলেন এবং পব দিবস ও তাহার কছ 
দিবস পর পর্য্যন্ত তিনি এই ব্যাপারটি সকলকে বলিয়া নিজের মন বেদন। 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 


শিট পাশাপাশি পাপা পে্পিপাশ পাপ লাস্ট সি তিস্পিলীিপাস্পিপাপিলিসিসিপ শাপলা শশার 





_ শ্রীমহেন্ত্রনাথ দত্ত | 


লাটু মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী 


( পুর্ববানুবৃত্তি ) 

“এই সময় শ্রীপ্রীমাতাঠাকুরাণী “নহবতে” থাকিতেন |” পক্ষ * 
তিনিও বালক লাটুকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইতেন না; বরং তাহার দ্বার! 
জল আনা ময়দা ঠাসা, বাদ্ধার করা প্রভৃতি ছোট থাট কা গুলি 
করাইয়া লইতেন। শ্রীযুক্ত লাটুও সানন্দে উহা সম্পন্ন করিয়া আপনাকে 
কতার্থ জ্ঞান করিতেন । 

এইরূপে দিন যায়। অবশেষে শ্রীশ্রঠাকুব একদিন রাম বাবুর 
নিকট শ্রীযুক্ত লাটুকে নিজের কাছে বাখিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন | ইহাতে রামবাবু এবং লাঁটু উভয়েই সানন্দে শ্বীরত হওয়া 
শ্রীযুক্ত লাটু সেই দিন হইতেই ঠাকুরের নিকট থাকিয়া গেলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণের সন্যাসী শিষ্যগণের মধ্যে এইনূপে ইনিই সর্বপ্রথম গৃহত্যাগ 
করিয়। শ্রীপুরুব সেবায় মনপ্রাণ অর্পন করেন ।* 

শ্রীধুক্ত লাটু শ্রী্রীঠাকুরের নিকট আসিবার কিছু দিন পরেই তিনি 
তাহাকে মনুষ্যত্রীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও তত-প্রান্তির উপায় সম্বন্ধে উপদেশ 
করেন এবং বহুষত্বে সাধন সম্বন্ধীয় শিক্ষার্দি দিতে থাকেন । ফলে, 
শ্রীযুক্ত লাটু অল্পদিনেই সাধন রাজ্যে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, 


ভাত, » ১৩৩১1] লাটুমহারাজের ০০ জীবনী ৪৭১ 


সিল পোস্ট লািপািপাশিপিপাি 


নি তখন প্দক্ষিণেশ্ববে প্রায়ই সংকীর্তন হইত এবং 
শ্রীযুক্ত লাটু ও অন্ান্ক ছেলেরা তাহাতে যোগ দিয়া__মহা-উল্লাসে 
নৃত্যাদি করিতেন । ছেলেদের অনুরাগ দেখিয়! ঠাুব শ্রীশ্রীগন্মাতার 
নিকট প্রার্থনা করিয়া ছিলেন। “মা এদেব একটু ভাঁবটাব হোক্‌”। 
আধার শুদ্ধ থাকিলে অল্প অভ্যাসেই ফল দেখা যায়। এক্ষেত্রেও তাহাই 
হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রার্থনার কিছুদিন পরেই ই্রীযুক্ত লাটুর ও 
অপর কাহারও কাহারও ভাব হইতে লাগিল ।* 

শ্রীশ্রীঠাফুব অধিক রাত্রিতে সকলকে জাগাইয়া ধ্যানার্দি অভ্যাস 
করিবাঁব জন্য কাহাকেও পঞ্চবটাতে, কাহাকেও বা কালী-মন্দিরে-- 
এইনপে নানাস্থানে পাঠাইয়া দিতেন । অতঃপর সকাল হইবার পূর্বেই 
সকলে ফিরিয়া আসিয়া অল্প বিশ্রাম করিয়া লইতেন। ইহাতে কিন্ত 
শ্রীযুক্ত লাটুরই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রম হইত । 

কেন নাঁ সারাদিন নাঁনাকার্যে ব্যাপূত থাকায় আবশ্বক মত 
নিদ্রালাভ তাঁহার ঘটিয়া উঠিত না। তাই অধিকাংশ দ্বিনই তিনি 
সন্ধ্যাকালে ঘুমাইয়া পড়িতেন। “একদিন ইহা ঠাকুরের চক্ষে পড়ায় 
তিনি তাহাকে বলিলেন, “সে কিরে, সন্ধ্যায় গুম কিরে? সন্ধ্যায় ঘুমুবি 
ত ধ্যান ধারনা ক'রবি কখন ? ব্যস, ঈহাই যথেষ্ট । সেই দিন হইতে 
তিনি যে রাত্রে নির্দাত্যাগ করিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্য্স্ত সেই 
অত্যাস রক্ষা করিয়াছিলেন । কি ঠাকুরের সঙ্গে, কি তাহার দেহ* 
ত্যাগের পরে, তিনি আজীবন প্রায় সাবারাত্রি জাগিয়া ধান ধারনায় 
অতিবাহিত করিতেন এবং দ্বিবাভাগে নিষ্্রী যাইতেন | & * এইরূপে 
সারারাত্রি ধ্যান-ধারণায় রত থাকিলেও তিনি নিয়মিতভাবে লীশ্রীঠাকুরের 
সেবা কিয়া ফাইতেন।” ইহাতে তাহার বিন্দুমাত্র আলম বা কষ্ট 
বোধ হইত না । আ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে বখন যাহা করিতে বলিতেন, 
তিনি তাহাতেই রাজী হইতেন, কথন কোনও দ্বিরুক্তি করিতেন না । 

পুর্বেই বলিয়াছি যে শ্রীধুক্ক লাটু সম্পূর্ণ নিক্পক্ষর ছিলেন) বাল্যে 
তাহার বিভ্তার্জনের ক্ুবিধা ঘটিয়! উঠে নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর সে কথ। 


৪৭২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা | 


ভাবিয়া ষেন কতই চিন্তিত হইয়াছেন_-এইন্ূপ ভাবে জনৈক তক্তকে 
বলিলেন,__-৭দেখ, লেটে। ( লাটু ) একেবারে আমার মত মুক্খু থাঁক্‌বে 
গা! তা, তুমি একটা বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ এনে দিও ত) ওকে 
পড়াব। এক্টু এক্‌টু পড়কৃ কেমন ?” তাহার আদেশ মত পুস্তক 
আনিত হইলে, শ্রীযুক্ত লাটু আহারাদির পর পুস্তক লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের 
নিকট পড়িতে বসিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যেক অক্ষব স্পষ্ট উচ্চারণ 
করিয়া শ্রধুক্ত লাটুকে তাহার অন্থকবণ করিয়া বলিতে বলিলেল । 
কিন্ত শ্রীযুক্ত লাঁটু “ক” স্থলে__কা+, ঘ* স্থানে__*থা”, এইরূপ উচ্চারণ 
কবিতে লাগিলেন । যতই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে “ক, খ' ইত্যাদি বলিতে 
বলেন, ততই তিনি “কা, খা”__-__ এইরূপ বঝালন। ইহাতে শীপ্রঠাকুর 
এবং অন্তান্ত সকলেই উচ্চৈঃস্ববে হাঁসিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত লাটুও 
সেই হাসিতে যোগ দিলেন, হাসিব ঘট! পড়ি! গেল। 

এইন্সপ কয়েক দিন শ্রীঙ্গীঠাকুর তীহাঁকে পডাইবার চেষ্টা করিলেও 
তাহার উচ্চারণেব কোঁনই পরিবর্তন হইল ন।__শ্রীযুক্ত লাটু সেই পূর্বববৎ 
“কা, থা” বলিতে লাগিলেন । শেষে তিনি “যা তোঁর লেখাপড়! হবে 
না, বলিয়া তাহাকে পডাঁউবাঁর চেষ্টা ত্যাগ কবিলেন। শ্রীধৃক্ত লাটুরও 
আব বিচ্ভাশিক্ষাব সুবিধা হইল না, কিন্ত তিনি যে শ্রেষ্ঠ বিগ্যা 
জরপ্রীঠাকুরের নিকট শিখিলেন, তাহার তুলনায় উহা অতি নিকৃষ্ট । 
তিনি নিরক্ষর হইয়াঁও শ্রীগুরুরুপাঁয় সেই শ্রেষ্ঠ বিষ্ভালাভে ধন্ত ও 
কৃতার্থ হইয়াছিলেন। লেখা-পড়া না জানিলেও শান্ত্রাদি শ্রবণে তাহার 
যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, তিনি অপরকে দিয়া শাস্ত্ারদি পাঠ করাইয়া 
সুঁনিতেন । 

শ্ীশ্রীঠাকুরেব দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান-কাঁলেই শ্রীযুক্ত লাটুর অধ্যাত্মিক 
উন্নতি যে বিশেষ ভাবেই হইয়াছিল,_তাহার প্রমাণ আমর! ছুইটি 
বিশেষ ঘটনা ছার! জানিতে পাঁরি £-- 

শ্রীশ্রীঠাকুরের জনৈক ভক্ত বলেন,_- 

এক দিন শ্রীযুক্ত লাটু প্রভৃতি বালক-ভক্তগণের বৈরাগ্যাদি সাধন 
সম্বন্ধে গশ্রীঠাকুব অনেক কথা৷ বলিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত লাটুর কথায় 
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বলেন একদিন গতীর বাত্রে লেটে।* কি ক'র্ছে দেখবার অন্ত 
পঞ্চবটাতে গেলাম । গিয়ে দেখি লোটে! বেলতলায় ব'সে ধ্যান করছে, 
তার ছুপাশে ছু'টা বড বড় কাল কুকুর কান থাঁড়া ক'রে বসে রয়েছে-_ 
লেটোকে পাহারা! দিচ্ছে । ওর! ভৈরবের বাহন । তখন তখন আমিও 
যখন পঞ্চবটাতে ধ্যান কঃর্তে যেতাঁম, এ রকম দু'টা' কাল কুকুর এসে 
ছু'পাঁশে বসে থাকৃত--পাহ1রা দিত ।” 

আর এক দিন শ্রীযুক্ত লাঁট বাগানে কলাপাতা কাঁটিতে গিয়। 
তদবস্থায় গভীর সমাধিমগ্র হইয়া! দণ্ডায়মান ছিলেন | 

শ্রীপ্রীঠাকুর তদর্শনে প্রক্রিয়া বিশেষে তীহাব চৈতন্ত সম্পাদন 
কবেন। 

এইবূপে সে সময় তীহাঁব প্রায়ই গভীর ভাব সমাধি প্রভৃতি হইত; 
প্ীপ্রীঠাকুরকে অনেক সময় হাঁটু দিয়া ডলিয়া চৈতন্য বিধান করিতে 
হইত । এই প্রসঙ্গে শ্রীত্রীঠাফুব বলিয়াছিলেন-__-“এদের মধ্যে লাঁটুরই 
ঠিক ঠিক ভাব হয়|” আর একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, “কি জান 
দেহ বক্ষার অন্রবিধা হচ্ছে । ও এসে থাকাল ভাল হয়। এদের 
স্বনণাব সব এক বকম হয়ে যাচ্ছে । লেটো চ”ডেই বুয়েছে ( সর্বদা 
ভাঁবেতে বয়েছে )। ক্রমে লীন হবার যো ।” 


শ্রীশ্রীঠাকুবেৰ নিকট অবস্থান কালে একবাব শ্রীযুক্ত লাঁটুর তীর্থাদি 
ভ্রমনেচ্ছা অত্যাধিক প্রবল হইয়াছিল । তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 
“আমি ঠাকুরের পা টিপচি। মান হচ্ছে তীর্থ ভ্রমণে যাই। কারণ 
শুনেছিলাম- তীর্থে গেলে ধর্ম হয়। ঠাঁকুর মনের কথা জান্তে পেরে 
বল্লেন, «এখান্‌ হ'তে যাস্নি। এখখনেই সব আছে-_কোথায় ঘুরাঘুরি 
করবি? আর এখানে ছুটি থাওয়া মিল্ছে, এছেড়ে যাস্নি | ঠাকুরের 
অহেতুক দয়া । আমি আঁর গেলাম না।-_ইহার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের 
শবীর বিচ্যমান্‌ থাকিতে তিনি আর ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে. শ্রীযুক্ত লাটু শ্রপ্রাঠাকুরের নিকট গমনের 





* শ্রীত্রীঠাকুর শ্রীযুক্ত লাটুকে লে৷ বলিয়াডাকিতেন । 
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পর হইতে তাহার দেহাবদনিকাল পর্য্ত একনিষ্ঠচিত্তে তাহার সেবায় 
নিযুক্ত ছিলেন । 

যখন ঠাকুর অনুষ্থে হইয়া শ্যামপুকুরে ও পরে কাশীপুব উদ্ভানে 
ছিলেন, তথনও তিনি বরাবর তীছার সেবায় নিষুক্ত ছিলেন। 
জীশ্রুাকুরের দ্েহত্যাগের পব যখন তাঁহার ত্যাগী যুবক শিষ্যগণ 
ভাঁবিতেছেন,-্শকছু দ্রিলের জন্য গৃহে ফিরিয়। গিয়া পঠাঁদি সমাপ্ত 
করিয়া! আগসিবেন-_কি এখনই সংসাব তাঁগ করিয়া সাধন ভঙ্জনে রত 
থাকিয়্া--শ্রীশুক প্রদর্শিত পথে চলিবেন, ইহাঁব পুর্ব হইতেই শ্রীযুক্ত 
লাটু, তারক ও বুডোগোপাল__এ তিনঙ্জনের বাড়ী ঘরের সহিত সমস্ত 
সম্বন্ধ বিছিন্ন হইয়া গিয়াছে | তাহাদের মাথা গুজিবার স্থান ছিল লা! । 
হতরাঁং ইহাদের থাকিবার জন্য বরাহ নগরে একটি বাড়ী ভাডা করা 
হয়। ইহাই হইল--বরাহনগর মঠের হ্ত্র পাত (7?)। অতঃপব 
ক্রমশঃ শ্রীযুক্ত নবেন্দর প্রমুখ ঠাকুরের অন্ঠান্ত ত্যাগী শিষ্য মণ্ডলী একে 
একে এখানে আসিয়া! সমব্তে হন এবং মকলে মিলিয়া ভগবান লাভেব 
তীব্র ব্যাকুলতাঁয় আহার-নিদ্্! ভুলিয়া দিবাবাত্র ধ্যান জপ, কীর্তনা দিতে 
ডুবিয়া থাকেন। এই থানেই স্বামিজী সকলকে লইয়া যথাবিধি বিরজা 
হোম করিয়া সকলকে জন্যাস নাম প্রদান করেন। এই সময়েই শ্রীযুক্ত 
লাটুর অদ্ভুত ভাব, ধ্যান-ধারণীয় অন্তুত অনুরাগ ও অন্তান্য অন্ভুত 
আচরণ ন্মরণ করিয়া স্বামিজী তাহাকে “অদ্ভুতানন্দ' লামে অভিহিত 
কবেন ।”* 

প্ীশ্রীঠাকুরেব মহাসমাধিব অব্যবহিত পরেই শ্রীশ্রীমাতাঠাফুবাণী 
বৃন্দাবনে যান। সঙ্গে শ্রীযুক্ত লাটু, ধোগানন্দ স্বামী এবং কয়েকজন 
সত্ীতক্ত গিয়াছিলেন। * * বৃন্দাবনে অবস্থান কালে শ্রীধুক্ত লাটুর 
পূর্ব আহারার্দির কিছুই ঠিক থাকিত না। তছুপরি প্রায়ই তাহার 
ভাগের রুটি বানরদিগকে খাওয়াইয়া অসময়ে শ্রীশ্রীমা বা তাহার 
সঙ্গিলীদের নিকট খাইতে চাহিতেন । ইহাতে অনেকেই বিরক্ত হইয়া 
তাঁহাকে ভতসনা করিত। কিন্তু শ্রশ্রীমা তাহার এই বালফবও 
আচরণে বিরক্ত না হইয়! সকলকে ভন! করিতে নিষেধ করিতেন এবং 
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শ্েহার্ড-হদয়ে তাঁহাকে নিজের কাছে বসাইয়া পবিতোধপূর্বক আহার 
করাইতেন । 

মা জানিতেন__তীহার আদ্দারে ছেলে লাঁটু বড় অভিমানী। 
তাহাকে যে যাহাই বলুক-না-কেনঃ তাহার যত অভিমান-_সরল বাল- 
কের মত তীহার উপরেই হইয়া থাকে । এজন্য তিনি সঙ্গিনীদিগকে 
শ্রীযুক্ত লাটুর খাঁধাৰ আলাদা করিয়া টাকিয়া রাখিতে আদেশ 
কবিয়াছিলেন ৷ যাহাতে তাঁহার পাঁটু নিজ ইচ্ছামত আহারাঁদি করিতে 
পারে এবং তাহার বাঁলকোচিত ব্যবহারাদিতে কোনও বিদ্ব না 
হয়। 

শীশ্রীমার এব্রকাঁর অহেতুক দয়ার কথ! স্মরণ করিয়া! ভক্তিগদগদ 
চিত্তে শ্রীযুক্ত লাটু একদিন তাহাব সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন । 
বদিও এগুলি তাঁহার হদয়েব গুপ্ত ভাব-_কথনও কাহার নিকট প্রকাশ 
করেন নাই) কিন্ত সেদিন আব-_“ভাব' চাঁপিয়! রাখিতে পারেন নাই । 
এ।টু মহারাজ বলিয়ছিলেন £-_ 

“আমি মার কথা যেখানে সেখানে বলি লা, ঠাকুর স্বামিজীর কথা 
বলেথাকি। সকলে বুঝ বে না? উ্টে! বুঝবে, তাই * * | 
বেলুডে নীলাম্বির মুখুখ্যেব বাঁডীতে-_-খন মা থাঁকৃতেন, সে সময় 
যোগীন মহারাজ একদিন ছিলেন না। সেই দিন আঁমায় বাঁজার কর্‌তে 
বলায় আমি ব'লেছিলাম--আমার দ্বারা ওসব হবে না, তোমাদের 
হাঙ্গামা পোয়াতে পারবো না। যাই, যোগীনকে ডেকে দিইগে। 
মা বল্লেন_€যেয়ে কাজ নেই থাক্‌1, এরকম কত উৎপাত ক"র্ভুম, 
মা কিন্ত কখনও বিরক্ত হ'তেন না । মার_কি অতুল সহগুণ, তার 
তুলনা নাই। লোকে এত বিরক্ত ক্র, কিন্তু মা কখনও বিরক্তি দেখান 
না। তুমি আমার কাছে এতদিন আছ, আঁমি এত লোক্কে চিঠি লিখি__ 
তুমি ত জিজ্ঞাসা ক'রূতে পাঁর মাকে কেন লিখি না? কেন লিখি না 
জান ?--মা আমার ভূত ভবিষ্যৎ সব জালেন, তাকে চিঠি দেওয়ার কি 
দরকার--1 যারা বুঝে না, তাদের চিঠি দিতে হয়। যদি বেইমানি 
করি, তবে ভুগতে হবে। * * বেইমান্‌ হুস্নি, তোরা! ক্ষুদ্র 
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ভীব মার উপর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি কিছুই নেই । কেবল মুখে “মা, মা? 
করিস্‌। অমন মাতৃভক্তি আমি চাই না। তোদের মত মাতৃ-ভক্তি 
আমার নেই। * মাকে আরকি বলবো? মা সবজান্ছেন। আমার 
দক্ষিণেশ্বরের সেই মা। 

বৃন্দাবন হইতে ফিবিয়া! শ্রীযুক্ত লাটু সম্ভবতঃ বরা নগর মঠেই 
অবস্থান করিতে থাকেন, এবং অন্ঠান্ত গুরু-ভ্রাতাঁদিগের সহিত 
কঠোর তপশ্চরণে নিযুক্ত হন। “অতঃপব বাগবাজারস্থ ৬কেদারনাথ 
দাস যিনি বর্তমান উদ্বোধন বাঁড়ীর জমী দান করিয়াছিলেন, তীহার 
বাঁড়ীতে তিনি অনেক দিন ছিলেন । অন্তবতহ ৩1৪ বৎসর ॥ মধ্যে মধ্যে 
শালিখায় তাহার এক আত্মীয়ের ডাঁল-চাঁল-চি'ডে ইত্যান্দির দোঁকানেও 
থাঁকিতেন। শ্বামিজী মহারাঁজ (বিবেকানন্দ ) বখন প্রথমবার আমে- 
বিকা হইতে ফিবিয়ে আসিয়া ভাবতবর্ষেব লানাস্থাঁনে ভ্রমণ করেন; তখন 
তিনি লাটু মহাবাঁজকে সঙ্গে লইয়া যাল। রাঁজপুতানা, কাশ্মীব প্রভৃতি 
অনেক স্থান লাটু মহারাজ স্বামিজীর সঙ্গে দণ করেন। ভ্রমণাস্তে 
কলিকাতায় আসিয়! বাগবাজারস্থ ঠাকুবে |প্রয়-ভক্ত ৬বলরাম বস 
মহাশয়ের বাড়ীতে বনহুবৎসর ধরিয়া আশ্রয় লইয়াঁছিলেন। এই সময়ের 
মধো লাটু মহাবাজ ঠাকুরের ভক্ত “বস্থমতীর” ভূতপূর্ব স্বত্বাধিকাবী 
৬উপেঞ্জনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছাঁপাখাঁনাব বাড়ীতেও অনেক সময় 
থাকিতেন |” 

মঠ বখন আলমবাজারে ছিল, সে সময় তিনি (শ্রীধুক্ত লাটু ) কথনও 
নঠে, কখনও বা কলিকাতায় ভক্তদের গৃহে অবস্থান করিতেন । 
এ সময়ের একটি খটন স্বামী-সুদ্কানন্দজীর নিকট-যেকুপ শুনিয়াছি, তাহ 
যথাযথ এস্থানে বিবৃত করিলাম £-- 

সেই দিন সেই প্রথম আমরা আঁলাঁমবাজাঁর মঠে গেছি। দেখি-_ 
একজন টান্‌ হ'য়ে খাটিয়ায় শুয়ে আছেন, আর তাকে ছু'জন টানাটানি 
ক'চ্ছেন। আমরা সেই প্রথম গেছি, তাই এরূপ বাবহাঁর দেখে কিছু 
আশ্চর্য্য হয়েছিলাম; কিন্ত তাঁর কারণ কি জিজ্ঞাসা করিনি । অনেক 
দিন পরে তাঁকে এরূপ শুয়ে থাকবার কারণ, আর তাঁদের এক্ধপ 





ভাত্র, ১৩৩১ । |  লাটু মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী ৪৭৭ 


পপেসপিলাসসিপাস্পিসিলাসপপাস্িস্পিনিসলাসিতিসটিতাস্টিপাসা  পা্টিপাসসপসসিতিসসি সি স্সিপাসিরাসির সপ উপেস্টীশশলা পা পাপা  পাপপািপাস্টি লাস পা শি পি এলসি লি 


টানাটানি কর্বার উদ্দেশ কি ছিল, জিজ্ঞাস! করায় ব লেছিলেন, মনে 
করেছিলাম আর খাব না, অন্ন ত্যাগ ক”র্বো। তাই পডেছিলাম। 

৮কেদারনাথ ঘোষের বাঁড়ী ৬উপেনবাবুর 'বস্ুষতী” প্রেস এবং 
বলরাম-মন্দির ছিল--শ্রীযুক্ত লাঁটুব প্রধান আড্ডা | পরে কিছুদিন রাত্রে 
“বনুমতী” প্রেসে এবং দিলে--গঙ্গাব ধারে কাটায়েছিলেন । শুনা যায় 
খড়োনৌকাঁর মাঝিদের সহিত তাহার বেশ জান! শুনা হুইয়া গিয়াছিল। 
এবং তাহাবা! তাহাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা তক্তিও কবিত। তিনি অনেক সময় 
খড়ের নৌকার উপর উঠিয়া বসিয়া থাঁকিতেন, মাঝিবা গন্তব্যস্থানের 
উদ্দেশে বহুদূর যাইবার পর হয়তো তাহাকে দেখিতে পাইয়া তীরে 
নামাইয়। দিত। তিনি পুনবায় পদতব্রজে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেন। 

এই সময়েই এক রাত্রে কোন এক ষ্রেসনে গিয়ে তিনি একটি খালি 
মালগাড়ীর (2০০05-0817 ) মধ্যে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। 
মালগাড়ীটি কখন যে একটি গুডস্ট্রেনের সহিত সংযোজিত হইয়া বনু 
দুর নীত হইয়াছে, তাহা তাহাব বোধগম্যই হয় নাই। পরের কোনও 
স্রেসনে (50001) ) ফুলিরা দেই গ!ভীতে মাল বোঝাই করিতে গিয়ে 
দেখে--একটি কৌপীনধারী সাধু স্থির হইয়া বসিয়া আছে। তাহারা 
অনেক ঠেলাঠেলি করিবার পব তাহার চৈতন্ত হয় এবং তথা হইতে তিনি 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন । 

( ক্রমশঃ) 


_-স্বামী সিদ্ধানন্দ। 


স্বখের সন্ধান 
(টলক্য়ের গল্পাবলম্বনে ) 


ক্ষুদ্র পল্লীর এক কোণে এলাহি বাস করিত। এলাহিকে বিবাহ 
করাইয়া এক বৎসর যাইতে না যাইতে তাহার পিতা ইহসংসারের 
মায়া কাটাইয়! পরলোকে প্রস্থান করিল। দীনহীন এলাহির অবস্থা 
এখন আরো শোচনীয় হইয়া ঈাড়াইল। তাছাব সম্পত্তির মধ্যে মাত্র 
কয়েকটি গো-মহিষ | যা হউক স্ত্রী-পুরুষ ছইজল সারাদিন কঠোর পরিশ্রম 
করিয়া নিজেব অবস্থান পরিবর্তনের জন্য খুবই চেষ্টা করিতে লাগিল। 
অসহায়ের সহায় ভগবানের কৃপায় কয়েক বৎসবের মধ্যেই এলাহি সুন্দর 
ভূসম্পত্তির অধিকারী হইল। এখন তাহার সম্মান প্রতিপত্তির অবধি 
নাই। কত দাসদাসী নিত্য তাহাব বাঁভীতে খাটিতেছে। কতলোক 
গাঁয়ে পড়িয়া তাহার সহিত আত্মীয়তা! স্থাপন করিতেছে । অতিথি 
অভ্যাগত এলাহির গৃহে পরম সমাদর লাভ করিতেছে । এখন প্রতি- 
বেশীদের মুখে এলাহির প্রশংসা ধবেনা। এরূপ সৌভাগ্যের মধ্যে এলাহি 
এক কুড়ি পনরটি বৎসর কাটাইয়াছিল। 

এলাহির ছুই পুত্র ও এক কন্যা) সকলেই বিবাহিত। ছুঃখেব দিনে 
পুত্রপ্বয়ও এলাহির সহিত হাডভাঙ্ক! পরিশ্রম করিয়াছে; কিন্তু আজ 
স্ুদিনে তাহারা বড উচ্চ্ঙল হইয়! পড়িয়াছে। বড ছেলে একদিন 
মারামারি করিতে করিতে প্রাণ হারাইল। ছোট ছেলে মাতাল--পিতাব 
সম্পূর্ণ অবাধ্য । এলাহি উপায়াস্তর না দেখিয়া তাহাতক কয়েকটি মাত্র 
গো-মহিষ দিয়া দুর করিয়া দিল। 

এখন এলাহিব যথার্থই ছুর্দিন উপস্থিত। মডক লাগায় তাহার 
গো-মহিষের অধিকাংশই প্রাণ-ত্যাগ করিল। এদিকে আবার অনাবৃষ্টি ; 
তৃণ শহ্ত একেবারেই জন্মিল না । অনাহারে কত গে! বৎস মৃত্যুমুখে পতিত 
হইল, বাকী যাহা রহিল, তাহাও দন্থ্য চোরের! অপহরণ করিয়া লইয়া 


ভাত্্রঃ ১৩৩১ । | সখের সন্ধান ৪৭৯ 


গেল। এলাহি ক্রমে তুঁসম্পত্তি সব কিছু বিক্রয় করিয়া পথের কাঙ্গাল 
হইয়। পড়িল। স্ত্রী পুরুষের এখন পরিধেয় বস্তরা্দি ব্যতীত অপর কোন 
সম্থলই রহিল না। বিতাড়িত পুত্র কোন্‌ দ্বেশে গিয়াছেঃ কেহ তাহার 
খে খবর বাথেনা | কন্তাটিও আর ইহ জগতে নাই। কাজেই 
অগতে এখন তাহার আশ্রয় লইবার স্থান পর্যান্ত রহিল না। ভগ্রহদয় 
জরা-জীর্ণ এলাহি অভাবের তীব্র তাডনায় পত্ীকে লইয়া একদা ঘরের 
বাহির হইয়! পড়িল। পথে তাহার পূর্ব প্রতিবেশী মামুদের সহিত 
সাক্ষাৎ। এলাহির ছ্র্দশায় মামুদের হৃদয় গিয়া গেল। মামুদ সন্াস্ত 
বংশীয়, কিন্তু তাহাব অবস্থাটা তত সচ্ছল নহে। যাহউক সে এলাহিকে 
কহিল-_“ভাই এলাহি” তোমরা এখন আমারই দরিদ্র পরিবার ভুক্ত 
হইয়া পড়না কেন। গ্রীষ্মকালে আমারই ক্ষেত্রে তোমাকে সামান্ত কাজ 
করিতে হইবে; শ্রীতেব সময় শুধু গরু চরাইলেই চলিবে । আর তোমার 
পত্ী যদি গো দোহন করিতে পারে তবেই যথেষ্ট । আমি তোমাদের 
খোরাক পোষাক যোগাইব। যদি বা আর অতিরিক্ত কিছু লাগে 
আমাকে জানাইলে তাহাঁও তৎক্ষণাৎ গান করিতে ক্রটি করিব না । 
এই বৃদ্ধ বয়সে তোমরা আর কোথায় যাইবে ভাই ! 

এলাহি স্হদয় মামুদেরই আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রথমতঃ নির্দিষ্ট 
কাজ করিতে ইহাদের একটু কষ্ট বোধ হইতঃ মনেও সর্বদা বিষাদভাব 
লাগিয়৷ থাকিত। কিন্তু শীঘ্রই কাজটা তাহাদের সহিয়া গেল। তখন 
শক্তি অনুধায়ী পরিগ্রম করিতে তাহারা ক্রটি করিত না । 

মামুদের গৃহে একদিন কয়জন বিশিষ্ট আত্মীয় উপস্থিত । এলাহির 
উপর মেষ বধ করিয়া রন্ধন করিবার তাঁর । মামু বন্ধুবর্গ নিয়! টেবিলে 
আহার করিতে বসিল। এলাহিই পঠ্িবেশন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
মামুদ একজন বন্ধুর নিকট গোপনে এলাহির ভাগ্য পরিবর্তনের কাহিনী 
বর্ণনা করিল। লোকের অনৃষ্ট বন্ততঃই চক্রের বিঘূর্ণনের ন্যাক্স পরিবর্তিত 
হইয়া! থাকে । এলাহির জীবনের করুণ ইতিহাসটি অতিথির হৃদয় স্পর্শ 
করিল। তাহার ইচ্ছা জন্মিল__এলাছির সঙ্গে একটু আলাপ করিয়া 
সমবেধন! প্রকাশ করিয়া তাহার হদয়ের বেধন| ভার লাখব করিয়া! দেয়। 


৪৮৬ উদ্বোধন [ ২৬ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 





সপপাস্মিসপিসসলিস সস 


মামুদ এলাহিকে ডাকাইয়া একান্তে তাহার বন্ধুর নিকট নিয়া উপস্থিত 
করিল। তাহার পত্ীও তখন পর্দার অন্তরালে দাড়াইয়া আছে। 

অতিথি জিজ্ঞাঁসা করিল-__-“আচ্ছা এলাহিঃ তোমাব পূর্বের অবস্থার 
বিষয় ম্মরণ হইলে তোঁমার মনে ন। জানি কত কষ্টই হইয়া! থাকে!” 

এলাহি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল “না, আমার মনের কথা বলিলে 
তোমার হয়ত বিশ্বাস জন্মিবে না, আচ্ছা, আমার পত্বীকেই সে কথা 
জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ না! ভ্ত্রীলোকের হৃদয় সাধারণতঃই কোমল । 
করুণ কাহিনীটি তাহার মুখেই শোনাইবে ভাল।” 

অতিথি তখন এলাহির পত্বীর নিকট প্ররশ্নটিব পুনরুথাপন করিল। 
পর্দার পশ্চাৎ হইতেই সে বলিতে লাগিল__“পঞ্চাশটি বৎসর স্বামীর সঙ্গে 
সঙ্গে থাকিয়া সুখেব অন্বেষণে বুথাঁই ঘুরিয়াছি। ধনদৌলতের অভাঁব 
ছিলন!) তথাপি একদিনও স্থখের আস্বাদ পাইয়াছি বলিয়াঁও মনে হয় না। 
কিন্ত নিঃস্ব অবস্থায় পরগৃহে ভূত্যের কাজ করিয়াও আমরা পরম স্থথে 
কালষাপন করিতেছি, আমাদের মনে এখন আব সংসাবের কোন বাসনাই 
নাই ।” মামুও তার বন্ধু এই উত্তর শুনিয়া ত অবাক! রমণীর অন্তরের 
আনন্দ মুখের হাদিতেই প্রন্ফুটিত হুইয়া উঠিল। সে আবার বলিতে 
লাগিল-_-“অদ্ধ শতাব্দীর ধনৈশ্বর্য্য ভোগে যে সুখের আস্বাদ করিতে পারি 
নাই, ছুই বৎসর দরিদ্রতার মধ্যে সাধারণ লোকের সহিত একত্র বাস 
করিয়া সেই ছুলভ সুখ উপভোগ করিলাম, এর চেয়ে অধিক সু 
অগতে কোথাও আছে কি ন। জানি নাঁ।” 

অতি'থ জিজ্ঞাসা করিল-_"এই ছঃখ দারিজ্যের মধ্যেও তোমার 
ন্থথটা কোন জায়গায় রহিয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না ।” 

রমণী কহিল-_“যথন আমর! ধনী ছিলাম, তখন নিজের বিষয় ভাবিবার 
আমাদের মোটেই আঅবসব ছিলনা । আমবা পরস্পর বিশ্রস্তালাপের, 
পরলোকের বিষয় ভাবনার, করুণাময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন! করিবার 
সময় টুকুও করিতে পারিতাম না । কোন অতিথি আসিলে তাহাকে কি 
ভাবে আপ্যায়িত করিতে হইবে, কি ভাবে নিজের মান সম্্রম উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাইবে, এই সকল চিন্তায়ই আমরা অস্থির থাঁকিতাম। রাত্রিতেও 





পালিশ পস্পি স্লশী 





ভাত্্রঃ ১৩৩১1] স্থথের সন্ধান ৪৮১ 


াসদিপস্মিরিসরসিরী তি, সপ সিিসটিসসিপীসিপসসি া অমিল লিজা 





স্্ 





আমাদের নিদ্রা হইত না । শধ্যায় শয়ন করিয়াও ভাবিতাম_-না জানি 
আমাদের গো-মহিষগুলি ব্যাগ্র ভদ্ুক আসিয়া! লইয়। ঘায়, অথবা অন্থুরগণ 
অপহরণ করিয়া পলায়ন করে। টাকা পয়সা চোঁবে লইয়া যাইবে-_এই 
চিন্তা ও আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইত। রাত্রেও আমরা এসব 
ছুঃ্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়! উঠিতাম। কি ভাবে সাংসাবিক কাজকর্ম 
কবিতে হইবে--এই নিয়া প্রায়ই আমাদের মতের অনৈক্য ঘটিত। 
তজ্ঞন্ঠ সময় সময় উভয়েব ভিতব ঝগড়া বিবাদ পর্য্যন্ত হইত। নিত্য 
এভাবে অর্থই আমাদিগকে অশাস্তিব পথে লইয়া যাইত, পাপের মাত্রা 
আমাদের দ্বিন দিনই বদ্ধিত হইতেছিল, স্থুখ ভোগ ত দুবের কথা |” 
অতিথি সবিম্ময়ে কহিল_-“আবর এখন বুঝি তোমর! একেবারে সুখে 
নদীতে সাতার কাঁটিতেছ 1” 
বম্ণী উত্তব কবিল--প্বাস্তবিক, এখন আমাদেব কোনই দুশ্চি্তা 
নাই। ভগবানের নাম নিয়া আমবা প্রত্যুষে শধ্যা তাাগ কবি। কাহাবে! 
সহিত আমাদর কলহ বিবাদের বিন্দুমাত্র কারণ নাই | এক্ষণ আমাদের 
কাধ্যে মামুদ সন্ধষ্ট থাকিলেই সব হইল । আমবাঁও বথাশক্তি গ্রতুর কার্ধ্য 
করিয়া ধাইতেছি। অন্ন বস্ত্রেব ভাবনা এখন আমাদের করিতে হয না। 
অবসর সময়ে আমর! আত্মার উন্নতি সম্বন্ধে আলাপ করি, পরকালে 
আমাদের যাহাতে মঙ্গল হয় তদ্দিষয়ে চিন্তা করিয়া থাকি | আর নিয়মিত 
ভগবানের উপাসনা করিয়া সকল হ্থেব শ্রেষ্ঠ স্থখ লাঁভ করিয়! থাকি, 
যাহ নাকি পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে একদিনও আমরা উপভোগ করিতে 
পারি নাই ।” 
অতিথি ত হাঁপিয়াই অস্থির । এলাহিব চক্ষু কিন্তু অশ্রপূর্ণ হইয়া উঠিল । 
সে বলিতে লাগিল-__হাসিওন! ভাই সাহেব, এ উপহাসের কথা নয়। 
আমাদেরও অন্তরটা! পূর্বে ঠিক অন্যরূপ ছিল । বিপুল বিত্ত হারাইয়া আম- 
রাও কত অশ্রপাত করিয়াছি । ভগবানের কৃপায় এতদিনে নিজের ভুল 
বুঝিয়। প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আজ এই সতের 
বার্তী। গ্রচার করিয়া শুধু নিজে যে তৃপ্তিলাত করিলাম, তাহা! লহে। ইহার 
দ্বারা অপরেরও মঙ্গলের পথ উন্ুক্ত করিয়া দিলাম বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। 


০ 


৪৮২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ---৮হ সংখ্যা । 


শসা পা পেপসি সিসি পাপ পসরা স্পা এপি তাস পাব আপা 





অতিথি এবাদু বলিয়া উঠিল--এমন হিতকথা সারগর্ভ উপন্বেশ ত 
ধর্ঘপুত্তকেও পাই নাই ।” 
সঙ্গাগত অনিথিদের আমোদ হিল্লোল হঠাৎ জঙাট বীধিয়া গেল। 
সকলেই যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহিল। 
_-ভ্রীঅক্ষয়কুমার রায় । 


মংসার 
একাদশ পরিচ্ছেদ 


সংসারে কত পরিবর্তন সাধন করিয়া কালের আরও দুই বৎসর অতীত 
হইয়াছে । কিশোরী মোহন বাবুও এই পরিবর্তনের অআ্রোততে পতিত 
হইয়া অনেক নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিতেছেন। প্রকৃতির 
আবর্তে দিন দিন তত অভাবনীয় পরিবর্তন আসিতেছে, কত ধনী নিধন, 
কত পথের কাঙ্গাল এ্বর্ষযের অধিকারী, কত সুখের হালি রোদন-রোগে 
বিলীন হইয়। যাইতেছে তাহার হিসাব কে রাথে? আজ এই আবর্তের 
মধ্যে পড়িয়া শ্রীপাট নবদ্বীপে ব্রজমোহন গোস্বামীর আসন হরিপুরে 
আসিয়াছে । তাহার নিত্য পুজার বিগ্রহ শ্যামচাদ সেই সঙ্ষে হরিপুরের 
ভূমি পবিত্র করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে,_কিশোত্বী মোহন বাবুও 
আজ গুরুদেবেব অনুগ্রহে শ্তামটাদদের আশীর্বাদ লাভ কবিয়া ধন্য 
হইয়াছেন । ভক্তবৎসল বোধ হয় দয়া করিয়াই তাহার পার্থিববন্ধন 
শিথিল করিয়া ক্রমে তাহার শাস্তি আনন্দময় ক্রোড়ের দিকে টানিয়া 
লইতেছেন । 

প্রায় বংসারাধিক কাল গত হইল অর্থাৎ শাস্তির বিবাঁহ-বিভ্রাটের 
করেকমাস পরেই হৃদরোগে শাস্তির মা'র মৃত্যু হয়) তাহার পর আল্লও . 


ভান্্রঃ ১৩৩১ ।] সংসার ৪৮৩ 


কিছুদ্দিন' পরেই আাঁতের বেদনা ভাঁধরপ বুধিবার জষ্ট ভীহার একটি 
কন্তা' বিধবা হয়। তাহার মীর হুই' তিন বংসর"হষ্্লী বিবাহ হইয়াছিল, 
এবং অন্তানারদি হয় নাই । সুতরতি তাহীর' সমস্ত ভার এখন কিশোরী 
মোহন বাবুর খাড়েই পড়িয়াছে। শস্তিকে অনেক চিন্তার পর ঘুী 
দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু মার মৃত্যুর পর সে পড়া ছাঁড়িতে বাঁধ্য হইয়া- 
ছিল। যদিও পড়া ছাড়িধা্ধ বাহিরের ' কারণ তাহাই হইয়াছিল, 
প্রকৃতপক্ষে সেখানে সে নিজের জীবনকে অতিনব সমাজে ঠিক” মিলাইতৈ 
পারে নহি | সেখাঁনে সবই যেন তাহার নিট অন্টিপ্ূপ বদি মনে 
হইত, কাহারও সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারিত না। সধধ পাইলৈই 
একলা বসিয়া চিন্তা করিত । শিক্ষয়িতীের মধ্যে অনৈকেষ্ট তাঁকে 
ভাঁলধীসিলেও তাঁহরি অস্রৈর ভাবনাটা ঠিক' ধরিতে পাঁরিতেন' না, তাষ্টি- 
অনেক সময় বিরক্ত হইতেন। এইক্পে অঙ্লািনেতধ মধ্যেই সে স্কুলে 
দায় হইতে পরিত্রাণ পায় বাড়ীতে আসিয়া পড়িল। এখন কিন্তু 
বাড়ীতে সে এক মুহুর্তের জন্টগ নিশ্চিন্ত থাফিতৈ পারিত না। কারণ 
সংসারের সমস্ত ভারই তার উপর পড়িয়াছিল ; ইহা ছাড়া দৈনি্' পড়া' 
শুনা ইত্যাদি প্রায় সে নিয়মর্মতই করিত । এখন আর সে' ছেলে 
মানুষী' পড়া মোর্টেই পছন্দ করিত না । একটা শোফের আঘাত পাইয়া 
তাহার ব্বভাব-মুলভ কোমল হৃদয় একেবারে নিতান্ত তরল হইয়া 
পড়িয়াছিল। মা”র ফটোখানা বুকের উপর রাখিয়া নির্জনে অশ্রু-বিদর্জন 
তাহার একটা নিত্যকর্ম ছিল। কিশোরীষোহছন বাবু এটা লক্ষ 
করিয়াছিলেন, তাই প্রায়ই তিনি তাহাকে কোন না কোন কাজে ব্য্ত 
রাখিবার চেষ্টা করিতেন । সেও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের অবস্থা- 
বিপর্যযয্ন বুঝিয়! যথাসম্ভব নিজের অন্তরকে উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয়ের স্থঘোগ 
প্রদান করিতে ছাড়িত না । এখন তাহার শিক্ষা একটু নূতন 
ভাবে ব্যাকুল-বেদনার ভিতর দিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। সে এখন নিজের 
হাদয়ের কোন গভীর অন্তস্তলে, যেখানে কেবলই হাহাকার ছাড়! 
আর কিছুই শুনিতে পাইত না, সেখানে সেই হাহাকারময় বেদনাতুর 
হৃদয়কে অশ্র-সিক্ত করিয়াই তৃন্তি পাইত। 


৪৮৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_৮ম সংখ্যা । 


দ্াস্টিত সিিস্টিপা্টিলাস্িপাসি তাস সপ সিিসসিাস্সির সতী সিল সির সি পরস্পর সা পীসিণী সস্তা লীলা সস স্পিতি সিসির স্লিপ সসিাসসিতিস্সিতিসিশত 


এখন সে বই পড়িত; কিন্তু এমন বই পড়িত-_যাঁহাতে নিজের 
অবস্থার প্রতিচ্ছবি দেখিয়া! কীদিবার শুযোগ পাইত | সঙ্গে সঙ্গে বৈষব- 
শাস্ত্রে বেশ একটু দখল হইতে আরগু হইয়াছিল, এবং গোস্বামী মহাশয়ের 
নিকট কীর্তন শিখিতে আরম্ত করিয়াছিল। বৈষ্ণব-কবিদের হৃদয়-্পর্শা 
পদের ব্যাখ্যার সহিত করুণ রাগিণীর গান শুনিতে শুনিত গাহিতে 
গাহিতে সে আত্মহারা হইয়া যাইত এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে ভক্তি-উচ্ছুসিত 
প্রাণের ভাষায় শ্তামটাদের কাছে হৃদয়ের কথা জাঁনাইত। বৃদ্ধ গোস্বামী 
মহাঁশয়ও তাহার এই অসাধারণ হৃদয় ভাব দেখিয়া বড আনান্দৰ সহিত 
তাহাকে ভাগবত প্রভৃতি ভক্তি-শান্ত্র পডাইতে আবন্ত করিয়াছিলেন এবং 
যতরপূর্ববক কীর্ভন শিক্ষা দিতেছিলেন । যদিও ইদানিং শাস্তিব হৃদয় একটু 
বেশীর ভাগ ভাব-প্রবণ হইয়! উঠিয়াছিল, তথাপি কার্যে অলসতা আসিতে 
পারে নাই। এসব আলোচনা ছিল তাহার বিশ্রাম সময়ের বিষয় 
এসব বিষয়ে সে দ্রিন দিন উন্নতির পথেই যাইতেছিল, আব তাঁহার 
একমাত্র কারণ ছিল নিরলস কন্মধ-প্রচেষ্টা। সে সাধারণ ভাবে যে সকল 
কার্য কবিত, তাহার দ্বাবাই যেন সংসারীর যঙ্্ান্ুষ্ঠানের ফল অলক্ষ্যে 
তাহার ধন্দরভাবেব পরিপোষক হইত। এখন বাডীর অতিথি অভ্যাগত 
মহোৎসব, দরিদ্রভোজন যাহাই হউক না কেন শান্তিই তাহার সর্বময়ী 
কত্রী ছিল। সেসব কাজেই নীরবে সুনিষ্পনন করিয়া ফেলিত, কিন্তু 
কাহাঁকেও বুঝিতে দিত না যে কি উদ্বেগের প্রেরণায় মে এ সকলে নিজকে 
নিয়োজিত করে। 

কিশোরীমোহন বাবুর প্রায় সমস্ত সম্পত্তি এখন শ্টামটাদের সেব! 
এবং তাহার আহুসঙ্ষিক মহোৎসব প্রভৃতি পরহিতার্থে উৎসর্গীকৃত 
হইয়াছিল । তিনি এরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে একমাত্র 
পুত্র এ বিষয়ের উত্তরাধিকাবীত্ব লীভ করিলে তাহাকে নিয়মমত সমস্ত 
অনুষ্ঠান বজায় বাখিতে হইবে । কোনরূপ বিলাসিতা বা ইচ্ছান্থযায়ী 
অমিতব্যয়িতায় এই পরহিতার্থে উৎসর্গীকৃত ধনের অপব্যবহার করিতে 
পারিবে না। বলা বাহুল্য নরেন্ত্রনাথ ইহাতে অনুমাত্র ক্ষুপ্ন হয় নাই বরং 
সে এইরূপ বন্দোবস্তের জন্য খুদীই হুইয়াছিল। গোন্বামী মহাশয়ের 








তারি, ১৩৩৯ । ] সংসার ৪৮৫ 


সিসি শিস লাস্ট পাস 





পিস্তল তি সসপটি | পাসিপরসিপরীস লী তি পিল ভাসি পি 





পিসির সিসি 


কুপায় এখন হরিপুরে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর পদধুলিও কিশোরীমোহন 
বাবুর বহির্বাটীতে পড়িত। তাহা ছাড়া কীর্তন ও খোলবাজনা শিখিবার 
জন্য ছুই চারিজন শিষ্যও প্রায় গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আসিত। 
মোঁটের উপর এখন হরিপুবে বসিয়াই কিশোরীমোহন বাবু অনেকটা 
তীর্থ স্থানের আনন্দ উপভোগ কবিতেন । কেবল দুঃখের বিষয় তিনি 
জাতি ও সমাজচ্যুত। কিন্তু এ ছঃথকে তিনি একবারও মনে স্থান না 
দিয় তাহার ব্যক্কিত্বের কথাই প্রথমে চিস্তা কবিতেন। জীবনে এমন 
কিছু অন্তাঁয় কবিয়াছেন কিনা যাহাব ভন্ত তাহার ব্যক্তিগত আত্মগৌরবকে 
কু কবিতে পারে বা! প্ররুতপক্ষে ভগবানের নিকট, মানব-ধর্ম্ের নিকট 
প্রতাবায়েব ভাগী হইতে হয় এই কথাই তাঁহার প্রধান বিষয় ছিল। 
তাই মাঝে মাঝে শ্তামচাঁদের কাছে হদযের সহিত প্রার্থনা কবিতেন £- 
"প্রভো । তুমি কখন আমাদিগকে কোন্‌ পথ দিয়ে তোমার চিরানন্দ- 
ময় ধামেব দিকে নিয়ে যাও তা তীন-বুদ্ধি আমরা বুঝিতে পারি না!। 
আমরা স্থথ বলে ছুঃখ টাই, অনন্ত করুণার আধার অন্তর্ধামী তুমি দ্রঃখ 
ব'লে স্থথকেই আমাঁদেব নিকটে এনে দাও । খন আমরা হুঃখের দাহে 
জ্বলে মরি তখনই তোমাঁব পবশ-মণিব স্পর্শে আমার সকল পথ উক্ভল 
হ'য়ে যায় । তোমার লীলা তুমিই বুঝ; আমরা কেবল খেলার সাথী__ 
কথন বা থেলার উপকরণ মাত্র হ'য়ে জীবনকে পবিত্র করি_ জন্ম সার্থক 
কবি। জানি না কতদিনে এই হীন কলঙ্কময় জীবনে সার্থকতা আসিবে | 
কিশোরীমোহন বাবু এখন নিজের কথা, ছেলে মেয়েদের কথা বিশেষ 
চিন্তা করিতেন না, তাব পরিবর্তে তাহার সকল আমিত্ব ভগবানের 
বিবাট বিশ্বেব মাঝে হারাইয়! দিবারঈ চেগ্ী করিতেন । তীহার বিশ্বাস 
ক্রমেই দূ হইতেছিল যে, সকল জ্রীবের, বা সকল মানুষের পৃথক্‌ পৃথক 
স্বার্থ যখন আমার স্বার্থ, খন অন্য সাধারণের সুখ-হঃখই আমার নিজের 
স্থথ-দুঃখের সঙ্গে বিলীন হইয়া যায় তখনই আমার জীবনের সার্থকতা 
আসে। তাহা ছাড়া প্রকৃত শান্তি নাই। যতক্ষণ সমাজের একটি 
লোকও যে পরিমাণে অন্থথী ততক্ষণ সমাজের সেই পরিমাণ অপূর্ণতা 
শধাকিবেই । যখন ব্যঙঠির প্রত্যেকেই পুর্ণ তখনই সমষ্টিও পূর্ণ। অতএব 


৪৮৬ উচ্বোয়ন ! [ ২৬শ বর্ষ নক্ষী সখ্য) 


সপ পতি সদ সপ্সিলাস্পিিস্পিরিস্িশিসিস পলি . লা পাস্তা পলিসি সি পি পাস স্পা 


নিক্গের মন্কল চাঁহিবার সঙ্গে সঙ্লেই অন্যের মঙ্গল কামন। করিতে 
হ্ইবে। 

তিনি নিজের গ্রা্টিকে একটা সুখ-সচ্দুন্দময় পল্লীতে পরিণত করিরার 
ইচ্ছায় সকল প্রকার রাধা রিপততি আ্বস্গবিধাকে অগ্রাহা করিয়া আসিতে- 
ছিলেন, কিন্ত তথাপি তিনি বেশ শাস্তি পাইতেছিলেন লা । “বছুজণহিতায় 
বহুক্ধনন্থথায়” তিনি যথাধর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, এমন কি যাহার! 
তাহার ক্ীবনের একমাত্র আব্লগ্থন তাহাদ্দিগকেও ছোট করিয়াছিলেন, 
তথাপি জ্পূর্ণ, জনের অভাব । কারণ এখনও তাহার প্রতিত্বন্দী বর্তমান 
রহিয়াছে । এখনও তিনি এমন উপায় অবলম্বন করিতে পারেন নাই 
যাহার,জন্য সকলেই সুর্থী। তাই আবও এমন কোন নৃতন উপায় 
চিন্তা রুরিতে লাখিলোন, যাহাতে এই কঠিন দাম্িত্বপূর্ণ কার্যে অকপট 
সহানুভূতি দিবার স্বা্দী পান। তিলি বুরিয়াছিলেন, ইহার জন্য তাহার 
নিজের কঠোর 'আভিমীনও অলেক পরিঙ্গাণে দ্বায়ী। কারণ যদি আমাকে 
অন্ঠের হিত মাধল করিতে হয় তবে কতকটা সেবার়র্মের লীতি-কাগ্যা়ী 
বৃথ। আ্বাত্মশ্মধ্যাদাকে একটু ক্ষু্ রুরিতে হইবেই | তাহা ছাড়া তাহার 
রিক্দের উদ্দোষ্ঠই ঘথন সেবা ধর্মের প্রচার তখন নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে 
অন্তের দাস ন। ভারিলে, অহঙ্কারের কলুঙ্ক মিশ্রিত থাকিলে তাহা অপূর্ণ 
থকিবে। অতএব এখন ভষ্টরাচার্য স্হাশয় এরং অন্তান্ত বিপক্ষ দলকে 
নিজের ম্তাঁনুবন্তী করা তাঁহার একটা প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিল। ইহার 
জন্ত তিনি সকল ল্লাঞ্চনা, সকল অব্জ্ঞাকে তুচ্ছ করিয়া তীাহ!প্িগকে 
য় করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন । জার এ জয় শুধু বান্িক শক্তি 
প্রয়োগ না করিয়া আম্মির বলের সাহায্য লাভ করিতে হইবে তভাহাও 
বুঝিলেন ৷ যদিও সম্প্রতি অনেক সাধারণ শ্রেণীর লোক তাহার কাধ্যে 
সাহাষ্য করিতেছিল, তথাপি সকলকেই এক কর্মক্ষেত্রে সুমরেত শ্রক্ি 
প্রয়োগ্নের জন্তু পার এই ইচ্ছাই তীহাব্র ফলবন্বী হই এরং এখন 
হইতে ইহা দন্ত তির বধধাসসীধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্ত রিশ্রেষ 
কিছু সুবিধার রক্ষণ দেখলেন রা। রাহা হউক তিনি প্রশ্চাৎপ্দ ইরা 
পারে ছিবেন.ন। এক ক্রেন বিয়রে সী ভাশও ইডেন না। 


ভাঙে, ১৯৩১1 সংসার ৪৮৭ 


০৯ ৮৮ সলিল পাস লস ৮ পাস পপি পাস্সিলিশসপস্সি তি পাস পাস পাতি শাসিত পাটির পি শিপ পির সপ সপসপ ল স্পপসপরিসসী লাশ তাপ পপ সা 


. বৈশাখ মাছে পল্দীগ্রামে সাধারণতঃ ষে রূপ হত্সিনাম সঙ্কীর্ভল হয়, 
তাহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া! তিনি চব্িশ প্রহর নাম সন্কীর্ভনের আয়োজন 
করিলেন । ইহার জন্ঠ ভিন্ন গ্রামের অনেক সঙ্কীর্তদের দলও নিমস্ত্রিত 
হইল, লাম কীর্তন রস-কীর্ডন সকল প্রকার ব্যবস্থাই করিলেন। 
প্রধানতঃ দরিদ্র নারাঁয়ণের সেব! এবং সপ্মিলনই তাঁহার উদেশ্য ছিল। 
সংকীর্তনের গুভানুষ্ঠানের পূর্বিন তিনি ছোট বড প্রত্যেকের বাড়ী গিয়া 
নিমন্ত্রণ দিয়া আসিলেন | কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং তীহাব অনুচরবৃদ্দ 
যেরূপ মত প্রকাশ করিলেন তাহাতে তাহাদের মত বেশ সুবিধা রকমে 
মনে হইল না। যাঁহা হউক পরের দিন যথারীতি সন্কীর্তন আরম হইল, 
কিশোবীমোহন বাবু পুনরায় প্রতোকের বাড়ী বাভী গিয়া বিনয়ের সহিত 
আপনার অনুরোধ জানাইয়া আসিলেন | এবারেও তীহাঁদের হাদয় 
পূর্বব স্তায় অটল বলিয়াই মনে হইল) তবে ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন, 
_ “দেখ কিশোরী ' আমাদের সেখানে যেতে কোন আপত্তি নেই, তবে 
কি না--আমবা ধর্খের দায়ে বাধ্য হয়ে তোমার সঙ্গে এরপ ব্যবহার 
কর্ছি। অবশ্তা বডহ কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কি করি বল? ব্রাহ্গণেব “ছলে 
কেমন করেই বা পিতৃ-পিতামাহর বংশের অশগৌরদ ক'রে অনাচারগুল 
করি? তাবপব তোমার বাড়ীতে যে প্রদাদের আয়োজন কচ্ছ সেটাত 
একেবারেই অসম্ভব । আমার মনে হয়) তোমার নিজের জাতিদেরও কেও 
যাবেনা, আর যাওয়া যুক্তিসঙ্গতও নয় । একেবারে শান্তর বিরুদ্ধ কর্ম 
করাও ধা আব সনাতন ধর্মের মূলে কুঠারাঁধাত করাও তা ।” 

কিশোরীমোহন বাবু বলিলেন,_-“আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে 
চাঁছি না, তবে এইমাত্র বলছি যে, বদি পতিত জাতির ধাড়ীতেই 
ভগবানের পুজার আয়োজন হয় সেখানে কি যেতে কোন বাধা আছে ? 
শ্রীয়ামচন্ত্র কি চণ্ডালের সঙ্গে মিতালি ক্ষরেদ নি? বুদ্ধ কি চণ্ডালের 
মাংসান্ন ভোজন করেন নি? শ্রীচৈতগ্ক ফি যধন হরিদাসফে কোল 
দ্বেনদি? জর কন্ত খলব? এমন উদাহরণ কি খুঁজে পাওয়া যায় দা? 
জগতের একজনকে স্বণিত পতিত ডেবে কি 'যাসুষ ভঞ্গথানের় দিকে 
গ্রপিয়ে ঘেক্তে পারে ? হারের অকুত্রি্গ প্রেম বিশ্বের মাতঝ ছড়িয়ে দিতে 


৪০৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 


পাস বাসিলিসিরি সির পিতা লাঈিতাসি তি টি লা্িলাস্টি পা লতা পি পাস্িলা লালে সি পাস ৯ পাটিপিস্সিরিসিতিসদ পাম্পি লট 
প্ািতিস্টি িতাটিলাস্টিতী লি প্িপা পাটি তিল 


না পারলে কি সেই প্রেমময়ের সন্ধান পাওয়া যায়? আচ্ছা একবার 
আপনি অতি সাধারণ ভাবে আপনার মনকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন 
দেখি-+আমি এমন কোন অন্তায় করেছি কিনা যার জন্ত আপনাদের 
সঙ্গে আমার মিলন একেবারে অসম্ভব ? সব ঞ্রায়গায় শাস্ত্রের দো হাই, 
বিশেষতঃ অতীতের স্মৃতির দোহাই আজকাল দেওয়া চলে নাঃ কারণ 
তখনকার জীবন-সমন্ত। ও পাঁবিপার্শিক অবস্থা হইতে এখনকার জীবন- 
সমস্ত ও পাবিপার্থিক অবস্থা সম্পূর্ণ তিন্ন রকমের। মাক সে কথা 
না হয় যেতে দিন । আমিনা হয় আপনাদের বিশ্বাসের প্রতিকূল কোন 
কাজ ক'বেছি) তাই বলে আমার প্রত্যেক কাজেই আঁপনাব! প্রতিকূল 
আচবণ কববেন_-কোনবপ বিচার-বিবেচনা করবেন না তারই বা 
মানেকি? ভেবে দেখুন দেখি এতে কি কেবল আমাবই ক্ষতি? তা 
যদি হ'ত আমি আপনাদের দোরে এরূপ কাতবভাবে অন্নগ্রহপ্রার্থা 
হ,য়ে দীভাতাম না । কারণ আমি আমাঁব নিজের জন্য বিশেষ কিছু 
চিন্তা কবি না। সাধারণ ভাবে খাঁওয়া-পবা দিন গুজরানের জন্য 
ভগবান আমায় য দিয়েছেন তাতে দিন বেশ চলে যাবে । যদি বলেন 
তবে কেন এত ব্যস্ত? তাঁর উত্তর এই যে, এ বিষযে আপনার এবং 
আমার উভয়েই সমান ক্ষতি তাহা ছাডি। একটা সমাজের ক্ষতি) একটা 
জাতির তি । আমি বা আপনি অন্ততঃ এই গ্রামের যে হিতানুষ্ঠান 
করতে পারি বলে আঁশা করিঃশুধু আপনাধ এবং আমার মধ্যে 
অকারণ ব্যবধান ও বিদ্বেষ বহ্নিই কি সে হিতানুষ্ঠানের কল্পনার মূল 
পর্যান্ত পুড়িয়ে দিচ্ছে না? প্রতিশোধপবায়ণ হ'য়ে মানুষ না করাত 
পাবে এমন কাজ নেই । আমাব মনে হয় আমবা আজ সেই ভুল রাস্তা 
ধরেছি । পরম্পরকে আঘাত ক'বে আমীদেব প্রত্যেকেই উপবে উঠতে 
চাই, তাঁর ফলে সকলেই নিস্তেজ ও অকর্মণ্য হ'য়ে পড়ব তাতে আর 
সন্দেহ কি? আমি যা করতে চাই তার মধ্যে হয়ত কিছু ভাল থাকতে 
পারে, কিন্তু আপনাবা আমার উপর বিদ্বেষ পোষণ করেন বলে সে 
ভালকে স্বীকার করতে চান না। আবার আমার সন্বন্বেও এ একই 
কথা বল! যেতে পারে! মোটের উপর আশ্রাদের দলাদলিই সকল 


ভান্ত্রঃ ১৩৩১ । ] ংসার ৪৮৯ 


অনর্থের মূল। একবার সকলে মিলে সেই একমাত্র সত্যকে অবলম্বন 
ক'রে সমবেত চেষ্টা করুন দেখি কতটা কাজ করতে পারি দেখা যাক্‌। 
এখন আমাদের ওসব কথা মনে রাখ লে চল্বে না। যদি ভাল ক'রে 
বিবেচনা ক'রে দেখেন, আমরা সবাই হীন--সবাই দীন-_পরমুখাপেক্ষী 
এখন কি আর দলাদ্লি চলে? সবাই আমর! একমার পেটের ভাই ) 
তবে কেউ বা মুখ? কেও বা পণ্ডিত, কেও বা ধনী কেও বা গরীব। 
তাই বলে কি ধনী ভাই--পর্ডিত ভাই আজ মুর্খ_গরীবকে পদাঘাত 
ক'রে দূরে তাড়িয়ে দিবে? না তার উন্নতি দেখলে হিংসায় জলে 
মরবে? ন্যায়তঃ ধর্মমত আমবা তা পাবি না। আমরা আর কিছু 
না পারি এই এক গ্রামে যাঁদেব নিয়ে বাস কবছি, যাঁদের পরিশ্রমের 
অন্নেআমার শবীর পোষণ হাচ্ছ-যাবা স্থথে তুঃখে আমার সঙ্গী তাদের 
মঙ্গল কামনা করাও কি উচিত নয়? আমি যদি প্ররুতই আমার 
নিজেব মঙ্গল চাই তাব সকলেব মঙ্গল কাঁমনা করতেই হবে। নতুব। 
মনেব এক কোণে একটুও ত্বণা বিদ্বেষ পড়ে থাকলে সকল মঙ্গল | 
অমঙ্গলেরই নামান্তর হাব। তাই আজ আপনাদের সকলকে আমি 
হাতজোড কবে বলছি, আজ একবার অতীতেব সব তুচ্ছ কথা ভূলে 
যাঁনঃ এবং নূতন জীবনের নূতল উদ্যম কাজে লাগিয়ে ভগবানের প্ররুত 
আরাধনা আবস্ত করি । আমি যত দোষ করেছি তাৰ জন্য ক্ষমা চাচ্ছি । 
ববং আমায় আরও ঘর্দি কিছু সাজা! দিতে হয় দেন তারপর গ্রামের 
দিকে দেশের শোঁচনীয় অবস্থার দ্রাক চেয়ে দেখুন” বলিয়া কিশোবী- 
মোহন বাবু জোঁড হাত করিয়া ককণ দৃষ্টিতে ভট্টাচার্য মহাশয়ের দিকে 
চাঁহিলেন | ভত্রীচার্্য মহাঁশয় একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,-_“তা 
যাক সে সব কথা তুমিও ভুলে যাঁ৭। এখন তুমি নিজের কুটুম্বদের 
সঙ্গে একটা বুফা কর। ওটাতেই সব গগুগোল হয়ে বসে আছে। 
তারপর বিয়ের ব্যাপারটাতে আবার তুমি এমন একটা ছেলে মানুষী ক'রে 
ফেললে ঘে তার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। মেয়েটাকে একেবারে 
ভাসিয়ে ফেল্লে।” 

এ সব কথ! কিশোরীমোহন বাবুর হৃদয়ে এমন একটা আঘাত দিল 


৪৯৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৮ম লংখ্য! | 





পাপী পলিসি স্পা তি কিস 


ষে তিনি ভিতরে বৃশ্চিক দংশন অন্চুর্তব করিতে লাগিলেন । ছ্ষিত্ত 
প্রকান্ত্ে বলিলেন, “জাচ্ছা সে যা! হবার হয়েছে, আর ফি্পবে দা? এখন 
আপনার অনুগ্রহ ক'রে কীর্তন শুনতে ঘাবেন”। বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি 
সে স্থান হইতে সরিয়। পড়িলেন । ভষ্রাচার্ধ্য মহাশয় একেবারে একাকী 
ছিলেন না, কাছে ছুই একজন অন্ুচর ছিলেন, তাহার! বলিলেন,-_-“এখন 
পথে-এসেছে। বাবা! বিলোদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে চালাকি । সাত 
সাগরের জল খাইয়ে তবে ছাডবে । আম্পর্দী বড কম হয় দাই, কিন্ত 
বদাও বেশ হয়েছে, কি বলেন ভটচার্জ দাদা ?” ভর্টরীচার্ধ্য মহাশক্সের 
মনোযোগ ওদিকে ছিল না, তিনি কি যেন চিন্তা করিতেছিলেন। তাই 
অন্তমলন্ব ভাবেই বলিলেন__প্তা আর কি হয়েছে_-যাক্‌ছ | 
( ক্রমশঃ ) 
_ শ্রীঅজিতনাথ সরকার । 


কতিপয় দর্শনের সংক্ষিণ্ত বিবরণ 


( পূর্ববানুবৃত্তি ) 
(৪) অর্থ। 
অর্থ অর্থাৎ বিষয় । পৃথিবীর গুণ গন্ধ, জলের গুণ রস, তেজের 
গুণ রূপ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, আকাশের গুণ শব্দ। এই ভূতগুণঞ্জলি 
উত্জ্রিয়ের অর্থ অর্থাৎ বিষয় । 
(৫) বুদ্ধি। 
রিষয়গুলি গ্গাত্মার ভোক্তব্য । ভোগ্যবন্তর স্মাকারে বুদ্ধি গাব্ধারিত 
হয়। অতএব ভোগ ও বুদ্ধি এক কথা। বুদ্ধি অর্থাৎ টপলন্ধি রা 
মান । সাংখ্যজতে বুদ্ধি জন়্। জান বুদ্ধিন্ম বিষগষেঞ্িম়ের-স্পসক্লিকর্ষের 
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চাস্পাসিপরিসটসিতি সস 





লিখিত 


পরিণাম । তাহার অপর নামবৃত্তি। সেইজ্ঞান চেতনপুকুষে অর্থাৎ 
আত্মায় গ্রতিবিদ্বিত হয়। এই প্রতিবিষ্বের নাম উপলব্ধি বা বোধ । 
কিন্তু বুদ্ধির যদি ভ্ঞাঁন হয়, বুদ্ধি অচেতন হইবে ফি করিয়া ? চেতনেরই 
জ্তান হয়, অতএব বুদ্ধি চেতন বলিতে হইবে । আবার বুদ্ধি চেতন 
হইলে এক শরীরে বুদ্ধি ও আত্মা উভয় চেতনের সমাবেশ হয় উহাও 
যুক্তিবিরুদ্ধ। অতএব আত্মা অচেতন বলিতে হইবে । 
(৬) মন। 
মন অর্থাৎ অন্তঃকরণ। স্থবৃতি, অনুমান, সংশয়, স্বপ্রদর্শন, কল্পনা, 
স্থথছঃখানুভব, ইচ্ছা প্রভৃতি মনের লক্ষণ । মনের আঁর একটি লক্ষণ 
আছে, এক সময়ে বৃ জ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়া । গন্ধ ইহা, রস 
ইহা, স্পর্শ ইহা, এরূপ জ্ঞীন পর পর হয়। যুগপৎ নানা জ্ঞান না 
হওয়া মনের একটা লক্ষণ । মনের সংযোগ বিনা কেবল ইন্জরিয়গণের 
দ্বারা জ্ঞান হয় না। কথায় বলে, অন্তমনস্কহেতু দেখিতে বা শুনিতে 
পায় নাই। ক্রেবলমাত্র বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ্ধেতু জ্ঞান হইলে এক সময় 
বহু জান হইত। 
(৭) প্ররত্তি। 
প্রবৃত্তি ভ্রিবিধ £--কায়িক, বাঁচিক ও মাঁনসিক। দানাদি কায়িক, 
হিতোপদেশ স্বাঁচিক, দয়াঁদি মানসিক প্রবৃত্তি । ইহারা ধর্ম ব| পুণ্যের 
হেতু । হিংসাদি শারীরপ্রনৃত্ি, পরদ্রোহাদি মানসিক প্রবৃত্তি। ইহারা 
অধর্্ম বা পাপের হেতু । 
(৮) দোষ । 
প্রবৃত্তির হেতু ফোষ। দোষ ভ্রিবিধ ২- রাগ, ছেষ। মোহ। 
আনছি লাগ, অসর্ষ ত্বেষ, ছিথ্যাজ্ঞান মোহ। কাম, মতলব, ম্পৃহা। 
ভূমগ, লোভ প্রভৃতি বাপের অন্র্গত | ক্রোধ) ঈর্ষা, অনুয়া) দ্রোহ, 
আমর্ঘ। দেষের অন্তগ্ত। বিপর্যয় ( মিথ্যাজ্ঞান ), বিচিক্তিৎসা! ( সংশয় ) 
শ্লান ও প্রহার হোছের কাস্তর্দত । 
(৯) প্লেত্যভাব। 
পুনঃ পুনঃ জন্ম ও গুন পুলঃ মরণ, এই ন্ম-মরণ প্লিবান্ের লাম 


৪৯২ উধোদ্ধন [ ২৬শ বর্ষ_-৮ম সংখ্যা । 


লাস টিসি পাস সিটি স্পিস্িীস উপল তি তৌন্িসি সিরা সরি সিসি রি সির িরিস্পিিসিপা সি ৯ সির সপিসিরাট লাসটিতীসি শাসিত স্িলাসছি লী্িতা সরি দি লীদিরিচিরী জিপি লস্টিলে পিসির সপাস্সিিতি 


প্রেত্যভাব। জন্ম-মবণ প্রবাহ কবে আরন্ধ হইয়াছে, কেহ বলিতে 
পাঁবে না! কিন্তু উহার শেষ আছে, এই সমাপ্তি স্থান অপবর্গী। 
(১০) ফল। 
জীব দোঁষ প্রেরিত হইয়া যে সকল কাজ করে, উহা দ্বিবিখ। সুখ” 
বিপাক ও ছুঃখবিপাক। বিপাক অর্থাৎ পরিণাম । দেহ ছাড়া সুথ 
ংথ ভোগ হয় না, অতএব দেহও ফল। 
(১১) দুঃখ । 
বাধন৷) পীন্ডা, তাপের নাম ভঃথ। 'ীভা এবং পীড়াপ্রদ পদার্থ 
দুঃথ। যে সর্বদা ঃথ দর্শন করে, সে নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। যে নির্যেদ 
প্রাপ্ত হয়, তার বৈরাগা জন্মে । বৈবাগ্য হইতে ছুঃখের নিরোধ হয়। 
অপবর্শে আত্যস্তিক ছথের অবসান হয় । 
(১২) অপবর্গ। 


অপুনর্জন্মই অপবর্গ বা মোক্ষ । ইতাঁবই নাম অভয়পদ ব্রহ্গপদ বা 
শাস্তি। কেহ কেহ বলেন, নিতাস্ুখই মোক্ষ । আত্মায় মনসংযোগ হইলে 
নিতান্থথ হয় । কিন্তু অপবর্ণেব অপব নাম কৈবল্্য অর্থাৎ কেবল হওয়া । 
মনঃসংযোগ থাকিলে কেবল হওয়া যাষ না। কেহ বলেন) যোগ- 
সমাধিতে নিতাস্থথ হয় । যোগ-সমাধি-জাত ধর্ম নশ্বব। যাহা কিছু 
উৎপন্ন হয়, তাহা নশ্বর । অতএব ষোগসমাঁধিতে নিত্যন্থথেকর আশা 
নাই। দেহের অবসাঁনে নিতাস্থথ পাইতে হইলে, নিতাদেহেব আবশ্ক । 
কিন্ত নিত্যদেহ প্রমাঁণবিরুদ্ধ । নিত্যস্থথ উপার্জন করিব, উহা! বন্ধন) 
মোক্ষ নহে । সব স্ুথই ঢঃখ-সংস্পৃষ্ট, অতএব স্থখেব অনুসন্ধান মুমুক্ষুর 
কর্তব্য নহে | অতএব দ্রঃখনিবুত্তিই মোক্ষ । হেব্যক্তি সমাহিত চিত্তে 
চিন্তা কবেন, এই জন্ম, ইহাতে কেবল দুঃখভোগ, আত্মার সর্বদা! নানা 
ক্রেশ, সে ব্যক্তি নির্কেদপ্রাগ্ড হয়। নির্বেধ হইতে তার বৈরাগ্য জন্মে । 
বৈরাগ্যের প্রভাবে অপবর্গ হয়। অপবর্গ অর্থাৎ জন্ম-মরণ-প্রবাহের 
সমুচ্ছেদ ও তাহাতে সর্বহ্ঃখের বিরাম। 

(৩) সংশয়--সনোহছ বা! অনবধারণ জ্ঞান | 
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(১৫) 


(১৬) 


শাস্তির এমিতিসটিপাস্টিলাি লি রসি পসপতিসছিপাসিলিসিপাস্পসছি পাস পাসিলাসছি লামিন এসসি সি লাসিনাসটিপাসটপাস্িস পাতাল তিস্তা পোস্সিলা০0৯ পাছি পাতা পি লাস 


গ্রয়োজন-_যে উদ্দেশে লোকের প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম 
প্রয়োজন ? যেমন সখ ও হৃঃখাভাব | 

দৃষ্টান্ত । 

সিদ্ধান্ত- নিশ্চয় । 

অবয়ব পাঁচটি-_ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন | 
(পূর্বে বলা হইয়াছে । ) 

তর্বা__তত্বজ্ঞানের জন্য একতর পক্ষের সম্ভাবনার নাম তর্ক । 
নির্য__-পবপক্ষ দূষণ ও স্বপক্ষ স্থাপন দ্বারা অর্থেব নিশ্চয় 
বাদ--পরপবাজয়ের জন্য নহে, কেবলমাত্র তত্বনির্ণয় জন্য থে 
কথা প্রবর্তিত হয়, তাহ।কে বাঁদ বলে। 

জল্প- তন্বনির্ণয় উদেশ্ঠ নভে, কেবল জয়ে্ছু ব্ক্তিব কথার 
নামজন্ল। 

বিতগা-_নিজের কোন পক্ষ নাই, কেবল পবপক্ষ থগুনেব 
উদ্দেশে যে কথা বাণহ্ৃত হব, তাহার নাম বিতগ্ড | 
হেত্বাভাস--হেতুব মত অথচ হেতু নয়, তাৰ নাম হেত্াভাস। 
ছল__বক্তার বাক্যের বিপরীত অর্থ কল্পনা করিয়া দোষো- 
ভাবন করার নাম ছল। 

জাঁতি_ব্যাপ্তিব অপেক্ষা না কবিয়! সমানধর্শ্ম বা বিরুদ্ধধর্ধম 
বলে, দোষোছাবন করার নাম জাতি | 

নিগ্রহ_যাহার দ্বার! বিচাঁরকারীব বিপরীত জ্ঞান ও অজ্ঞান 
প্রকাশ পায়? তাহার নাম নিগ্রহ স্থান । 


গোঁতম মতে এই যোলটী পদার্থেব জ্ঞান হইলেই মুক্তি হইবে। 


_শ্রীবিহারীলাল সরকার। 


সায়া চিন্ত 


এ দেহ পত্য নয় 
মিথ্যা, মিথ্যা 
বড় মিথ্যা । 
এত আদরের দে 
চিতা আগুনে ওগো, 
হয়ে ধাবে লক্গ ॥ 
সত্যই' কি ছাড়িব এ ধরা? 
কই কই প্রাণ কেন 
নাহি দেয় সাডা। 
কহ কহ কাল 
বাচিব কি চিরকাল 
কিংব। হয়ে বাঁ এক 
সিন্ধু মাঝে হাবা 1 


এ যদি ভীষণ সত্য 
তবে, 
বল, বল অন্তর্যামী । 
কেন, কেন আসিয়াছি 
ভবে, 
লয়ে নশ্বরত৷ আমি ? 
কোন্‌ প্রয়োজনে 
বল কোন্‌ হেতু । 
বাধিয়াছ এপারে ওপারে 
এমন সুদৃঢ করে 
এক মরণের সেতু !! 


ভাড্র) ১৩৩১] 


সায়া চিন্তা! ৪৯৫ 
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কিংবা! কেন বা আমারে 
মণ নশ্বর করে 
গড়িয়া পাঠালে এক 
মাটার পুতুল'। 
ওগো, ভূমি ভীষণ খেয়ালি 
এ তষ কেছন হেয়ালি 
কিংবা এ তব 
চিরস্তন ভূল ? 
এমপ থেয়ালে ওগো, 
কিঘা কিব৷ প্রয়োজন ? 
শাচাঁয়ে পুতুল দলে 
ডুবাইক়া দাও জলে 
সশুদাও খেলার ছলে 
প্রলয় গর্জন !! 
ওয়ে? ওয়ে মুখ নর 
একি ভোর ঘর 
এ ষে শুধু মরণ আশ্রয়! 
ওই যে হেরিছ দূরে 
অন্ধকারে আছে ঘিরে 
অজান! বিজন প্রদেশ, 
সেথা তোর দেশ! 
ওরে? মুখণনর 
হেথা তুই পর 
তোর ঘর 
সেথায় নিশ্চয় । 
এষে শুধু মরণ আশ্রয় !! 
_ শ্রবিবেকানন মুখোপাধ্যায় । 


শপে তত 


মাধুকরী 


াল্রলাঙ্মলি জেলী সারদামণিকে এইক্প পীড়িত অবস্থায় 
আসিতে দেখিয়। বামকষ্জ সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন । 

“ঠাণ্ডা লাগিয়! জর বাঁডিবে বলিয়া নিজ গৃহে ভিন্ন শয্যায় তাহার 
শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং ছঃখ করিয়া বারগ্বার বাঁলতে 
লাগিলেন, “তুমি এতদিনে আসিলে? আব কি আমার সেজ বাবু 
(মথুর বাবু) আছে যে তোমার যত হবে?” ওুঁধধ পথ্যার্দির বিশেষ 
বন্দোবস্তে তিন চারিপিনেই ই্রুশ্রীমাতাঠাকুাণী আরোগ্যলাভ করিলেন । 

তিন চারি দিন রামকৃষ্ তাহাকে দিনরাত নিজ গৃহে রাখিয়া 
উষধ পথ্যা্দি সকল বিষয়ের স্বয়ং তত্বীাবধান কবিলেন, পরে নহবৎ 
ঘরের নিকট তাহাব থাকবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সারদা- 
মণি এখন বুঝিলেন) রামকৃষখ আগে যেমন ছিলেন, এখনও তেমনি 
আছেন, তাহার প্রতি তাহার ন্েহ ও করুণ! পূর্ববৎ আছে। তিনি 
প্রাণের উল্লাসে পরমহংমদেব ও তাহার জননীব সেবায় নিযুক্ত হইলেন, 
এবং তাহার পিতা কন্ঠার আনন্দে আনন্দিত হইয়া কয়েক দিন পরে বাড়ী 
ফিরিয়া গেলেন । 

রামকৃষ্ণ পত্তীর প্রতি কর্তব্য পালনে মনোনিবেশ কবিলেন । অবসর 
পাইলেই তিনি সারদামণিকে মানবজীবনের উদ্দেগ্ত এবং কর্তব্য সম্বন্ধে 
সর্বপ্রকার শিক্ষাগ্রদান করিতে লাগিলেন । শুনা যায়, এই সময়েই 
তিনি পত্বীকে বলিয়াছিলেন, “চাদ মামা যেমন সকল শিশুর মামা) তেমনি 
ঈশ্বর সকলেরই আপনার , তাহাকে ডাকিবার সকলেরই অধিকাৰ 
আছে, যে ডাকিবে, তিনি তাহাকেই দর্শন দানে কুতার্থ করিবেন । 
তুমি ডাক ত তুমিও তাহার দেখ! পাইবে |” কেবল উপদেশ দেওয়াতেই 
রামরুষের শিক্ষাপ্রণালী পর্যবদিত হইত না। তিনি শিষ্যকে নিকটে 
নিকটে রাখিয়া, ভালবাসায় সর্ধতোতাবে আপনার করিয়া লইয়। 
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তাহাকে প্রথমে উপদেশ দিতেন ; পরে শিষ্য উহ! কাজে কতদূর পালন 
কবিতেছে, সর্বদা সে বিষয়ে তীক্ষ দুটি রাখিতেন এবং অ্রম-বশতঃ সে 
বিপরীত অনুষ্ঠান করিলে, তাহাকে বুঝাইয়া সংশোধন করিয়া দিতেন । 
সারদামণিব সম্বন্ধেও এই প্রণালী অবলঘ্বন করিয়াছিলেন । সামান্য 
বিষয়েও রামরুষ্ের এরূপ নজব ছিল যে, তিনি পত্ীকে বলিয়াছিলেন, 
পগীডীতে বা নৌকায় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠবে, আর নাম্বার 
সময় কোনও জিনিস নিতে ভূল হয়েছে কিন, দেখে শুনে সকলের শেষে 
নামবে |” 

কথিত আছে, সারদামণি একদিন এই সময় স্বামীর পদ-সম্বাহন 
কবিতে করিতে ভ্রিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; “আযাকে তোমার কি বলিয়া 
বোধ হয?” রামকুষ্চ উত্তৰ দিয়াছিলেন, “যে মা মন্দিবে আছেন, 
তিনিই এই শবীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন 
এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন । সাক্ষাৎ আননময়ীর 
রূপ বলিয়া তোমাকে সত্য দেখিতে পাই | রামরুষ্চ সকল নাঁরীব মধ্যে, 
অতি হীন চবিত্র! রমণীব মধ্যেও বিশ্বের অননীকে দেখিতেন । 

“উপনিষতকাঁব খষি যাজ্জবন্কমৈত্রেয়ী-সংবাদে শিক্ষা দিতেছেন_- 
পেতির ভিতব আত্মস্বরূপ শ্রীভগবান রহিয়াছেন বলিয়াই স্ত্রীর পর্তিকে 
প্রিয় বোধ হয়; ন্ত্রীব ভিতব তিনি থাকাতেই, পতির মনস্ত্রীর প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়া থাকে | (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৫ম ব্রাঙ্গণ )। 

এই সময়ে রাঁমকিষ ও সারদামণি এক শধ্যায় রাত্রি যাপন করিতেন । 
দেহ-বোধ-বিরহিত বামরুফ্েব প্রায় সমস্ত রাত্তি এইকাঁলে সমাধিতে 
অতিবাহিত হইত । এই সময়ের কথা উল্লেখ কবিয়া রামকুষ্জ যাহা 
বলিতেন, তাহাতে বুঝা যাঁষ যে, জাব্দামশি দেবীও যদি সম্পূর্ণ কামনা শুন্ত 
না হইতেন, তাহা! হইলে বামকৃষ্েব “দেহ-বুদ্ধি আসিত কিনা, কে বলিতে 
পারে? পৃথিবীর নান! কার্যযক্ষেত্রে অনেক প্রসিদ্ধ লোকদের পত়ী 
দিগের সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তাহার! উহাদের সহায় হইয়া, উহাদের 
ভরীবন-পথ সর্ধবিধ সাংসাঁরক বাধাবিস্প হইতে মুক্ত না রাখিলে, উনার! 
এত মহৎ কাজ করিতে পারিতেন না । অনেক মহৎ লোকের পত্থী 
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কেবল যে পতিফে সংসারে খুটিনাটী ও নান! ঝঞ্চাট হইতে নিষ্কৃতি দেন, 
তা”নয়।_-অবসাদ) নৈরাশ্ত ও বলহীনতার সময়, তীহাব হাদয়ে শক্তি ও 
উৎসাহেরও সঞ্চার করিয়া থাকেন । আমাদের সমপাময়িক ইতিহাসে 
রামরুষ্ণের স্ুম্পষ্ট মূর্তির অন্তরালে সারদামণি দ্েবীব মূর্তি এখনও ছায়ার 
ন্যায় প্রতীত হইলেও তিনি সাত্বিক প্ররুতির নারী না হইলে, রামরুঞ্জও 
রামকুষ্চ হইতে পারিতেন কি নাঃ সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ 
আছে। 

বৎসরাধিক কাল অতীত হইলেও যথন রামরুষ্জের মনে একক্ষণের 
জন্তও দেহবুদ্ধির উদয় হইল না এবং যখন তিনি সারদামণি দেবীকে 
কথন জগন্মাতাঁর অংশভাঁবে এবং কথন সচ্ছিদানন্দন্বরূপ আত্মা বা! ব্রহ্মভাঁবে 
দৃষ্টি করা ভিন্ন অপর কোন ভাবে দেখিতে ও ভাবিতে সমর্থ হইলেন না, 
তখন রামকঞ্জ আপনাকে পরীক্ষোতীর্ ভাবিয়া, ষোডশী পুজার আয়োজন 
করিলেন এবং সারদামণি দেবীকে অভিষেকপূর্বক পুজা করিলেন । 
পৃজাঁকালের ০শেষদিকে সারদামণি বাহ্জ্ঞানরহিত ও সমাধিস্তা হইয়া- 
ছিলেন বলিয়া লিখিত আছে । 

ইহার পবও তিনি অহস্কৃত হন নাই, তাহার মাথা বিগ ভাইয়া যায় 
নাই । 

ষোড়শীপুজাব পর তিনি প্রায় পাঁচ মাঁস দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন । তিনি 
এ সময়ে পূর্বের হ্যায় রন্ধনাি দারা রামরুষ্ ও তীহার জননীর এবং 
অতিথি-অভ্যাগতের সেবা করিতেন এবং দিনের বেল! নহবৎ ঘরে থাকিয়া 
রাত্রে স্বামীর শধ্যাপার্থ্ে থাকিতেন। সকল প্রকারের থাগ্ধ ও রফ্কন 
বামরুষ্জের সহ হইত না বলিয়া, অনেক সময়েই তাহার ক্ষন্ত আলাদা রানা 
করিতে হইত । সেই সময় দিবারাত্র রামরুষ্ণের “ভাঁব-সমাধির বিরাম 
ছিল না” এবং কথন কখন “মৃতেব লক্ষণনকল তাহার দেহে প্রকাশিত 
হইত |” কথন রামকৃষ্ণের সমাধি হইবে, এই আশঙ্কায় সারদামণির 
রাত্রে নিদ্রা হইত না । এই কারণে তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে 
জানিগ্না, রামকষ্খ নহবৎস্ঘরে নিঘের মাতার নিকটে তাহার শয়নেয 
বন্দোবস্ত করিয়া দিযর়াছিলেদ। এইক্ধপে এক বৎসর চারি মাস ঈক্ষিণে- 
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পাস! 


স্বরে থাকিয়া সায়দামণিদ্েবী সম্ভবতঃ ১২৮* সালের কাঙ্িক মাসে 
কামারপুকুরে ফিরিয়া আসেন । 

তখনকার কথা ম্মরণ করিয়া সারদামণিদেবী উত্তরকালে স্ত্রী-ভত্র- 
দিগকে বলিতেন-__ 

পসেযেকি অপূর্ব দিব্ভাবে থাকৃতেন, তা ব'লে বোঝাবার নয় ! 
কখন ভাবের ঘোরে কত কি কথা, কখন হাসি, কথন কান্না, কখন 
একেবারে সমাধিতে স্থির হয়ে যাওয়া-এই রকম সমস্ত রাত। সেকি 
এক আবির্ভাব আবেশ, দেখে ভয়ে আমার সর্ব শরীর কীপত, আর 
ভাবতুম কখন রাতট! পোহাবে। ভাব-সমাধির কথা তখন তে কিছু 
বুঝি না ;--একদ্িন তার আর সমাধি ভাঙ্গে না দেখে, ভয়ে কেঁদে-কেটে 
হৃদয়কে ডেকে পাঠালুম । সে এসে কাণে নাম শুনাতে শুনাতে, তবে 
কতক্ষণ পরে তার চৈতন্ত হয়। তারপর এ্ররূপে ভয়ে কষ্ট পাই দ্বেখে, 
তিনি নিজে শিখিয়ে দ্রিলেন-_এই রকম ভাব দেখলে, এই নাম শুনাবে, 
এই বূকম ভাব দেখলে, এই বীজ শুনাবে। তখন আর তত ভয় হত 
না, এ সব শুনালেই তার আবার ভসহণ্ত। 

সারদামণি দেবী বলিতেন-_-এইরূপে প্রদ্ধীপে শল্তেটি কি ভাবে 
রাখিতে হইবে, বাড়ীব প্রত্যেকে কে কেমন লোক ও কাহার সঙ্গে 
কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অপরের বাড়ী যাইয়! কিন্রপ ব্যবহার 
করিতে হইবে; প্রভৃতি সংসারের সকল কথা হইতে ভজন, কীর্তন, ধ্যান, 
সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্য্যন্ত সকল বিষয় ঠাকুর তাহাকে শিক্ষা 
দিয়াছেন । 

কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ভদ্রমহিল! দক্ষিণেশ্বরে রাঁম- 
কৃষ্ণের দর্শনে আসিয়। নহবৎখানায় সমস্ত দিন থাকিতেন । রামকৃষ্ণ ও 
তাহার জননীর জন্য রন্ধন ব্যতীত ইহাদের জন্য রান্নাঁও সারদামণি 
করিতেন । কখন কখন বিধবাদের জন্য গোবর গঙ্গাজল দিয়া তিনবার 
উন্নুন পাড়িয়৷ আবার রান! চড়াইতে হইত । 

একবার পাণিহাটার:মহোৎসব দেখিতে যাইবার সময় রামকৃষ্ণ দনৈক 
স্ত্ীভক্তের ছার! সারদাষণি দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তিনি 











৫০৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_৮ম সংখ্যা । 


সাক ০৯ পিসি তি পা পান্টি লাস লাস্টি সি পা পাটি পাস বাসটি 2 শী শাঁস পাটি পাতি নিলা সিল সি সি পাসি এ পি পাটি রী পাস উরি সিল সীল শা পাসটি বাসি পাটি লাস্ট শাসিত | পাস্তা পাস রাসটিলাদদ লামিন স্টিল স্মিত 


যাইবেন কিনা ;--“তোমরা ত যাঁইতেছ, যদি ওর ইচ্ছা হয় ত চলুক” 
সারদামণি দেবী & কথা শুনিয়া বলিলেন,_-“অনেক লোক সঙ্গে যাইতেছে, 
সেখানেও অত্যন্ত ভিড় হইবে, অত ভিডে নৌক। হইতে লামিয়া উৎসব 
দর্শন কর! আমার পক্ষে দুফর হইবে, আমি যাইব না ।” তাঁহাৰ এই না- 
যাওয়ার সন্বল্লের উল্লেখ করিয়া পরে রামরুষ্ বলিয়'ছিলেন।__“অত ভিড 
-_ তাহার উপর ভাব সমাধির জন্য আমাকে সকলে লক্ষ্য কবিতেছিল।__ 
ও (সারদামণি ) সঙ্গে না যাইয়া ভালই কবিয়াছে, ওকে সঙ্গে দেখিলে 
লোকে বলিত “হংস হংসী এসেছে ।, তারপব পত্রীর বুদ্ধির ও নিলে- 
ভিতার দৃষ্টান্তশ্বরূপ তিনি বলেন-__ 

“মাভোয়ারী ভক্ত (লছমীনারাণ ) যখন দশ হাজাব টাকা দিতে 
চাহিল, তখন আমার মাথায় যেন কবাত বসাইয়া দিল; মাকে বলিলাম, 
_মা। এতদিন পবে আবাব প্রলোভন দেখাইতে আসিলি।” সেই 
সময় ওর মন বুঝিবার জন্য ডাকিয়া বলিলাম,_-:ওগো, এই টাকা দিতে 
চাহিতেছে, আমি লইতে পাঁবিব্‌ না বলিয়! তোমার নামে দিতে চাহিতেছে, 
তুমি উহা লওন! কেন, কি বল? শুনিয়া ও বলিল,_-“ত| কেমন 
করিয়! হইবে? টাকা লওয়া! হইবে নাঁ-আমি লইলে, এ টাকা তোমারই 
লওয়। হইবে । কাবণ আমি উহা রাঁখিলে, তোমার সেবা ও অন্যান্য 
আবশ্তকে উহা ব্যয় না করিয়া থাকিতে পাবিব ন! ১ স্থৃতবাং ফলে উহা 
তোমারই গ্রহণ কর! হইবে । তোমাকে লোকে ভক্তি শ্রদ্ধা কবে, 
তোমার ত্যাগের জগ্ঠ ১ অতএব টাকা কিছুতেই লওয়া হইবে না?” ওর 
এ কথ! শুনিয়! হাঁপ ফেলিয়া বাঁচি।” 

ধাহাকে দবিদ্রতাবশতঃ বিপৎ-সম্কুল দুই তিন দিনেব পথ পরব্রজে 
অতিক্রম করিয়া দক্ষিণেশ্বর যাইতে হইত, ইহ|! সেইকপ অবস্থায় নারীর 
নিম্পৃহতাব ও স্ুবিবেচনার অতম দৃষ্টান্ত । 

সারদামণি দেবী পানিহাঁটার মহোত্সব দেখিতে না যাওয়ার কারণ 
সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, প্প্রাতে উনি আমাকে যেভাবে যাইতে বলিয়া 
পাঠাইলেন তাহাতেই বুঝিতে পারিলাম, উনি মন খুলিয়৷ অনুমতি দিতেছেন 
না। তাহা হইলে বলিতেন__“হা, যাবে বৈ কি?। এরূপ না করিয়া 
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উনি এঁ বিষয়ের মীমাংসার ভার যখন আমার উপরে ফেলিয়া বলিলেন, 
“ওর ইচ্ছা হয় ত চলুক, তথন স্থির করিলাম যাইবাব সঙ্কল্প ত্যাগ 
করাই ভাল।” 

সারদ্ামণি দেবী বাঙ্গালী হিন্দু-কুল-বধূ, সুতবাঁং সাতিশয় লজ্জাশীল! 
ছিলেন | দক্ষিণেশ্ববের বাগানে নহবৎখানায় তিনি দীর্ঘকাল স্বামীর 
ও অতিথি-অভ্যাগতের দেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু 
তখন অল্প লোকেই তীহাকে দেখিতে পাত | রাত্রি তিনটার পর কেহ 
উঠিবার বনু পর্বের উঠ্রিয়। প্রাতঃকরত্য ত্নানার্দি সযাঁপন করিয়া তিনি যে 
ঘরে ঢুকিতেন, সমস্ত দিবস আর বাহিরে আদিতেন না,-কেহ উঠিবার 
বু পূর্বে নীববে নিঃশব্দে আশ্চর্য ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সকল কার্যা 
সম্পন্ন কবিয়া পূজা জপ ধ্যানে নিষুক্ত হইতেন। অন্ধকাব রাত্রে 
নহবৎখাঁনাঁর সম্মুখস্থ বকুলতলাব ঘাঁটের সিঁডি বাহিয়া গঙ্গায় অবতরণ 
করিবার কালে তিনি এক দিবস এক প্রকাণ্ড কুম্তীরের গাত্রে প্রায় 
পদার্পণ কবিয়াছিলন । কুস্তীব ডাঙ্গায় উঠিয়া সোপাঁনের উপরে শয়ন 
করিয়াছিল, তাহার সাড়া পাঁইযা জলে লাফাইয়া পরড়িল। তদবধি সঙ্গে 
আলো না লইযা তিনি কখন ঘাঁটে নামিতন না । এইরূপ স্বভাব ও 
আভ্যাস সব্বেও স্বামীব কঠিন কণ্ঠিরোগের চিকিৎসার জন্য শ্যামপুফুরে 
অবস্থানে সময় “এক মহল বাঁটীতে, অপরিচিত পুরুষ সকলেব মধ্ো, 
সকল প্রকার শারীরিক অন্বিধা সহ্য করিয়া তিনি যে ভাবে নিজ কর্তব্য 
পালন কবিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিন্রিত হইতে হয়।” “ডাক্তারের 
উপদেশ মত স্ুুপথ্য প্রস্তুত কবিবার লোঁকাভাবে ঠাকুরের রোগবুদ্ধির 
সম্ভাবনা হইয়াছে, শুনিবামাত্র সাব্দামণি দেবী আপনার থাঁকিবান 
স্বিধা-অস্ুবিধার কথা কিছুমাত্র চিন্তা শ' করিয়া শ্তামপুকুরের বাটীতে 
আসিয়া এ ভার সানন্দে গ্রহণ করেন ।__-তিনি সেখানে থাকিয়া সর্ব 
প্রধান সেবাকার্্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ।” তিনি তখনও রান্রি 
ওটার পূর্বে শষ্যাত্যাগ করিতেন, এবং রাজি ১১ টার পর মাত্র দুইটা 
পর্য্যন্ত শয়ন করিয়া থাকিতেন | হিন্দু-কুল বধূ হইলেও তিনি প্রয়োজন 
হইলে পূর্বসংস্কার ও অভ্যাসের বাঁধা অতিক্রম করিয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব 
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চে শক্ত 
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ও সাহলের সহিত বথাধথ আচরণে কতদূর সমর্থ ছিলেন, তাহার 
ৃষ্টান্ত-ন্বর্ূপ একটি ঘটনার বিবরণ দিতেছি । 

সবল্পব্যয়সাধ্য ধানের অভাব) অর্থাভাব প্রভৃতি নানা কারণে সেকালে 
সারঙামণি দেবী অনেক সময়ে জয়রাম-বাঁটী ও কামারপুকুর হইতে 
দক্ষিণেশ্বর হাটিয়া আসিতেন । আঁদিতে হইলে পথিকগণকে ৪1৫ ক্রোঁশ 
ব্যাপী তেলোভেলে। ও কৈকলার মাঠ উত্তীর্ণ হইতে হইচ। এ বিস্তীর্ণ 
প্রাস্তরদ্বয়ে তখন নরহস্তা ডাকাইতদ্ের ঘাটি ছিল। প্প্রাস্তরের মধ্যতাগে 
এখনও এক ভীষণ কালীমুর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই “তেলোভেলোব 
ভাফাতে-কালীর পৃজা করিয়। ডাকাতেরা নরহত্য! ও দস্থ্যতায় প্রবৃত্ত 
হইত । এই কারণে লোকে দলবদ্ধ ন। হইয়া এই ছটা প্রান্তর অতিক্রম 
করিতে সাহসী হইত না। 

একবার বামকৃষের এক ভাইপো ও ভাইঝি এবং অপর কয়েকটি 
স্্রীলোক ও পুরুষের সছিত সারদামণি দেবী পদব্রজে কামারপুকুর হইতে 
দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেছিলেন। আরামবাগে পৌছিয়া৷ তেলোভেলে! 
ও কৈকলার প্রান্তর সন্ধ্যার পূর্ব পার হইবার যথেষ্ট সময় আছে ভাবিয়া 
তাহার সঙ্গিগণ এ স্থানে অবস্থান ও রাত্রি-বাপনে অনিচ্ছ। প্রকাশ করিতে 
লাগিল। পথশ্রমে ক্লান্ত থাকিলেও সারদামণি দেবী আপত্তি না করিয়া 
তাহাদের সহিত অগ্রসর হইলেন । তীহাঁর বার বার আগাইয়। গিয়া 
তাহার জন্ত অপেক্ষা করিয়া তিনি নিকটে আদিলে আবার চলিতে 
লাগিলেন । শেষবার তাহারা বলিলেন, এইরূপে চলিলে এক প্রহর 
রাত্রির মধোও প্রান্তর পার হইতে পার! যাইবে না ও সকলকে ডাকাইতের 
হাতে পড়িতে হইবে । এতগুলি লোকের অসুবিধা ও আশঙ্কার কারণ 
হইয়াছেন দেখিয়া তিনি তখন তাহাদিগকে তাহার নিমিত্ত পথিমধ্যে 
অপেক্ষা করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, “তোমরা একেবারে তারকেশ্বরের 
চটিতে পৌছে বিশ্রাম করগে, আমি যত শীঘ্র পারি, তোমাদের সঙ্গে 
মিলিত হচ্ছি। তাহাতে সঙ্গীরা বেল বেশী নাই দেখিয়া জোরে হাটিত্রে 
লাগিল ও পী্ত দৃষ্টির বহিভূর্ত হইল । সারদামণি দেবীও, ক্লান্তি সত্বেও 
বথাসাধ্য ভ্রুত চলিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রাস্তরমধ্যে পৌছিবার কিছু পয়েই 


ভানু, ১৩৩১ । ] হুর ৫৪ 
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সন্ধ্যা হইল। বিষম চিস্থিতা হইয়া তিনি কি করিবেন ভাবিতেছেন, 
এমন সময়ে দেখিলেন, দীর্থাকাৰ ধোরতয় কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ লাঠি কাধে 
লইয়া তীহাঁর দিকে আসিতেছে । তাহার পিছনেও তাছাঁর সঙ্গীর মত 
কে যেন একজন আসিতেছে মনে হইল। পলায়ন বা চীৎকার বৃথ৷ 
বুঝিয়া তিনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অল্লক্ষণেব মধ্যেই লোকটা 
তাহার কাছে আসিয়া কর্কশশ্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “কে গা এসময়ে 
এখানে ধডিয়ে আছ? সারদধামণি বলিলেন 'বাবা, আমার সঙ্গীরা 
আমাকে ফেলে গেছে, আমিও বোধ হয় পথ ভুলেছি; তুমি আমাকে 
সঙ্গে করে যদি তাদেব নিকট পৌছিয়ে দাও । ভোমার জামাই 
দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কাঁলীবাডীতে থাকেন । আমি তভীরই নিকট 
ষাচ্ছি। তৃমি যদি সেখান পধ্যস্ত আমাকে দিয়ে যাও, তাহ'লে তিনি 
তোমায় খুব আদর যতু করবেন | এই কথাগুলি বলিতে না বলিতে 
পিছনের দ্বিতীয় লোকটীও তথায় আসিয়া পৌছিল, এবং সারদাঁমণি 
দেধী দেখিলেন, সে স্ত্রীলোক, পুরুষটিব পত্রী । তাহাকে দেখিয়া বিশেষ 
আশ্বস্ত হইয়া তিনি তাহার হাঁত ধরিযা তাঁহাকে বলিলেন, “মা, আমি 
তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীবা ফেলে যাঁওয়াঁয় বিষম বিপর্দে পড়েছিলাম ; 
ভাগ্যে বাবা ও তুমি এসে পড়লে, নইলে কি কর্তাম বল্তে পারি নে |! 
প্রবাসী-__ (ক্রেমশঃ ) 
বৈশাখ _ক্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । 





নি 


বাক্ষলাক্র হস্ত শিক্ষা অভ্ভীভ- প্রশ্ন হই- 
তেছে যে শিক্ষা! মালে কি? এবং 'ক্ষকূপ শিক্ষা পাইলে গ্রামবাসীদের 
উন্নতি হইতে পারে ? 

শিক্ষা! মানে বি-এ, এম্-এ) পাঁশ করা নয়। প্রকৃত শিক্ষা মানু- 
বকে তাহার চরিত্রের উন্নতির সহায়ক এবং তাহার মধ্যে যে সমস্ত সদগুপ 
থাকে তাহাদের পূর্ণতা ও বিকাঁশপ্রাপ্তির সাহায্য করে। একজন সতা- 
বাদী জিতেক্রিয় তথাকথিত গাষী বি-এ, পাশ করা কামকাঞ্চন তাড়িত 


৫০৪ টা [ ২৬শ বর্ষ-_৮ম সংখ্যা 
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ভদ্র অপেক্ষা বেশী শিক্ষিত--যদিও সে চাঁধী; কথায় কথায় ইংরাজী ভাষা 
বলিতে পারে না । ধর্মহীন শিক্ষা চিরকালই কুশিক্ষ!) কারণ ধর্ম ছাড়া কর্ম 
কখনও সম্ভব হয় না । ধর্মহীন ব্যক্তিরা যতই কেন আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত 
হউন না কেন, কাধ্যকালে কাপুরুষতা ও স্বার্থপরতা দেখাইয়া থাকেন । 
আধুনিক ইউনিভাসিটি প্রদত্ত শিক্ষা তুলাদণ্ডে ওজন কবিয়া দেখা গিয়াছে, 
যে এই দেশেব পন্মে বিশেষতঃ পঙ্লী-গ্রামবাসীদেব পক্ষে অনুপযুক্ত | 
তাহাব প্রধান কাঁবণ এই যে তাহা ছেলেদের নৈতিক চত্রিত্রের কোনও 
সাহায্য করে না । এবং তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনেব কোনও উপায় কবিয়া 
দিতে পারে না। এই শিক্ষা পাইয়া দেশ কতকগুলি নাস্তিক ও 
তিক্ষুক দলের স্থষ্টি হইতেছে । পলীবাসী শ্রমিকর্দেব উচ্চশিক্ষা বা ইউ- 
নিভার্সিটি শিক্ষাৰ কিছুই দরকার নাই। সেন্সাস হিসাবে, যাহাঁকে 
116565 বলে সেইন্প কিছু লিখিতে বা পড়িতে পাবিলেই যথেষ্ট । তাহা- 
দেব প্রথম শিক্ষাই দিতে হইবে যাহাতে তাহাদের নৈতিক জীবনের 
উন্নতি হয় এবং বিলাসিতা তাহারা সম্পূর্ণরূপে বর্জন কবিতে পারে । 
এই নৈতিক চবিত্রই আমাদের সম্মানে কষ্টি পাথব হওয়া উচিত। 
এমন সময় গিয়াছে যখন পল্লীবানীব। যৎসামান্ত কাঁপড চোঁপডেই সন্তুষ্ট 
থাঁকিত এবং উত্তপীয় সম্ধল ব্রাহ্মণদেব শ্রদ্ধা ও ভক্তি কবিত তাহাদের 
পৃত চরিত্রের জন্ত । আর এখন পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে এবং তথাকথিত 
হোমরা চোমরাদের অন্ধ অন্থুকবণ ফলে জুতা জাঁমা প্রভৃতি পবিয়া ইহারা- 
তৃপ্ত হয় না। ইহার্দেব শিখাইতে হইবে ভোগে কখনও তৃপ্তি হয় ন!। 
বরং লালসা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া যায়! এই জন্তই ভাবতের প্রথম ও প্রধান 
শিক্ষা ত্যাগ । এই শিক্ষা ভুলিয় গিয়াই আজ আমাদের এত ছুর্দিশা ও 
অধঃপতন । 

প্রত্যেক পলীগ্রামেব প্রধান অভাব বিগ্ভালাঁভ। ইহার প্রধান কারণ 
এই যে গ্রামের ধনী লোক ও জমীদারেব! প্রায়ই স্হরে বাঁস কবেল, 
প্রত্যেক পল্লীতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছোট ছোট বিদ্যালয় স্থাপন 
করা বিশেষ দরকার | আর এইসব বিদ্যালয়ে সাজসরঞ্রাম কিছুই দরকার 
হয় না। কাজেই এইসব স্কুলের থরচের বিশেষ দরকার হইবে না, উদা1- 


ভাদ্র ১৩৩১। ] মাধুকরা ৫০৫ 


শি আব সত পক পপ আন ্প 


হরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে বসিবার শ্গন্ট চাটাই ও মাদুর হইলেই 
যথেষ্ট, চাই কেবল কতকগুলি স্বার্থহীন পরিশ্রমী যুবকের দল । গ্রীন্মাধ- 
কাশে ও পুজার ছুটিতে স্কুল ও কলেজেব ছাত্রেরা নিজ নিজ গ্রামে গিয়া 
ইচ্ছা কবিলে এই প্রকাঁয় বিদ্যালয় স্থাপনের সাহাষ্য কবিতে পারেন। 
বিশেষতঃ নৈশ-বিদ্যালয়। এই সব স্কুলে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই 
জন্য শিক্ষার বাবস্থা করা উচিত এবং স্থানীয় ডাক্তারবৃন্দের সাহায্যে 
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সহজ ও সবল ভাষাঁয় উপদেশ দেওয়ার বাবস্থা থাকা উচিত। 
স্কুলের আপর্শ হইবে_- 

“ত্যাগে স্থথ--ভোগে কড় নয়” । 

শিখাইতে হইবে মানুষ মানতষমাত্রকেই ভালবাঁসিতে বাঁপ্য তা সে 
চামাবই হউক, বা মালোই হউক। নবই নাবাঁয়ণ এবং মানুষকে সেবা 
করিলে নারায়ণকে মেবা করা হয়--এই সে্বাধর্্মই কলিব প্রধান ধর্্ম। 
সমাজকে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা বা স্বার্থের বশে আজ পদদলিত করিতে 
পার, ইহ্াঁব ফলে তোমাকেও পঙ্থু হইতে হইবে । 

পূর্বের স্তাঁয় বাবওয়ারীতে গ্রাম গ্রামে যাত্রা কথকথা প্রতৃতির পুনঃ- 
বিস্তাৰ কবিতে হইবে কারণ এই যাত্রা ও কথকথার সাহাঁষ্যে পূর্বে পল্পী- 
বাঁপীবা অনেক সদুপদেশ পাইত । এবং তাহাদের নৈতিক শিক্ষা লাভের 
এইগুলি প্রশস্ত উপায় ছিল । তবে এই সব বারওয়াবী এবং যাত্রা প্রভৃ- 
তির আমূল সংস্কাবের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে । কাবণ দেখা যায় 
অনেকস্থলে এ সব বারওয়ারীতে পূর্বের মহৎ ভীদ্দশ্য ভুলিয়া গিয়। 
আয়েব দোহাই দিয়া জুয়াখেলা! বারাঙ্গণ! প্রভৃতির প্রশ্রয় দিতেছে। 
এবং সঙ্ষে সঙ্গে পল্লীবাসীদের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া 
হইতেছে । এই সব অর্থগৃধ সোকদের সমার্ঘ হইতে বিশেষ শাসন 


দরকার । 
ডাঃ হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম-বি। 


কর্ম 


সংসারে কর্ম না করিয়া কেহ থাঁকিতে পারে না। আমাদিগকে 
কর্মের উপায় এবং উদ্দেশ্য উভয়ের প্রতি সমান ভাবে মনযোগ দাঁন 
করিতে হইবে । আমব! যেবপ কর্ম কবিব তদুপযুক্ত কর্ম ফল আসিতে 
বাধ্য। তবে আমরা যেন কোন কর্ম্েই আসক্ত না হই, যেন নিজেকে 
বন্ধনে না ফেলি। যেরূপ কর্খ্ই করি না কেন আবশ্তক মত তাহ! 
ত্যাগ করিবার ক্ষমতা যেন আমাদের হস্তগত থাকে । আমবা যে 
জনাসত্ত হইয়া কর্ম করিতে পারি না, তাহার কারণ কেবল দূর্বলতা | 
তমঃগুণময়ী মায়ার করাল গ্রাসে পড়িয়া এখন আমরা জডবৎ হইয়াছি, 
সেইঅন্ঠ এখন আমাদের প্রাণে স্পন্দন নাই, হৃদয়ে বিকাশ নাই, ইচ্ছা- 
শক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই, উদ্ভাবনী শক্তির উদ্দীপনা একেবারে নাই 
বলিলেও হয়। আমাদের স্ুখনুভূতি লাই, আবার বিকট ছুঃখরও 
স্পর্শ নাই, যেন আমরা জড় অপেক্ষা জড়, ছূর্ববল অপেক্ষা দুর্বল হইয়াঁছি । 
এখন আমাদের রজঃগুণ দ্বারা সেই প্রবল তমঃগুণকে দূর করিতে হইবে । 
অভ্যাস দ্বারা নিঃফ্ষাম কর্মের অনুষ্ঠান কবিতে হইবে ও গীতার এই 
মহৎ বাক্য-_ 
শ্রেয়োহি ৪ ক ঞ 
ক  কর্ম্ফলত্যাগন্তাগাচ্ছাস্তিরনস্তরম্‌ ॥ 
১২ অং ১২ শ্লোক গীতা । 
_-উপলব্ধি করিতে হইবে । যতদিন আমাদের ভোগে বিভৃষ্ণা ও 
দেহকে মহাবন্ধন বলিয়! মনে লা হইবে ততদিন আমর! নিঃক্কাম কর্মী 
হইতে পারিব না। যতদিন আমরা কর্মফল ত্যাগ করিতে অসমর্থ 
হইব ততদিন আমাদের ঠিক ঠিক কর্মী হওয়া অসস্ভব। কর্ম করিলে 
কর্মফল অবশ্য আসিবে, কিন্ত আমাদিগকে ফলেরদিকে লক্ষ না করিয়া শুধু 
ঠিক ঠিক কর্ করিয়া বাইতে হইবে । যেমন কোন পাত্র জলে পরিপূর্ণ 


ভান ১৩৩১ । ] কর্ণ ৫৪৭ 


পিপি পাপা পপি ৮ তাতিল পপি শত শীলা্পাসিসশিপাসী  উি িপাশি পাশপপাসিতা সিশিসটাশিত্রপাস্পিপসস্পিসপিিসস 


করিবার পূর্বে তাহার ঘধাস্থিত বাতাদ সম্পূর্ণক্ূপে বহির্গত না হইলে, 
তাহা পরিপূর্ণ হওয়া অসস্তব ; তত্রপ আমাদের হৃদয় কামনা শুন্য না 
করিলে আমাদের মধ্যেও নিংস্কাম কর্মের প্রতিসূর্তি আস] অসম্ভব । 
এ শোন । স্বামিজী বজ্ঞ নির্ধোষে বলিতেছেন ?-- 

“কর্্মফলে আমাদের নাহি অধিকার । 

কাজ কব করে মর এই হয় সার ॥” 

তাহার প্রত্যেক অক্ষয়ে অক্ষরে যেরূপ অন্নিশ্ফুলিক্ষ নির্গত হইতেছে, 
আমাদিগকেও সেইরূপ কর্্বীর হইতে হইবে | অপরের সেবার অন্ত, 
হিতের জন্য, শাস্তির অন্ত আমাদের এই হাড মাসের খাচাটাকে বিসর্জন 
দিতে সর্বদা প্রস্তত থাকিতে হইবে। ঠিক ঠিক নিজেব পায়ে ঠাড়াইতে 
হইবে । কেবল আমাদিগকে এইটুকু চিস্তা করিলেই যথেষ্ট হইবে যে 
যখন এ খাঁচাটাকে চিপকাল রাখিতে আমব] অসমর্থ, এমন কি রাখিবার 
চেষ্টা করিলেওজে1র করিয়া কলি কাঁড়িয়া লইবে, কিছুতেই পরিত্রাণ নাই, 
তখন একট! ভাল উদ্দেস্ট্ে খাঁচাটাকে উৎসর্গ করা উচিৎ নয় কি? 
যখন আমরা এই ভাবটি মনমধ্যে অঙ্কিত করিয়া, নিংস্বার্থের অগাধ 
সলিলে আত্মবিসর্জন দিব, তখন দেখিতে পাইব,_-কই। আমরাতি 
একেবারে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়। দিই লাই, কিন্বা বিসর্জন দিয়াছি বলিয়া 
হারাইয়। ফেলি নাই, পরস্ত আঁমাদের আত্মার প্রসারই হইয়াছে, 
আমাদের সসীম আত্ম! ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের গণ্ডি অতিক্রম কবিয়া; চতু- 
দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া বিশ্বাত্বার আত্ম-স্বরূপের মধ্যে বিলীন হইতে 
চলিয়াছে। 
_-শ্রীবিমলাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


নিবেদিতা 


“তুষাঁব সাগরে কমল ফুটেছে; 
একি অপরূপ কথা , 
মরু-উদ্যান-শোভিনী গোলাপ 
নহে-_ নহে বনলতা । 
হিম সায়বের প্রাণের প্রতিমা, 
নীহাঁবে নীকজা লতা! । 
হ্ববভি মুবমা! ঝবিতেছে মবি হ্বববণ শতদলে । 
পুরবের নব অরুণিমা কিবা! অমল আননে ঝলে ॥ 
লালসার বুকে একি এ দহন-_ধর্জটি ললাটিক! ? 
সজল শীতল জলদেব মাঝে, অনল বিজলী লেখা । 
কে তুমি ভামিনী, দীপ্থা দামিনী 
হে বিভূতি বিভূষণ| । 
লাবণ্য লতিকা, জ্যোতি প্রদীপিকা, পুর্ণ ইন্দু নিভাননা ! 
প্রতীচির হিম কুনহলি গগনে, প্রাচীব আশাব উষা, 
কম কাঞ্চন বিজলী উজল লব গৈবিক ভূঁষা। 
তাজি ইহন্ুথ, বিষয় বিমুখ, 
যৌবনে কে এ যোগিনী ? 
হে জ্ঞান গরিমাময়ি নিরুপমা। হোমশিখা স্বরূপিনী । 
কোথায় ভারত--কোঁথা বুটেনিয়া বাজ্জী সে গরবিনী ॥ 
চির বরণীয়া নাঁরীকুলে তাব নন্দিনী আঁদবিণী, 
চির প্রতিভার বিভায় দীন্তা মহ! মনীষায় ভরা 
হদে তব কার পাতিলে আসন দেখে বিশ্মিত ধরা-_ 
ভিথারীর দেশে ভিখারিণী বেশে নিবেদিতা কেগে! তুমি ? 
গুরু আরাধনা! মগন জীবনে উঞ্জলিলে তপোভূমি ! 


ভাত, ১৩৩১।] নিবেদিত৷ ৫৪৯ 


পি সস লপাসপপিস্টলি। পিসি উট তাসি পাস্টিলাটি পাস্ছিল পা চে সদ সি পিল পাস্িপাছি পাটি শি আর্পাটি পদ পাস পাস পিষ্ট লাস্টি পি পাস্িাটি পা পলিসি লাস 





যাপিয়া গিয়াই নীবব সাধনে যে জীবন অনাদরে, 
বিজয়িনী আজি হে অপবাজিতা তাহাদেরি অন্তরে । 
আবি তারতের কণ্ঠমালায় তুমি যে মধ্য মণি। 
আজি ভাঁবতীর বীণাঁয় ধবনিছে তব কের ধ্বনি | 
ঘোবা তামসীর সীমস্ত শোভা নবীন! ইন্দু লেখা, 
স্কুরে পথ হারা পান্থেব চোখে সিতালোক বন্তিকা, 
কোন্‌ সাগবের নিবিডভ নীলিমা, 
কোন্‌ অতলেব নিধি ! 
কোন্‌ ধেয়ানীব মানসী প্রতিমা, 
দূব অতীতেব সতীব সাধন! 
জীবনে তোমাব জাগে, 
যোগী শঙ্কর প্রদধানিতে বর, 
তাঁই কি শবীব মাগে। 
অয়ি দেবি, তব পাবন চবিত 
সাধন! দে নিরমল, 
ভাবত মানস সবসে 
যেন সে প্রফুল্ল শতদল। 
ঝরে গেছে দল, কালেব কবল হরেনি মাঁধুরী তাঁব, 
চির অক্ষয় পরিমল ময়, দ্ূপ রস সম্ভার । 
ফুটেছিল যথা, রয়েছে তেমতি ছডায়ে সুরভি ধারা, 
ববে সৌরভে চিৰ গৌরবে যাবত তপন তারা ।-_ 


_শ্রীতী নিহাবিকা দেবী । 


গ্রন্থ পরিচয় 


নলীন্প। জন্নন্নী-_(উপন্তাস) শ্রী প্রমথনাঁথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ 
প্রণীত, মুল্য এক টাকা, প্রাপ্তিস্থল গুরুদাস চট্টরোপাধ্যার এগ সন্দ । এই 
পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ লেখক গঙ্গাজলঘাটী জাতীয় বিস্তালয়েব উন্নতি- 
কল্পে উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ যখন বাহির 
হয় তখন মাত্র প্রাচীনের সহিত নবীনের বিরোধ উপস্থিত হুইয়াছে। 
“তখন গোপনে পুত্র ীডিতকে অর্থবান কবিলে, পিতা৷ পূত্রকে তাড়াইয়া 
দিতেন ।” পাশ্চাত্য মিল হুবস্‌ তখন শিক্ষিত জম্প্রধায়ের বেদ এবং 
শিশুদের মধ্যে দেশাত্ম বুদ্ধি স্ফুটনোনুখ । বালক বালিকার! বলপূর্ব্বক 
পরতন্ত্র হইয়া বিবাহের প্রতিবাদ আরস্ত করিয়াছে। সেই হেতু এই 
পুস্তকেব মধ্যে [২591152এর একটু আধটু গন্ধ থাকিলেও 106211577 
এর মধ্য দিয়! গ্রন্থকার হিন্দুর আদর্শ বল্সায় রাখিয়াছেন । ঘটন] বৈভিত্রয 
বেশ পর পর সাঞ্তান হইয়াছে কিন্তু ছুই একস্থলে অস্ম্ভাবিত রূপে সম্বন্ধ 
যোজিত হইয়াছে । ভাষার গতি পুরাতন ঢডের হইলেও তরুণের 
মনস্তত্ব বিজ্ঞান অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষিত হইয়াছে । ধাঁহারা পল্লী- 
গ্রামের চিত্র অবগত নহেন তীহারা এই পুস্তক পাঠে বাঙালাব যথার্থ 
সমাজের কতকটা সত্য অবগত হইবেন । কিন্তু এই গ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ 
018%-১৪০% হিন্দুর একটি মহৎ আদর্শকে মধ্যাদা। না করা--প্রেমাম্পদের 
বিবহে গৈবিক ধারণ ও তাহাকে লাভ করিয়া পুনরায় উহার বর্জন । 
মোটের উপর পুস্তকথানি পড়িয়া কোনও পাঠক পাঠিকাই মন হইতে 
উহা একেবারে মুছিয়! ফেলিতে পারিবেন না । আনন ও অশ্রুর মসীতে 
নবীনেব অভিভাষণ লিখিত হইয়াছে বলিয়। উহা ভবিষ্যতের অন্ত আম!- 
দ্িগকে চিন্তাশীলই করিয়া তুলে। 

স্ম্যাভেনল্ি1শ্রীউমাপদ চক্রবর্তী বি, এ প্রণীত__মূল্য লেখা 
নাই । ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি, প্রসার) ফল ও প্রতিষেধ সম্বন্ধে অনেক তথ্য 
পাঠক পাঠিকা! এই পুস্তক হইতে অবগত হইবেন । 

অপরাপর এই ধর্ম পুস্তকাগুলি আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি। অদ্বৈত 
চৈতন্ত ব্রহ্মচারী লিখিত “শুভ-মুহূর্ভ। স্বামী নিক্কলচৈতন্ত ভারতী লিখিত 
*শান্তি-সঙ্গীত' এবং অচলাননা স্বামী লিখিত “অচল-উক্তি” | 


সংঘ-বার্তী 


১। বিগত ২৯শে বৈশাখ স্বর্গীয় ন্রফর কুওঁ মহাশয়ের স্ৃতি সভায় 
স্বামী বাস্থদেবানন্দ, মুক্তেখরানন্দ এবং কমলেশ্বরানন্দ গমন করেন। 
স্বামী মুক্তেখবরানন্দ শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাবাতীর্থ মহাঁশয়কে সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ কবেন) পরে স্বামী বাসুদেবানন্দ ও 
কমলেশ্বরানন? “ত্যাগ-ধর্্ম ও নফর কুওু” সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন । 

২। বিগত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ নারায়ণগঞ্জ, মূলচর ও কলমায় শ্রী্রীঠাকুরের 
জন্মোৎসব হয়। পৃজ্যপার্দাচার্ধ্য স্থবোধানন্দ স্বামী এবং স্বামী জ্যোতি- 
ম্যান ও গোপালানন্দ নারায়ণগঞ্জে গমন করেন । স্বামী জ্যোতির্পয়া- 
নন্দ পুজা পাঠ করেন । প্রায় ২*** ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণ প্রসাদ 
পান। বৈকালে সভা হয়। এ সভায় কতকগুলি বালক আবৃত্তি করে 
এবং আশ্রমেব বাৎসারিক রিপোর্ট জনসাধারণের নিকট পাঠ করা! হয় । 
স্থানীয় ব্রহ্মচারী অমলটৈতন্ধ বক্তৃতা করেন। €ই ওথানকার অবৈতনিক 
বিষ্ভালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্যে স্বামিপাদ সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন। সংবুদ্ধাননদ, অমলটচতন্ত ও জ্যোতির্শরয়াননও কিছু কিছু 
উপদেশ করেন। অপর দিকে স্বামী সহজানন্দ ও রাখবেশ্বরানন্ন মলচর 
এবং অক্ষরানন্দজী ও বামেশ্বরানন্মজী কলমাঁয় উৎসব কাধ্য সম্পাধন 
করেন। ১১ই জ্সোষ্ঠ বড্ডনগরে উৎসব হয় । সেখানেও স্বামী জ্যোতি- 
শূরয়ানন্দ, গোপালানন্দ ও সংবৃদ্ধানন্দ গমন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ করেন । 

৩। বিগত ৫ই জ্যেষ্ঠ ন্বামী বাস্ুদেবানন্দ, কমলেশ্বরানন্দ ও মুক্কে- 
শ্বরানন্দ মণিকাগঞ্জের অন্তঃপাতী বেলিয়াটি গ্রামে যাত্রা করেন। 
তাহাদের প্র গ্রামে অবস্থান কালে ৮ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্স্ত প্রত্যহ সকাঁলে 
ফ্রুপ্দ ও অপরাপর ভজন কীর্তন ও সন্ধ্যায় আরতির পর গীতা, ভাগবত 
ও উপনিষদ পাঠ ও নানাপ্রকার সং প্রসঙ্গ হইত । ৯ই ত্যে্ঠ শীত্রী- 
ঠাকুরের মন্দিরের ভিত্তি স্বপন শ্বামী বাস্থুদেবানন্দ কর্তৃক সম্পার্দিত হয়, 
স্বামী যুক্তেশ্বরানন্দ দাতবা চিকিৎসালয়ের দ্বার উদঘাটন করেন এবং 
স্বামী কমলেশ্বরানন রপ্রঠাকুরের বিশেষ পুজ! হোমাদি সম্পাদন করেন । 
এঁ দিবস মন্দির প্রাঙ্গণে গীতা? ভাগবত, উপনিষদ, চণ্ডী এবং জনৈক শিখ 





৫১২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ__-৮ম সংখ্যা । 


সম সপ এসপি সীসরসসটানসির সি পি বস্্পাস্টিি রি ৯ শা ৯৫ এটি াসটিতা পরিপাটি | তি পাটি পাস্তা লাস পাসিরীসি পাস্তা পাটি তীস্পি পা সিসির 


কর্তৃক গ্রন্থ-সাহেব আধীত হয় এবং শ্রীযুক্ত দীনেন্নারায়ণ রায় চৌধুরী 
শ্রশ্রীঠাফুরেব নামে ইন্দারা উৎসর্গ কবেদ। সন্ধ্াকালে গ্রামস্থ প্রায় 
সহম্রাধিক লোকে মিলিয়া নগরকীর্ভন বাহির করেন । ১*ই জ্যৈষ্ঠ 
স্বামী বাস্দেবানন্দ স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিগ্ভালয়েব পাঁবিতোধিক বিতবণ 
কার্য সমাধা করেন। তিনি ও স্বামী কমলেশ্ববানন্দ ছাত্রঃ অভিভাঁবক 
ও সমগ্র গ্রামবাসীদের বর্তমান কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন । ছাত্রের! 
স্বামী বাতুদেবানন্দকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করে। ১১ই জো 
প্রায় সহশ্রাধিক দরিদ্র নারায়ণ ভোজন ও বৈকালে আশ্রমের বাৎনরিক 
সভার অধিবেশন হয়। সাব-ডিবিসানাল-অফিলাব শ্রীযুক্ত কমলচন্ত্র চন্দ 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন । স্বামী বাসুদেবানন্দ চামারদের কাঁচ 
হুগ্ধ ও সিদ্ধ চাউল সমাজে চল কবিয়া লইবার জন্য বহু গণমান্ত বাক্তিগণের 
স্বাক্ষরিত এক পাটি পাঠ করেন। পরে সেবাশ্রমের বাৎসরিক বিবরণ 
পাঠ, অবৈতনিক বিগ্ালয়েব বালকগণ কর্তৃক আবৃতি, বালক ও বালিকা 
বিগ্ভালয়ের পারিতোধিক বিতরণ, স্বামী বাস্থদেবানন্দ) কমলেশ্বরানন্দ ও 
অপরাপর স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণ কর্তৃক সেবা-ধর্ম ও বেদান্ত সম্বন্ধীয় 
বক্তৃতা এবং সভাপতিব মন্তব্যের পর সভা ভঙ্গ হয়। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ 
হিন্দু মহাসভা কর্তৃক আহুত হইয় স্বামী বাস্থদেবানন্দ ও মুক্তেশ্বরা- 
নন্দ ধুল্লা গ্রামে গমন করেন । দশ বার থানি গ্রামের ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণদের 
লইয়া এক সভার অধিবেশন হয়। স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন । স্বামী বাস্থদেবানন্দ প্রায় ছুই ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতায় শাস্ত্র 
ও যুক্ত প্রমাণ দ্বার অস্পৃশ্ততার নিরর্থকতা দেখান । পরে পণ্ডিত প্রমথ 
নাথ চক্রবর্তী এবং শ্রীযুক্ত মন্থনাথ গোস্বামী মহাশয় এ সম্বন্ধে বৃতা 
করেন । শেষে ব্রাঙ্গণের। গ্রামে গ্রামে সভাসমিতি কবিয়া নব শাখদের 
জল-চল করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হয় । ১৭ই জৈষ্ঠ মাণিকগঞ্জের জন 
সাধারণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্বামী কমলেশ্বরানন্দ ও স্বামী বাস্দেবানন৷ 
পহিন্দুধন্্ম ও বেদ” সম্বদ্ধে বক্তৃতা কবেন এবং পরদিন প্রাতে শ্বামী কমলে- 
শ্বরানন্দ উপনিষদ হইতে পাঠ করেন এবং স্বামী বাস্ুদেবানন্দ অস্পৃশ্ততা 
দুরীকরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন । 


আশ্বিন, ২৬শ বর্ষ । 


আম্বান 


অন্বরে আজি গভীর রবে কাহার শিঙ্গা বাজে । 
ঠমকি চমকি বিজলী আলোক চমকে প্রাণের মাঝে ॥ 
আকাশের বুক চিরিয়া ফাঁড়িয়া 
আসিয়াছে ডাক পৃথিবী নাঁড়িয়া 
চল্রে চল্রে চল্রে ও ভাই মহামরণের কাজে ॥ 
হাসিছে নাচিছে শুস্ত দলনী হুঙ্কার ঘোর ছাড়ি। 
ঝক ঝক্‌ করি উঠিছে খজ্া উত্জলি স্বগপুবী ॥ 
গিয়াছে নিভিয়া চক্র তারকা 
কড় কড় কড় পড়িছে করকা 
শো শো শো বহাছ ঝটিকা,মবরণ-শানাই বাজে | 
চল্রেঃ চল্রে, চল্বে ওভাই' মহামরণের কাজে ॥ 
ছড়ায়ে গিয়েছে মন কুস্তল অন্ত বিহীন গগন-গায়। 
দিগন্ববীর দাপটে অবনী এইবার বুঝি ধ্বসিয়া যায় ॥ 
পলকে পলকে শিহবি শিহরি 
বিশ্ব কাপিছে থর থব থরি 
চূর্ণিত করি, ঘৃণিত করি ঝঞ্ধা বহিছে সাঝে ॥ 
চল্রে, চল্রে, চলরে ওভাই, মহামরণের কাঁজে ॥ 
ঢুলিছে চামর, বাজিছে ঝাঝর ঝম্‌ ঝম্‌ মহারবে। 
হাকিছে ডাকিছে ব্জনিন7দ মৃত্যু মহোতৎসবে ॥ 
তৈরব রবে গর্জে সিন্ধু 
নাচিয়। উঠিছে রক্ত বিন্দু 
ঝঞ্চা বায়ুর ঝাম্টা হাকিছে, ঘোস্টা কি আর সাজে । 


চল্রে, চল্রে চলরে ডাই মহামরণের কাঁজে ॥ 
_শ্ীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় । 


শ্রীশ্নীমায়ের কথা 
(পূর্বানুবৃত্তি ) 


১লা আষাঁট, ১৩১৯-_বেলা প্রায় চারটা । শ্রীশ্রামা অনেকগুলি স্ত্রীভক্ত 
মর্গে বসে আছেন । আমাব পরিচিতাব মধ্যে তাহাব ভিতরে আছেন 
মাষ্টার মশায়ের স্ত্রী, ডাক্তার ছুর্দীপদ বাবু স্বী, গৌরী-ম! ও তীহার 
পালিতা কগ্ত। ধাহাকে মামি ছুর্গার্দিদি বলে ডাকি এবং বরেনবাবুর পিসি। 
আর যারা আছেন, তাদের চিনি না। ম; হাসিমুখে সকলের সঙ্গে 
কথ! কচ্চেন। আমাকে দেখে বললেন), “এই যে, এস মা, বস । আমি 
গৌরী-মীকে দিয়ে নীচে আফিস তর হতে নিবেদিতা), ও “ভারতে 
বিবেকানন্দ” বই ছৃথানি আনালুম । আমার ইচ্ছা, মা “নিবেদিতা” বই 
থাঁনির কিছু শুনেন। মাও বই দেখে বল্ছেন “ওখানি কি বই গা”? 
আঁমি বল্লুম “নিবেদিতা” | মা-'পড়ত মা একটু শুনি_সেদিন 
আমাকেও একখানি এ বই দিয়ে গিয়েছ, এখনও শুনা হয় নি।+ 
যদিও অত লোকের মধ্যে পড়তে লঙ্জা কর”ত লাগল, তথাপি নিবেদিতার 
সম্বন্ধে সরলাবাল কেমন সুন্দর লিখেছেন তা মাকে শুনাবার আগ্রহে ও 
মায়ের আদেশে পড়তে আস্ত করলুম। শ্রীস্রীম' ও সমবেত স্ত্রীতক্তেরা 
সাগ্রহে শুনতে লাগলেন । নলিবেদিতার ভক্তির কথ! পড়তে সকলেরই 
চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। দেখলুম শশ্রীমায়ের চোখ দিয়াও অশ্রু 
গড়িয়ে পড়চে । মা এ প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন-_-“আহা) নিবেদিতার 
কি ভক্তিই ছিল। আমার জন্ঠ যেকি করুবে তেবে পেত না! রাত্রিতে 
যখন আমায় দেখতে আসত আমার চোথে আলো লেগে কষ্ট হবে বলে 
একখানি কাগঞ্জ দিয়ে ঘরের আলোটি আড়াল করে দ্িত। প্রণাম করে 
নিজের রুমাল দিয়ে কত সন্তর্পণে আমার পার ধুলো নিত । দ্বেথতৃম ষেন 
পায়ে হাত দিতেও সন্কুচিত হচ্চে!” কথাগুলি বলেই মা নিবেদিতার 
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কথা৷ ভেবে, স্থির হয়ে রইলেন ' তখন উপস্থিত সকলেও নিবেদিতার কথা 
যাহা জানতেন বলতে লাগলেন । হ্র্গাদিদি বললেন “ভারতের হূর্ভাগ্য যে 
তিনি এত অল্পদিনে চলে গেলেন | অপর একজন বললেন-_“তিনি যেন 
ভারতেরই ছিলেন। নিজেও তাই বল্তেন। সরম্বতী পুজার দিন খালি 
পায়ে হোমের ফোটা কপালে দিয়ে বেড়াতেন।” পুস্তক পড়া শেষ হল। 
শ্রীশ্রীমা তখনও মাঝে মাঝে নিবেদিতার অন্ত আক্ষেপ করতে লাগলেন । 
শেষে বললেন “থে হয় স্ুপ্রাণী, তার অন্ত কাদে মহাপ্রাণী, ( অস্তরাত! ) 
আন মা?” 

এইবাব মা কাপড় কেচে এসে ঠাকুরের বৈকালী ভোগ দিতে 
বসলেন। ইতিপূর্বে কোন সময়ে স্বহস্তে অনেকগুলি ফুলের মাল! গেথে 
বৈকালে পরিয়ে দ্রিবেন বলে ঠাকুরের সামনে রেখেছিলেন । ব্রঙ্গচারী 
রাসবিহারী এ গুলির নিকটেই ভোগের অন্ত রসগোলা এনে রেখে 
গেছেন। উহার রম গড়িয়ে ফুলের মালাতে লেগে ডেয়ো পিঁপড়ে 
ধরেছে। মা হাস্তে হাসতে বল্ছেন “এইবার ঠাকুরকে পিপ.ড়ে় 
কামড়াবে গো”_ও বাসবিহারী এ কি করেছে ?-_ বলে, সযত্বে পিপড়ে 
ছাড়িয়ে ঠাকুবকে পরিয়ে দিলেন। মা এরর্ূপে সকলের সামনে নিজের 
স্বামীকে মালা পরিয়ে সাজিয়ে দিচ্চেন দেখে রাঁধুর ন! মুখ টিপে টিপে 
হাসতে লাগল । শ্র্রীমা উপস্থিত সকলকে প্রসাদ দিতে গৌগী-মাকে 
বললেন ও সকলে প্রসাদ পেলন। 

একজন স্ত্রীভক্ত বললেন-_-'মানাঁর পাঁচটি মেপে) মা) বিবাহ দিতে 
পারি নাই, বড়ই ভাবনায় আছি। 

ীপ্রীমা__'বিবাহ দিতে না পাঁর, এত ভাব্না করে কি হবে? 
নিবেদিতার স্কুলে বেখে দিও | লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে । 

এ কথ] শুনে আর একজন স্ত্রাতক্ত বললেন-_-“মায়ের উপর যদি 
তোমার ভক্তি বিশ্বাস থাকে, তাহলে এ কোরো, ভাল হবে। মা যখন 
বল্ছেন, তখন আর ভাবনা কি? বলা বাহুল্য মেয়ের মায়ের এ সব 
কথা মনে ধরল না। অপর একঝন বলবেন-_-“এখন ছেলে পাঁওয়! কঠিন) 
অনেক ছেলে আবার বে কন্পুতেই চায় না ।/ 
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শ্রীশ্রীমা--“ছেলেদের এখন জ্ঞান হচ্ছে, সংসার যে অনিত্য ত1 তারা 
বুঝতে পারছে । সংসাবে যত লিগু না হওয়া যায় ততই ভাল ।, 

সকলে চলে যেতে মাকে একা পয়ে জিজ্ঞাসা কর্লুম-_ “মা, 
স্রীলৌকদের অশুচি অবস্থায় ঠাকুরকে পুক্রা কব! চলে কি না।” শ্রীস্ীমা 
বল্লেন-_-£হ মা, চলে_যদি ঠাকুরের উপর তেমন টান থাকে । এ কথ! 
আমিও ঠাকুবকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম &। তা তুষি পুজা কোরো, 
কিস্তমনে কোন দ্বিধ। এলে কোরো না ।” সকলকেই যে, ম, এরূপ 
করতে বল্তেন, জা নয়। কারণ, দিন কয়েক পবে ঠিক এই একই 
অবস্থার আর একটি স্ত্রীতক্তকে বলেছিলেন, এই অবস্তায় কি ঠাকুর 
দেবতার কাজ কবতে হয়? তা করো না। এঁরূপে মা লোকের মানসিক 
অবস্থা দ্রেখে কাফে কথন কি বলতেন তা অনেক সময় বুঝা তৃষ্ধর 
হয়ে পড়ে । 

আর একদিন গিয়ে দেখি শ্রীপ্রীমা দ্িগ্রহরেব আহারান্তে বিশ্রাম 
কর্ছেন । আদেশ মত তার কাছে শুয়ে বাতাস করছি এমন সময়ে তিনি 
সহসা আপন মনেই বল্ছেন--তাই ত মা, তোমরা সব এসেছ, তিনি 
(ঠাকুর) এখন কোথায় ? শুনে বললুম “এ জন্মেত তার দর্শন 
পেলুমই না। কোন জন্মে পাব কিনা তা তিনিই জানেন! আপনার 
যে দর্শন পেয়ে গেছি-এই আমাদের পরম সৌভাগ্য! শ্রীপ্রীম 
বললেন-_-্তা বটে" । ভাবতে লাগলুম, কি ভাগ্য যে এ কথাটি স্বীকার 
কষুলেন । সব সময়েইত দেখি নিজের কথা চেপে যাঁন। 

মায়ের কাছে কত লোকের কত রকমের গোপনীয় কথ! যে থাকছে 
পাবে-_হাবা আমি তা তখন বুঝতে পারুতুম না । জানবই বা কেমন 
করে-মার কাছে তখন অল্লপদিন মাত্র যাচ্ছি বৈত নয়। সে্ধন্ত মার 
বাড়ীতে পৌছে তার ঘরে তাকে দেখতে না পেলে আস্বাঁর অপেক্ষা 
না করে খুজে খুঁজে ধেখানে চিনি আছেন সেইথানেই গিয়ে দেখা 
করতুম। একদিন বিকাল বেলা বেশ সুশ্রী ছটি বৌমাকে তাঁর 


* ঠাকুর বলেছিলেন প্যদি পুজা না করার জন্ত তোমার মনে খুব 
কষ্ট হয় তাহলে কর্বে' তাতে দোষ নেই | নতুবা করো না।* 
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টি শি সত চে 


ঘরের উত্তরের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে গোপনে কি বল্ছেন--এমন সময়ে 
আমি মাকে দেখতে একেবারে সেইখানে গিয়ে হাজিব। শুন্তে পেলুষ 
মা তাদের বলচেল--“ঠাকুরের কাছে মনের কথা জানিয়ে প্রার্থনা কর্বে | 
প্রাণের ব্যথ। কেঁদে বল্বে--দেখবে তিনি একেবারে কোলে বসিরে 
দিবেন !” বুঝতে বাকী রইল না, বৌ ছুটি মাব কাছে সন্তানের জন্য 
প্রার্থনা করেছিলেন । আমাকে দেখে তারা লঙ্জিত হলেন, আমিও 
ততোধিক । আমার কিন্তু খুব শিক্ষা হয়ে গেল। মনে মনে স্থির 
কর্লুম আর কথনও সাঁড়া না দিয়ে মাকে এমন করে দেখতে যাব না! 
কয়েকমাস পরে মার বাডীতে বৌ ছুটীর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল 
এবং বুঝেছিলাম তারা উভয়েই সন্তান সম্ভবা হয়েছেন । 

গোৌরী-মা এসেছেন । তাকে একটু ঠাকুরের কথা বল্‌্তে অনুরোধ 
করায় তিনি বললেন 'আমি ঠাকুরের কাছে অনেক আগে গিয়েছিলুম । 
তারপরে আর সকলে আদ্তে লাগলেন । এই নরেন, কালী এদের 
ছোট দেখেছি ।” বেলা বেশী নাই দেখে আর অধিক কথ হইল না । 
মাকে প্রণাম করে গৌরী-মা বিদায় নিলেন । 

আমাকেও যেতে হবে। মাকে প্রণাম করে বিদায় চাইতে ম! 
বারান্দায় ডেকে নিয়ে প্রসাদ দিলেন । বল্তে লাগলেন-_-“তবে এস 
মা। আমার সব ছেলে মেয়ে গুলি আসে, আবার একে একে চলে যায়। 
একদিন সকালে সাতটায় এসো | এখানে প্রসাদ পাবে । 

বাধাষ্টমী, আশ্বিন ১৩১৯--গৌরী-মার আশ্রমের স্কুলের কার্য্যে ব্যস্ত 
থাকায় মায়ের নিকট আর ইচ্ছান্ুসারে আজকাল যাঁওয়৷ হয়ে উঠে না। 
রাধাষ্টমীর দিন অবসর পেয়ে গিয়ে দেখি, ম! গঙ্গান্ান যাবেন বলে পাশের 
ধরে তেল মাথছেন। লোকে বলে তেল ৰাঁথলে প্রণাম করৃতে নাই এবং মানব 
দেহ ধারণ করলে অগজ্জননীও মানব রীতির বশীতৃত হয়ে চলেন, তাই 
প্রণাম করলুম না । আমাকে দেখেই মা বল্লেন "এস মাঃ এস, সকালে 
এসেছ-_বেশ করেছ । আগ রাধাষ্টমী, দিনও ভাল, বস, আমি ম্লান 
করে আসি।” আমি তার সঙ্গে গঙ্গায় যাব বলায় মা! বললেন--“তবে 
এস; কিন্তু অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল বলে গোলাপ-ম! আমাকে কিছুতেই যেতে 
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দিলেন না। মাও তখন গোলাপ-মার মতে মত দিয়ে বললেন “তবে 
থাক মা, আমি এখনি আস্ছি।” কাজেই রহিলাম। এীন্ধপ প্রায়ই 
দেখতে পেতুম-__সরলা বধৃটির মত ম৷ কাহারও কথার উপব জোর করে 
কিছু বলতেন না। যা! হোক্‌। রাস্তায় মা বেরুতেই অল ধরে গেল। ম! 
তাই বাটীতে ফিরে এসেই আমাঁকে বললেন--“বেরুতেই জল ধরে গেল 
দেখে আমি ভাব্লুম, আহা তুমি আস্তে চেয়েছিলে, এলে বেশ হত; 
গলা দর্শন করে যেতে ।” সত্যি কথা বল্তে কি, আমি গঙ্গা দর্শনে 
জন্য যত না হোক্‌ মার সঙ্গে যাবার আকাজ্ষাতেই যেতে চেয়েছিলাম । 
কারণ মংসারে নীলা বাঁধা বিদ্বের জন্য মার কাঁছেত আনাই হয় না 
সেজন্য ভাগযক্রমে যে দিন আসা ঘটে, সে দিন আর ইচ্ছা হয় নাযে এক 
মুহূর্তও মাকে চোখের আডাল করি। গোলাপ-মা মায়ের কথা শুনে 
বল্লেন “নাই বা গেছে, তোমার পা ছু লেই সব হবে ।” আমিও তাই বলতেই 
ম! বললেন__“আহা, সেকি কথা ? গঙ্গা 1” এরূপে ব্যবহারে ব1 কথাবার্তীয় 
ম। কখন নিজের মহত্বের কথ। প্রকাশ করতেন না_অপর সকলের 
গায় তিনিও একজন সামান্ত মানুষ এইরূপই বলতেন ও দেখাতিন। 
তবে ইহাও দেখেছি অন্য কেহ কাঁছে না! থাকলে কথন কথন কার কাব 
প্রতি কৃপায় তার অপীম মহিমান্িতা জগন্ম।তার ভাব প্রকাশ পাইত । 
ঘবে এসেই তক্তপোষখানির উপর বসে আমাকে বললেন 
“বেশ, গঙ্গা স্নান করেও এসেছি*-বুঝলুম আমি যে তার পাদপন্স 
পৃত্ভা করব মানসে এসেছি তা টেব পেয়েছেন। মনে মনে 
বললুম--নিতা শুদ্ধা তৃমি, মা, তোমার আবার গঙ্গাপ্পান! 
তাডাতাডি ফুল চন্দনার্দি নিয়ে পদতলে বস্তেই বললেন “তুলসী 
পাতা থাকে যদি ত পায়ে দিও লা” পুজা শ্ষে হলে প্রণাম করে 
উঠলুম। মা এইবার জল থেতে বদ্লেন। সেই অপূর্ব প্সেহে কাছে 
নিয়ে বসা এবং প্রত্যেক ক্বিনিসটির অর্ধেক খেয়ে প্রসাদ দেওয়া !-_. 
আমিও মহালন্দে প্রসাদ গেলুম। শালপাতাখানিতে করে প্রসাদ 
খেতে সাধু নাগ মহাশয়ের কথা মনে হলো । শ্রীত্রীমাকে বললুম "মা 
শালপাতায় প্রসাদ পেলেই নাগ মহাশয়ের কথা মনে পড়ে? । যা বললেন 
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“আহা তার কি তক্তিই ছিল। এই ত দেখছ শুকৃনে! কটুকটে শালপাতা 
একি কেউ থেতে পারে? ভক্তির আতিশয্যে, প্রসাদ ঠেকেছে বলে 
পাতাথানা পর্য্স্ত থেয়ে ফেল্লে! আহ! কি প্রেম চক্ষুই ছিল তার। রক্তাঁভ 
চোখ, সর্বদাই জল পড়ছে! কঠোব তপন্তায় শরীরথানি শীর্ণ, আহা 
আমার কাছে যখন আনত তাঁবেব আবেগে সিডি দিয়ে আর উঠতে 
পার্ত না, এম্নি (নিজে দেখি'য় )থব থব কবে কাপত+-_এখাঁনে পা 
দিতে ওথালে পডত। তেমন ভক্তি আর কাবও দেখলুম লা ।” 
আমি বললুম বইএ পড়েছি, তিনি যখন ডাক্তাঁবী ধাবসায় ছেডে দিয়ে 
দিনরাত ঠাকুবেব ধানে তন্ময় থাকতেন, তখন তার পিতা একদিন 
বলেছিলেন-_ এখন আর কি কব্বি, নেংটা হয়ে ফিরুবি আর ব্যাঙ. ধরে 
খাবি” উঠানে একটা মবা ব্যাঙ পডে আছে দেখে নাগ মহাশয় 
কাপড়খানি ফেলে দ্রিয়ে উলঙ্গ হয়ে সেই ব্যাঙট! ধবে খেয়ে পিতাকে বলে- 
ছিলেন-_ আপনার হুই আঁদেশই পালন কর্লাম্‌ আপনি আমাব খাওয়া 
পরার চিন্তা ছেডে ইঞঈনাম করুন । মা-আহা, কি গুরুভক্তি। কি শুচি 
অশুচিতে সমজ্ঞান । আমি আবাব বললুম “তক্দোদয় যোগের সময় 
কলিকাতা ছেড়ে নাগ মহাশয় বাড়ী গিয়াছিলেন, তাতে তার পিতা 
ভৎ্পনা কবে বালছিলেন-_গঞ্জা নান না কবে, গঙ্গার দেশ থেকে বাড়ী 
এলি 1” কিন্ত যোগের সময় সকলে দেখে উঠান ভেদ কবে জল উঠে 
সার উঠান একেবারে ভেসে যাচ্চে! আর নাগ মহাশয় - 'এস মা 
গঙ্গে। এস মা গন্ধে বলে অঞ্জলি পূর্ণ কবে নেই জল আাথায় দিচ্চেল ! 
তাই দ্বেখে পাড়ার সকলে সেই জলে স্নান করুতে লাগ ল।” মাহা, 
তার ভক্তির জোরে অমন সব অদ্ভুত সম্ভবে! আমি একখানা কাপড় 
দিয়েছিলুম। তা ম!থাঁয় জ্রডিয়ে রাথতো । তার স্ত্রীও খুব ভাল এবং ভক্তি- 
মতী। এই সেবার আমের সময় এখানে এসেছিল । এখনো বেচে আছে । 
এই সময় অন্য কয়েকজন স্ত্বীতক্ত আসায় কথাট! চাঁপা পডে গেল। 
ম! উঠে তাদের প্রণাম নিয়ে আমাকে পাণ সাজতে যেতে বললেন । 
খানিক পরে আমি ছটো পাণ এনে মাকে দিলুম। মা পাণ ছটি 
হাতে দিয়ে একটি থেয়ে একটি আমাকে থেতে দিলেন। আমি 
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আবার বাকী পাণগুলি সাজতে চলে এলুম। মাও স্বশ্পক্ষণ পরে 
ঢইজন শ্ত্রী-ভক্তের সহিত সেই ঘরে এসে বস্লেন। ্ত্রী-ভত্ত 
ছটিও সাহায্য করায় খুব শীগ্রই পাণ সাজা হয়ে গেল। মা ঠাকুরের 
পাণগুলি আলাদা করে আগে তুলে নিলেন ও “আমার মা লক্ষমীরা কত 
শীগৃগির সেজে ফেললে” বলে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগ্লেন । 

এইবার মা তেতালায় গোলাঁপ-মার ঘরে গেলেন। থানিক 
পরে আমি সেখান গিয়ে দেখি, মা এ ঘরের দবজাব চৌকাঠে মাথা রেখে 
শুয়ে আঁছেন--কেমন করে ভিতরে যাই । আমাকে দেখে মা বল্ছেন 
“এস, এস, তাঁতে দোষ নেই |” মর সর্বত্রই এইরূপ ভাব । পরে মা 
মাথা তুললেন । আমি ঘাব গিয়া কাছে বসে তাকে বাতাস করতে 
লাগলুম। মা শুয়ে শুয়ে গৌবী-মার স্কালর নাঁনা কথা, আব গাড়ী 
ভাডা এ সব কথা পাডলেন। আমি যথাযথ উত্তব দিতে লাঁগলুম | 
এই সময়ে সেই স্ত্রীতক্ত দুটি সেখানে এলেন। তাঁদের একজম 
মায়েব টুল শুকিয়ে দিতে দিতি দুই একটি পাকা চুল বেছে জাচলে 
বেঁধে রাখতে লাগলেন, বললেন-_-কবচ করবেন । মা, লঙ্জিত হয়ে 
বললেন “ও কেন, ও কেন, কত মুডো সুভো কাচা চুল যে ফেলে 
দিচ্ছি।” মা এইবার উঠে ছ্াঁতে একটু রোদে গেলেন । আমরাঁও 
সঙ্গে গেলুম ও একপাশে দীডিয়ে গঙ্গা দর্শন করতে লাগলুম । এমন 
সময়ে ঘর হতে গোলাপ-মা বলে উঠলেন, “মা ত সকলকে নিয়ে ছাতে 
গেলেন; এখন কে খাবে; কে ন! খাবে তা আমি কি করে জানি ।* 
ত কথা শুনতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে গিয়ে তাঁকে বললুম “বিধবাটি 
ফেবল থাঁবেন।” রৌদ্রে অনেকগুলি কাপড় ছিল, মা আমাকে 
সেগুলি তুলে ঘরে রাখতে বললেন । আমি তুল্চি এমন সময়ে মা 
নীচে ঠাকুরের ভোগ দিতে নামলেন । আমরাও সকলে নীচে 
ঠাকুর ঘবে এলুম। ভোগ দেওয়া হলে মা আমাকে মেয়েদের 
থাবাব যায়গা করতে বললেন । পরে সকলে প্রসাদ পেতে বসলুম | মা 
ছুই এক গ্রাস থাবার পরে আমাদের সকলকে প্রপাদ দিলেন। ইহার 
কিছু পূর্ষে আরও হট স্ত্রী-ভক্ক এসেছিলেন তন্মধো একজন বৃদ্ধ! সধব।, 
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ঠাকুরের সময়ের এবং অপরটী ভার পুত্রবধূ । বৃদ্ধাটা খেতে খেতে বললেন 
“আহা, ঠাকুর, আমাদের যে সব কথা বলে গেছেন তা কি আমরা 
পাল্‌্তে পেবেছি। তাহলে এত ভোগ ভূগ্‌বে কে মা! সংসার সংসার 
করেই মরছি--ও কাজ হল না, সেকান্ হল না এই কেবল করূছি।” 
মা তার এ কথায় বললেন “কাঁজ করা চাই বৈকি? কর্ম করতে করুতে 
কর্মের বন্ধন কেটে বায় তবে নিক্ধাম ভাব আসে। একদগডও কাজ 
ছেড়ে থাকা উচিত নয় ।” 

আহাবান্তে। মা এখন একটু বিশ্রাম করবেন_-থাটের উপর শয়ন 
করুলেন। সকলেই এখন তাঁর একটু সেবা করতে ব্যগ্র। মা 
কিন্ত সকলকেই বিশ্রাম করতে বল্লেন | খানিক পরে বাড়ীতে কাজ 
আছে বলে অপর স্বীলোকেরা সব চলে গেলেন । আমি এবং ঠাকুবের 
সময়কার একটি বিধবা স্ত্রীলোক রইলুম। আমি এখন মার সেবার 
ভার একাই পেলুম। বিধবাটি মায়ের কাছে বসে তার 
সংসারের দুঃখের অনেক কথা বলতে লাগলেন-_ “মা আপনার কাছে 
সকল অপরাধেব ক্ষমা পাই, কিন্ত ওদের কাছে ক্ষমা নাই,” ইত্যাদি । 
আঁমি কথা প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম “আপনি ঠাকুরকে দেখেছেন ? 
“ও মা দেখেছি বৈকি। তিনি যে আমাদের বাড়ীতে আস্তেন। 
'মা তখন বৌটির মতন থাঁকৃতেন ।” 

আছি বললুম “ছাটা। ঠাঁকুরেব কথা বলুন ল1 শুনি” তিনি বললেন, 
“আমি না মা, মাকে বল্তে বলে! ।” কিন্তু মা তখন একটু চোখ বুজে 
আছেন দেখে আমি ওকথা বল্তে পারুলুম না। খানিক পরে মা 
নিজেই বল্ছেন__“যে ব্যাকুল হয়ে ডাকবে সেই তাঁর দেখা পাবে। 
এই সে দিন * একট ছেলে মারা গেল। আহ! সে কত ভাল ছিল ! 
ঠাকুর তাদের বাড়ী যেতেন। একদিন পরের গচ্ছিত ২৯৯২ টাকা 
টামে তার পকেট থেকে মারা যায়ঃ বাড়ী এসে দেখে। ব্যাকুল হয়ে 
গঙ্গার ধারে গিয়ে কাঁদছে “হায় ঠাকুরঃ কি করলে” তার অবস্থাও 

* দশ এগার দিন পূর্বের (৩১শে ভাত্র ) ঠাকুরের প্রিয়তক্ত তেজ 
চন্্র মিত্ত দেহত্যাগ করিয়াছিলেন । ্রগ্রীম! তার কথাই বলছেন। 





৫২২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_৯ম সংখ্যা । 


শি টি শী সি সি লী ১৮ 2 উপ শেপীতি পি পাস্দ টি পীপাশীপািপাশ্শিি শা ্িপীসি িতাস্িপাশিপাশিাি ৯ লা পলাস্শিতা শিািতাসলা শালি পো পা সপস্পিশসপিা 


তেমন ছিল না যে নিজে এ টাকা শোধ করবে । আহা, কাদতে কাদতে 
দেখে, ঠাকুর তার সামনে এসে বলছেন “কীদছিস্‌ কেন? এ গ্জার ধারে 
ইট চাপা আছে গ্চাখ+1। সে তাড়াতাড়ি উঠে ইট খাঁন! তুলে দেখে 
সত্যই এক তাড়া নোট । শরতের কাছে এসে সব বললে । শরনু 
শুনে বললে “তারাত এখনক্ধনা দেখা পাস, আমরা কিন্ত আর পাইনে”। 
ওর! পাবে কি? ওরাত দেখে শুনে এখন গ্র্যাট ( শান্ত ) হয়ে বসেছে। 
যার! ঠাকুরকে দেখেনি, এখন তাদেরই ব্যাকুলতা৷ বেশী । 

“ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরেঃ রাখাল টাথাল এবা সব তখন ছোট । 
একদিন রাখালের বড ক্ষিধে পেয়েছে, ঠাকুরকে বল্লে। ঠাকুর এ 
কথা শুনে গঞ্জার ধাবে গিয়ে "ও গৌরদাসী, আয় না, আমার রাখালের 
যে বড় ক্ষিধে পেয়েছে বলে চীৎকার করে ডাকতে লাগলেন । তখন 
দক্ষিণেশ্বরে খাবার পাওয়া ষেত না। খানিক পরে গঙ্গায় একখানা 
নৌকা দেখা গেল। নৌকাখানা ঘাটে লাগতেই তার মধ্য হতে বলরাম 
বাবু, গৌরদাসী প্রভৃতি নামলো এক গামল! রসগোল্ল। নিয়ে । ঠাকুরত 
আনন্দে রাখালকে ডাকতে লাগলেন “ওরে আয় ন। রে রসগোল্র! এসেছে; 
খাবি আয়। ক্ষিধে পেয়েছে, বল্লি যে । রাখাল তখন রাগ কবে 
বলতে লাগল 'আপানপ অমন করে সকলের সাম্নে ক্ষিধে পেয়েছে 
বল্ছেন কেন? তিনি বল্লেন “তাতে কিরে, ক্ষিধে পেয়েছে, খাৰি, 
তা বল্তে দোষ কি?” তীর এ রকমই স্বভাব ছিল কি না 1” 

এমন সময় ভূ স্কুল হতে জর নিয়ে এল । মা তার জন্ত বিছান' 
কবে দিতে বললেন । বিছানা করে দিলুম । মাকে আজ একবার বলরাম 
বাবুর বাটা যেতে হবে রামবাবুর মাকে দেখতে--কারণ তিনি রক্তা- 
মাশয়ে খুব পীড়িত। তাই তাড়াতাঁভি উঠে বৈকাঁলের কাজ কর্ম 
সেরে নিতে লাগলেন, বল্লেন_-"একবার যেতেই হবে, মাকুর 
স্কুলের (নিবেদিত স্কুলের) গাঁড়ী এলে দাঁড়াতে বোলে 1” ঠাকুরকে 
বৈকালী ভোগ দিয়ে উঠে আমাকে কিছু প্রসাদ নিব কি না জিজ্ঞাসা 
করায় বললুম “এখন থাক্‌” মা বললেন “তবে পরে থেয়ো, নলিনী খেতে 


দিস্‌।” মাকুর গাড়ী আস্তেই বললেন-_'আমি শীঘ্র ঘুরে আস্ছিঃ তুমি 





আহঙিন, ১৩৯১ । ] শ্ীশ্রীমায়ের কথা ৫২৩ 


সা সপ উনি লা পাস সি এসির সা সির ৯৮ ৭৯৮৫ লা সান পাস লাস 


বসে থেকো, আমি না এলে যেও ন1।, মা ও গোলাপ মা বলরাম বাবুর 
বাড়ী গিয়ে ঘণ্টাখানেক পবে ফিরে এলেন। এদিকে খবর এসেছিল 
আমাকে নিয়ে যেতে লোৌক এসেছে । আমি কিন্ত মার ফিরবার অপেক্ষায় 
ছিলুম । মা এসেই বললেন “এই থে আছ মা, আমি এই তোমার অন্ত 
তাডাতাঁডি আসচি | জল থেয়েছ ?” "না, মা 1” “সে কি নলিনী, খেতে দিস্‌ 
নি? বলে গেলুম 1” নলিনী € লক্ষজিতভাঁবে ) “মর্চন ছিল না, এই দিচ্ছি” 
মানা থাক, এখন আর তোকে দিতে হবে না, আফিই দিচ্ছি 
(আমার প্রতি) ভুমি চেয়ে খাঁওনি কেন মা? এষে নিজের বাঁডী।” 
আমি বললুম--”তেমন ক্ষিধে পেল চেয়ে থেতৃম বৈ কি মা।” মা 
তাড়াতাঁডি নিজেই কিছু প্রসাদী মিষ্টি এনে দিলেন । আমিও আনন্দের 
সহিত খেলুম । “পাম দি” বলে সাজাপান আনতে গেলেন । নলিনী 
দিদি বললেন-_-ডিবেতে আর পান সাজা নাই, দেবে কি? কিন্তু পুনরায় 
খুঁজে মা! সেই ভিবেতে ছুটি সাজা পাঁন পেয়ে আমার হাতে দিলেন । 
আমি প্রণাম করে বিদায় চাইতে “এস মা, আবার এস, হূর্গী, ভুর্ণা,” 
বলে উঠে বললেন “আমি সঙ্গে যাবকি? এক্লা নেমে যেতে পাঁয্বে ? 
রাত হয়েছে ।” আঁমি বল্লুম “খুব পারুব মা, আপনাকে আনতে হবে না1% 
ম! তবুবল্‌ “ছুর্গী ছুর্গা তে বল্‌তে সহান্ত মুখে সিভি পর্যাস্ত এসে দাঁড়ালেন । 
বললুম “আর দাড়াতে হবে না মা, আমি বেশ যেতে পার্ব।” 

আর একদিন, সে দিন অক্ষয় তৃতীয়া_ পূর্বোন্ত সধবা বৃদ্ধাটা 
ও তাঁহার বধূ স্নান করে এসে, পৈতে আর ছুই একটি কি ফল মায়ের 
ভাতে দিতে গেলে মা! বললেন “আমাকে কেন? ভূদেবকে দাও”। 
তাঁর খানিক পরে কথায় কথায় আমাদের দিকে চেয়ে বললেন-__ 
“আজকের দিনে আমি তোমাদের আশীর্বাদ কচ্ছি, তোমাদের মুক্তিলাভ 
হোক । জন্ম মৃত্যু বড যন্ত্রণ', তা যেন তোমাদের আর ভুগতে ন! 
হয়।” 


চণ্ডী 


এ যাবৎ অনেক মনীষী সমাজতত্ব সম্বন্ধে বু গবেষণাপূর্ণ মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছেন । আজ আমরা দেখিব চণ্তীব একটি স্তব হইতে 
সে সম্বন্ধে কোন তথ্য আবিষ্কার কবিতে সক্ষম হই কি না। 

মহিষাস্্বব বধের পব স্বর্গ ভ্র্ট,--পরাজিত দ্েবগণ দেবীকে যে স্তোর 
দ্বারা তুষ্ট করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন-_-এটি সেই স্তোন্র। 

ইহার প্রথম অংশে ৯ তইত্ে ২* শ্লোক পর্যন্ত আগ্াপ্ররূতি-রূপা 
মহাশক্তির সাধারণ বর্ণনামাত্র দেখিতে পাই যাহাতে তাহাকে স্থষ্ 
জগতের সর্বকাবণ-কারথ-রূপিনীক্ধপে লক্ষ্য কর! হইয়াছে । তিনি 
“অতি সৌম্যাতিবৌদ্রা' তিনি ধাত্রী, তিনি লক্ষ্মী এবং তিনি অলক্ষ্মী- 
স্বরূপিণী | জগতে যাহা কিছু আছে সবই তিনি। যে ভাবেতে 
তাহাকে সম্যক উপলব্ধি করিয়া মহাবীর স্বামী বিবেকানন্দ গাহিয়া- 
ছিলেন__ 

“সত্য তুমি মৃত্যরূপ! কালী, 
স্থথ-বনমালী তোমার মায়ার ছায়া 
ক রী ক ১ ক রা ক 
মৃত্যু তুমি রোগ মহাঁমারী বিষকুস্ত ভরি 
বিতরিছ জনে জনে ॥% 

একদিকে তিনি যেরূপ ভীষণা, অপর দিকে তিনি আবার 'জ্যোত্ন্র। 
রূপিলী” ইন্দু-রূপিনী” সুৎস্বরূপা । 

তাহাকে ভগৎ 'প্রতিষ্ঠা-্ূপিনী” বলা হইয়াছে। চতুর্দশ শ্লোক 
হইতে এই “জগত-প্রতিষ্ঠা' ধ্যান-সম্পন্ন মন্্রদরষ্টা খষিদিগের নিকট কি 
ভাঁবেতে প্রতিভাত হইয়।ছিল তাহাই বিবৃত হইয়াছে। 

দ্য! দেবী সর্বভূতেষু বিষুমায়েতি শব্দিতা। 
নমস্তন্যৈ নমস্তত্তৈ নমস্তত্যৈ নমো নমঃ ॥৮ 


আশ্বিন) ১৩৩১ | ] চণ্ডী ৫২৫ 


সিসি 











স্পা শা পা 


এ শ্লোক হইতে আমরা শুধু এইটুকুই বুঝিতে পারি এই ভাগৎ- 
প্রপঞ্চ বিষুঃমায়া হইতে কল্পিত বাঁ উদ্দুত। এ মায়! শবে অর্থ অনেকের 
নিকট অনেকভাবে প্রতিভাত হয়। স্বামীর বক্তৃতায় মায়ার থে 
ব্যাখ্যা আছে পাঠককে আমরা তাহার কৌতুহল চরিতার্থের অন্য 
পাঠ করিতে অনুরোধ করি । সাধকেরা বলেন এ জগৎ মহামায়ার 
থেলা মাত্র । কিন্তু খেলাতেও আমবা একটা নিয়ম মানিয়া চলি। তাই 
মহামায়ার এই বিরাট স্থ্টিরূপ €খলাব মধ্যে একটা গ্গিয়মেব অভিব্যক্তি 
সকলের চথেই পড়ে । কুষ্য উদয় হন, অন্ত যান, কৃষ্ণপক্ষের পর শুরু 
পক্ষ, পধ্যায়ক্রমে খাতুর পরিবর্ভন | ভ্রাম্যমাণ গ্রাচ নক্ষত্রেব অবাধ 
অবিরাম গতি নিজ কক্ষ নিবদ্ধ। ধেখাতুর ঘে ফুলটি, যে ফলটি, যে 
শশ্য তাহা! সে সময়েই দেখা যায়। মানব জীবনে, জডপিগুপ্রায় 
নবজাত শিশুর ভিতরে ক্রমশঃ জ্ঞানের বিকাশ । বালা, কৈশোর, 
যৌবন ইত্যাদি অবস্থায় বুদ্ধি ও বৃভ্তিগুলির ক্রমঃ বিকাশ ও শ্ৃর্তি। 
এই সকলের মধ্যেই আমবা একটা নিয়মের প্রভাব অনুভব করি । তাই 
বলি এ মায়াকপ্লিত জগৎ জগবস্বার থেলা হইলেও ইহা নিয়মাধীন | 
যে নিয়ম মানিয়া চলিবে সে স্থফল পাইবে--ব্যক্কিগত জীবানই হউক, 
সামাপ্রিক শৃঙ্খলাতেই হউক, কর্মজীবনে হউক বা ধর্মমজীবনেই হউক । 
তাই সমাজ-শৃঙ্খলার পদ্ধতিকে ইঙ্গিত করিয়া পরবস্তী গ্লোকগুলি রচিত 
হইয়াছে । 

প্যা দেবী সর্বভৃতেষু চেতনেতাভিধীয়তে । 
নমস্তন্তৈ নমস্তন্তৈ নমস্তশ্টৈ নমো নমঃ ॥” 

আমাদিগের যোগণৃষ্টি নাই তাই 'আমাদের জডে চৈতন্ের অনুভূতি ও 
নাই, কিন্ত জীবে এই চেতনার মভিব্যন্তি তাহার জীবত্বের প্রথম 
বিকাশ-_সে জীব নীচই হউক উচ্চই হউক । 

“ষ' দেবী সর্ব্ভূতেষু বৃদ্ধিূপেণ সংস্থিতা। ৷ 
নমন্তন্তৈ নমন্যন্যৈ নমস্তত্ৈ নমো নমঃ ॥৮ 

এই চেতনার প্রথম উৎকর্ষ জীবজগতে দেখিতে পাই বুদ্ধিতে । 

বুদ্ধির ক্রমবিকীশই জীবের ক্রমোন্নতি । বুদ্ধিই জীবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ । 


৫২৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_*ম সংখ্যা । 


সাধারণ জীব অন্তব নিহিত চৈতন্তের দর্শন পায় না, আভাস পায় মাত্র। 
তাই তাহাকে উন্নতির পথে যাইতে হইলে এ বুদ্ধিকেই সম্বল করিতে 
হইবে__লে উন্নতি ষে পথেই হউক । 

“্য! দেবী সর্বভৃতেষু নিশ্্ারূপেণ সংস্থিতা। 

নমন্তন্তৈ নমন্তন্তৈ নমন্তন্তৈ নমে!। নমঃ ॥৮ 

কিন্তু কথা হুইতেছে। এই বুদ্ধির পুষ্টি সংমার্জন ও সংরক্ষণের জন্ 

প্রধান ও প্রথম প্রয়োজনীয় বস্ত কি? বিনিদ্র তন্ত্রালু লোকের মন্তিক্ষে 
চিন্তার ধারা উচ্ছঙ্ল। তাই অবসাদ শ্রাস্তি অপনোদনের অন্য 
নিজ্রাই কি উৎকুষ্ট ও প্রধান সামগ্রী নহে? আহার কর বানা কর কিন্তু 
নিদ্রা-যত দিন না “যোগে ধাগেশ জেগে থাকতে শিখবে তত দিন 
নিয়মিতভাবে চাই-ই । পূর্বেই বলা হইয়াছে এ খেলা নিয়মের 
খেলা | দেখিয়াছ বুদ্ধিই €তোমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই সেই বুদ্ধির 
সাহায্যে ব্যক্তিগত জীবনে তোমাব পক্ষে কতটুকু নিদ্রা আবশ্যক তাহা 
স্থির করিয়৷ লইতে হ₹ইবে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন) 

“ন চাতি স্বপ্ননালন্ত জাগ্রুতো নৈবচাজভুন |” 

(৬ অঃ ১৬) 
ব্যক্তিগতভাবে নিদ্রার এই উপকাবিতা উপলব্ধি হইলেও সামাজিক 

জীবনে সাধাবণোর বুদ্ধি স্বুরণের জন্য শ্রমজীবীদিগের বিশ্রামে সময় 
নিয়ন্ত্রিত করা সমাজতত্ববিদের লক্ষ্য বস্তু । শ্রমিককে অতিবিক্ত পরি- 
শ্রমের দ্বারা পেষিত করিয়া নরারৃতি পশুতে পরিণত কর! একান্ত 
অবিধেয । অপর পক্ষে তাহার শ্রমের সময় লাঘব এবং তাহার অভাবেব 
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দানও তাহাকে তাহার অনায়াসে লব্ধ অর্থ 
শ্রাস্তির পর শান্তিতে না লইয়া! ধাইয়া উচ্ছঙ্খল প্রেবণায় সয়তানের 
অনুচরে পরিণত কবে। পরিমিত শ্রান্তি চাই। শ্রান্তি দুরের জন্য নিদ্রা 
চাই। নিজ্ত্া-লিগ্ধ মনে বুদ্ধির স্ফুরণের অন্ত তদ্ুপযুক্ত ও যথোপযোগী 
বিশ্রাম-সময় ক্ষেপণের আয়োজন চাই। এই আয়োজন করিবে কে? 
ইহা কিরূপে হইবে? শ্রমজীবী দরিদ্র, ব্যয়সাধ্য উপকরণে তাহার 
সামর্থা নাই । তাই সেকালের শ্রমিক উদ্ভাবন করিয়াছেন এঁ সহজ পশ্থা 


আশ্বিন) ১৩৩১ । ] চত্তী ৫২৭ 


যাহাতে এককাঁলে মনের, বুদ্ধির ও চরিত্রের সমবেত ক্রমোরতি সহজেই 
সংসাধিত হইত। 

পল্লীর অপেক্ষাকৃত শ্রীসম্প্ন ধর্্মান্থরাগী বাক্তি একখানি রামায়ণ 
বা মহাভারত রাখিতেন, সকলের অবসর সময় ব্যয়িত হইত তাহার 
পঠন পাঠন ও শ্রধণ মননে । পরিবারের বিশ্রাম সময় ব্যয়িত হইত 
ব্রত নিয়মে ও পাল পার্ব্বণে । 

কিন্ত আজ লালসা-দগ্ধ অর্থপিপাস্থু বিদেশী বণিক তাহার নির্শম 
প্রাণহীন জডন্ত্র স্থাপিত করিয়া প্রাণদায়িনী শশ্ত গ্তামলা পল্লী জননীর 
জীবন্ত ক্রোড হইঙে ছিনাইয়া আনিতেছে তাহান্র নির্ভীক, নির্দোষ, 
সরল শিশু-_করিতেছে তাহাকে শীরু কুটিল, উচ্ছ জখল, শীস্তিবিহীন 
উন্মন্তজীব | শস্তশ্যামল শান্তিবায়িনী জননীব শম্প।ঞ্চলেমাবৃত সযতে 
রক্ষিত দেবশিশ আজ লু কৃহকে বীরাচারী অস্থরে পরিণত 
হইয়াছে। 

পরের শ্রোকে দেখিতেছি_- 

“| দেবী সর্বভৃতেষ্‌ ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা । 
নমন্তন্টৈ নমস্তন্তৈ নমন্তন্তৈ ননো ল্মঃ 8৮ 

এই ক্ষুধা কেবল কি জ্রীবজগতেই লক্ষিত হয়? ইহা 
সর্বব্যাপিলী | জীব যেমন ক্ষুধার সময় আহার্য্য গ্রহণ করিয়া তন্দ্রা 
নিজ দেহেব পুষ্িসাধন করে তন্দ্রপ বৃক্ষার্দি লতা গুল্স পৃথিবী হইতে 
রসেব সহিত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নিজদেহে সংগ্রহ করিয়া তাহার বিশ্লেষণ 
ও পরিবর্তনে নিজ কলেবর সংবদ্ধিত করে । আবার তাহার কক্ষ 
নিহিত সঞ্চিত থাক ভাঁগাঁর ভবিষ্যৎ জীবদেহের পুষ্টিসাধন করে। 
মৃত জীবদেহের দ্রব্যসম্তার তাহার ধ্বংসে মুদ্রসের সহিত সংমিশ্রিত 
হইয়া ভাবী উদ্ভিজ্জের আহারীয়রাপে সঞ্চিত থাকে । তাই বলা 
হইয়াছে এই ক্ষুধা সর্ব্ব্যাপিনী সর্বগ্রাসিনী। পরিদৃশ্তমান পরিবর্তন- 
শীল জগতে পট পরিবর্তনের স্ঠায় পরমাণুনিচয়ের অবিরাষস্রোত এ 
পরমাণুকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ঠ্ন্ন ভিন্ন বূপে, ভাবে, ব্যক্ত করিতেছে । 
পঞ্চ ইন্দ্রিয় গ্রাহা € শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-বূপ রসাত্বক ) অগত। ও তাহার 


৫২৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বধ-_-৯ম সংখ্যা । 


পরিবর্তপ, উপাদানভূত পরমাণুব বিভিন্ন বিশ্লেষণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণে 
সমভূত। এই সংগ্রহের মূলে আমরা দেখিতে পাই-বিশ্বব্যাপিনী এক 
বিরাট ক্ষুধা। যেন জগ্যাপিনী অগজ্জননী মা বলিতেছেন “মৈ 
ছুখাহু ” 
এই জগৎজোভ! “মৈ ভূথাহঞ্র ডাকে আমর! অনুভব করি 
জগছ্যাপিনী মার ছায়া-_তাই চণ্ীকার লিখিলেন £_- 
“যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা । 
নমন্তন্তৈ নমত্তস্তৈ নমস্তন্তৈ নমো নমঃ ॥৮ 
এই করাল ক্ষুধার শেষ নাই, তৃপ্তি নাই, তবে আছে তাছার 
অভিব্যক্কি ঘেমন ছায়ারূপে তেমনি শক্তিকূপে। সেই জন্তই পরের 
শ্লোকে চণ্তীকার গাহিলেন__ 
দ্যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরপেণ সংস্থিতা । 
নমন্তন্তৈ নমন্তন্তৈ নমন্তশ্তৈ নমো! নমঃ ॥* 
শক্তি একদেশিলী নহে--সর্বব্যাপিকা। যেহেতু সেই আগ্তাশক্তি- 
লীলার বিকাশেই এই শক্তির উদ্ধব। জগতে এমন কিছু নাই যাঁহাতে 
কোন না কোন প্রকার শক্তিব বিকাশ দৃষ্ট বা অনুভূত হয় না। ক্ষুধার 
তৃপ্তিতে পুষ্টি, পুষ্টিতে শক্তির সঞ্চার ও শক্তির অভিব্যক্তি সে প্রাণী 
জগতেই হুউক, উত্তিদ জগতেই হউক বা জড় জগতেই হউক । বন- 
'উষধির বিষের শক্তিতে মানুষ বাচে মরে । জড কামানের ভিতর জড় 
বক্ষিদ-নিছিত শক্তিতে গোল! দুরে নিক্ষিপ্ত হইয়া জনপদ ধ্বংস করে। 
জড় জগতের শক্তি কেন্দ্রীভূত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া মান্য আজ ড় 
শক্তিকে তাহাব দাসত্বে নিয়োজিত করিয়াছে । এই মানুষই আবার 
স্বীয় সাধন সম্ভৃত শক্তিবলে দেবতার দেবত্বকে তুচ্ছ করিয়া ব্রহ্গত্ব 
পদবীতে আর্‌ঢ হইয়াছে । কিন্তু সব শক্তিব মূলে নিহিত সেই আগ্া- 
শক্তির বিভিন্ন ভাবে বিকাশ ও থেল1। তিনি সর্বব্যাপিনী সর্ব- 
স্বর্ূপিনী ভিন্ন ভিন্ন শক্তির ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি তাহার ভিন্ন তির 
ভাব। এই শক্তি বা ভাব্প্রকাশ পাইতেছে তৃষ্ঠায়_ তাই পরের 
শ্লোকে দেখিতে পাই__ 


আন্ষিনঃ ১৩৩১ | ] চণ্ডী ৫২৯ 


লাস্মিপসস সিসি পরি সপ সিসির সি সিসির শী সিরাপ পতি সিসির লস জরাস্িতিি উল সর 


“যা দেবী সর্ধভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা । 
নমস্তক্তৈ নমস্তন্তৈ নমন্তন্বৈ নমো নমঃ ॥৮ 
মানুষ তৃষ্ণ! বা বাসনার বশবত্বী হইয়া কর্মক্ষেত্রে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি 

করিতেছে । বাসনা হইতে সৃষ্টির উদ্ভব, বাসনাতেই স্থষ্টি চলিতেছে । 
যত দিন মানব মনে কোন না! কোনও প্রকার বামনা থাকিবে ততদিন 
তাহাকে এই মর জগজে গতায়াত করিতে হইবেই । বাসনার অন্ত 
নাই, শেষ নাই, সে :ছুষ্পুরণীয় । ভাগ্যবলে যে মহাপুরুষের তপন্তা লব্ধ 
স্থরৃতির জন্ত ও ঈশ্বরান্ুকম্পায় এই বাসনার আত্যস্তিক নিবৃভি ঘটে 
তিনি মুক্ত হইয়া যান। তৃষ্ণার্ত হ্র্য্যকিরণ সাগরের জল শোষণ 
করিয়া আকাশ মার্গে উদ্ধে মেঘাস্তরালে লঙয়া যাইতেছে) তৃষগার্ত 
মেদিনীর তপ্ত শ্বাস শূন্য মার্গে উদ্ধ হইতে উদ্ধ দেশে প্রবাহিত হইয়া 
মেধান্তরালস্থিত নীহার কণিকাকে সেই তৃষ্ণার বার্তা প্রদান কবিতেছে । 
করুণাহিমে মেঘ গলিয়৷ বুষ্টিরপে ভূতলের তৃষ্ণা নিবারণের জগ্ঠ যেন 
স্বর্গের মন্দাকিনীরূপে প্রবাহিত হইয়া ভূতলে আসিতেছে । এই 
চাওয়া ও ঃদেওয়া অভিজ্ঞের নিকটে জড় ও চেতন জগতে তুল্যর্ূপে 
বিষ্কমান। এ শুধু চাওয়া নছে, পাওয়াও বটে। তাই পরবত্বী শ্রেকে 
গীত হইল_- 

দ্যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষাস্তিরপেণ সংস্থিতা । 

নমস্তক্তৈ নমস্তন্তৈ নমস্তস্তৈ নমো নম? ॥” 

তবে মনে রাখিতে হইবে চাহিলেই পাঁওয়া যায় না। পাইবার 
উপযুক্ত তীব্র আকাজ্ষা চাই, সংঘত চেষ্টা চাই, নিয়মিত পদ্ধত্তিতে সে 
[চটষ্টাশ্রোত প্রবাহিত হওয়া চাই! সে কথা সরল গ্রাম্য ভাষায় 
শ্রীপ্ীভগবান্‌ বামকষ্ণবেব বলিতেন 'নুখে মাথন মাখন বলিলে মাখন 
পাওয়া যায় না। দুধ জাল দিয়ে দই পান্তে হয়। ঠাগ্ডার সময় 
ঘোল মউনি দিয়ে মন্থন করতে হয়--তবে মাখন পাওয়া! যায় ।৮ এই 
কথার বিশ্লেষণে দেখিতে পাই-_চেষ্ট। চাই, উপাদান চাই, উপযুক্ত সময় 
চাঁই, বিধিবদ্ধ নিয়ম চাই, পরিশ্রম চাই । এই সকলের সমবায় 
ংযোগে আকাজ্কিত বস্ত লাভ করা যায়। 
২ 





স্পিকার সপাস্পিসাসাসসিি 


৫৩০ উদ্বোধন [| ২৬শ বর্ষ--৯ম সংখ্য। | 


রোস্ট এসসি চস লা, লা রস পপর রস লি তস্ি শিশর৯ জা্িতি ৯ ঠত এরি রিি টো জা সস ট্রি 2৯ রি ৯0৯ তি তিল পি লো জাপা 


সমাজে বিভিন্ন রুচির লোক দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সমাজের 
উন্নতি ও শৃঙ্খলার সহিত রুচি পার্থক্য সমস্ত কর্ম্দম বিভাগের সৃষ্টি 
হয়। এই কর্ম বিভাগ হইতেই জাতির সমুদ্তব। সেই জন্তই পরবর্তী 
শ্নোকে দেবীর উদ্দেশে বলা হইতেছে-_ 
“্য| দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা । 
নমন্তন্তৈ নমন্তটৈ নমস্টন্তৈ দমে নমঃ ॥৮ 
এ জাতি বর্ণগত নহে; বৃত্তিগত-_-গুণগত । শূঙ্খলাবন্ধ সমাজে 
গুণগত জাতি বিভাগে এক সম্প্রদায়ের কাঁধ অন্য সম্প্রদায়ে করিতে 
দেখা যায় কি? তাহার যে লোক লজ্জা আছে। তাই বলিতেছেন 
পরবর্তী শ্লোকে__ 
“যা দেবী সর্বভৃতেষু লঙ্জারূপেণ সংস্থিতা | 
নমস্তন্তৈ নমস্তন্তৈ নমস্তত্তৈ নমো নমঃ ॥৮ 
এ লজ্জা! স্ংস্কারগত-_গুণগত ৷ সমাঁজের শৃঙ্খলা সহায়ক ও পুঙ্গিব 
পরিপোষক। ইহা হতশ্রী গুণহীন আভিজাত্যের বৃথা ডম্ফ নহে। 
এ লজ্জা সরল স্বাভাবিক | মদগর্ব সম্ভৃত নহে । এইরূপ গুণগত 
জাতি বিভাগ ও শোভন লঙ্জানীলতা৷ যে সমাজে পরিস্বুট, সেই সমাজে 
শান্তি ্বতংই অধিষ্টিতা হন।। তাই কবি গাহিয়। উঠিলেন £_- 
“যা দেবী সর্বভৃতেষু শাস্তিরূপেণ সংস্থিতা । 
নমস্তন্তৈ নমস্তঠৈ নম্ন্তন্তৈ নমো নমঃ ॥৮ 
এইরূপ শান্তিপূর্ণ সমাজে ও শান্তিময় পবিবারে--যেখানে প্রতি- 
যোঁগিতার হলাহল পানে মানুষকে হিংস্র পুতে পরিণত করে 
না, যে যাহার কর্মে শাম্তিতি শিপ্ত থাকে এবং পরের বুভ্তি অবলশ্বন 
করিতে লজ্জা বোধ করে, সেখানে বৃত্তি অনুযায়ী পবম্পরের প্রতি 
শ্রদ্ধ। অবশ্তন্ভাবী । সেইজন্যই দেখিতেছি-__ 
“যা দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা । 
নমন্তন্তৈ নমন্তস্তৈ নমন্তশ্তযৈ নমো নমঃ ॥৮ 
এ শ্রদ্ধা সমাক্তের উচ্চাধিকাঁর প্রাণ্ড লোকের প্রতি নিয়শ্রেণীর 
ভীতিপূর্ণ সম্মান নছে। এ শ্রদ্ধা! সর্বভৃতে সম্গ্রসারিত। হইতে পার 








'আশ্বিন, ১৩৩১ | ] চত্তী ৫৩১ 





কুলগত বংশমর্্যাদায় তুমি উচ্চবর্ণ কিন্তু তুমি যাহাকে নীচ জাতি 
আখ্যা দিয়া থাক তাহার কর্ম করিতে শুধু তুমি অনিচ্ছুক লহ, তুমি 
অপাঁরগ। পরিপুষ্ট, শ্রঙ্খলা নিবদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজের কর্ম বিভাগে 
যেধারা দৃষ্ট হয় তাহাতে কোনও এক শ্রেণীর কর্ম্ম বন্ধ হইলে সমাজ 
শৃঙ্খল! বিহীন হইয়া শ্রীত্রষ্ট হয়। ইহার উদ্দাহরণ সর্বত্রই জাজল্যমান । 
কিন্ত যে সমাজে সকার ভিতর সর্বভৃতে শ্রদ্ধা বর্তমান থাকে সেই 
সমাজের নয়ন মনোরম কান্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । সেই অন্যই 
চণ্ীকারের স্তোত্রে দেখিতেছি-- 

“যা৷ দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা । 

নমন্তত্তৈ নমন্তন্তৈ নমন্তপন্তৈ নমো নমঃ |” 

এ কান্তি শুধু সমট্টিভাবে সমাজে নিবদ্ধ নহে, বাষ্টিভাবে সকল 
লোকেব ভিতর অভিবাক্ত । 

উপনিষদের “সত্যকাঁম” উপীখ্যানে দেখিতে পাই তাহার যে ব্রহ্মজ্ঞীন- 
লব্ধ কান্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহাব মূলে নিহিত রহিয়াছে এ শ্রদ্ধা । 
যদি দিব্াকান্তি লাভ করিতে চাও শগ্কাসম্পন্ন হও। যদি সমাজকে, 
দেশকে উন্নত ও কান্তিপূর্ণ করিতে চাও-_তাহা হইলে প্রত্যেকে 
প্রত্যেকের উপব উচ্চ নীচ নির্বিশেষে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও । তাহাতে 
দশের ও দেশের উন্নতি, সম্পদ ও শ্রী লাভ হইবে। সেইজন্ই 
বলিলেন__ 

“যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষমীরূপেণ সংস্থিতা । 
নমন্তক্তৈ নমন্তত্তৈ নমন্তন্তৈ নমে| নমঃ ॥” 

এ লক্ষ্মী বলমত্ত, মদান্ধ) ভূজমী বীরের বিজয়লক্ষ্মী নহে, কারণ 
বিজেত! বিজিতকে শ্রদ্ধা করে ন।, এই ছন্দ সংঘর্ষে ধরিত্রীর বক্ষ 
কান্তিহীন দেখিতে পাই । বিজ্েতা বীর আনন্দে উৎফুল্ল হইলেও তাহার 
মুখে কমনীয় কান্তি দীপ্তি পায় না। সে কান্তি ফুটিয়া উঠে কেবল 
সন্বতিতে। তাই কবি গাহিলেন £-_ 

দ্ধ! দেবী সর্্ভূতেষু বৃত্বিরূপেণ সংস্থিতা। 
নমত্তন্তৈ নমন্তস্তৈ নমস্তন্তৈ নমে। নমঃ 1৮ 


৫৩২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-*ম সংখ্যা । 


পোস্ত পাতি লস্ছতিসি লী পাস লাস পি লাখ 


এ বৃত্তি মনের সেই উচ্চবৃত্তি যাহাতে দেখিতে পাই শান্তিপূর্ণ শ্রী ও 
কাস্তিসম্পরন সমাঁজে ও শ্রদ্ধা মণ্ডিত হ্বদয়ে এবং সে বৃত্তি ফুটাইয়া তুলে 
স্বতি। তাই চণ্ডীকার পর শ্লোকে লিখিলেন £-_ 

দ্যা দেবী সর্বতৃতেষু স্ৃতিন্ূপেণ সংস্থিতা । 
নমস্তন্তৈ নমন্তন্যৈ নমন্তন্যৈ নমো নমঃ 1৮ 

এ স্মৃতি বাল্যের স্থৃতি নহে, যৌবনের স্মৃতি নহে, অতীতের স্থতি 
নহে। এ স্থৃতি মোক্ষমাগী আত্মজ্ঞ পুরুষের আত্মস্থতি। ধাহার 
আত্মজ্ঞান হইয়াছে তিনি সর্বভূতে আত্মদর্শন করেন । যে ভক্ত পরা- 
ভক্তি লাভ করিয়াছে তিনিই সর্ব্ব জীবে ক্রাহারই পর্ঘেব প্রকাশ দেখিতে 
পান। কাষেই সর্বভূতে দয়া এই সকল ব্যক্তির স্বাভাবিক ও সহজ । 
সেই জন্যই পরেব শ্লোকে কৰি বপিলেন -_ 

“যা দ্রেবী সর্বভূতেষু দয়াব্ূপেণ সংস্থিতা । 
নমন্তন্তৈ নমস্ততৈ নমন্ততৈ নমে!। নমঃ ॥” 

সমাজে ও ব্যক্তিগত জীবনে যদি এই দয়া সহজ সরল সম্প্রসার 
দেখিতে পাই তাহা হইলে সর্বাঙ্গীন্‌ তুষ্টি সকলের অন্তর ভক্তিরসে 
আপ্লুত করিবে । সেই জন্যই কবি গাহিলেন £ 

প্যা দেবী সর্বভৃতেষু তুষ্টিরূপেন সংস্থিতা । 
নমন্তন্তৈ নমস্তত্ৈ নমস্তন্তৈ নমো নমঃ 11” 

অন্তক্েে অ্গন্মাতার অনুভূতি ও আবির্ভাব তাঁহাদেরই হয় ধাহাদ্ধের 
অন্তর শ্রদ্ধাসম্পন্ন, শান্তিপূর্ণ সঘন্তির আধার, ধাহাঁব গৃহে লক্ষ্মী সদা 
বিরান্রমানা এবং যিনি সর্ধজীবে দয়ান্বিত। সেই জন্যই পরের গ্লোকে 
দেখিতে পাই-_ 

“্যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা । 
নমস্তশ্তৈ নমন্তন্তৈ নমস্তত্যৈ নমো নমঃ 0৮ 

কিন্ত এ যদি আপত্তি হয়, যে সমাজের সকল লোক এত সদগ,ণ- 
সম্পন্ন হয় তাহা হইলে সে সমাঞ্জ কি চলিতে পারে? চলিবে নখ 
কেন? কেমন করিয়া চলিবে সেই কথাইত এই স্তবের শেষ শ্লোকে 
দেখিতেছি *- 


আশ্বিন, ১৩৩১ ] কামাথ্যা কূট ৫৩৩ 


সিসির সিঠীসি পিপরস্টিাস্িাসিপসি সস পা সিপিিসস্ী  লাটি পাল ৮৫ সিএ স্৯। সিািলাস্িরাসসিলাশি পিসির পটিসপতিসিপতিস্িরিস্পিরিস্পরী দিরাস্টি ৯৬৯ 


প্যা দেবী সর্ধতৃতেবু ত্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা । 
নমন্তন্তৈ নমস্তপ্তৈ নমন্তন্তৈ নমো নমঃ ॥* 
একটা চলিত কথ। আছে “মুনিনাঞ্চ মতিত্রম$ |” ভ্রম জীবেব থাকিবেই। 

জীব ধত উচ্চই হউক না কেন! এমন কি দেবতােরও ভ্রমের দৃষ্টান্ত 
পুরাঁপার্দিতে বিরল নহে। গুধু দেবতা কেন স্বয়ং শ্রীভগবান যখন দেহ 
ধারণ করিয়া! জীবের কল্যাণের জন্য অবতাররূপে অবতীর্ণ হন, তথন 
তাহাদের মধ্যেও সাময়িক শ্রান্তির আবির্ভাব দেখিতে পাঁওয়া যায় । 
শ্ীভগবান মায়াতীত হইলেও দেহ ধারণ সময়ে সেই যোগমায়াকে 
অবলম্বন করিয়াই তাহার রাজত্বে বিচবণ করেন । এবং সময় সময় 
আত্মবিস্বত হুইয়৷ তাহার ক্ষমতাধীন হইয়া পডেন । তথন অসহায় জীবের 
আর কা কথা । 





_ডাঃ শ্রীহর্দাপ্রসা ঘোষ, বি-এ, এম-বি ।' 





কামাখ্যা কুট 


হে বন্ ছুর্দাস্ত শিশু বিশ্ব ্থজনের 
হে কালো কালিমা মাথা গিরিশতদল ! 
ধন্য তুমি হে সথা আমার ! মানবের 
মারী-নুপ্ড দগ্ধ পানিঘ্বয় অহরহঃ গীডায় বিকল 
এথনে করেনি ক্ষত তব ভীম বক্ষ পর্ণপুটে 
লেলিহান্‌ জিহ্বা যেলি বার বার আসিয়াছে ছুটে 
আর গেছে ফিরে আপনার নীড়তাঙ্গা নীড়ে 
তুমি আছ চিরস্থির ওগো গো ছুরস্ত 
ছুর্ধার প্রোঙ্ছল গীতে আপনারে আবরি গভীরে । 
প্রন্থপ্ প্রদ্দোৰ সম চারিদিকে এক 
ঘিরিয়! রেখেছ হত অন্ধ আধারিকা-- 
কত শত বৃক্ষরাজি কেহ ক্ষুদ্র কেহ সুউন্নত 
মায় গর্বে রচিয়াছে কায়! নীহারিকা-- 


৫৩৪ 


তারি মাঝে ওগে। মোর প্রাণের স্হদ 


উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা | 


সপাস্টিপিসিপাস্টছিরা এসিরাস্িরিসিপ সপ সপিপসিরি সিকাসিলাস্টির সপ সিসি তাস পসরা সি সিসি 





সি 


ছাঁড়ি” ফাঁড়ি! শ্রেয়, প্রেয়, নৈতিক, গহিত__ 
আনন্দের নিমীলিত নীবৰ গভরে 
অতিস্থুপ্ত ঘুমন্তের যেন দীর্ঘস্বাস_ 
ধ্বনি তব মোর প্রাণে শিহবি” ঠিকরে ! 
অদূরে অসংখ্য লোল তবল কুয়াসা 
হবেক পরতে তব ঢাকিয়াছে প্রাণ 
ইঞ্জিয়ের নিরুদ্ধ অতলে হে যোগী, -ভবধা 
তব আকাজ্ষিত আনন্দ সঙ্গীতে, বহমান 
ম্লোত মাঝে ছুটে চলে মানবের নবন আভডালে। 
আমারো অন্তর মাঝে বুঝি তালে তালে 
তেমনি গভীর গীত বাজে স্থনীববে ৮ 
বাঁহিরেব গু শত গাঢ় বহস্তিক _ 
অন্ধ দুষ্ট কুহেলির মাঁঝে-_শুধু বুঝি গরজে গরবে । 
রক্ত আভা মৃত্তিকাবে ছুহাঁতে জডায়ে 
অলক্ষিত হে আমার অন্তব পুরুষ 
ধীরে শুধুকাদে। ওই। বিলায়ে ছডায়ে 
গিরি গন্ধ পর্বতের মিশ্র সহবষ 
পবন পাঁসবি' হাসে পাতার কাপনে 
বেগহীন পুর্ণতার সরসীতে যেন পদ্মদলে। 
হায় একি মৃত্যুফাদ অমৃত জীবন 
সুধুণ্তির পিগ্ররেতে তরু তবু ধাঁয় 
হাঁয় একি ! বহ্বীজ মাঝে প্রাণাবাম লীলানিকেতন । 
ওগো কবি, ওগো ধ্যানী ওগো! বীর সাধু ! 
আমারেও এমত করগো কবগো। 


(অঙ্গেতব ) চিব স্তব্ধ পিও শিলাকৃতি লক্ষ লক্ষ যেন স্তব্ধ যাছু 


হেরি” প্রাণ নেচে উঠে স্পর্শদাও স্পর্শদাও ওগো! ! 
খনন করিব তব অযুত বন্ধন 
অর্শ জাধার মাথা গুহা গুপ্ররণ-_ 
বজ্তস্থির প্রাণারাঁম তব জগতের নিরুদ্ধ মলয়ে-__ 
আঘাতে আঘাত করি ভাঁউ মৌন সাধা-_ 
এস আজ দুই প্রাণে প্রাণ খুলি হোক্‌ শুধু কাদা_ 
--শ্রুস্থধীরচন্দ্র চাকী। 


লাউ, মহারাজের সৎক্ষিপ্ত জীবনী 


( পূর্ববানুবৃত্তি ) 


“বনুমতী” প্রেসের কম্পজিটারাদির সহিত তাহার বিশেষ প্রীতি ছিল। 
তাহার! তাহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। তিনি তাহাদের সহিত 
খুব খোলাখুলি ভাবে ব্যবহার কবিতেন। ফলে তাহারা তাহার নিকট 
নিঃপঙ্কোচে নিজ নিজ জীবনের সমস্ত ঘটনা--প্রবৃত্তি-আদির কথা বলিত 
এবং তাহাব সবল উপদেশ শ্রবণে মহাপরিতৃপ্ত হইত । 

পৃজ্্যপার্ধ শিবানন্দজী বলেন -শ্রীষুক্ত লাটু আলমবাজাব মঠ এবং 
পরে বেলুভ মঠে বিশেষ থাকেন নাই-_মধ্যে মধ্যে আমিতেন মাত্র । 

স্বামী শুদ্ধানন্দজী বলেন,-_-'্যতদুর মনে পড়ে, তিনি আলম- 
বাজার মঠে এবং স্বামিজীর আগমনের পর বেলুড মঠ স্থাপন হ'লে-_ 
তথায় ছিলেন । তবে, মাঝে মাঝে এদিক ওদিক চ'লেও যেতেন; ঘুরে 
ফিরে আবার আস্তেন ।” 

আমাদেব মনে হয়, এ সময় তিনি একবার পুবী যান। পুরীর 
প্রসঙ্গে একবার তিনি বলিয়াছিলেন, আমি অগন্নাথদেবের কাছে প্রার্থনা 
করেছিলাম যে, বেশী ঘুরুতে টুব্তে পারবো না৷, আব, যা খাই যেন 
হজম হয়ে যাঁয়। জগন্নাথদেব তাই ক'বে দিলেন। * * কল্কাতায় 
উপেন মুখুষ্যের ( “বস্তুমতী”র প্রতিষ্ঠাতা ) কাছ থেকে পয়সা নিয়ে পুরি 
আর আলুব তরকারি কিনে খেতাম । তার দয়ায় বেশ হজম হয়ে যেত 
-_ কোনও বখেড়া ছিল লা ।” 

৬উপেন্দ্রনাথ মুখোপ'ধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পয়সা লইয়া 
পুরি তরকারি কিনিয়া খাইয়! দ্রিন যাপন করিবার পূর্বে তিনি ৬কেদার 
দাস, ৬গিরিশ ঘোষ, ৬হরিষোহন মিত্র প্রভৃতি শ্রী্রীরামকষ্খদেবের 
গৃহস্থ ভক্তদের বাটাতে আহার করিতেন। কারণ, তাহার শ্রীমুখে 
শুনিয়াছি_-“আরে, গঙ্গার ধারে বসে আছি। মন বেশ বসে গেছে-- 


৫৩৬ উধোত্বন [ ২৬শ বর্ষ-_৯ম স'থ্যা | 


নানি লোম ৯ টি ভাসি তাসিরিসিরীস্িতীি উরি টিবি পাসিিস্পিশসিাসিতিসসি পিপিপি তাসি-0৯ ৯5 তি বাসি | তীছি পিতা তিিলাসি লী পাসটিরাস্পিরা পিসি টোস্ট তো লসর 


কোথাও যেতে ইচ্ছা ক'রছে না। কিন্তু গৃহস্থ বাড়ীতে খাওয়া_ ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে খেতে হতো । তাই তাদের বাড়ী খাওয়া বন্ধ করে দিলাম। 
তখন এরকম পয়সা নিয়ে কিনে খেতাম, বেশ স্বাধীন, যখন ইচ্ছা হুপ্র 
কিনে থেলাম * *।৮-_-এই প্রসঙ্গে তিনি আরো! বলেন, “তাবপর, যখন 
অগ্নি পুরি খেয়ে থাকি, একদিন শা-_বাবু আমায় বিশেষ ক'রে বল্লেন-__ 
তাঁদের বাড়ীতে থাকতে । আমিও শা--বাবুদের বাড়ীতে গেলাম । তখন 
তাকে বল্লাম_আমাব কিন্তু থাওয়ার কিছুই ঠিক নেই। তাতে তিনি 
বলেন, “মহারাজ, আমাদের এত বড সংসার, এত খব্ু9 হচ্ছে-_-একপো। 
চালে অন্ন আর একপো আটার রুটি না হয় ফেলা যাবে । খাবার 
আপনার ঘরে ছুপুরে আর রাত্রে রেখে যাবে, আপনার যখন ইচ্ছা তথন 
খাবেন” 1” অতএব এই সময় হইতে ৬কাশীধাম আসিবার পূর্বব পর্য্যন্ত 
তাহার অবস্থান ৬বলরাম বাবুর বাটীতেই হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 

স্বামী শুদ্ধানন্দজী বলেন--কেদার দাসের বাড়ী ছাড়বার পর কখন 
উপেন মুখুয্যের কখনও বা হরমোহন মিত্রের ওখানে থাকৃতেন। 

শেষে ৬কাশীতে স্থায়িভাবে অবস্থিতির পুর্ব পর্য্ভ্ত এবলবাম বাবুর 
বাঁটীতে ছিলেন । 

লাটু মহাবাজ সম্বন্ধে স্বামী শুদ্ধানন্দেব কথা £ 

লাটু মহারাজ কল্কাঁতায় থাকৃতে আমাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে 
যেতেন। আমর! জিগেস্‌ কর্তাম--আঁপনি এখন কি কবেন ? ব'ল্তেন 
--এই দিনের বেলায় তোদের এখানে “ক্যাচ. ক্যাচত কর্তে আসি, আর 
বাজে «গাঙ্গীর” ধাবে পড়ে থাকি |” 

বলরাম বাবুর বাটীতে লাঁটু মহারাজ প্রথমে উপর তলায় থাকৃতেন। 
পরে নীচে- বাড়ীতে ঢুকৃতে ডান্দিকের কোণেরঘরে অনেকদিন ছিলেন । 
আমর! তখন উপরে থাকতাম । দিনে “উদ্বোধনে” কাজ কর্ম ক+বৃতাম। 
সেই সময়ের একটি ঘটনা এরূপ মনে পড়ে £__-তথন তিনি খুব সিগারেট 
খেতেন । রাত্রে আমার ঘুম্টুম্‌ না হ'লে প্রায়ই তার কাছ হতে 
সিগারেট চেয়ে থেতাম। সেইভাবে একদ্দিন অনেক রাত্রে সিগারেট 
খাবার ইচ্ছা হওয়ায় তাঁর ঘরে গেছি, ( সে সময় তিনি একলা থাকৃতেন ), 








আশ্ষিন, ১৩৩১। ] লাটু মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী ৫৩৭ 


পাটি লাশ তি পাপা পা পৌস্টিপাসি্ী ৬ পাটি সি ৯ পাটি পাটি বাসটি সি পাসিপাস্সিতাস্দিতীসি তে 


দেখি-_ দরজা খোলা, ঘর অন্ধকার ; আমি ত ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকে 
মেজেতে বস্লাম_-সে সময় তিনি বিড়, বিড় ক'রে কি ঝ+ল্ছিলেন। মাত্র 
এই কথাটি শুন্তে পেয়েছিলাম-_মান হ'ল খুব অভিমানভরে অগজ্্রননীকে 
উদ্দেশ্য ক'রে__বল্ছেনঃ “মা হয়েছে ..... মা হয়েছে !!” 

তিনি খুব আমুদে ছিলেন । তাকে নিয়ে আমরা অনেক সময় আমোদ 
আহলাদ ক'র্তাম্‌। সময় সময় এমন টেঁচামেচি হ'ত যেন ডাকাত 
পড়েছে । 

একদিন স্বামিজী বলরাম-মন্দিরেব হল্-ঘরে বসে আছেন, লাটু 
মহাবাজ দরজাব পাশ হ'তে যেন বিষ হ'য়ে বল্লেন, তুমি ত আমে- 
রক! হ'তে এলে; আমি কিস্তু সে-ই আছি-_।+ 

ী সময় লাটু মহাবাজের কাছে অনেক ভক্তরা আন্তো! | রাশ্না্ি 
হতো এবং অনেক রাত পধ্যস্ত ভাগবতার্দি পাঠ হ”তো-_-আমরা 
দেখেছি । 

লাটু মহারাজ নিজে পড়তে না জান্লেও তার শান্ত্রাদি শোন্বার খুব 
আগ্রহ ছিল; তিনি অপরকে দিয়ে পাঠ করাতেন। একদিনের কথ! 
আমার মনে পডে-_মঠে তথন একঘরে দুজনে শুই | অনেক রাত্রে উঠে 
বল্লেন, এই সুধীর, স্ধীর, গীতা পাঠ কর । আমি তীঁকে পাঠ করে 
শুনালাম। 

আমি তাকে একবার কঠৌপনিষদ্‌্টি সমস্ত মুল আর তার ব্যাখা। 
ক”রে শুনিয়েছিলাম । যখন এই শ্লোকটি পাঠ করুলাম £__ 

"্অন্ুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষোংস্তরাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্গিবিষ্টঃ। তং 
স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেনুপ্তাদিবেষীকাঁং ধৈধ্যেণ। তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং 
বিষ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি 1” 

অনগুষ্ঠ পরিমিত অন্তর্ধযামী পুরুষ প্রাণিগণের হয়ে সর্বদা সন্গিবিষ্ট 
আছেন। মুমুক্ষু ব্যাক্তি মুঞ্তাতৃণ হইতে যেরূপ ইষীকা (মুগ্জার শিষ ) 
বাহির করে, সেইরূপ ধৈর্যসহকারে অন্তরাত্মা! পুরুষকে শ্বীয় দেহ হইতে 
পৃথক করিবেন ) এবং তাহাকেই শুদ্ধ অমৃতময় ব্রহ্ম বলিয়৷ জাদিবেন | 
_ তখন তিনি “প্রবৃহৎ মুগ্তাঁৎ ইব ইষীকাং ধৈর্যেন'-_অর্থাৎ মুগ্তাতৃণ হস্তে 


৫৩৮ হাহ নি কি সংখ্যা । 


স্পস্ট পাটি লাস্টিতিসটি তািতত এছ পি লস্ট প্রদত্ত সিসি ৯টি পি লিস্ষি উদপিস্টিত তি প্রি পাস 


যেমন তার শিষটা (ইবীকা) ধৈর্যের সহিত বাহির করে, তেম়্ি 
ধৈর্যের সহিত অন্তবাত্মা পুরুষকে নিজ দেহ হ'তে পৃথক ক'ব্বে'_-এই 
কথাটি শুনে খুব সুখী হয়ে বলেছিলেন, “এই ঠিক বলেছে” তার শর 
অবস্থা লাভ হয়েছিল বলেই, তিনি শর ছুর্ববোধ্য কথাটি শুনবামাত্র বুঝ তে 
পেরেছিলেন ব'লে মনে হয়। 

যে সময় আমরা বলরাম-মন্দিবে থাকি, তখন আর্য মিশান রোজ 
গীতাপাঠি আর তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা্দি হ'তো, আমি শুনতে যেতাম । 
তখন পঞ্চানন ভট্টরীচাধ্য মহাশয় গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কর্ছিলেন । 
একদিন লাটু মহারাজ আমাব সঙ্গে তাহ শুন্তে বান। সেব্যাখ্যা শুনে 
বলেছেন, “সাঙ্কেতিক্‌ ব্যাখ্যা ক'ল্লে। যদি ঠিক্‌ ঠিক করা যায়, তা হলে 
ভাল (হবে) তাঁকে দেখলে অনেকটা পাগলে মত বোধ হ'তো 
__এলথেলো বেশ, কোনও গোছ নেই--উদ্াাস ভাব | এই দেখে, সেদিন 
(সেই সমাজের) কোন দর্শক তাকে লক্ষ কবে 5050145? বলে । 
তিনি তবু বুঝতে পেরেছিলেন । সারা বাস্তা কেবল “আমায় ০৪০5৫ 
বল্লে, আমায় ০৪০5৫ বল্ল”, এই ঝল্তে বলতে এসেছিলেন । 

বেলুডমঠে থাকৃতে তিনি মাঝে মাঝে বল্তেনঃ “আমি প্রত্যক্‌ 
( প্রত্যক্ষ) দেবতা হৃরধনারায়ণকে মানি । অন্ত কোন দেবতাকে 
মানি না।? 

কলিকাতায় ৬বলরাম বাবুব বাটাতে স্থায়ী-ভাবে থাকিবাব পূর্বে 
মাঝে কিছুদিন চানা-ভাজা অথব। তিজা-ছোলা৷ খাইয়! কাটাইয়াছিলেন । 
সে সময় তিনি গঙ্গার ধাবে পড়িয়া থাকিতেন । আমাদের মনে হয়__ 
গৃহস্থ বাটাতে আহাব করা ত্যাগ করিবার পর এবং বস্থুমতী”র 
৬উপেন বাবুর নিকট হইতে পয়সা লইয়া পুরি তরকারি কিনিয়া 
থাইবার পূর্বে কিছুদিন এব্ূপভাবে দিনযাপন করিয়াছিলেন । জনৈক 
বলেন, “সে সময় প্রায়ই (শ্রীযুক্ত লাটু) বলতেন, “হম্কো দো-পয়সা 
চালা-ভুঞজামে হো যাঁত হ্যায়, হন্মে ওর ক্যা পরওয়! হায়” (অর্থাৎ 
আমার ছু'পয়সা চান-ভাজায় খাওয়া হয়ে যায়, আমার আর ভাবনা 
কি?)। এই প্রকার তিতিক্ষাপূর্ণ বৈরাগ্যব্যপ্রক কথা শুনিয়! 


আশ্বিন, ১৩৩১ । ] লাটুমহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবলী ৫৩৯ 





শাশ্পিপিস্পস্পরশিস্িনী সপ্ত স্পিন লাসিতি সপ সপ 


লোকে ন্বতঃই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইত এবং তাহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখিত। 

কোন ভক্ত বলেন, “সে সময় তিনি গাম্ছাব থোঁটে ছোলা বেধে 
গঙ্গার জলে ডুবিয়ে বসে থাকৃতেন। ছোল৷ ফুল্পে থাবেন_-এই ভাব। 
একদিন গামছাঁয় বাধা ছোল! একটা ইট্‌ চাপ! দিয়ে গঙ্গায় ভিজিয়ে 
বেখেছেন তথন ভাটা ছিল। ইতিমধ্যে জোয়ার এসে গেছে । তার 
অতটা খেয়াল ছিল নাঁ। নিজের ভাবে বসে ছিলেন । যখন খেয়াল 
হ'ল, দেখ লেন--জোয়াব এসে গেছে, ছোলা সমেত গামছ! আছে কি 
গেছে তাঁর ঠিক নাই। কি কবেন, সেইখানেই বসে রইলেন । 
জোয়ার নেমে গেলে দেখেন যে-_যেখাঁনকাঁর জিনিস সেইখানেই রয়েছে । 
তথন তুলে নিয়ে খেতে লাগৃলেন ।” 

বলরাম-মন্দিরে অবস্থানকালে শ্রীযুক্ত লাটু একদিন ভাবস্থ হইয়া 
জনৈক ভক্তকে বলিতে লাগিলেন, “তোমার বাপ. আছে, মা আছে, 
সত্ী-পুভ্র আছে, আমার কিন্ত কেউ নেই । আমি অনাথ-_আমার গুরুটৈ 
আর কেউ নেই। তাই গুরুস্থাণের পঞ্চক্রোশের মধ্যে পড়ে 
আছি।” --বলরাম-মন্িরে তক্ত সঙ্গে এইরূপে কাল কাটাইযাছেন । 
অনেকে তীঁব পৃতংসঙ্গ লাভে ধন্য ও পবিত্র হইয়াছে । অনেকেরই 
বিপথ-গাঁমী মন স্থুপথে ফিরিয়াছে জীবনের চরম আদর্শ লাভের অন্ত 
ব্যাকুল হইয়াছে । কিন্তু তীহাব তাতৎকালীন্‌ জীবনের ধারাবাহিক 
ইতিহাঁস সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই । আব কখন হইবারও আশা 
নাই। অথবা, আমবা এখন--স্বামিজীর বিলাঁত হইতে প্রথমবার 
প্রত্যাগমনের পর তাহার সহিত শ্রীযুক্ত লাটুর রাজপুতানা, কাশ্মীর, 
আলমোড়া প্রভৃতি রমণকাঁলের কথা! কিছু বলিয়া--তীহার বেলুড মঠ 
ও কলিকাতার জীবনের ছ একটি কথ! বলিব এবং পরিশেষে “৬কাশীধামে 
শেষ কয়দিনের, কিঞিংৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিব £-_ 

স্বামিজী কাশ্মীরে । শ্রীনগরে ) “হাউস্-বোট্‌' ভাড়া করিয়াছিলেন । 
“হাউস্-বোটে'র কাশ্ীীরী মাঝি তাহার স্ত্র-পুক্রার্দি লইয়া সেই বোটেরই 
একপাশে থাকে-_তাহাদের ঘর-সংসার-_-সব এ বোটেই । অবস্থ 


৫৪ রা [ ২৬শ বর্ষ- ৯ম সংখ্যা । 


৯/ ৮৯৫৯৮ ঠা ছিলি ৮৯০৯ পাটির ০৯0৯7 ৯৫ 4 স্পা সি৫ পা ছি পাতি উপ সিপাসিতিসি 2 স্পা পোস্দিল সতী পা পোল 


রড বড় “বোটের? মাঝিরা অন্য একটি ছোট নৌকায় ্ীপ্াদি লইয়া 
থাকে । এখন শ্রীযুক্ত লাটু নৌকায় উঠিয়াই দেখিলেন- স্ত্রীলোক । 
আর কোথায় আছেন, তৎক্ষণাৎ “বোট, হইতে লাফাইয়া তীরের উপর 
পড়িলেন | স্বামিজী তাহার “ভাব” বুঝিতে পারিয়া তাহাকে অনেক 
বুঝাইতে লাগিলেন । শ্রীযুক্ত লাটু “আমি মেয়েছেলের সঙ্গে থাকব না” পুনঃ 
পুনঃ এই বলিয়া অপম্মতি প্রকাণ করিতে লাগিলেন । শেষে স্বামিজী 
যখন বলিলেন, “আমি আছি, তোব ভয় কিরে! আমি থাকৃতে তোর 
কিছুই হবে না| তখন তিনি রাজী হন এবং বোটে উঠেন । 

রাজপুতনায় খেতড়ী মহারাজের সহিত শ্রীযুক্ত লাটু এমনি বুদ্ধি- 
মত্তার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন যে, তিনি যে একেবারে নিবক্ষব 
এ কথা মহারাজ বুঝিতে পারেন নাই । বরং তাহার কথাবার্তা শুনিয়া 
বিশেষ গ্রীত হইয়া স্বাঁমিজীর নিকট তাহার খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন । 
শ্রীযুক্ত লাটু এই কথা ম্মরণ করিয়া বলিতেন, 'ম্বামিী আমায় আগে 
থাঁকৃতেই শিখিয়ে-পড়িয়ে রেখেছিল ।? 

আশ্চধ্যের বিষয় তিনি রাজ অতিথি হইয়া একদিনও রাজ অন্ন 
গ্রহণ করেন নাই। বলিতেন_-রাজ অন্ন সাধুর থেতে নেই, তাই 
আমি খেতড়ী-রাজাঁর ওখানে থাকতে একদিনও তাঁর অন্ন খাই নাই | 
চুপি চুপি বাইরে গিয়ে খাবার কিনে অথবা ভিক্ষা ক'রে খেয়ে 
আন্তাম। রাজা জিজ্ঞেসক'ল্লে বল্তাম--আমি খেয়েছি । একদিন 
বাজার দারোয়ানের কাছ হ'তে জোর ক'রে বেগুন-পোড়া আর-কটি 
চেয়ে খেয়েছিলাম । তে কিছুতেই দ্বিতে চায় না--ভয় পাছে রাজা 
জনন্তে পেরে কিছু বলেন ! আমি কিন্তু জোর ক'রে নিয়ে খেয়েছিলাম ।” 

_-তীহার নিজস্ব এরূপ অনেক ভাঁব ছিল; যাহার সহিত অনেকেরই 
মিল হইত না। এজন্ঠই তিনি 'সজ্ঘের” মধ্যে থাকিতে পারেন নাই। 
এক প্রকার স্বতন্ত্র ভাবেই জীবন কাটাইয়৷ গিয়াছেন । 

(ক্রমশঃ) 
_স্বামী সিদ্ধানন্দ। 


সংসার 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


কিশোরীমোহনবাবু ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়ী হইতে ফিরিয়! 
আদার পব দেখিলেন__কীর্তন আরন্তের সব প্রস্তত হইয়াছে । গ্রামেব 
ছোট বড স্ত্রী পুরুষ অনেকেই মন্কীর্তন শুনিতে আসিয়াছে । আসেন 
নাই কেবল ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং ত্বাহার অনুচববর্গ। ক্রমে গৌর- 
চন্দড্রিকা শেষ কিয়া স্বয়ং গোস্বামী মহাশয় “কলহাস্তরিতা” গান 
ধবিলেন। তাহার ভাবোচ্ছাস-পূর্ণ উচ্চ স্তুমধুর কথম্বরে চতুদ্দিক 
ধ্বনিত হইয়৷ উঠিল-_-আসর নিন্তব্ধ হইল । এখন তিনি গানের সঙ্গে 
সঙ্গে তার তাৎপর্যযও বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন, শ্রোতাগণ আরও মুগ্ধ 
হইল । 

গাহিলেন।_-ণ্মীধল প্রেম পহিলে নাহি হেরলু । সো বহু বল্পভ 
কান”। অর্থাৎ "শ্রীমতী বাধিক যখন কৃষ্ণের অদর্শনে কাতরা হ'লেন,__ 
জীবন আর থাকে লা, সেই সময় তাব প্রিয় সথধীদ্ের অলেক চেষ্টায় 
কৃষ্ণ-দর্শন হ/ল। কিন্তু রাঁধিকাব তখন আব সেভাব থাকল নাঁ। যে 
হৃদয়-বল্পভকে পাবার জন্য মন এতদিন নিতান্ত ব্যাকুল_-উৎকন্ঠিত 
হয়েছিল, আজ সেই সাধনার ধনকে সম্মুথে পেয়েও তিনি গ্রহণ করতে 
পারলেন্‌ না; হৃদয় অভিমানে পুর্ণ হয়ে উঠল । এখানে যদি বলা 
যাঁয় অভিমান কিসের? ধাকে পাবার জন্ত এত চেষ্টা করেছি, এত 
ব্যাকুল হয়ে কেঁদেছি, সেযে সম্মুখে তবে বক্ষের ধন বক্ষে রাখি না 
কেন? এখন আবার অভিমান কিসের ? এ অভিমানই ত আমাদের 
সব অন্তরায় । ভক্তকে ভগবানের কাছে অনেক পরীক্ষা দিতে হয়) 
সর্বস্ব-তাগ করতে হয় তবে সেই প্রিয়তমকে পাওয়া যায়। খাঁটি 
প্রেম এমনি জিনিস-_সে পেতে কিছু চাঁয় না; সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে 
আত্মহারা হওয়াই প্রেষের ধর্মা। যেখানে আত্ম-স্রখ-বাঁসনা থাকে; 


৫৪২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_৯ম সংখ্যা। 


০৯ পাপা তাস পিসি তাস লাস্টিরাসিলিস্ট পাস তা সিলাসত পাস তাসলিমা পি 





পারিস পিপি সিসি লস সি পিস পন চি 


যেখানে ভেদাভেদ থাকে, যেখানে প্রতিদান পাবার আশা থাকে । সেই- 
খাঁনেই অশান্তি__নিরানন্দ_-আবাঁর পরীক্ষা উপস্থিত হয়) ইহা সেই 
ভক্তবৎসলেরই অভিপ্রেত। কারণ তিনি ঘষে মেজে একেবারে নির্মল 
_উজ্জ্বল ক'রে তবে আপনার কাছে টেনে নেন। ধন্ঠ হরি তোমার 
লীলা । একবার হুরি হরি বল!” অমনি নীরব-নিশ্চল আসর হইতে 
শত শত কণ্ঠে হুবি-ধবনি উঠিয়া_-একবাঁর নিমেষের জন্য চতুর্দিক 
কম্পিত কবিয়! আবার পূর্বববৎ নিস্তব্ধ হইল । 

গোস্বামী মহাশয পদে আথব দিয়া আবার বলিতে লাগিলেন)__“হী 
_ এখন আমরা অবশ্ঠই বলব শ্রীমতী রাধিকার প্রেম-সাধনা এখনও 
সম্পূর্ণ হয় নাই, তাই শ্রীরুষ্ণকে নিকটে পেয়েও বুঝ তে পারলেন না, 
আর সেই প্রেমের ঠাকুরটিও বুঝতে দিলেন না--তিনি আবার 
অন্তদ্ধান হলেন । তাবপব মানময়ীর অভিমান নষ্ট হওাঁর পব চেয়ে 
দেখেন, তখন শ্ীকুষ্চ আর নিকটে নাই । আবার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ত 
হল। এখন কৃতকর্মের অন্তাপানলে নিজেই জল্তে লাগলেন, সঙ্গে 
সঙ্গে অভিমানও গুড ছাই হ'তে লাগল। তাই সথীদ্ের সম্বোধন 
ক'রে বল্ছেন।_-“হে সথী প্রেম সাধনা যে এত কঠিন তা আমি 
জানতাম না। প্রেমেব যে নয়ন নাই, প্রেম যে ভাল মন বিচাব 
করুতে জানে না তা আমি আগে জান্তাম না । তবে কি এখন বুঝেছি? 
ই! তা বুঝেছি বৈকি। এখন আমি বেশ বুঝলাঁম প্রেম নয়ন-হীন, 
সে দেখে শুনে যাচাই ক'বে নিতে জানে না, সে একবাঁব যেখা. 
মজে ভাল হোক মন্দ হোঁক্‌ সেইথানেই যেতে চায়। কিন্তু যাই হোক 
আজ আমি বুঝলাম যে কষ্ণ শুধু আমার নয়। আমাব অতিমান ছিল 
না), তখন আমাব হৃদয়-বল্পভকে কাছে পেয়েছিলাম, আবার অভিমানও 
এসেছে কৃষ্ণকেও হারিয়েছি তাই আমার এত যগ্ত্রণা_এত জালা! এ 
সব আমারই কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তা আমি বেশ বুঝেছি; আর 
আমার আমার বলে এত দ্িন যে গর্ব ক'রে এসেছিলাম তা চূর্ণ 
হ,য়েছে। আমি রুষ্ণকে কেবল আমার বলেই ভাব্তাম ; সেইজন্যই 
ত অভিমান? সেইজন্যই ত মনে কর্তাম আমার হৃদয়ের ধন আমার 


আখ্িন, ১৩৩১ | ] ংসার ৫৪৩ 


পাস্পতিসিনিস্ট তাস পিসসলসসরি সিসি ৯ পান্্পন্ছি ৯৮ ৯৮৫৯৮৫ পাস্টিরাসিপাস্পিস্িপিসর সিসির পসরা আস্তিক জী 


কাছেই ধাঁকে লা কেন? অন্কের ডাতেকি অধিকার আছে? তাই 
অনেক যন্ত্রণায় কৃষ্ণ নিকটে আসাঁতেও আমি তাঁকে গ্রহণ করতে 
পারলাম না) আমাব জিনিসে আমার ছাড়া আর কার দাবী থাকতে 
পাবে? এই ভেবে অভিমানভরে তার সঙ্গে কথাও বল্লাম না। 
কিন্তু তার ফলও বেশ পেয়েছি। আর আমার অভিমান নাই, এই 
দেখ, কৃষ্ণের সঙ্গে মান-অভিমান সব গিয়েছে এখন কেবল জীবন 
যেতেই বাকী । এখন “আমাৰ ফলে আর অভিমান নাই ; কারণ 
সে 'বহুবল্লভ' একথা আমি বেশ বুঝেছি” ।” এই সময় আসরে ঈষৎ 
চঞ্চল ভাব প্রকাশ পাওয়ায় গোস্বামী মহাশয় আবার আথব দিয়ে 
গান ধরিলেন,-_-“তারে যে ভজে সে তারই হয় বল্লভ একা আমার যে 
নয়গো। দে যেসাধনের ধন, দীন-শবণ একা আমার যে লয় গো ।” 
তাহার চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে 
কাদিল। শাস্তি মেয়েদের আসবে বসিয়াছিল এবং অনেক্ষণ হইতেই 
তার চোঁখ, ফাটিয়া জল আসিতেছিল, এখন সে আর সহা করিতে 
পাঁরিল না, উঠিয়া গিয়! পৃজাব দালানে মেজের উপব লুটাইয়া পড়িল । 
এ দিকে আকুল কে হরিধ্বনি হওয়ার পর আবার গান চলিতে 
লাগিল। ইতিমধ্যে ভট্টাচার্য মহাশয়ও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিপেন, 
কিন্ত অনেকেই তাহার প্রতি লক্ষ্য করে নাই, গোস্বামী মহাশয় ইজিতে 
বসিতে আজ্ঞা করিয়াছিগেন । 

ক্রমে শ্রীরাধিকার অনুতাপযুক্ত আক্ষেপোক্তি শেষ করিয়া গোস্বামী 
মহাশয় মিলনের গান ধরিলেন। সকলেরই নয়নে আবার পুলকাশ্র 
দেখা দিল। “বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে ছুঃখ দূরে গেল স্থ 
বিলাঁসে”, ভণিতা। দিয়া গাঁন শেষ করিলেন ; শেষে কিছুক্ষণ প্রার্থনা 
গান হওয়ার পর তাহার অনুমতি লইয়া! নূতন দল আদরে প্রবেশ 
কবিল। তিনি ভট্টাচাধ্য মহাঁশয় এবং গ্রামের আবও অনেক ভদ্রলোক 
ও পার্খবর্তী গ্রামের ছুই দশ জন লোক্‌কে লইয়া একটু দুরে বসিয়া 
গল্প করিতে লাগিলেন। মকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ভ্যায় তাহার পিছনে 
পিছনে গেলেন কারণ এমন স্ন্দর গান আর কখনও তাহারা শুনেন 
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নাই। অনেক বড় বড় কীর্ভন-গায়ক হরিপুরে আসিয়াছিলেন মত্য 
_কিস্ত তাহাদেব কাহারও হয়ত ভাল গল! ছিল না, আবার গল! 
ছিলত এমন ভাবোচ্ছ্বাস ছিল না, ইহার গান সর্বাজ-স্নার । লানা- 
রূপ ভাবে শ্রোতাগণ তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল । 

গোস্বামী মহাশয় সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “আমাদেরও 
দরকার এ্রক্নপ আত্মহারা হয়ে ভালবাসাব সাধনা । শ্রীবাধার ভাব বড় 
উচ্চ--সেটা মহাভাব। কিন্তু তিনি ঠিক মানুষের ভালবাসার মতই 
ভগবানকে ভালবেসে ছিলেন । কিন্তু সে ভালবাসা খাঁটি হওয়! চাই। 
মাতার পুত্রেঃ সতী শ্ত্রীর স্বামীতে যে প্রাণঢালা ভালবাসা সেইটাই 
প্রকৃত পক্ষে প্রতিদানের আশা লা রেখে ভালবাসা । আঙ্গকাল 
আমাদের দাম্পত্য জীবনেই বা সে ভালবাসা কই? কেবল কলহ আব 
কলহ। স্ত্রীর আর জিনিস-পত্র গয়না-কাপডের-বিলাস-বাঁসনার আশা 
মিটে না) কিন্তু দরিদ্র শ্বামী আর কত যোগাবে ? শেষে টানাটানি, 
ক্রমে রাগা-রাগি শেষে বিষ দৃষ্টিতে তার যবনিকা পতন | তাই 
আমাদের নানা কারণে আর সুখ-শান্তি নাই বাবা! তার উপর 
আবার দেখ পুরুষগুলর ভিতর আবার দলাদলি-_ মারামারি কাটা- 
কাটি। কেও কারও স্থ বা উন্নতি সহ করতে পারে না, সবাই 
চায় আমি বড থাক্কি আর সবাই ছোঁটই থাক্‌ । আমি বড় আমি 
বড বললেই কি আর কেও বড় হ'তে পারে গো! যে প্রকৃত বড় 
সে আত্মগোপন কনুলেও প্রকাশ হ'য়ে পডে। আগুন কথন চাপ! 
থাকে না। এই শোচনীয় দশাব দিনে আমাদের অন্তায় অভিমান 
পরিত্যাগ করতে হবে, তবে মিলনের দ্রকে আগিয়ে যেতে পারব। 
আর মিলন হ'লেই প্রকৃত স্থুথ কি তা বুঝতে পারব । মান থাকতে 
শ্ীরাধিক! কৃষ্ণকে পান নি। তাই তাকে দগ্ধ হ'গ্ে বড জালায় বলতে 
হ'য়ে ছিল।__'আময়া সায়রে সিনান কবিতে সকলি গবল ভেল?। 
আমাদেরও কি আজ সেই অবস্থা নয়? আজ আমরা যেখানে যাই 
সেইখানেই গরল। আমরা আজ সুখের অন্য কিল! করছি? যা 
করবার নয় তাঁই করছি; কিন্ত তাহলে কি হবে? স্থখের সাধনা 
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যে আমার ত্রিসীমানায় নেই। তাই ্রীমতীর সেই অবস্থা__*সাগর 
বাধিলাম, নগর বসালাম মাণিক পাবার আশে । অমনি সাগর শুকাল 
মাণিক লুকাল অভাঁগীর করম দোষে” । আমাদেরও সখ কর্ণের 
দোষ, অন্ঠেব কিছু দোষ নেই। এই জগৎটা একটা দর্পণ ; বেিকে 
চাইবে নিজেরই প্রতিবিন্ব দেখতে পাবে, মনের মধ্যে নিজেরই কার্য্ের 
প্রতিক্রিয়া ঘুরে আসবে। এই থে আজকাল মা জননীদের সঙ্গে 
পুরুষদের দ্বন্ব-_মা অননীরা বলেন, পুরুষরা আমাদের দ্বাধীনতা দিবে 
নাকেন? আমার ত শুনে হাঁসি পায় আবার হুঃখও হয়। হায়! 
আজ সে দাম্পতা প্রেম কোথায় ? আমার মনে হয় ভালবাসা একেবারেই 
হৃদয়ে নেই, নতুবা ছন্দ কেন? পুরুষ যদি নারীকে ভালবাসতে 
পারত--বা নারী পুরুষকে ভালবাসতে পারত তবে কি একজন আর 
একজনেব অধীনতা অস্বীকার করত--না সে অধীনতা বলে বুঝতে 
পারত? আসল কথা তা নয় উভয়েই উভয়ের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ 
করছে তাই এ অদীনতা এত কষ্টদায়ক | নারীর অভিযোগ,-_ 
পুরুষ তাঁকে বলপূর্ব্বক দাসীত্ব করাতে চায়। কেন সে এ অপমান সহ 
করবে? এই অভিযোগের মূলে কেবলই অবিশ্বাস রয়েছে । যদি আমদের 
মধ্যে পরম্পরের প্রতি প্রেম থাকত তা হ'লে এ দাপত্বের কথা কি আর 
উঠত? আমাদের সমাজের অবস্থাও এন্নপ,--পরম্পর পরস্পরকে 
বিশ্বাসত কবিই না, পবস্ত আমরা নীচ বলে কতকগুলে! মানুষকে 
চেপে বাখি। কেন তারা সহ্য করবে? একদিন ছিল, যখন ৭ 
কর্মমানুযায়ী চতুর্বর্ণ থাকলেও পরম্পবের মধ্যে সহান্থভূতি ছিল, ভাল- 
বাসা ছিল। এখনও ছোটর| সেইর্ূপই বড়দের সেবা করে? কিন্তু বড়রা 
ছোটদের ত্বণা করে-_লাঙ্চন। করে,_আবার কাজও আদায় করতে 
চাঁয়, দাসত্ব করাতে চায়। কেন তারা সহা করবে? তাই আজ 
জগতের মধ্যে এই সাড়া পড়েছে। এ কেউ বন্ধ করতে পারবে না । 
প্রকৃতির এ পরিবর্তনের শোতে সকল প্রকার বাধা তৃণের মত উড়ে 
যাবে) সুতরাং আগে থেকে সাবধান হওয়াই কি আমাদের উচিত 
নয়? আজ ঘদি আমাদের মান বাচাতে হয় তবে অন্ত শক্তি ছেড়ে 


ত্তী 
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প্রেমের আশ্রয় নিতে হবে । ভালবাসায় বশ ন] হয়-দাসত্ স্বীকার 
না করে এমন ইতর জীবও বোধ হয় সংসারে খুব অল্পই আছে। 
একবার এই প্রেমরূপ পরশমণি হৃদয় স্পর্শ করলে সব বিপরীত হয়ে 
যায়। সেখানে ফুরূপ স্থরূপ ধারণ করে, নিগু'ণও গুণবান হয়। 

“আজ কতকগুলি জাতিবিশেষের লোককে পতিত বলে ফেলে 
রাখলে চল্বে না, সকলকেই কোল দিতে হবে। আবার প্রেমে 
গদগদ হ”য়ে বলতে হবে।--“মেরেছ কলসীর কাঁন! তাই বলে কি প্রেম 
দিব লা” । তবে দেখ দেখি ভাই কে পতিত আব কে অস্পৃস্ত- 
শুত্র এ ভেদাভেদ কোথায় থাকে? তাই না লাধক বামপ্রসাঁদ গেয়ে 
ছিলেনঃ_“ঘুচিবে সব তেদাভেদ, ঘুচে যাঁবে মনেব খেদ, তখন শত 
শত সত্য বেদ তাঁরা আমার নিবাকার1?। ভাই। যেখানে যত 
ভেদাভেদ সেখানে ততই অশান্তি) এতে মোটেই সুখ নেই। তবে 
কেন বৃথা ছন্দ করে অমূল্য জীবন নষ্ট করি? ভেদেব সখ ত অনেক 
ব্বেগলাম, এখন একবাব মিলনের স্থথে মেতে দেখ দেখি ভাই, 
কত আনন্দ পাও?” বলিয়া গোস্বামী মহাশয় উপস্থিত প্রত্যেকের 
সহিত আনন্দে কোলাকুলি করিয়া বিদায় দিলেন। তাহার পর একটু 
নির্জন স্থানে ভট্াচাধ্য মহাঁশয়কে লইয়া! গিয়া হাতে ধরিয়া অনেক 
অনুবোধ করিলেন)_-যাহাতে এ বিবাদ বিসন্বা মিটিয়া যায়। তিনিও 
একরপ স্বীকার করিলেন, কিন্তু অন্তর খোলস করিতে পারিলেন না । 
গোস্বামী মহাশয় সে কথা বুঝিতে পারিয়াই সেদিনকার মত বিদায় 
দিলেন। 

তারপর আরও ছুই একদিন পরে কীর্তন শেষ হইল। তিল দিন 
এক লগ্নে নাঁম-সঙ্কীর্ভন ও রূস-কীর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ন-বিতরণ 
প্রভৃতি মহোৎসব বেশ ধূমধামের সহিত চল্লিয়াছিল। শেষের দিন 
ধূলট-মহোৎ্সব উপলক্ষে ব্রাঙ্গণ, কায়স্থ এবং অন্তান্ত সকল জাতীয় 
লোৌকদেরই আদর অতভ্যর্থনার সহিত নিমন্ত্রণ কর! হইল। যাইবার 
সময় অন্তান্ত জাতিদের মধ্যে প্রসার্দের লামে প্রায় সকলেই আসিল, 
কিন্তু ব্রা্মণ-কায়স্ত্বের প্রায় অধিকাংশই আসিলেন না। গোস্বামী 
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মহাশয় এবং কিশোরীমোহন বাবু প্রত্যেকেরই বাড়ীতে যাইয়া যথা- 
সাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার! অটল_-অচল ! নিরুপায় হইয়া 
সে প্রসাদ আঁচগালে বিতরণ কর! হইল এবং উৎসবেরও শেষ হইল। 
গোস্বামী মহাশয় বুঝিলেন এখনও সময় হয় নাই। "আচ্ছা দেখ! 
যাক শ্ামঠাদের কি ইচ্ছা । এমিলন কি সম্ভব হবেলা? তা যদি 
না হয় তবে জীবনের সব সাধনাই বৃথা করেছি। প্রভু! তোমারই 
ইচ্ছা_-যা করাও তাই করব |” বলিগা তিনি ঈষৎ চিস্তিত হইয়া 
পড়িলেন। কিশোরীমোহন বাবুরও ধৈর্ধযচুতি হইল না । 








ত্রয়োদশ পবিচ্ছদ 


সকলের অলক্ষ্যে শান্তি পুজাব দালানে গিয়া লুটাইয়। পড়িয়াছিল। 
কিছুক্ষণ কাঁদিয়৷ তাহার মন যখন অনেকটা হান্কা বোধ হইতে লাগিল, 
তখন বাড়ীর ভিতবে গেল । তাবপর একল! কিছুক্ষণ উঠানে পায়চারী 
করিগা আবার নাট-মন্দিরেব দিকে ফিবিয়া আলিল। তখন কীর্তন 
শেষ করিয়া গোস্বামী মহাশয় ধর। গলায় প্রার্থনা-গান করিতেছেশ। 
শাস্তি একটু দূরে দীড়াইয়াই শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ শুনিয়া কীর্তন 
শেব হইলে আাবার ভিতরে আঁসিক। আবার পাঁয়চারী করিতে লাঁগিল। 
আজ যেন তাঁর হৃদয়ে কি একটা প্রবল তুফান বহিয়া যাইতেছে, সে 
কূল কিনারা পাইতেছে না। একবার আকাশের দিকে চাহিল,- 
সম্ুথে একটা তারা উজ্জল ভাবে জ্বলিতেছিল, দেখিয়া মনে হইল ওটা 
বুঝ আপনার পূর্ণতার গৌরবে গর্বিত হইয়া তাহাকে উপহাস 
করিতেছে । ভাল লাগিল না, আজ তাহাকে নিতাস্তই নিরাশ্রয় 
একলা বলিয়৷ মনে হইতে লাগিল । আবার বাড়ীর মধ্যে গিয় তাহার 
শুইবার ঘরে বিছানার উপব হারমোনিয়মটা লইয়া একটা গান ধরিল, 
_প্বধু কি আর বলিব আমি। যেন শয়নে স্বপনে জীবনে মবলণে 
প্রাণনাথ হয়ে! তুমি” । আখর দিল-_ণষেন হারাই নাছে, আমার 
আশা ন! মিটিতে হৃদয় না জুড়াতে যেন হারাই না হে। আমার পলক 
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না পড়িতে, হিয়ায় না রাখিতে, যেন হাঁবাই নাহে”। আর গাহিতে 
পারিল না, স্বর বন্ধ হইয়া আসিল; পদের আত্মহারা! ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
সেও আত্মহারা হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে হারমোনিয়মের শব্ধ শুনিয়া 
গোস্বামী মহাঁশয় দর্শন দিলেন । তাহার ইচ্ছা ছিল, এই পুর্ণ ভাবো- 
চ্ছাঁসময় সঙ্গীত তিনি শুনিবেন। কিন্তু তাহা! হইল না, শাস্তি তথন 
গাঁন বন্ধ করিয়াছে । 

গোস্বামী মহাশয় সেখানে যাইতেই সে উঠিয়া দাড়াইয়৷ তাহার 
পায়ের ধুলা লইল। তারপর বলিল,_-“কাল থেকে আমায় 
কলহান্তরিতার গান গুলো শিখিয়ে দেন; আমাব বড ভাল লাগ ছিল ।” 
গোস্বামী মহাশয় একটু হাসিয়! বলিলেন,_*শুধু ভালই লাগছিল মা? 
আমার ত মনে হয় আমার গাঁনের সার্থকতা শুধু তোর হৃদয়েই পেয়েছি। 
এ যে তোর চেহারা বদলিয়ে গিয়েছে? তা হ'লে দেখছি সত্যিই 
তুই প্রেমের দেবতাঁকে বেঁধে আন্বি। দেখিস্‌ যেন অতিমাঁদ ক'রে 
আবার তাড়িয়ে দিস্‌ না, নইলে অমনি কাদতে হবে |” শাস্তির মুখ 
কাণ সব আবক্তিম হইয়! উঠিল) সে মুখ নত কবিয়া দাডাইয়া থাকিল। 
গোস্বামী মহাশয় তাহাকে শুইতে বলিয়া নিজের বাসায় গেলেন । 

শাস্তি কিন্ত শুইল না, সে একটা ট্রাঙ্ক খুলিল। সেটা খুলিতেই 
প্রথমে দেখিল আর একটা ছোট বকমের ফটো চিত্র অতি যত্বে সাজান 
রহিয়াছে । সেটা লইয়া একবার মাথায় একবার বুকের উপব রাখিয়া 
আবার বাক্সে রাখিল , সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া 
পড়িল। তারপর আবও কতকগুলি বই থাতা পত্র বাহিব করিয়া 
পড়িতে লাগিল। তাহার মধ্যে কয়েকথান! দেখিল তাহারই 
নোট বুক। আগে সে নোট লিখিত, বিনয় সংশোধন করিয়। 
দিত। অতি যত্বে সে গুলি এক পাশে সরাইয়া রাখিল। তারপর এক- 
খানি নূতন বই খুলিতেই তাহার ভিতব একথানি চিঠি পাইল। চিঠিখানি 
তাহাব দাদা বন্ধু ইন্দুভূষণের লেখা। ইন্দৃভূষণ হরিপুর হইতে যাওয়ার 
পর এই চিঠি খানি শান্তিকে লিখিয়াছিল, বই খানিও সে পাঠাইয়াছিল। 
সম্প্রতি আবার ইন্দুভূষণের সঙ্গে তাঁহার বিবাহের কথা বার্তা হইতেছিল। 
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এই বিষয়টা মনে করিতেই তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল, এবং কি 
মনে করিয়া চিঠিখানি ছি'ড়য়া ফেলিল। তাহার পর স্ীস্ক বন্ধ করিয়া 
বিছানায় শুইয়া পড়িল। ঘুম আসিল না', কিন্তু মুখ গুঁজিয়া শুইয়া 
থাকিল। 

০ ধা ১৪ কঃ ৬০ গা খা ধা ধু ঙ্ 

কিশোরীমোহন বাবুর বাঁড়ীর উৎসবের পর মাস খানেক না যাইতেই 
গ্রামে ভয়ানক আতঙ্ক উপস্থিত হইল । একজন ডোম কোথায় চডক 
পুজার মেল! দেখিতে গিয়া কলের! লইয়া আসিল। কিন্তু ইহা শুধু 
তাহাকে লইয়াই ক্ষান্ত হইল না। গ্রামে মহামারীর শ্ষ্টি করিল। 
একে দারুণ গ্রীপ্ম, তাহার উপর জলাভাব লানা কারণে ব্যায়রাম খুব 
বেশী হইয়া উঠিল) তবে একটু আশার কথা এই যে মৃত্যু সংখ্যা খুব 
কম। আজ পর্যন্ত প্রায় কোন রোগীবই কোনরূপ অযত্ব হয় নাই; 
কিশোরীমোহন বাবু নিজে গোস্বামী মহাশয় এবং তাহারা আজ 
পথ্যস্ত গ্রামের নিষম্্ী যুবকদিগকে লইয়া যে একটি সেবক-সমিতির 
গঠন করিয়াছিলেন, তাহাদের সাহায্যে যথাসাধ্য সেবা যত্ব হইতে লাগিল। 
কিশোরীমোহন বাঁবু হোমিওপ্যাথিক মতে বেশ ভাল চিকিৎস| করিতে 
পারিতেন, তাহা হইলেও আর একজন ডাক্তারের সাহায্য লইয়া যথা- 
সাধ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন । 

একদিন গভীর রাত্রিতে রোগীর বিছান! পরিত্যাগ করিয়া কিশোরী 
মোহন বাবু এবং গোস্বামী মহাশয় অবদনভাবে বৈঠকখানায় আসিয়া 
বসিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হবার পর কিশোরীমোহন বাবু 
বলিলেন,--“গুরুদেব ! কি ক'রে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাব? অবশ্য 
আপনি আমার নিকটে,_শুধু নিকটে নয়, আপনি সকল বিষয়েই আমার 
সহায় হ/য়ে যে শক্তি যোগাচ্ছেন তাতে আমার ভয়ের কোন কারণ নাই। 
আমি হৃদয়ে এক অবশ্য শক্কির ক্রিয়া বেশ বুঝতে পারছি, এসবই 
আপনার রুপা । কিন্তু তাহলেও সময় সময় নিরুৎসাছ হয়ে পড়ছি 
এইটাই ভয়ের কারণ।” গোস্বামী মহাশয় আশ্বাসের শ্বরে বলিলেন, 
-পকিছু ভয় নেই বাবা! শ্যামা সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন, আমরা 
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কেবল নিমিত্বের ভাগী। তাঁর শক্তির কাছে জগতে অসম্ভব কিছু নাই৷ 
ধিনি সেই কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে ধর্মরাজ্যের স্থাপন হুচনায় বলেছিলেন 
ধের্শ সংস্থাঁপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে তীর বাণী অবিশ্বা করবার 
কোন কারণ দেখি না, সব বন্দোবস্তই তিনি করবেন । আমরা কেবল 
তাঁরই আদেশ পালন কবে যাঁব। কাজেই আমাদের অধিকার, যথা! 
সাধ্য কাজ ক'রে যাঁও--প্রাণের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত কর ১ ফলাফল 
যাঁহয় হোক! সেই অভয় বাণীতে বিশ্বাস হারিয়ো না বাপ। আজ 
বিশ্বাস হারিয়েই আমাদের এত ছুর্দশা 1” বলিতে বলিতে গোস্বামী 
মহাশয়ের উজ্জল চক্ষু ছুইটি সঙ্জল হইয়া উঠিল। এবং একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
ফেলিয়া বলিলেন,-_-“পতিত পাবন ! এখনও কি তোমার আসবার 
সময় হয়নি প্রভূ । আর কত দেখবে? তুমি যে করুণাময়, তবে সেথানে 
কি পতিতদের বেদনা আঘাত করেনি ?” বলিয়৷ ছুই হাত কপালে দিয়! 
উদ্দেশে প্রণাম করিলেন । এমন সময় বাঁহিবে কাহার অস্থিব পায়ের শব্দ 
শুনিয়া ছুই জনেই উৎকন্ঠিত ভাবে বাহিরের দিকে চাহিলেন । আগন্তক 
বাঁডীর তিতরে আসিবার পূর্বেই ব্যাকুলভাবে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, 
__প্কিশোরী ! বাড়ীতে আছ ভাই ?” শ্বব নিতান্ত পরিচিত--বিনোদ 
বিহারী ভট্টচার্য; ভাকিতেছেন । তাহাবা হুইজন নৃতন বিপদের সম্ভাবন! 
বুঝিয়া প্রস্তুত হইয়াই বাহির হুইলেন। কিন্তু ভট্টাচাধ্য মহাশয় জিজ্ঞাসা 
করিবার অবনর দিলেন ন|১ একেবারে ব্যাফুলভাবে বলিয়া উঠিলেন)-- 
"ভাই। বড় বিপদ শীগগীর এস আমাদেব বিমলার কলের! |” বিমলা 
ভট্টচাধ্য মহাশয়ের আবাল্য বিধবা কন্তা। সকলেই ছুটিয়া গিয়া! দ্রেখেন, 
-_ রোগিনীব অবস্থা বাঁস্তবিকই ভীষণ । সন্ধ্যার সময়েই ভেদ বমি আবন্ত 
হইয়াছিল, কিন্তু সামান্য পেটের অসুখ বলিয়া উপেক্ষা করা হইয়াছিল। 
তাহার পর সামান্তঠ টোট্কার সাহায্যে নিবারণ কবিবারও চেষ্টা করা 
হইয়াছিল । শেষে উপায়াস্তর না দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিতান্ত ব্যাকুল 
হইয়া একাকী কিশোরীমোহন বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
এরূপ কাধ্য তাহার জীবনে এই প্রথম । গ্রামে কোন সংক্রামক ব্যাধি 
হইলে তিনি দিনের বেলাইতেই বাড়ীর বাহির হইতেন না। কিন্তু বিপদ 





পিসির সপিপিসসি পিপি পপির সি শা স্টপ 


আশ্বিন) ১৩৩১।] ংসার ৫৫১ 


এমনই প্রিনিষ যে রাত্রি দুই প্রহরেব সময় দিশ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া তিনি 
একাকীই গ্রামের আর এক প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইরকম 
সময় বাড়ীর মধোই কতদিন কান্নীর দৃবাগত শব্দে তাহার বুক কীপিয়। 
উঠিয়াছে, আক্ত যাইবার সময় কয়েকটা উন্মত্ত শৃগাল কুফুরেব সঙ্গে 
সাক্ষাতেও তাহাব চমক ভাঙ্গে নাই । 

যাহা হউক চেষ্টা গরনেক হইল। কিশোবীমোহন দেখিলেন ইহ 
খাটি এশিয়াটিক কলেরা । ফল কিছুই হইল না,- অভাঁগিনী অলেক 
যন্ত্রণার পর ভোরেব সময় জগতের ভার লাঘব করিয়া মুক্তিলাভ করিল । 
এদিকে বোদন-বোল উঠিল, কিন্ত সংকারেব কি হয়? থ্‌জিয়া দেখা 
গেল, ব্রাহ্মণদের অনেকেই প্রাণরক্ষার জন্ঠ গ্রাম পরিত্যাগ করিতে 
প্রস্তুত হইয়।ছেন+ তাহাদের কেহই আদিতে ম্বীকার কবিলেন না, 
বাজে ওজব আপপ্তি দেখাইলেন। কেহ বলিলেন--“আমাঁব বাঁডীতে 
অন্তঃসত্ব। আছে ইত্যাদি ইত্যাদি ।” গোস্বামী মহাশয় এবং কিশোরী 
মোহন বাবু ব্যাপার সব বুঝিলেন। ভট্টাচাধ্য মহাঁশয়ও সংপ্রতি নিজেদের 
স্বরূপ বেশ ভাল করিয়াই অনুভব করিলেন । কিন্তু এখন উপায় কি 
হয় ইহাই বিবেচ্য । এদিকে সময়ও আর বেশী নাই, ুর্ধ্যোদযের পূর্বের 
শব বাহির করিতে হইবে । গোন্বামী মহাশয় বলিলেন,__“কিছু ভয় 
নেই! এই কন্কাল এখনও অনেক শক্তি ধরি । ব্রাহ্ষণের মধ্যে আরও 
একজন উপস্থিত ছিলেন,_তিনি তাব্ণ মুখোপাঁধায়। কিন্তু তিনিও 
আবার সমাজচ্যুত। গ্োল্বামী মহাশয় ঈষৎ চিন্তা করিয়া ভট্টাচার্য্য 
মহাঁশয়কে বলিলেন,--"ভাই বিনোদ । আমরা দুইজনে যদি তোমার 
মেয়ের সৎকার কবি কিছু আপত্তি আছে কি?” ভ্টীচার্ধ্য মহাশয়ের মুখ 
লজ্জায় অন্ুতাপে ক্ষোভে একেবারে মান হইয়া গেল ; তিনি কথা বলিতে 
পারিলেন না, গোস্বামী মহাশয়ের পায়ে হাঁত দিবার অন্য বসিয়া! পড়িলেন । 
গোম্বমী মহাশয়ও সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া 
সাত্বনা দিয়া বলিলেন,--“ভাই ! মাপ কর আমি বড কষ্ট দিলাম। কিন্তু 
তোষার ভয় নেই সব বন্দোবস্ত হয়ে যাচ্ছে ।” 

যথা! সময়ে শব সৎকার করা হইল। বাহক কেবল ছুই জন,_-সঙগে 


৫৫২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা। 


পারিস পিসি পস্লিস্পী সপাস্টি পাসটিপাস্ির তে পাসিরাস্টিবাসদ বািলাসলাস্পাস্পিিতা সসিরী তাস সপ সপিসিাস্িতানি রাস্তা স্পা পাস্পিসছিশাসিলাসিী সিতাসপাসিলাপিপীসিলিসিনাসিি 








কিশোরীমোহন বাবু এবং কয়েক জন ব্রাহ্মণেতর সেবক গেলেন। ব্ল! 
বাছগ্য সেবক-সমিতির সকলেই ব্রাঙ্গণেতর জাতীয় লোক । কিন্তু বিপদ 
এই থানেই শেষ হইল না, বেল! প্রায় দশটা না! হইতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 
ছোট ছেলে ননীগোপালের ভেদ বমি আরম্ভ হইল। এদিকে গৃছিণী 
শব্যাগত, ভষ্টাচাধ্য মহাশয় নিজেও প্রায় অগ্ধোন্মা্দ অবস্থাপন্ন হইয়া- 
ছিলেন। কিশোরীমোহন বাবু দেখিলেন অবস্থা সঙ্গীন হইয়! উঠিল। 
এ সময় ইহার যদি ছেলেব কাঁছে থাকেন তবে তার মৃত্যু অনিবার্ষ)। 
তিনি গোস্বামী মহাশয়কে তাহাদের কাছে অন্ত ঘরে থাকিতে বলিয়া, 
নিজে আর একজন ডাক্তারের সাহাষে) অন্ঠ একটি নিঙ্জন ঘরে ছেলের 
চিকিৎসায় লাগিলেন । মধ্যে অবস্থা খুব খাবাপ হুইয়া৷ উঠিল, কিন্তু 
হাল ছাড়িলেন না, ভগবানের নিকট সর্বাস্তঃকরণে প্রাথনা করিয়া 
প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তারপর প্রায় সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভেদ 
বমি সাধাবণ ভাবে বন্ধ হইল, অবস্থা একটু ভাল বলিয়। মনে হইতে 
লাগিল। তিনি বড়ই উৎসাহের দিগুণ শক্তিতে যত্ব করিতে লাগিলেন । 
এইরূপে রাত্রি প্রা বারটার সময় দেখা গেল বোগীর ভয়ের অবস্থা 
কাটিয়া গিয়াছে । এখন চেতনও হইয়াছিল মান্য চিনিতেছিল , কিন্তু 
অত্যন্ত দুর্বল। সেই সময় একবার মা বাবাকে ডাকিয়া দেখান হইল; 
তাহারা প্রায় উন্মত্বের হ্যায় ছেলেকে ধরিতে গেলেন» কিন্ত এরূপ 
অবস্থায় বিদ্ব হওয়ারই সম্ভাবনা! বিবেচনা করিয়া গোস্বামী মহাশয় 
নিরস্ত করিলেন। তাহার্দিগকে আবার অন্ত ঘরে লইয়া যাওয়! 
হুইল। 

প্রাতঃকালে দেখা গেল ছেলের আর প্রাণের ভয় নাই। সকলেই 
একটু শান্ত হইলেন, কিশোবীমোহন বাবুর প্রাণ উৎসাহে ভরিয়া উঠিল ) 
_ এদিকে ভট্টাচার্য মহাশয় সপরিবারে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে কিশোরী- 
মোহন বাবুকে বুকে টানিয়! লইলেন এবং গোস্বামী মহাশয়ের পায়ের 
ধুলা লইয়া বলিলেন, “উপযুক্ত গুরু শিশ্য প্রত্যক্ষ ক'রে আজ জীবন 
সার্থক হ'ল। ভাই কিশোরী আমায় ক্ষম! করিস তাই !” বলিয়া কাতর 
দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভট্টাচার্য মহাশয় কাদিয়া ফেলিলেন। 


আশ্বিন, ১৩৩১ । ] সংসার ৫৫৩ 


শাস্তি, স্পা পরস্পর পাটি পাস পাশমপসছি এসি রশিদ 


কিশোরীমোহন বাবুও উচ্ছুসিত কঠে বলিলেন।--“দাদা ! আপনি 
আমীয় ক্ষমা করুন ! আমার মত পাপী ফোধ হয় আর কেও নাই ।” 

দেখিতে দেখিতে গ্রামের অবস্থা একটু ভাল হইয়া আসিল, ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের পুত্রটিও বেশ সবল হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ছুই পরিবারের 
মধ্যে যে অভেচ্চ যবনিক! ছিল, ভগবানের কপাঁয় তাহা চিরতরে কোথায় 
মিলাইয়া গেল। বিধবা মেয়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষ করিয়া ভট্টাচার্য মহাশয় 
কিশোরীমোহন বাবুকে সর্বশ্রেষ্ট ফুলীন দল ভূক্ত করিবার প্রস্তাব 
করিলেন । যদিও কাহাবও কাহাবও এক আধটু অমত ছিল তাহাদেরও 
এই সম্মিলিত পবিত্র জলস্ত শক্তির নিকট মাথা উচু করিতে সাহস 
হইল না। যিনি গভিয়াছিলেন তাহাবই ষতেে আজ শয়তানের কারসাজী 
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া হাওয়ায় উডিয়া গেল। বিনোদবিহারী ন্যায়রত্ব নিজেই 
প্রায়শ্চিন্ত করিয়া কিশোরীমোহন বাবুকে সমাজের শীর্ষস্থান দিলেন 
দেখিয়া সকলেই তাঁহাব মতে মত দিল। অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামের মধ্যে 
স্থবাতাঁস বহিতে আবস্ত হইল। এখন আর গুপ্ত ষডযন্ত্র নাই--দলাদলির 
পরামর্শ নাই--পতিত করিবার উদ্যোগ লাই, তাহার পরিবর্তে অপূর্ব 
মিলনের আনন্দ-ধাবা গ্রামের উপর স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য মাথাইতে আর্ত 
করিল। দীন-ছুঃখীর প্রাণ আশায় ভরিয়া উঠিল; “কোন্‌ পক্ষে যোগ 
দিতে হইবে, এই দুশ্চিন্তার হাত এডাইয়া আবার দ্বিগুণ উৎসাহে 
আপনাদের কার্যে মনোযোগ দিল। 

অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামে একটী সমিতি গঠিত হুইল, সর্বসম্মতিক্রমে 
ভট্টাচার্য মহাশয় তাহার প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইলেন । সেবক-সঙ্ঘ 
আগেই হইয়াছিল এখন তাহাব সংস্কার সাধিত হইল, ব্রাহ্মণ__কায়স্থ 
সকলেই আনন্দের সহিত যোগ দিলেন ! তাহাদের অঙ্গীকার থাকিল 
যে, আচগালের সেবা করিতে হইবে তাহাতে কোনরূপ ভেদাভেদ 
থাকিবে না। তাহাদের আর একটি কাজ হইল গ্রামে প্রত্যেক 
গৃহস্থের বাড়ীতে,_অন্ততঃ ঘাহাদের থাই্বার সঙ্গতি আছে, তাহাদিগকে 
বলিয়া প্রতিদিন রান্নার চাউল হইতে “মুষ্টি” তুলিতে হইবে । এইন্ূপে 
হিসাঁব করিয়া দেখা গেল ইহার মাসিক আয় খুব কম পক্ষে পঞ্চাশ 











৮ স্পী্পা পাশা তি পাসাশ্সিপাস্সিলাসিপাসিপিসীতিস পরসিপাস্িপা পাস্তা পাতাটি পাতাটি পাপ সিস্ট পাতি সপ সস শিপ পাস 


৫৫৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_৯ম সংখ্যা | 


৫ পেপিপাস্পিপাস্সি শট সপিলাস্পপাসরাসিসালিসি 





টাকা । এই সব টাকার উপযুক্ত ব্যবহার করিবার ভার কমিটির উপর 
থাকিল। তবে কথা থাকিল যে মাসে একবার করিয়। গ্রামের সাধারণকে 
একত্র বসাইয়া তাহার হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিতে হইবে। 
তারপর ইহা ছাড়া বিবাহ ইত্যাদির সময় সাধারণের হিতার্থে 
অবস্থান্যায়ী একটা ট্যাক্স বরের পিতাকে দিতে হইবে তাহারও 
কথাবার্তী হইল, কিন্তু কাণ্্যক্ষেত্রে দি সঙ্গত মনে হয় তবেই 
এ ব্যবস্থা হইবে এইরূপ বন্দোবস্ত হইল। আর নূতন ফললের সময় 
অতি সামা) কিছু কবিয়া শম্ত সকলকেই এই ভাগারে দিতে হইবে 
তাহার বন্দোবস্ত হইল ; এবং ইহা হইতে যে আয হইবে তাহা! কেবল মাত্র 
গ্রামের স্বাস্থ্য) বিশুদ্ধ পানীয় জলেব ব্যবস্থা_কোন দুস্থ পৰবিবারকে 
হঠাৎ কোন কাবণে সাহাষ) কবা হইবে । এখন হইতেই গ্রামের 
অসমর্থ ছুর্বল অসহায় ভিক্ষুকদের দৈনিক খোবাকী দেওয়৷ আরম্ভ হইল । 
সকলেই মহা উৎসাহের সহিত কাজে লাগিয়া গেল __গ্রামের সৌভাগ্য- 
লক্ষ্মী যেন প্রসন্নদূষ্টিতে তাহার আতুর সন্তানদের প্রতি হাসিয়া 
চাহিলেন। এমন সময় আব একটা সুখবর পাওয়া গেল,--নরেন 
লিখিয়াছে-_প্বিনয়বাবুর সন্ধান পেয়েছি, তিনি এখন পশ্চিম অঞ্চলে, 
আমি আন্তে চল্লাঁম” । 
(ক্রমশঃ ) 
__শ্রীঅজিতনাথ সরকার । 


পপর 


প্রবাশীর পত্রাংশ 


(১) 
গত ফেঞ্চয়ারী মাসে এখানে খুব ৪100৬ 30) হইয়। গিয়াছে; 
রাস্তায় তখন চলাফের! করা খুবই কষ্টকর হইয়াছিল, এবং হঠাৎ খুব 
বেশী শীত পড়িয়া সমুদ্রের জল পর্য্যস্ত জমিয়াঁ 050080 ও 705187 এর 
11211 এক সপ্তাহের অন্য বন্ধ ছিল, আজকার [6172০ 0.। এই 
দেশের সবাই বলে যে শীঘ্র এন্সূপ প্রচণ্ড শীত পড়ে নাই। এবং 


আশ্বিন, ১৩৩১ । ] প্রবাসীর পত্রাংশ ৫৫৫ 


এত দিন ধরিয়া স্থায়ীও হয় নাই । 450111 মাসের প্রথম সপ্তাহে বরফ 
গলিবে । আজকাল মাঝে মাঝে একদিল গলিবার মত হয় আবার 
পবদ্দিন নৃতন বরফ পড়িতে থাকে । এই ভাবে চলিতেছে । 

কাজ কর্ম মন্দ চলিতেছে না, হয়ত ৭1৮ দিনে মধ্যে একথানা 791১1 
লেখা শেষ হবে। ইতিমধ্যে একদিন [০0711211217 দেখিয়াছিলাম । 

(২) 

প্রথমেই একটা সুখবর দেই, বরফ গলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এই 
ভাবে গলিলে এই মাসেব শেষ সপ্তাহে গলা শেদ হবে, এবং রাস্তাও 
অত্যন্ত বিজ্রী হইয়াছে, জল, কাঁদা, ময়লা,--একটা অদ্ভুত 
00101900 | 1101০: চলিলে আমারদেব দেশের রান্তাব মতই 
ছুপাঁশে এই ০০0101১0019 ছডাইয়া চলে , এবং পথিক যাহারা তাহারা 
£খে 1০০০1 চালক ও আরব্রোহীকে গালি দিতে আরম্ভ করে। তবে 
পোষাকের এমনি মহিম! যে উকাইলে 13715) করিলে দাগ থাকে না। 
72170 +29 0 আজ । দিন বেশ লম্বা, রাত্রি ৭8*টার সময় বাহিবে বই 
পড়া যায়, সকাল কটায় হয় জানি না তবে আমার ঘরে ৪॥*টাব সময় 
ঘড়ি দেখা যায়, কাচের জানাল ও কাপড়ের মোটা পর্দা-_-তাহার 
ভিতর দিয়াই এত আলো | 7017 মাসে শুনি ১॥*টা বা ১১টা পর্যন্ত 
দিন থাকিবে ও হুর্য্যোদয় রাত্রি ২ট। বা ২|*টায়। এজন্য খাবার সময় 
ব্দলাঁন হয় না, ধাবং ঠিক সন্ধ্যার সময় সবাই যার যাঁর বিছানায় ঘুমাইতে 
আরম্ভ করে। 

এবার আর বিশেষ কোন নৃতন খবর নাই; মাত্র একটাই 
একটু মজার । এতদিন ভদ্রলোঁকদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতাম, এবার 
একজন সমবয়পীর্ বাড়ী, তিনি বিবাঁহিত।ঃ এবং আমরা বাকী ৭ জনা 
সবাই প্রায় সমবয়সী । কাজেই শ্দুর্তিটা খুবই হল। থাওয়া আরম্ত 
হল রাত্রি ৮টার সময় এবং শেষ হল ভোর ২টায়। সমবয়সীরা নিমন্ত্রণ 
করিলে নাকি এর্পূপই হয়। ইহার! সেদিন প্রচুর মদ খাইয়াছিলেন, 
আমাকেও ছুধ লইয়া মদের তাল যোগান দিতে হইয়াছিল, তাই প্রায় ৭৮ 
গ্লীস কাচা ছুধ সেই রাত্রে পেটে গিয়াছিল। মদ খাওয়া ! গান আর খত 





৫৫৬ উদ্বোধন | ২৬শ বধ-_-৯ম সংখ্যা । 


সি ৮ পাস 


ফাজলামি ও গল্প । রাস্তায় আসিয়। ২টার সময় বন্ধুরা মাতালের মত 
টলেন নাই বটে তবে বেধীজ্ঞান ছিল না। * * 


ক ৬ ছু 





পাস্তা পাটি পিল পাস্তা সিল লিসসিতিসি পরসমি তি সিসি সিসি লাসছি রসি তিি লসিলিসি ৌস্পরিসিিসটিলিসটি তাস সি স্পিন সি 





একজন বলিলেন 
যে তিনি ডিগবাজী দিয়া খুব তাঁডাতাড়ি যাইতে পারেন, অমনি আমাব 
হাতে তাহার টুপীটি দিয়া, অন্ততঃ গোটা দশেক ডিগবাজী রাস্তার উপর 
দিয়া উঠিলেন। তখন ববফ ছিল গাঁয়েবা পোঁষাকে কার্দা লাগে 
নাই, ঝাড়িলেই বরফ চলিয়া! গেল। আর একজন বলিলেন যে তিনি 
৮০ 91০০ (অর্থাৎ ববফের জন্ত বুটের উপব আর একজোডা রুবাবের 
জুতা ব্যবহার করেন, না৷ হলে বুট ভিজিয়! যায়, এবং তাহা ঘরে ঢুকিয়াই 
ছাড়িয়া রাথেন ) ঠিক ৮10০৪] উপরে ছুঁড়িতে পাবেনঃ যেমনি বলা! 
অমনি সেই কাজ, সেই জুতা ছোঁড়াটা খুবই চলিল, সবাই ৮৪:০৪] 
ছুড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং পথে এক জায়গায় দীভাইয়া এমন গান 
বা হল্ল! হইতেছিল যে পুলিশ থাকিলে নিশ্চয়ই ড/2001105 দিত। আমি 
জিজ্ঞাসা, করিলাম আপনারা কি মাতাল হইয়াছেন অমনি, “মাতাল হব 
কেন, এই মদ কি সহা করিতে পারি না” ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া বিকট 
হাসি-_ মাতালের লক্ষণ বেশ প্রকাশ পাইল। কিছুক্ষণ পরে কাজের 
কথা হল, আমি আশ্চর্য্য হলাম যে সে বিষয়ে বন্ধুরা ঠিকই আছেন, তথন 
বেফাস কথা কেহ বলিলেন না। থাবাঁর সময় আন্ত একটি মুরগী, 
21015এ উপস্থিত । তাহাব মাথা, পালক ও ঠ্যাং নাই। পেট 
কাঁটা । আমার £১0200079র জ্ঞনি সামান্ত তাই আর সুবিধা করিতে 
পারিলাম না। কথা ছিল সেদিন কে কত মদ থাইয়া হজম করিতে 
পারেন, কিন্ত প্রথম প্রথম হিসাব থাঁকিলেও পরে আর হিসাব রাখা 
সম্ভবপর হয় নাই। 
(৩) 
এ বংসর আমার এই 011150795 সাহেবদের সঙ্গে মন্দ কাটিল না। 
2465 1090০. ইহাদের থুব আনন্দের দিন, সেদিন সন্ধ্যার সময় 710: 
আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন; যাইয়াই দেখি অদ্ভুত ব্যাপার! 7176 


আখগিন, ১৩৩১ । ] প্রবাসীর পত্রাংশ ৫৫৭ 


সিল ৬ পি পিসি পাস তলা লিস্ট লো সিতিি তি সি লালা পি শা পিসি রেসি লোসিতাি লস্পিরিস্টিতি দল সসিতিস্টিললা তা লা পাটি সলাত রসিদ পিসি লা রিসসিতিসি লিপি লা 


নি ডাল কাটিয়৷ খাবার ঘবে বসাইয়াছে। তাহাতে 7186, মোমবাতি, 
ফুল, ফল, 0১০০০1৪০ দিয়া সাজান হইয়াছে, দেখিতে বেশ, বলেন যে 
আজ 01111016175 7:৮৩. এই গাছ হতে ছেলেরা ফল ও মিষ্টান্ন লইবে 
ও গান করিবে । থাঁওয়৷ হল, একটু বিশেষ রকমেব ও খাবার সময় 
সবাই থালা ও রুটা লইয়া রানা ঘরে যাইয়া একটা জলে কটা ভিজাইয়া 
আনিলেন ৷ কেনজানি না। উহারা বলেন ষে 095:017 ! খাবার ঘণ্টা 
থানেক পরে, কয়েকটি ছেলে সং সাল্তিয়া একটি 132£ লইয়া বাড়ী আদিল 
ও ছেলেদের ডাকিয়া! তাহ৷ হইতে বাঁশী প্রভৃতি দিয়া গেলঃ এই সং সাজা 
এক অদ্ভুত ধরণের, মাথায় 91101510080 762, মুখে পাকা দ্বাড়ী ও 
গোপ। তারপর সবাই একটা 18015এর ধারে বসিয়া এবং গৃহকর্তী 
ও কর্রী একটি 13851:9 আনিয়! তাহাব মধ্য হইতে এক একটি 1১80151 
বাহিব করিতে লাগিলেন । ইহাদের এই সময় সবাই বন্ধু বান্ধবেরা 
[1556101 দেয় এবং সেই [1599101 নাম ধরিয়া দিতে লাগিলেন ; আমিও 
বাদ যাই নাই, এবং [7801£এব উপরে নাম ও এক একটি ছড়া লেখা 
আছে, কত রকমেব ছড়া? আমাব 10901:90এর ছড়া এই-_ 
“] 10109 500 ৮/111 10096 669] 210109 
৬/101) 0015 01600 ৮৮1000900 972912 270. 10106 ৮ 

ইহার পর ০০৪৪ ও মদ থাঁওয়া খুব চলে। সবার সামনেই 
এই [98015 খুলিতে হয় এবং কি আছে তাহা দেখাতে হয়) এই 
একটা নৃতন জিনিস দেখিলাম । 001750950০০ নীচেই কিন্ত এই 
সব হয়। এবং এই 01711507799 06৪৪ সর্বত্র, 70151) 00%5 [7005 
সর্বত্রই এই একই ধরণে গাছ সাক্ান। 

এখানে 119119700 হইতে 1) ] 7২19 আসিয়াছেন) আমারই 
মত শিক্ষানবীশ তবে তাহার বয়স বোধ হয় ৪* বংসর হবে। তাহার 
স্ত্রী 9০9০0 বাসিনী, ভিনি এখানে আসিয়াই জামাকে খুঁজিয়া বাহির 
করিয়াছেন, এবং দেঁখিয়াই [100000০50 হবার পুর্ধেই বলিলেন--হাপ 
ছাড়িয়া বাচিলাষ, এক জনা লৌক পাইয়াছি, যাহার সঙ্গে মন খুলিয়া 
ইংরাজী কথা বলা যাবে । ইনি 0610191) ও 1098601) ভাষ! জানেন তকে 


৫৫৮ উদ্বোধন [ ২৬ বর্ষ-৯ম সধ্যা । 


রি 





পস্টিশ তি পি পিপি পপির সপসিল সা 


ইংরাজী ভাষার মত লহে। ইহারা খুবই ধনী, আর আমার নিমন্ত্রণ 
ইহাদের [70691 লাগিয়াই আছে, অর্থ ইংরাজীতে গল্প করা-_-তবে মদ 

ংস থাই না, তাই ফলের খুবই আয়োজন করেন । ইহাদের অনুরোধ 
250 796০ উহাদের সঙ্গে ৬111922 01/7101এ যাইতে হইবে, যাঁবার সময় 
সকাল ৬টা (তখনও রাত্রি অনেক কারণ হৃর্যোদয় ৯টায়)। আমিত 
কাপিতে কাপিতে ৬টার পূর্বেই ইহাঁদের 1706]এ উপস্থিত, খন 
ইহারাঁও সাজিয়া আছেন, সেই ০০1 এর মেয়েরা সব সাজিয়া এক 
এক 819 ০০০০৩ লইয়া ও মাথায় বাতি সাজাইয়া গান করিতে 
করিতে এক একজনকে এই সব দিয়! গেল, বেশ গরম পাওয়া গেল, 
তারপর ইহাদের সঞ্গে গাড়ী করিয়া ৪ মাইল দূরে একটি 150 
090001%র ০0010 আছে। সেখানে গেলাম । আমর! ৪ জনা) [1 
[9 তাহার স্ত্রী ওত্ত্রীর সঙ্গিনী এবং আমি | 161) বাহিরে তখন 
_-21০০১ ইহারা কথ্ল প্রভৃতি এরূপ টাকিয়া বসিলেন যে আমার ত 
হাঁসি চাঁপিয় রাখা মুস্কিল, আমা ত অত সব নাই, ও জানিও না যে 
ও সব দূরকাব তাই তাহারা পূর্ব হইতেই আমার জন্য এক 55 সাজাইয়। 
রাখিয়াছিলেন, আমি তাহাই লইলাঁম। সেই ৪ মাইল ঘোড়ার গাডীতে 
যাওয়া আব ভুলিব নাও 11617021০0১ কন কনে বাতাস রাস্তা মাঠ 
সব সাদা বরফে ঢাকা আকাশে চাদ? শীত ছাড়া আঁর সবই মনা নহে। 
তবে গাড়ীর চাকার বদলে একটি 01810 কাঠ, কারণ উহাই বেশ সর্‌ সর্‌ 
করিয়। যায়, বল্পফের সময় গাঁড়ীর চাকার বদলে এই সবই ব্যবহার করে। 
07010) এ আমর। যখন গেলাম তখন ৭টা বাজে নাই, ৭টা হইতে 
৯টা পধ্যন্ত, 07855: প্রভৃতি বেশ চলিল; তে ২।৪টি নাম ও কথা ছাড়া 
আমর! আর কিছুই বুঝিলাম না, আসিবার সময় সৃর্ধ্য উঠিতেছে, আকাশ 
লাল বেশ দৃশ্য-_সাদা ও লাল, অন্ত দিকে তখনও চাদ দেখা যাইতেছিল, 
অন্ধকার থাকিতে 0010] যাইতে হয়। এবং দিনের আলোতে 
বাহির হইতে হয়--এই [0811:7995 [0 11510 ইহাই 01:115/এর জন্মের 
5৮1701১0। স্বরূপ এই 0991017 | 07010)টি খুব পুরাতন তবে বেশ 
সাজান,অনেক 96809 1121 ও 7320 01115 00. 01039 ইহার নীচেই 
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সা পিসি পির সপাস্পিাসিশাশী লপিপািল। 


পাদরী লাহেব প্রার্থনা করিলেন । এই প্রার্থনাও তালে তালে, এই কপালে 
হাত দেওয়া এই মাঁথা নীচু করাঃ এই দাড়ান, এই 4810767 করা__বেশ 
মজা, যেন মুসলমানদের লমাতজ পড়া! বাসায় ফিরিবার সময় শীতে 
সবাই কাবু হইয়াছিলেন তবে মুখ ফুটিয়া কেহ বলিবেন না । আমিও.ভাবি 
যে থাঁকি চুপ করিয়া, দেখি ইহাঁরা কত সহা করেন। তবে সবাই আমার 
শীত করে কি না, আমার অভ্যাস নাই এই সব সহানুভূতির কথা শুনাইতে 
শুনাইতে বাস্ত করিতেছিলেন, আমিও 10112115) ] হা 211012 
বলিতেছিলাম তবে কান, গাল, নাক ও পা যে কি হইতেছিল তাহা! আর 
কি বলিব । বাসার ধারে আ'পিয়া 1)1 75 বলিলেন যে তাহার পায় অত্যন্ত 
শীত লাগিতেছে প্রায় অপাড হবার মত | 1179 [26 তখন সেই কথাই 
বলিলেন, তাঁহার সঙ্গিনী বলিলেন ধে তাহার কাঁন ও নাক আছে কিনা 
একূপই সনোহ হইতেছে, তবে তাহাব পাও জ্বালা করিতেছে | আমাকে 
তথন সবাই জিজ্ঞাসা কবিলেন যে কেমন 651 কর, কথার স্বর সবারই 
বিকৃত, আমিও বাগে পাইয়া বলিলাম, কেন আমি [1791817১ আমাব ত 
শীত সহা করিবার ক্ষমতা নাই, এগন তোমরা ওরূপ কর কেন) তোমর! 
ত শীতের দেশের মানুষ । তবে আষাব পা অনেক পূর্বেই অসাড় 
হইয়াছে, কানঃ নাক ও গালও তন্্রপ, তবে ইহাদেব নিকট বলা হবে না। 
বাসার ধারে আসিয়া ইহারা 7705] £1721ণ0কে ডাকিয়। খানিকটা 
মদদ খাইয়া টলিতে টলিতে ঘরে গেলেন, আমি মদ খাইলাম নাঃ কথ্ছলের 
লীচেই পায়ে পায়ে খুব ঘনিয়া ঘবে গেলাম । সেখানে সবাই আগুনের 
ধারে বসিয়া আপনার কষ্টের কথ! (ধীতের জন্য ) বলিতে লাগিলেন, 
আমিও গবম হইয়া ইহাদের ঠা! করিতে ছাঁড়িলাম না, আমার ষে 
কেমন হইয়াছিল তাহা! আর বলিলাম না, ইহারা বলেন যে তুমি মঘ্ 
থাও লা মাংলও থাঁও না, শীতে থাক কি করিয়া--আমার এক কথা 
[7912র 176 আমার শরীরে আছে, এই ছু বসর সেই [৩৪এই 
আমাকে রক্ষা করিবে--তখন বাহিরের ৭60701790০১ সেদিনের 
টেক্কায় খুব গ্রিতিয়াছি তবে ওরূপ আর করিতে যাব না। 

এক দিন ব্লাত্বি ৯*টার সময় সবাই পাশের গ্রামে বেড়াইতে 


৫৬০ উদ্বোধন 1 ২৬শ রর হা 


স্পস্ট উপ সপ তি পাসপিস্পাসিনিসিিসসিল ৫ সি ৫ শহিদ সিল হিল নত 


গিয়াছিলাম নথ _2090 ছিল তবে রর ভাল ছ্লি আর. 

থুব জোরে জোরে হাটিতেছিলাম তাই পায়ে এব্ূ্‌প কষ্ট আব হয় লাই। 
সব বরফে ঢাকা । আকাশে চাদ, নদীও জমিয়! সাদা হইয়াছে, বেশ 
দেখা য়ায় আমার 091778 লাই, থাকিলে কয়েকখানা ছবি তুলিতাম। 
রাত্রিতে বেশ কষ্ট হইয়াছিল, বাসায় ফিরিলাম রাত ১২টাঁয় আসিয়া 
আগুনে বেশ গরম হইয়! স্তঁইতে গেলাম তথন ফ্ে্দে বুক একটু ভার বোধ 
হইতেছিল, পর দিন সকালে উঠিয়া আগুনে বেশ সেঁকিয়া বাহির 
হইলাম, আর কোন উপসর্গ হয় নাই, তবে নৈশ ভ্রমণের দলের মধ্যে 
অনেকেরই ঠাণ্ডায় স্দি হইয়াছিল। 11 [০6 বলেন যে আমি 
নিশ্চয়ই কোন যোগ কবি নচেৎ এন্সপ ভাবে রক্ষা পাইলাম কিসে। 
তবে আমিও সম্মানের সহিত ইহাদের সঙ্গে পাল্লায় জিতিয়াছি। আব 
ওরূপ করিতে যাব না, কি জানি যর্দি কিছু হয়। তবে আমরা গবমদেশের 
লোক, শীতে কাবু করে” এরূপ কথা ইহারা বলিলেই মেদিনকার ঘটনা 
বলিয়া! ইঙ্কাদের ঠাট্টা করিতে ছাডি না। 

একজন! ডাক্তার আমাকে পরামর্শ দিতেছেন “হয় মাংস খাও লা 
হয় মদ খাও না হলে তুমি নিশ্চিতই মারা যাবে । আমি পাখীর মাংস 
থাইতে পারি তবে এখানে ওটা দর্ঘট ও খুব দামী তাই সুবিধা হয় না-_ 
এন্সপ বলিয়াছি এবং মদ ও মাংস বিনা এখানকার শীত কাটাইতে পার! 
যায় ইহা! দেখাইয়া যাঁৰ। ইহার! ত আমার শীত সহ করার কথা বেশ 
আলোচনা করে এবং কি করিয়া পারি ইহাই বারে বারে জিজ্ঞাসা কৰে? 
নৃতন কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইলেই তিনি শীত সহা কি কবিয়া 
করি ইহাই প্রশ্ন করেন । 

260 1020০. 5100--7০05, আজকাল-_35 --০০ পর্য্যন্ত 
চলিতেছে, এখনও 1701005এব ভিতর । এই শীত ও বরফ আমিত 
ভাই জীবনে সুলিব না, তবে আমি বেলা না হলে বিছানা হতে 
উঠি না। 

সেদিন আমরা কলেজে ৪ জন কাজ করিতেছিলাম তখন রাত ৮টা 
(সন্ধ্যা হয় ৩ টায়), 7১702 বাড়ী হতে 101,006 করিয়া বলিলেন যে 
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সপ ০৮ তাস্পিলাটি পাস পাক্িলিস্পিতা সলাসপিলাসিত ১ ৪৯৮ ৮ ৭৯ তি ০ তি 


তোমরা বাড়ী যাও, মিনির খুব তাড়াতাড়ি নামিতেছে হ হয়ত রাত্রিতে 
ঝড় হইতে পারে,। সন্ধ্যায় ছিল__5০০ এবং "টার সময়--17০0 আমর! 
ঘরে আগুনের কাঁছে ছিলাঁম+ [7০01 তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিলাম তবে 
4770 হইতে--17০0 এব তফাৎ বেশ বুঝিলাম। বাত্রিতে সত্য সত্যই 
ঝড় হইয়াছিল, অর্থাৎ আমাদের দেশে জোবে বাতাস হলে যেমন বালি বা 
ধুলা উডিতে থাকে বরফও ওদ্রপ হয়ঃ তখন পথ ঘাট কিছুই চোখে 
দেখা যায় না, সে সময় বাছিবে থাকিলে কষ্টের একশেষ। সকালে 
উঠিয়া! দেখি যে আমাদের বাবান্দাব দবজা খোলা ছিল, তাই সমস্ত 
বাবান্দা ববফে ঢাকা! প্রায় ২ ইঞ্চি হবে! এই সব আমি উপভোগ কবি 
মন্দ নহে তবে আব একটি বাঙ্গালী থাকিলে জমিত ভাল। 

রস্তায় ববফ পড়িলেই [/001019110র লোক আসিয়! 10০91080 
হতে সেগুলি সবাইয়া দেয় এবং 11781 লাইনেব বরফও এক প্রকাব 
গাড়ীতে ঠেলিয়া দেয়, আব এক দল সেই সব ববফ গাভী বোঝাই করিয়া 
সহবের বাহিবে ফেলিয়া আসে। একদিন বরফ পডিলে সেগুলি 
সহবরের বাহিবে ফেলিতে ৫।৬ দিন লাগে এবং ইহাঁব ভিতব আবার পড়িলে 
বেচাবার! আব বিরাম পায় না। ইহাদের পোবাক অদ্ভুত। দুর হতে 
মানুষ কি অন্য কিছু বোঝ! যায় না। বুটের উপর আর একটা চামড়া " 
তার উপর আবার থডের জুতার মত পাব ও পায়ে থভেব পটি বাধে । গায়ে 
0৮70098£ তারপর আঁব একটা চামডার ০%6:০০98 ভাতে (1995এর 
উপব চাশডাব 21০৮১ মাথায়ও তন্রপ, শুধু নাক চোখ ও মুখ ছাড়! 
সবই ঢাকা, ইচ্ছ। আছে, ইহার্দের একটা ফটো! নিব। বাহার গৌপ 
আছে তাহার গ্নোপের উপর বেশ ববফ জমিয়া যাঁয়। কি করিবে! 
১ ঘণ্টা কাজ করিয়া পরে ঘরে যায় ও একট মদ ও কফি থাইয়! পুনরায় 
আসে। গরীবের কষ্ট কত। এইব্ধপ 0০০28. পরিষ্কার কবিয়! পরে 
পাথরের নুড়ি বা ফু'চি ছড়াউতে থাঁকে নচেৎ পা 9110 করিবে, ও সবাই 
টিপ ঢাপ পড়িবে কারণ তখন ইহা! অত্যন্ত পিচ্ছিল হয়, আমিত একদিন 
একেবারে চিৎ। রাস্তায় বাঁইিব হলেই সব টিপ ঢাঁপ। দেখায় বেশ। 

একটু অবস্থাঁপনন লোকেরা চাঞা্খর ০০৪ এবং ০৮৪০০৭ ব্যবহার 

৪ 


৫৬২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--নম সংখ্যা | 


পিতা পিপি পিস পিসির পাস্িিসমিলস্পিটিসছিতী সি তাসমিমা পরী শাসিত পলিসি সি লা সিল 


করে। গরীব যারা তাহারা কোঁন রকমে কতকগুলি জড়ায়! এই 
শীত জিনিষটা! নূতন ধরণের বেশ লাগে, তবে আমাকেও খুব ০০1০ 
থাইতে হয়। এইত অবস্থা আমিত কোঁন পাঁথী দেখি না, এমন 
কি শীতের পূর্বে কাক দেখিয়াছিলাম তাহারা ও দেশ ছাড়িয়া পালাঈয়াছে, 
কোথায় আমাদেব দেশের রং বেরংএর পা্ী | ইহারা বলে গরমের সময় 
পাখী দেখিবে তবে হাস দেখি । কুকুর ও বিড়ালও বেশ। আমাদের 
কলেজের পিছনে মন্ত মাঠ, সব সাদ! ছোট ছোট গাছগুলিও বরফে ঢাক। 
একটু একটু বেখা যায়, বেশ দেখায়--আমিত--সময় পাইলে এগুলি 
দেখি। এই ত গেল শীতের কথা । 

ইহাদের আমাদের দেশ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা নাই । সেই এক ধেয়ে 
গৎ বাল্য বিবাহ) 08509 9৮১০707১709 [7001 06151151017 1 তাই 
ভারতের অধঃপতন । অর্থাৎ আমরা ড/59ত07 01511159000, লই লা) তাই 
উন্নতি লাভ কবিতে পারি না, যত রকম কুসংস্কার সবই আমাদের আঁছে। 
কারণ ইহাদ্দেব কয়েক অন 10155101081 মাদ্রাজে আছে তাহারা 
তাহাদের দ্রেশে ওক্প "ভাবে বই লিখিয়াছে তাই ইহারাঁও তাই জানে। 
কেবল ছুটাছুটি দৌডাদৌডি সুস্থির মনে ধীরে কিছু করিবে না। ইহাদের 
পোষাক আদব কা্বদা প্রভৃতিতে ইহারা এত ব্যস্তযে সময় ইহারা 
পায় না। ধর না, ইহাদের ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়া পৌধাক পরা 
প্রভৃতিতে ১ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে । জিনিষ পত্র ঝাড়া, তাহাক যত 
করা, ঘর সাজান, ও তাহার তদারক করা_-এই সব কাজেই ব্যন্ম। 
এমনি করিয়া ঘর সাক্জাবে বা ওমনি করিবে, এই ভাবে আর তাই করে; 
আর কেমন দেখায় এই দেখে আবার ০18765 করে। এই ত কাজ-_. 
01917 ভাবে ইহারা কিছু রাখিবে না। 

ধর্ম জিনিষটি ইহাদের ( অন্ততঃ আমি যাদের সঙ্গ মিশি) পোষাকী 
অর্থাৎ একটু বেড়াইয়া আসি, মন্দ কি, একটু. 21797155 ত হবে, ইহা 
1780009] বা ইহাই জীবনের একমাত উদ্দেশ্ত, এরূপ চিন্তা ইহাদের 
মাথায় নাই, তাই বলে যে [09180বা সন্ধ্যার পর যে ধর্ম কথা শুনিতে 
ভালবাসে বা এত সময় 176010590এ কাটায়--এটা ৪35) অর্থাৎ 





আমিন, ২৩৩১ । প্রবাসীর পত্রাংশ ৫৬৩ 


নিস্পাপ সি 








1৮৮ ৯৬ল ৯৯৯৪ এত সত সিসি তিস্ির িসস স 





স্পা স্পিতিসিিস্সির তাস সি 


অন্য কাঁষ করিলে ছু পয়সা হত । আমিও অবগত পাণ্টা জবাব দিতে 
ভুলি না, কারণ, ইহার! [01006110015এ) 10000075 29০90৮ 5৮5177- 
07775 গল্প করে ঘণ্ট। খানেক) 0০66৪ 1799956এ প্রায় ২ ঘণ্ট! কাঁটায় 
এটা কি 9515 নয়, আমরা 850 (1) করি ভগবানের চিন্তায় আর 
ইহার! করে 70570190121 51100012064র জন্য । ইহার্দের এক কথা; 
এন্ধপ 90100121 না হলে কাজ কর! যায় না, জীবনে স্থখই ত এই, 
তাই ছেলে ও মেয়েরা সন্ধ্যার পর যেরূপ ভাবে যেরূপ স্থানে বেড়ায় 
ভারতের চোঁখে সেট! অতি বিসদ্বশ_ এটা ছেলে ও মেয়েদের 50100- 
19101 কি কাণ্ড! পৌষ শুধু ফরাপীর ! “ময়ল! খায় সব মাছে) 
দোষ শুধু সিডি মাছের” আমরা এন্পপ কোন 9//75150£ ব্যবহার 
কবি না, মদ খাই না, আনন্দ পাই কিসে সেই ইহাঁদের মাথায় ঢোকে 
ন]। বলিলে বলে ত। কি কবিয়া হয়ঃ যাহা দেখা যায় না, তাহার 
বিষয় চিন্ত। করিলেই আনন্দ পাওয়া যায়? আমিও বলি তোমরা যখন 
বাহিরে যাও) তথন সন্ধ্যার নময় স্ত্রীর বিষয় ভাবিয়া 50105018070 পাও 
কি করিয়।? সেতকাছেনাই। অবশ্য 1921এর দোষ আছে তবে 
শেষে বলে যে আমব! উহা বুঝি না। 

ঠাকুর ও স্বামিজীর ভাঁব এ ব্বেশে মোটেই নাই, তবে সম্প্রতি ২১ 
জন ইহার্দের চিন্তাশীল লোক এই ০1৮1115800এর বিরুদ্ধে খুবই 
বলিতেছেন ও লিখিতেছেন, তাহাদের আদর নাই,_বলে যে তাহারা 
পাগল! কিসে অর্থ হবে কিসে কত প্রকার ভোগ করিবে ইহাই 
ছাত্রদের একমাত্র চিন্তা ও চেষ্টা, অন্ত কোন ভাল মতলব বড় একটা 
নাই আর থাকিলেও সেটা খুবই ভাসা ভাসা রকমের--সৌখীন । 

আমারত বত দিন ঘাইতেছে ততই ইহাদের হাবভাব ও আদব কায়দার 
উপর বিরক্তি আসিতেছে, কেমন ভাসা ভাসা, আর এত 00128110655 
আমার ভাল লাগে না) যেন ইহার সঙ্গে প্রাণের ফোগ নাই । অথচ কর 
চাই, অন্ত দেশ কেমন জানি না তবে ইহাদের এইরূপই দেখি । 

--অধ্যাপক ডাঃ বিধুভূষণ রায় এম্‌ এস-সিঃ ডি এস-নি। 


[7315] 11)9010000920610 00105818, 01155791656 01095219) 55061), 76-3-24 


মাধুকরী 
ধরন শু সভিনটিকুস--স্বামিজী বলিয়াছিলেন; “0০৫ 2130 (৫011, 


216 1112 0101 10011610511) 0109 5/0110 6৮171001705 6158 15 11791) ” 
--কিস্ত এই ভগবান ও সত্য নিরূপণ করিতেই জীবনের আমু ফুবাইয়া 
যায়। সংসারে থাকিয়া আমর! কাদাই মাধি, মাছ আর ধরা হয় না । 

ভগবান ও সত্য সম্বন্ধে অবিসম্বার্দী ধাবণা কোন যুগে সম্ভব হয় 
নাই, আজও হইবে বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না, প্রকৃতি অনুযায়ী 
মানুষ সত্য ও তগবানের অনুসরণ করে, একজনের অনুষ্ঠিত ধর্ম, তাই 
অন্টের নিকট পর ধর্ম বলিয়৷ পরিত্যক্ত হয় । 

ঘেখাঁনে সমধন্ম, সেখানে সম্প্রদায়েব স্থষ্টি, সম্প্রদায় যতই শক্তিশালী 
হউক, আজ পধ্যস্ত পৃথিবীকে ইহা এক ধর্খে দীক্ষা দিতে পারে নাই । 
মোসলেমের জয়ধ্বজা একদিন জগতে সর্বত্র উড়িয়৷ ছিল, খ্রীষ্টের বক্ষ- 
রক্তে অগ্ধ ধরণী প্লাবিত হুইয়াছিল, বুদ্ধের কধ্বনি আসিয়ায় প্রতিধ্বনি 
তুলিয়াছিলঃ প্রাবনের জলরাশি শুষ্ক ভূমির উপর বেখাপাত করিয়া 
যেমন অপসারিত হয়, সত্য ও ভাগবত নিরূপণের নিন্দিষ্ট রেখা তদ্রুপ 
স্বৃতি হইয়াই থাকে, সবখানিকে ভরাইয়া সমতা বিধান কবে না । 

কিন্তু ধর্ম প্রচারের নেশা মানুষকে এমনই পাইয়া বসিয়াছে যে, 
একজনের যাহা ধর্ম, তাহা অন্ত জনের মধ্যে প্রবেশ করাইয়! দিতে 
প্রাণবলি দিতেও কুা হয় না, দলে দলে ইহার অন্য রক্ত ঢালিয়] 
দেওয়ার ইতিহাস জগতে বিবল নহে । 

তগবাদ ও সত্যের অন্ুণীলনের সঙ্গে ইহা কি খাটি 0০9176০9 
নহে? মহম্মদের ধর্ম প্রচারের পশ্চাতে জগতে স্থায়ী স্ুদুঢ একটি শক্তি 
প্রতিষ্ঠান সংগোপিত ছিল, মোসলেমের গৌরব যুগের ইতিহাস ইহার 
দৃষ্টান্ত, আজও মুসলমান জাতি যে অপরাজেয় হইয়া জগতে অপ্রতিদন্দরী 
রাম্বশক্তি প্রকাশ করিতে চাহে, তাহা এই 7০11005 চচ্চার পরিণতি | 


আশ্বিন, ১৩৩১ 1] মাধুকরী ৫৬৫ 


শ্পাসিপস্পািশীশিসপািিটিলািাপপাশিপিস শা পাশ পীপিপাসপ টি শাসিত সত সি পিপা্টিপাছি পাপ পপি সপিপাি তি 


্রীষ্টের আত্মদান, তবিষ্যতে একটা জাতির উচ্ছেদ সাধন করিয়া 
অন্ত জাতির অন্যান সম্ভব করিয়াছিল, ইহা 2011055 ভিন্ন আর কি 
বলিব। ভারতে এমন [০110০5 চর্চার যুগ স্বামিজীর জীবন হইতে সুরু 
হইয়াছে; রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম চ্চার মূলে, এমন 10০11605 
ছিল, জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ আজ পর্য্যন্ত ইহাই হইয়া আসিতেছে; কি 
মেরুদগুহীন ভারতের আঁধার পর্মের থরশোতে ভাঙ্গিয়া পড়েঃ ভগবান 
ও সত্যের চাপ সহিয়া খাড়া থাকে না- কাজেই ধর্ম সাধনায় ভারত 
দিন দিন অবনত হইয়া পড়িতেছে এই কথাই ঢারিদিক হইতে শুন! 
যায়। 

এই যে এক একটি ধর্ম্মতকে আশ্রয় করিয়া শত সহআ্র লক্ষ লোক 
কেন্দ্রীকৃত হয়, ইহর মূলগত উদ্দেশ্য কি, ভগবানের সাধনা বন জঙ্গলে 
পাহাড়ের গুহায় তো সম্পন্ন হইতে পারে। লোকালয়ে ভিন্ন ভিন্ন 
ধশ্মমত প্রচার দল বাধাবই নীতি, এবং তেমন শক্ত নির্ভীক প্রাণশক্তি 
থাকিলে সংহতিবঞ্ধ এক একটি দল, জাতির এই দুর্দিনে অসাঁধারণরূপে 
আত্মপ্রকাশ করিত, পঞ্চনর্দে এমন একটি ধর্শের আশ্রয়ে লক্ষ লক্ষ 
লোক মিলিয়৷ একদিন প্রবল রাষ্ট গডিয়াছিল, এই উৎপীড়নের ঘুগে 
তাহারা আজও নিশ্চিহ হয় নাই, চষ্লিশ লক্ষ লোকের মুখে এখনও 
গর্জিয়া উঠিতেছে সে অমব মন্ত্র--সৎ শ্রী অকাল” 

বাংলায় সত্য ও ভগবানকে আশ্রয় করিয়া একটা দলের মত 
দল মাথা তুলিতে চেষ্টা কবিয়াছিলঃ আঘাতের পর আঘাত সহিয়া 
তাহারা বাংলাদেশে তিন শত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, কিন্ত 
আজ তাছাদেব নাম উল্লেখযোগ্য বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন নাঃ 
স্বার্থে ও মত বিরোধে সে উদীয়মান শক্তি অর্ধ পথেই অবনত 
হইল; তারপর যাহা « হইয়াছে, তাহা আঘাতে ফত না! হউক, 
আপোষে বী্যহীন, আঘাতে অমৃত ঝরে-আপোষেই তো শক্তিক্ষয় 
হয়। 

তবে কি মনে করিতে হইবে, ভগবান ও সত্যের নাম লইয়া ভিন্ন 
উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জন্তই মানুষ ধর্ম প্রচার করে? না, মানুষের মনগড়া 





৫৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-৯ম স্তথ্যা | 





পাস্তা রাস পাসিলাস্পাসিতিছ তোপ িপতা% পাস্তা পসরা পাপী পাসিরসিপসি পাস্তা পিস্্পিস্াসিতাসিপাসপাস্স্িিসিিসিি পিসি পা পিতা দিশা তা 


ঈশ্বরতত্ব বা সত্য কে শুনে, কে তাহা অনুসরণ করে? ভগবান 
চাহেন বলিয়াই সাধকের কণ্ঠে শিবের বিষাণ গর্জিয়া উঠে, জগতে তাহা 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম সার মত্য, যাহা তিনি চাছেন। আরযাঁহা তিনি চাছেন না 
তাহাই অধন্দ্ বলিয়! মানুষ ত্যাগ করে। 

কিন্ত তগবানের চাওয়াও মানুষের কষ্টি পাথবে যাচাই হইয়া থাকে, 
তাই ভগবানের দান বহিয়া ধাহারা আসেন, তাহাদেব কঠোর অগ্নি 
পরীক্ষায় ঝাঁপ দিতে হয়, কত প্রাণবলি দিয়া যে ভগবানের চাওয়াকে 
ফুটাইতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই । 

এক্ষণে দেখিতে হইবে, দেশে এমন আত্মদানের উৎসব কোথাও 
অনুষ্ঠিত হইতেছে কি না, ভগবানের চাওয়ার সুর ফুটাইতে কাক্ক ক 
কেহ চাপিয়া ধরিতেছে কি না, আপনাকে হারাইয়া ফুবাইয়া কাঙ্গাল 
বেশে কেহ পথে আসিয়া! দীড়াইয়াছে কি না? 

যদ এমন কোথাও দেখিতে পাঁও, জানিও ভগবানের আসন 
সেইখানেই সুপ্রতিষ্ঠিত, সত্যেব নিশান সেইথানেই উড়িবে, ভবিষ্যৎ 
নিশ্মাণের উদ্চোগ পর্ব সেইথান হইতেই আরম্ভ হইবে । 

দেশ জাতি যাহাদ্দের ভগবান, মুক্তি যাহাদের সত্য তাহারা আজ 
কোথায়__ভগবান ও সত্য ভিন্ন 0০116০5 নাই শুনিয়। এই সহজ্কে 
ছাড়িয়া যাহার। বিপরীত পথে যাত্রা করে, তাহাদের বিদায় দাও) 
বাংলার তরুণ ! তোমরা উদ্বুদ্ধ হও+ দেশেব মুক্তি কামনা সত্যচ্যুতি নয়, 
এই ব্রিশকোটী নরনা'রীর বিগ্রহ মূর্তি-_গ্রীভগবানের লীল! প্রকাশ, দেশ 
ও জাতিব সেবায় যাহারা উৎসর্গাক্ৃত প্রাণ, তাহাবা ভগবানের 
উপাসক, তাহাবাই যথার্থ লত্যাগ্রহী । 

চৈত্র ১৩৩০ প্রবর্তক 

তজীলন্েনে ব্ষাজ-(7%5 5৮০7 পত্রিকায় প্রকাশিত 
£086015 চাঞ2০5 এর [00৩ 1075912057 এর মর্ানবাদ ) 

পলিটিসিয়ানের (রাজনীতিক ) নিকটে একজন ন্বপনবিলাসীর মূল্য 
যে এক কাণাকড়িও নয়, বরং তাহার অন্তিত্বটাই যে একাস্ত নিষ্প্র- 
যোজন। তাহা আমার বেশ ভাল রকমেই জানা আছে। বিপুল জনতার 


আশ্বিন, ১৩৩১ । ] মাধুকরী ৫৭৬ 


একমাত্র উপান্ত দেবতা কে? এই পলিসিবাজ পলিটিসিয়ানই ত! 
তিনি একই কালে যেমন তাহাদের প্রভু, তেমনি তাহাদের দাঁস। 
অনুগ্রহ-পদ-মর্ধ্যাদার বুতুক্ষু কাঙ্গাল যাহারা, তাহার্দের তিনি দলকে দল 
অবিরাম অক্লান্ত ভাবে আপনার পিছু পিছু টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন । 
তাহার ক্ষমতার অন্ত নাই, প্রতিষ্ঠার সীমা নাই, খ্যাতির শেষ লাই। 
দেশবাসীর ভবিষ্যৎ তাহার হাতের মুঠার়। তাহাদের ভালর পথে, 
উন্নতির পথে লইয়া যাওয়া তাহার ইচ্ছাধীন ; তাহাদের ধ্বংসের পথ 
প্রশস্ত করিয়া সেই পথে তাহাদের ঠেলিয়া দেওয়া, সেও তাহার অভি- 
কচি । দেশের যত কিছু বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন সবার মূলে তিনি । 
কেনই বা তাহা নাহইবে? তিনি যেকত বড শক্তিমান, এইথানেই 
যেতাহার সত্য পরিচয়। যে সব বিধি-নিষেধ দেশবাসীকে অহোরান্র 
মাথা পাতিয়া শ্বীকার করিয়! লইতে হয়, যাহাব এতটুকু ক্রটি-বিঢাতি 
ধটিলে তাহাদের হঃথ-দর্দশাব আর অন্ত থাকে না, কোথায় কতথাঁনি 
পা বাড়াইতে হইবে, আব কোথায় হইবে না! এই সব নির্দেশ করিবার 
ভার ধাহার উপর, তাহার আসন যে দ্রেবরাজেব আসন হইতে একটুও 
শীচে নয়, একথা কি অস্বীকার করা যায়? 

তবে এই প্রসঙ্গে একট! কথা মনে আসে। বিধি-বিধান নূতন 
কিছু স্থষ্টি করিতে পারে না। বিজ্ঞ, কর্তা ব্যক্তিরা যাহা নূতন বিধি 
বলিয়া প্রচার করেন, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে তাহা ইতি- 
মধ্যেই সমাজের সর্বসাধারণের মধ্যে অনুষ্ঠের আচরণরূপে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । বিধি-বিধান কেবল কাগজে-কলমে সেই আচার-পদ্ধতিকে 
ঠালাইয়া লয় মাত্র। ইহার বেশী অ'র কিছু সে করিতে পারে না। 
যেখানে সে আকনম্মিক নূতন কিছু করিবার চেষ্টা করে, সেইথানেই 
তাহা এ সব পুখি পত্রের স্তপেব মধ্যে অকেজো হইয়া অচল হইয়া 
পড়িয়া থাকে । তাই বিধি-বিধানেরও উপরে রহিয়াছে সর্বসাধারণ 
গৃহীত আচার-পদ্ধতি | 

এই আচার-পদ্ধতি যদিচ সমাজের প্রত্যেকেরই নিজস্ব সামগ্রী, 
তবুও ইহার উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠার মূলে রহিয়াছে, ই যত খেয়ালী, ছরছাড়া, 


৫৬৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-নম সংখ্যা । 


পাসে সপন সসমিপস/ 


কল্পনাপ্রিয়, স্বপ্রচারীর দল। উহাদের কাজই যে এই, আত্মভোলা 
হইয়! দেশের অন্য, সমাজের জন্য) বিশ্বের জন্ত চিন্তা করা । শারীরিক 
পেশীচালনায়; ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় অথবা! গৃহ-প্রাসাদ নির্মাণে 
যেমন প্রণালী-গত শিক্ষার প্রয়োজন তেমনি স্ুসম্থ্ধ চিন্তার দ্বারা 
মহতও বিরাট কিছু গড়িয়া তোলার জন্যও এমনি শিক্ষার একান্ত 
প্রয়োজন | এই জীবনের হাটে চিন্তার পসরা মাথায় করিয়া ধাহারা 
ফেরি করিয়া বেড়ান, অন্ক সাধারণ লোঁকেব তুলনায় তাহাদের 
গুণপনা বেশী কিনা জানি না, তবে পণ্য বিকাইবাঁর শক্তি যদি 
তাহার! সত্য সত্যই অর্জন করিয়া থাকেন, তবে আমাদের শ্রদ্ধা ও 
কৃতজ্ঞতার উপরে তাহাদের অকু দাবী আছে, এ কথা নিঃসস্কোচে 
বলিতে পারি। 

কত বিচিত্র ভাবেই না তীাহাবা এই জীবনকে সকলের জন্ত প্রিয় 
ও মহৎ করিয়া তুলিতেছেন। শী থে শান্ত প্রাঙ্গণেব পাশেই, আপনার 
ক্ষুদ্র পবীক্ষাগারে ক্ষীণদেহ বৈজ্ঞানিক চোখে চশমা পবিয়া বসিয়। 
আছেন, উনি এখান হইতেই এই পুৃথিবী-মায়েব অঞ্গে নৃতন বসন 
পরাইয়া দিতেছেন। বর্তমানে নৃতন নৃতন কলকজাব, বিশেষ করিয়া 
স্টাম এপ্রিনের আবিষ্কীরে, আমাদের চোখেব উপর দিয়াই কি অদ্ভুত 
বিপ্লল-তরঙ্গ খেলিয়া গেল, তাহা কি আমবা দেখিতে পাইতেছি না? 
ইহার প্রতিধ্বনি ঘে মিলাইয়।ও মিলায় না, দিকে দিকে যে ইহাব শব 
শুনিতে পাইতেছি। দূর যে নিকট হইল। এত বড় ইযুবোঁপ যেন 
ঘাঁছ মন্ত্রে এতটুকু হইয়া প্রথম সাম্রাজ্য যুগের ফবাসী দেশেব আয়তনের 
সামিল হইল । একশত বৎসর পূর্বে 1002 [0:0০ এব পরিধি 
যাহ। ছিল আজ সমগ্র পৃথিবীর আয়তন যেন তাহার অপেক্ষ! খুব বেশী 
বড রহিল না! আজিকাঁর এই সত্য পৃথিবীর ইতিহাসে কতই ন! 
বিচিত্র আসন্ন পরিবর্তনের আভাস দিয়। গেল! 

তারপর আজকালকার সাময়িক অসাময়িক মাসিক সাপ্তাহিক দৈনিক 
পত্রার্দির ও বড় ছোট মাঝারি পুস্তকাঁদির কথাই ধরা যাক। ইহা- 
দের প্রচার ও আদর পূর্বাপেক্ষা কি অন্রশ্র পরিমাণেই না বাড়িয়া 





সস সন লি 


আশ্বিন, ১৩৩১ ] মাধুকরী ৫৬৯ 
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গিয়াছে! কত বেপরোয়া ভাঁব, কত ছুঃসাহসিক চিন্তা দিন দিন 
সর্ধত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে ! গৃহে সমাজে ও রাষ্ট্রে যে সব অবশ্ম্তাবী 
পরিবর্তন আদসন্নপ্রায় তাহারই পথ সরল ও সহজ করিয়া তুলিতেছে ! 
বর্তমান যুগে যাহারা ভাবুক; যাহারা চিস্তাশীল তাহার কেবল নিত্য 
নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্ারের দ্বারা মানুষের জীবনকে উন্নত করিতে 
চাহে না, তাহারা সেই সঙ্গে সঙ্গে চাহে অফুরন্ত ভাবের উৎসাঁর, 
অত্যুজ্জল আকর্শেব প্রসার, এমন সব তর্ক আলোচনা, বিজ্ঞ সাংসারিক 
লোকের কাছে যাঁহা একেবারেই অনর্থক ও অসার। 

সুধু ভাবুক-বৈজ্ঞানিক কেন, ধাহাবা লেখক, ধাহারা শিল্পী তাহারাই 
বা ইহাদের অপেক্ষ। কম কিসে? বস্ততঃ তাহাবাই ত উপরে থাকিস 
জাতির অন্তরগত আঁশা আকাঙ্ষাকে মূর্তি দিয়া, উজ্জ্বল করিয়া 
জাতিকে সামনের দ্বিকে লইয়া বাঁন। যেখানে কবির বীণা বাজে না, 
সেখানে মিলনেব বাগিণী শোনা বাইবে কেমন করিয়া? দেশের চিস্তা- 
নায়ক ধাহাঁবা, তাহার! যদি নিজেদের জীবনে একটা সত্য আদর্শের 
প্রেবণ! অনুভব না কবেন; এবং সেই মহান্‌ আদর্শেব আলে! যদি দেশের 
সকল দিক উজ্জ্বল কবিয়া সকলের মুখে চোখে প্রাণে ছভাইয়া না পড়েঃ 
তবে ঘুদ্ধকালে অন্ধ পশ্ড শক্তির নির্লজ্জ দাপট দিয়া অথব! যুদ্ধান্তে 
সন্ধিব অছিলায় পরাধীনতার কঠিন শিকল পায়ে পায়ে জডাইয়া ষে 
সব প্রদ্দেশকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অস্বাভাবিক ভাবে এক করিয়া 
রাখা হইয়াছে, কেমন করিয়া তাহাদের সকল ভেদ পার্থক্য অতিক্রম 
করিয়া, জাতিগত, বর্ণগত, শ্রেণীগত সকল অনৈক্যকে ছাপাইয়া পরম 
এ্ক্যের শাস্ত মধুব ধ্বনি দ্বিকে দিকে অনুরণিত হইবে? ক্ষুব্ধনিপীভিত 
জ্রলগণের আশাকে ভাষা দেয় কে? শাঁব-ভাবনাকে রূপদেয় কে? 
তাহাদের দুঃখ-অবসাদ? স্থধ-আকাজ্ষার মধ্যে বসিয়া, তাহাদের মর্মস্থুলে 
থাঁকিয়া তাহাদের মুখ-পাত্র হয় কে? মেত এ ভাবুক, এ প্রেমিক ! 
ইহাদের সুর যদি সহজ হয়, ক যদি নির্ভীক হয়, ভাষা যদি সুস্পষ্ট 
হয়, আব সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের কর্তাদের ষি আশে পাশের 
জনসমূহের উপর ছলে বলে নিজেদের তৈরী আইন-কানুনের বোঝা 


৫৭৬ উদ্বোধন্‌ [ ২৬শ বর্ষ-_৯ম সংখ্যা । 
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চাঁপাইয়া দিবার মত ছুর্বদ্ধি হয় তবে এ বাণী প্রতিধ্বনির মত সর্ব 
কবিদিগের নিকট পহ্'ছিয়া যায়, আর তাহারাই তখন উহাকে 
আপনার করিয়! স্বীকার করিয়া লইয়া সকলের নিকট প্রচার করিতে 
থাকেন। কত কবি, কত করনাপ্রিয় দরদী বন্ধু কত রূপদক্ষ এই 
সঙ্গীতের জলনায় প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া, হাতে হাত দিয়া দীভাইয়া । 
তবুও হায়, যুগে যুগে সকল দেশে এই মিলনোতৎ- 
রব গছ * 

কিন্ত আবার দেশকে, জাতিকে যাহাবা নৃতন কবিয়া গডিয়া যান? 
তীঁহাবা ইহারাই | তাহাদের প্রতিভার ভুন্দুভি যখন বাজেঃ তথন শত 
সহশ্ত লক্ষ কোটা লোক তাহাতে সাডা দেয়, একেবারে দূর পথের 
যাত্রী সাঙ্জিয়া পথের উপরে আসিয়া দীভায়! আব তখন সেই নব 
জাতির চেতনায় রাষ্টর এক সত্য- সংজ্ঞা অপরূপ দীপ্তি লইয়া ভাস্বর 
হইয়া! উঠে। ঠিক এমনি করিয়াই আমাদের প্রাণে জননী জন্মভূমির 
ভাবময়ী অপরূপ বসমুত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে ; এই দেবী-মন্দিরের আলো- 
বাতাস স্বাধীনতা ও আসন্তরিকতায় ভরপুর, ইহার সর্বত্র ক্ষুন্্র যাহা, 
অন্যায় যাহা সাধারণ সাময়িক যাহা; কদর্য্য যাহা, তাহাকে লইয়া একটা 
বিজ্রপ, একট। মর্ধস্বৰদ হাসি; মানুষের বিচার বুদ্ধি এই মন্দিরে মর্যাদা 
পায়; এখানকার কেহই একেলা থাকিতে চাহে না, সবাই সাবায়ের 
সঙ্গে মিশিতে চাহে ; সংসারে যে দীন, সমাজে যে হীন, জীবনের পথে 
চলিতে গিয়া মোহের ভুলে যাহার পা পিছলাইয়াছে, তাহাকে পরম 
অন্ুকম্পাভরে বুকে টানিয়া লইবার মত দরদী লোকেব অভাব এই- 
থানে নাই) এই মন্দিরেব সবাই সত্য, সত্যই “ভাই ভাই এক ঠাই 
ভেদ নাই ভেদ নাই”। 

বন্ধুগণ, আমাদের সকলকে, আজ সর্বপ্রকার ভয়কে পরিহার 
করিয়া, মায়েব এই সুন্দর মন্দির গড়িয়া তুলিতে হইবে, আন আর হাত 
গুটাইয়া বসিয়া থাকিবার দিন নয়। আজ আর এই মন্দিবকে একট! 
ক্র গণ্ডির আয়তনে আবদ্ধ রাখিয়া! গড়িয়া তুলিলে চলিবে না| সকল 
দিক দিয়া ইহাকে প্রশস্ত কর-_সাঁরা পৃথিবীকে আমন্ত্রণ করিবার 


আশ্গিন, ১৩৩১ । ] মাধুকরী ৫৭১ 
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সৌভাগ্য-অধিকাঁর যেন ইহা অর্জন করিয়া! লইতে পারে। হারা 
ভাবুক, ধাহারা ্রমিক, তাহাদের সকলেরই আজ এই কাঁজ। কে 
কোথায় আছ শক্তিমান, কে কোথায় আছ ছূর্বলঃ কে কোথায় আছ 
বড় কে কোথায় আছ ছোট, সকলেই আজ কাঁজে লাগিয়৷ যাও । 
মায়ের দেউলে প্রাচীর উঠিবে, সারি সারি উচ্চ স্তম্ভ বমিবে, যায়ের 
পুজা লইয়া যে ভক্ত মন্দিরের সম্মুথে আসিয়া দীাড়াইবে সে গদ-গদ 
হইয়া বলিবে, কি মহান, কি বিরাট--কত সুলগর 1 বিশ্বাস রাখিও 
ভাই, এই প্রাণ-মন-পাঁগল-কর। কল্পনা আজ একান্তই তোমাদের, 
ইহার অপরিমেয় আনন্দ তোমাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম সেবক যে তাহাকেও 
পাইয়৷ বসিবে, সেও হাসি-সুখে পরম উৎসাহে বালি চঢুণের বোঝা 
মাথায় বহিয়া বাঁশের ভারা বাহিয়া উপবে ঁ কর্ণ নিরত শিল্পীর 
নিকট পছিয়া দিয়া আপনাকে ধন্ত মনে করিবে | 

বদ্ধগণ, আল্র আমি আমার জীবনের কাজ খুঁজিয়া পাইয়াছি এই 
আমার সাধের স্বপ্নপুরী তৈয়ারীর জন্য চণের সহিত বালি, বালির সহিত 
জল মিশানোই আজ আমার একমাত্র কাঁজ। ইহাই জমার প্রেরজি- 
তার বিধান। ইহাকে আমি মাথায় করিয়া লই। ইহা ছাড়া আর 
কিছু চাহ্বার আমার নাই। 
সংহতি _শ্রীমুরলীধর বস্থ এম, এ। 
বৈশাখ, ১৩৩১ 

াক্ঙ্গান্মণি শেলী প্রবাসী, বৈশাখ--সারদামণির এইক্প 
নিঃসঙ্কোচ সরল ব্যবহার, একান্ত বিশ্বাদ ও মি কথায় বাগদি পাইক ও 
তাহার স্ত্রীর প্রাণ একেবারে গলিয়া গেল। তাহার! সামাজিক আঁচাব ও 
জাতির পার্ঘক] ভূলিয়া সতাসত্যই তাহাকে আপনাদের কনার হায় দেখিয়া 
তাহাকে থুব সাত্বন! দিতে লাগিল) এবং তিনি ক্লান্ত বলিয়া আর তাঁহাকে 
অগ্রসর হইতে না দিয়া নিকটস্থ গ্রামের এক দোকানে লইয়া গিয়া 
রাখিল। রমণী নিজ বস্ত্রাদি বিছাইয় তাহার অন্ত বিছানা করিয়া দিল 
ও পুরুষটি দোকান হইতে মুড়ি-ুড়কি কিনিয়! তাহাকে খাইতে দিল। 


৫৭২ উদ্বোধন [ ২৩শ বর্ষ--_ঈন সংখ্য| । 





এইরূপে পিতামাতার ন্যায় আদর ও স্েহে তাহাকে ঘুম পাড়াইয়। 
ও রক্ষা করিয়। তাহারা রাত কাটাইল এবং ভোরে উঠিয়া ত্রাহাকে 
সঙ্গে লইয়া তারকেশ্বর পৌছিল। সেখানে এক দোঁকাঁনে তাহাকে রাখিয়া 
বিশ্রাম করিতে বলিল। বাগিনী তাহার স্বামীকে বলিল, “আমার 
মেয়ে কাল কিছুই খেতে পায়নি, বাবা তারকনাথের পুজা শীত 
সেরে বাজার হ'তে মাছ তর্কারী নিয়ে এস, আজ তাকে ভাল 
করে খাওয়াতে হবে । 

বাগদি পুরুমটি এ সব করিবার জন্য চলিয়া গেলে সারদামণি দেবীর 
সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ তাহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে (সখানে আসিয়া উপস্থিত 
হইল এবং তিনি নিরাপদে পৌছিয়াছেন দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ 
কবিতে লাগিল। তখন তিনি ওহাব রাত্রে আশ্রয়দাতা বাগদি 
পিতীমাঁতাব সহিত তীহাঁদের পরিচয় কবাইয়! দিয়া বলিলেন, “এর 
এসে আমাকে বক্ষা' নী করলে কাল বাত্রে যে কি কর্তুম; বল্তে 
পারি না ।” 

তাহার পর সকলে আবাব পথচলা আবন্ত করিবার জন্ত প্রস্তত 
হইলে সারদামণি দেবী এ পুরুষ ও রমণীকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া 
বিদায় প্রার্থনা করিলেন । তিনি বলিযাছেন,__- 

“এক রাত্রের মধ্যে আমরা পবম্পরকে এতদূর আপনার করিয়! 
লইফ়াছিলাম থে ব্দায় গ্রহণকালে ব্যাকুল হইয়া অন্তর ক্রন্দন করিতে 
লাগিলাম । অবশেষে সুবিধামত দক্ষিণেশ্বরে আমাকে দেখিতে আসিতে 
পুনঃ পুনঃ অনুরোধপূর্বক এ্রকথা স্বীকার করাইয়৷ লইয়া অতিকষ্টে 
তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিলাম। আসিবার কালে তাহার অনেক 
দুর পধ্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল এবং রমগা পার্ববর্ভী ক্ষেত্র 
হইতে কতকগুলি কডাই-শুটি তুলিয়া কীদিতে কাঁদিতে আমার অঞ্চলে 
বাধিয়া কাতরক্ঠে বলিয়াছিল, “মা! সারদা, বাত্রে যখন মুড়ি খাবি, 
তখন এইগুলি দিয়ে খাস্।, পূর্বোক্ত অঙ্গীকার তাহারা রক্ষা 
করিয়াছিল । 

“্নালাবিধ দ্রব্য লইয়া! আমাকে দেখিতে মধ্যে মধ্যে কয়েকবার 


আশ্বিন, ১৩৩১ । ] মাধুকরী ৫৭৩ 


শা তর পাটি 





৯ পপি সা 


দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। উনিও আমার নিকট 
হইতে সকল কথা শুনিয়। এ সময়ে তাহাদিগের সহিত জামাতার 
হ্যায় ব্যবহারে ও আদর-আপ্যায়নে তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন । 
এখন সরল ও সচ্চরিত্র হইলেও আমার ডাকাত-বাব! পূর্বে কথন 
কখন ডাকাতি যে করিয়াছিল, একথ কিন্ত আমার মনে হয়|” 

১২৯৩ সালের ৩১শে শাবণ পরমহংসদেব দেেহত্যাগ করেন। 
তখন সারদামণি দেবীর বয়স ৩৩ বৎসব। আমি শুনিয়াছিলাম, 
স্বামীর তিরোতাবে সারদামণি দেবী বিধবার বেশ ধারণ করেন নাই। 
ইহা সত্য কি না জানিবাব জন্য পরমহংস দেবের ও সারদামণি দেবীব 
একজন ভক্তকে চিঠি লিখিয়াছিলাম । তিনি উত্তব দিয়াছেন £-_ 

ন্ুপ্রীমংপরমহংস দেবের বেহরক্ষার সময় মা হাতের বাল! খুলিতে 
গেলে শ্রীশ্রীপরমহংস দেব, জীবিত অবস্থায় বোৌগহীন শরীবে যেমন 
দেখিতে ছিলেন, সেই মুক্তিতে আগিয়া মাব হাত চাপিয়া ধরিয়া বলেন__ 
আমি কি মরিয়াছি যে তুমি এয়োস্ত্রীব জিনিস হাত হইতে খুলিতিছ ? 
এই কথার পর আর ম! কথন শুধুহাতে থাকেন নাই--পবিধান লাল 
নরুণ-পেড়ে কাপড় এবং হাতে বাল! ছিল ৮ 

আত্মার অমবত্ধে এইব্নপ বিশ্বাস সকলেব থাকিলে সংসারের অনেক 
্রঃখ পাঁপ তাপ ও ছুর্গতি দুব হয়। 

স্বামীব তিবোভাবের পিব সাব্দামণি দেবী ৩৪ বৎসর বাচিয়া 
ছিলেন । তিনি ১৩২৭ সালের ৪ঠ| শ্রাবণ ৬৭ বৎসব বয়সে পরলোক 
গমন করেন। তাহার পরবর্তী ভাদ্র মাসের “উদ্বোধন” পত্রে তাহার 
ব্রত, ত্যাগ, নিষ্ঠী সংঘম। সকলের এাতি সমান ভাঁলবাসা) সেবাপরায়ণতা, 
দিবারাত্র অক্লান্ত ভাবে কর্মানুষ্ঠান ও শিল্প শরীরেব সুখ হখের প্রতি 
সম্পূর্ণ উদাসীনতা, তাহার সরলতাঃ নিরভিমানতা, সহিষুণতা, দয়া, ক্ষমা 
সহান্তৃতি ও নিঃস্বার্থপরত' প্রভৃতি গুণ কীর্তিত হইয়াছিল। তাহার 
স্বামীর ও তাহার ভক্তের! তাঁহাকে মাতৃলম্বোধন করিতেন এবং এখনও 
মা বলিয়াই তাহার উল্লেখ করেন, এই মাতৃসম্বোধন সার্গক হউক । 

[ সারদামণি দেবীব সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত রচনা আমার পক্ষে নান! 


৫৭5 উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা । 


লাস্পিপা্মিপ সাপ লী 





পি লা পাপা উির্শিসি সিরা এসপাস্পি সি ৯ ৫... মণি উস সি সি সিপাস্টিরাসিতাস্িস্পিস্পসপিসিরাসিিসি তাস সস্শিসসিসি 


কারণে সহজ হয় নাই । তীহাকে প্রণাম করিবার ও তীহার সহিত 
পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার কখনও ন! হওয়ায় তাহার সম্বন্ধে 
আমার সাক্ষাৎ কোন জ্ঞান নাই। পুস্তক ও পত্রিকা হইতে আমাকে 
তাহার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে । কিন্তু তাহা হইতেও 
যথেষ্ট সাহায্য পাই নাই। «আীগ্রীরামকৃজ্ঞলীলাপ্রসঙ্গগ আমার প্রধান 
অবলম্বন । ছোট অক্ষরে যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহা ছাড়া অন্ত অনেক 
স্থলেও পুস্তকের ভাষা পধ্যন্ত গৃহীত হইয়াছে! “উদ্বোধন” হইভেও অল্প 
সাহাষ্য পাঁইয়াছি। ইহার ছুটি প্রবন্ধে ভক্তিউচ্ছৃসিত ভাষায় তাহার 
নান। গুণের বন্দনা! আছে । যে সকল কথায় কাজে ঘটনায় আখ্যায়িকায় 
সকল গুণ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা কিছু কিছু লিখিত হইলে ভাল 
হয়। যাহাতে মানুষের অন্তত্সের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। এমন কোনও 
কথা কাজ ঘটনা আখ্যায়িক। তুচ্ছ নহে। কাহারও জীবন্ত ছৰি 
মানুষের নিকট উপস্থিত করিতে হুইলে এগুলি আবশ্তক। শশ্রীশ্রীরাম- 
কষ্ণলীলা প্রলঙ্গ” ব্যতীত সাব্দামণি দবীব যে সকল ফটোগ্রাফ হইতে 
ছবি প্রস্তত করিয়াছি, সেইগুলিব এবং কয়েকটি সংরাদেব জন্যও আঁমি 
ব্রহ্মচারী গণেন্ত্রনাথের নিকট খণী। তাহাকে তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা 


জানাইতেছি। ] 
সমাপ্ত 


(আয 


গ্রন্থ পরিচয় 


কুলীল্লেল জীবনী ও ালী-শ্রীপূর্ণচন্জ মুখোপাধ্যায় 
কর্তৃক সঙ্কলিত, মূল্য দেড টাকা । সিদ্ধ সাধক রামানলন্দশিষ্য কবীর 
সম্বন্ধে বাঙলার অন্সাধারণ সুপরিচিত নহেন। ব্রাহ্ধদমাজ বা 
আর্ধ্যসমাজের পূর্বেও যে ভারতে চ:০099600 [05070 হইয়া 
গিয়াছে-_ধাহারা কবীর পড়িবেন তাহারাই বুঝিতে পারিবেন। এবং 
ধাহারা। হিন্তু-মুসলমানের মধ্যে কিরূপে প্রীতির বন্ধন সম্ভব, খুজিয়া 
না পান তাহারা কবীরের বাক্যাবলী পাঠ করিলে, উভয় ধর্মীর একা 


আঙ্ষিন, ১৩৩১ । ] ঘ-নার্ত। ৫৭৫ 


শে ছিপ পতি সিসি টিকা পা সিন্স সিিসিতোসিরী রা তাস্টিণাস্িতিসি িলাস্প্সিবিস্সিলাসিপা সিরিস্পিলাসিরাসিসি পিপি 


সাধনের প্রেম-রজ্জুর সন্ধান পাইবেন ষন্দেহ নাই। তিনি দেশাচার, 
লোকাচার, কুলাঁচার প্রভৃতি কুসংস্কার অপসারিত করিয়া কিরূপে তাহার 
ধর্ম অদ্বৈত-প্রেমের উপর প্রতিঠিত করিয়াছেন__ দেখিলে অবাক 
হইতে হইবে । হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ইহা পাঁঠ করা উচিৎ। কিছুদিন 
পূর্বে শাস্তি-নিকেতন হইতে এই মহাত্মার বাণী শ্রীক্ষিতীন্দ্রমোহন সেন 
কর্তৃক প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহাতে তাহার জীবনী আলোচিত হয় 
নাই। এবং বিগত বর্ষে “উদ্বোধন” পত্ত্রে জনৈক ভদ্র মহিল! তাহার 
জীবনী সম্বপ্ধে লিখেন, কিন্তু তাহাতে তীহার বাণী পরিপূর্ণ রূপে 
আলোচিত ন1 হওয়ায় তাহা ও অসম্পূর্ণ । কিন্তু বর্তমান পুস্তকথানিতে 
উভয়েরই সামগ্রস্ত বিহিত হওয়ায় সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে । 
আীম্মভ্গবললদগীত্তী মুল, অক্ষরার্থ এবং পয়ার ছন্দে ভাষ্যা- 
দির তাৎপর্য্য ও দার্শনিক ব্যাখ্যা সম্বলিত-_শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ 
কর্তৃক সঙ্কলিত। সুধী জনের নিকট অমৃতোপম, কিন্তু “জননীকুলকে 
লক্ষ্য করিয়া লিখিতে” গিয়া লেখক গীতা ও জননীফুলের মধ্যে এক 
ভীতির পর্বত-বাধধান স্থষ্টি কবিয়াছেন । জননী কেন--জনকদের 
নিকটও এই ব্যাপ্তি পঞ্চক, তর্কামৃত, অৰ্বৈতদিদ্ধি, থগুনাথও্ খাছ, 
সিদ্ধান্ত লেশ প্রভৃভি দর্শন শান্ত্েব তাতৎপধ্য যাহ! পয়ারে লিখিত 
হইয়াছে_17116৩৬ ভাষার ভ্ায় ছুর্ববোধ্য । কিন্ত ধাহারা এই দুর্ভে্য 
সংস্কৃত পরিভাষা! অবগত আছেন তাছাদেব পিকট ইহা! অতি স্বখ পাঠ্য । 


পক সসলি 


সংঘ-বার্তী 


১। দক্ষিণাত্যের বন্ায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবা! কাধ্য-_কাবেরী 
ও ভবানী নদীর জল প্লাবনে দেশের ও দশের যে কষ্ট ও দুর্দশা 
হইয়াছে তাহা আজ ভারতবাসিমাত্রই অবগত আছেন। এই নদী 
ছইটির উভয় কুজে যে সমস্ত গ্রাম ছিল তাহা প্রায় সকলই বন্তার জলে 
ভাসিয়া গিয়াছে ও লক্ষ লক্ষ নর নারী গৃহহীন, অন্ন বন্ত্রহীন হইয়া 
মৃত্যু মুখে পড়িতেছে ৷ মান্্রাজ শ্র/রামরুষ্চ মিশন হইতে এই সমস্ত 








এন 
৫৭৬ ইল [ ২৬শ বর্ষ--৯ম ২ | 


০০০ 


পা 

বন্াক্রিষ্ট নর নাবায়ণগণের সেবারঞ্ন্ধ আপাততঃ চারিটি কেন্দ্র খোলা 
হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোয়াম্বাটুরু জিলায় তিনটি ও টানজোর জিলায় 
একটি । সেবকগণ ভবানী নামক কেন্ত্র হইতে চতুদ্দিকন্থ গ্রামসমূহ 
তদন্ত করিয়া আসিয়া আমাদিগকে জানাইতেছেন যে তেইশ খানা 
গ্রামে প্রায় ১৬৬৭ খানা গৃহ নষ্ট হইয়াছে এবং এই সীমার মধ্যেই 
ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১১৫৮৬ টাঁকার অধিক হইবে | 

ইহা কেবল এক কেন্দ্রের বিবরণ ৷ অন্তান্ট কেন্দ্র সমূহের বিবরণ 
আঁরোঁও ভীষণ । অনেক স্থলে বহুগ্রাম বস্তার জলে ভাসিয়া গিয়াছে 
এবং তাহাদের চিহনও পাওয়! যাইতেছে ন1। 

টানজোর জিলাঁয় দশ দিনের মধ্যেই দেবকগণ ১৫টা গ্রামের ৪৫০ 
পরিবাবের ১৭৫* জনকে চাউল, বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা সাহায্য করিয়া 
ছেন। কোয়াঙ্বাটুর জিলাস্থ ভবানী কেন্দত্রেও সহত্রাধিক লোঁককে 
সাহায্য দেওয়া হইতেছে । লোকের ছুর্দশা ও কষ্টের পরিমাণ এত 
বেশী যে আরোও অধিক পরিমাণে ও বিস্তুতভাবে সাহায্য করা বিশেষ 
প্রয়োজন । দেশের বিপন্ন নরনারীব এই অভাবনীয় হঃসময়ে সাহায্য 
করিয়! সহদয় দেশবাসী স্বদেশ প্রীতি প্রদর্শনে ও স্বধর্্ম পালনে পবশ্মুখ 
হইবেন ন1, ইহাই আমাদের বিশ্বীসদ। গত উত্তর বঙ্গের বন্তায় 
ভারতের সমস্ত দেশ হইতেই প্রায় সাহায্য আসিয়াছিল আশা কবি 
ৰাক্ষিণাতাবাসীদেব এই দৈবদুর্ঘটনার সময় ও বঙ্গদেশ হইতে উপযুক্ত 
সাহাঁধা পাঁওয়া যাইবে । উপযুক্ঞ সাহায্য পাইলেই আমরা কার্যের 
পরিধি বাড়াইয়া নূতন কেন্দ্র খুলিতে পারিব। আশা কয়ি, এই দুঃস্থ 
নর লারায়ণগণের সেবায় সকলেই ষথাসাধ্য সাহায্য করিবেন । 

নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও সাহাধ্য গৃহীত হইবে+-_ 

(১) প্রেসিডেন্ট, শ্রীবামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড পোঃ, জিলা হাওড়া । 

(২) সেক্রেটাবী, শ্ীরামরুষ্জ মিশন, ১নং মুখার্জি লেন, বাগবাজার। 

কলিকাতা । 

২। বেলুড় মঠে ৬দুর্গোৌৎসব হইবে । ভক্তগণ ধোগদান করিয়া 

আনন করিবেন । 








০ ০৫ 





কার্তিক, ২৬ বর্ধ। 


শ্রীশ্ীগায়ের কথা 


( পুর্বান্বৃত্তি ) 

বথঘাত্র। ৩*শে আধা, ১৩১৯-__আজ প্রাতে সাতটায় গৌরমার 
আশ্রমে ঘাই,--তিনি প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ইচ্ছা ছিল 
ওখান হতে সকাল সকাল শ্রীগ্রমায়ের নিকট যাঁব। কিন্তু স্থযোগ 
হযে উঠল না। ঠাকুরের ভোগ ও ভক্তসেবা সাঙ্গ হতে প্রায় ছটো 
বেজে গেল। চারটার সময় গৌরীমাকে নিয়ে মায়ের কাছে গেলুম, 
তখন মা ধৈকালের ভোগ দিতে বসেছিলেন । ভোগ দিয়ে উঠলে 
প্রথমে গৌরীমা, পবে আমি মাকে প্রণাম করলুম। গোৌবী মা 
তাঁকে একটু নিভৃতে নিয়া গেলেন এবং কি কথাবার্তার পরে 
আমাকে ডাকলেন। মার জন্য একখানি গরদ নিয়েছিলাম। 
উহ পদপ্রান্তে রেখে প্রণাম করে বললুম “মা এখানি পর্বেন”। মা হেসে 
বললেন “্য। পর্ব বৈ কি”। গৌরীম। আমাকে লেহভরে প্রশংসা 
করতে লাগলেন। মাও তাহাতে যোগ দিলেন । ঠাকুর ঘরে মাষ্টার 
মহাশয়ের স্ত্রী ও কন্তা এবং অন্তান্ত স্ত্রী-তক্ত ও অনেকগুলি আছেন। 
সকলকে চিনি না। মাষ্টার মহাশয়ের মেয়ে ও স্ত্রীর সহিত কিছুক্ষণ 
আলাপ করার পরে পুরুষ ভক্তের মাকে প্রণাম করতে আসছেন শুনে 
আমরা সকলে বারান্দায় গেলুম। একটি ভর্জ কতকগুলি প্রস্দুটিত 
গোলাপ ও জবা, একছড়া সুন্দর জুই ফুলের গড়ে, এবং ফল ও মিথ 
এনেছিলেন । মায়ের পদপ্রাস্তে এ সব রেখে চরণ পুজ! করতে লাগলেন। 


৫৭৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১০ম সংখ্যা । 


৯ পাস্িপাস্সিলী ধরি সিসি ৬ সিসি সী সপ পিসি 





শাস্পিতিস্পিসিসি বাসি লাস্ট পাস সিসিক পাস শর্টস সির সত সি পাস্তা সি সপ স্পস্ট লজ সসিতিসসিাসিপসপ ি 


সে এক সুন্দর দৃশ্য! মা সহান্ত মুখে স্থির হয়ে বসে--গলায় ভক্ত 
প্রদত্ত মালা, শ্রীচরণে জবা ও গোলাপ। পুজা শেষে ভক্তটি ফল মিষ্টি 
প্রত্যেক জিনিস হতে কিছু কিছু নিয়ে মাকে প্রসাদ করে দিতে প্রার্থন! 
করলেন । গৌরী-মা তাই শুনে হানতে হাসতে বল্লেন--“শক্ত ভক্তের 
পাল্লায় পড়েছ মা, এখন খাও ।” মাও তাহাতে হাস্‌্তে হাস্তে “অতনা 
অতনা_-অত খেতে পার্ব না” বলে একটু একটু থেয়ে ভক্তের 
হাতে দিতে লাগলেন । ভক্তটি প্রত্যেক দ্রব্য মাথায় ঠেকিয়ে নিয়ে 
অনির্ববচনীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে প্রণাম করে বিদায় লইলেন। ম৷ 
তথন নিজের গলার ফুলেব মালাটি গৌবী-মাব গলায় পবিয়ে দিলেন । 
পদে নিবেদিত ফুলগুলি ভক্কেরাই নিয়ে গিয়েছিলেন । 

ভূদ্েব রথ তৈরী করেছে। ঠাকুর রথে উঠবেন, সেই আয়োজন 
হচ্ছিল। গৌরী-মার আশ্রমে বিশেষ কাজ ছিল, তাই তিনি তাড়াতাড়ি 
বিদায় নিয় চলে গেলেন । আমি সিঁড়ি পর্যানস্ত তার সঙ্গে গিয়ে পুনরায় 
মায়ের কাছে ফিবে গেলুম। 

কথায় কথায় গৌরীমার কথা উঠল । মা বললেন “আশ্রমের মেয়েদের 
ও বড সেবা করে-_অস্ুথবিস্থুথ হলে নিজের হাতে তাদ্দেব গুমুত পরিফার 
কবে। সংসাবে ওব ওসব হ আর বড একট! কা হয়নি? ঠাকুর যে 
সবই কবিয়ে নেবেন-__-এই শেয জন্ম কি না!” 

এইবাঁর পাশের ঘরে ঠাফুব রথে উঠলেন । মা তক্তপোষে বসে অনিমেষ 
নয়নে তাকে দেখতে দেখতে কত যে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন । 
পরে ভূদেব ও ভক্তরা মিলে রথশুদ্ধ ঠাকুরকে ধরে তুলে নীচে নিয়ে 
গেলেন এবং ব্রাস্তায়। গঙ্গার ধারে রথ টেনে সন্ধ্যার পর আবার ঘরে 
আনলেন । এই বার স্ত্রী-ভক্তের। উপরের ঘরের ভিতর রথ টানলেন। 
তারপর মা, রাধু; নলিনীদিদি ও আমি টানলুম। যে কেহ আসতে লাগল 
তাকেই মা আনন্দ করে রথের কথা বলতে লাগলেন । ভক্ত যহিলারা 
প্রসাদ নিয়ে একে একে চলে গেলেন। পরে রাত্রের ভোগ আরতি হতে 
মা নিজেই একথানি থালায় করে প্রসাদ এনে আমাকে দিলেন । সেদিন 
বাসায় ফিরতে তাত প্রীয় সাড়ে এগারটা। হয়ে গিয়েছিল। 


কার্তিক, ১৩৩১ । ] জীপ্রীমায়ের কথ ৫৭৯ 


যখন সামনের রাস্তায় রথ টানা হুচ্ছিল। মা বলে ছিলেন “সকলেত 
জগন্নাথ যেতে পারে না। যাঁরা এখানে (ঠাকুরকে রথে ) দর্শন করুলে, 
তাদেরও মুক্তি হবে।” 

আহ্িন ১৩১৯-_পুজার ছুটাতে একদিন সকালেই মার কাছে গেলুম। 
দেখলুম মা খুব ব্স্ত। আমাকে বসতে বলে রাঁচী হতে কে ভক্ত 
এসেছেন তাকে ডাকতে বললেন। ভক্তটি অনেক ফল ফুল, কাপড় ও 
একছডা কাপড়েব গোলাপের মালা--দেখতে ঠিক সম্থ প্রস্ফুটিত ফুলের 
মত-_নিয়ে উপরে এলেন । মালাটি মাকে গলায় পরতে অনুরোধ করায় 
মা উহ! পরলেন । এমন সময়ে গোলাপ-মা! এসে মালার লোহার তার 
মায়ের গলাঁয় লাগবে বলে ভক্তুটিকে বকলেন। তক্তটিকে অপ্রতিভ 
হতে দেখে করুণাঁময়ী মা বললেন 'না, না, লাগছে না, কাপড়ের উপর 
পরেছি ।” ভক্তট প্রণামা্দি করে নীচে গেলেন । 

পরে মা ও আমি জল খাবার (প্রসাদ ) খেতে বসলুম। আমি কিছু 
ফল "9 খাবার নিয়ে গিয়েছিলুম । মাকে দিবার জন্য উহা তার কাছে 
আনতেই বললেন ঠাকুরকে নিবেদন করে নিয়ে এস । নিয়ে আসতে 
উহা হতে একটি আহ্ুর মুখে দিয়ে বললেন “আহা, বেশ মিষ্টিতঃ। 
একখানি কাপড কয়েকদিন পূর্বে দিয়াছিলাম। সেই কাপডখানিই 
পছুর ছিলেন । আমাকে দেখিয়ে বললেন “এই দেখ গে! তোমার কাপড় 
পরে পবে কালে৷ করেছি । অবাক হয়ে ভাবলুম এই “অযোগ্য সন্তানের 
উপর তোমার এতই কপা ওন্সেহ। মা নিজের পাত হতে প্রসাদ 
তুলে তুলে আমাকে দিতে লাগলেন । আমি হাত পেতে নিচ্ছি এমন 
সময় হঠাৎ একবার তার হাতে আমার হাতে ঠেকে গেল। বললুষ্ 
“মা হাত ধুয়ে ফেলুন” | মা হাতে একটু জল দিয়ে বললেন “এই 
হয়েছে, । এই সময়ে নলিনীদিদি এসে বদলেন। ইতিপূর্বে কি কারণে 
যেন তিনি রাগ করেছিলেন । মা তাঁকে তিরস্কার করে বললেন “মেয়ে 
মানুষের অত রাগ কি ভাল, সহ চাই * ৬ *? 

একটু পরে রাধু এসে হাটুর কাপড় তুলে বসেছে। আবার মা 
তাকে ভতপন! করতে লাগলেন_-“ও কফি গো। মেয়ে লোফের হাটুর 
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কাপড় উঠবে কেন? বলে কি একটি শ্লোক বললেন, মানে, হাঁটুর 
কাপড় উঠলেই মেয়ে লোক উলঙ্গের সামিল। 

চন্্রবাবুর ভগ্মী এসেছেন। কথায় কথায় তিনি আমকে জিজ্ঞাসা 
করলেন “মার গৌসাই (শ্বামী) আছেন? এ সব বুঝি ছেলে মেয়ে 
বউ।, আমি-_“কেন ঠাকুরের কথা শোনেন নাই, তার শিক্ষাই ছিল 
কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ । তিনি আপ্রস্তত হয়ে বললেন "আমি মনে 
করেছি এরা সব ছেলে, বউ হবে । 

দুর্গা পুজা আস্ছে। মা তাই জামাইদের * কাপড় ভাগ ভাগ করে 
রাখতে ছিলেন এবং আমাকে পৃথক কবে (বিধে রাখতে বললেন | আর 
একখানি কাঁপড় আমার হাতে দিয়ে বললেন “এখানা কুঁচিয়ে বাথত মা; 
গণেন পুজার সময় পরে মঠে যাবে? । 

মধ্যাঙহ্ছেব ভোগ ও প্রসাদ পাওয়া হায় গেল। আহারান্তে মা 
বিশ্রাম করছেন। আমি নিকটে বসে বাতাস কচ্ছিলাম। মাতাতে 
বললেন “থান হতে একট! বালিস নিয়ে আমার এইখানে শোও, আর 
বাতাস লাগবে না” । মায়ের বালিসে কি কবে শোব মনে করে রাধুর 
ঘর হতে একটা বালিস নিয়ে আসতেই মা হেসে বললেন “ওটা পাগলের 
(রাধুর মার ) বাসিস গো । তুমি এই বালিসটাই আন না, তাতে দোষ 
নেই” । বাঁধুকে ডেকে বললেন “রাধুও আয়, তোর দিদির পাশে শো+। 

মার সঙ্গে চন্দ্রবীবুর ভগ্রীর কথা৷ হতে লাগল। মা বললেন “তা, 
তুমি বললেই পাবতে “হা এই ত তার স্বামী ঘরে বসে আছেন, আব 
তোমরা সব ছেলে মেয়ে” ।” আমি-_“সেত জগত ব্রন্মাণ্ডে কত ছেলে মেয়ে 
আছে মা !? মা হাঁসতে লাগলেন । কথায় কথায় আবার বললেন ফকেত 
লোকে কত ভাবে "আসে মা! কেউ হয়ত একটা শশা এনে ঠাকুরকে 
দিয়ে কত কামনা করে-_-নলে "ঠাকুর তোমাকে এই দিলুম, তুমি এই 
কোরো--এই এমনি কত কামনা !, 

মা একটু পাঁশ ফিরে শুলেন। আমারও একটু তন্দ্রীর মত এমেছিল। 
জেগে দেখি মা পাখা নাড়ছেন। একটু পরেই মা উঠপেন। দেখলুম 

* মার তিনটি ভ্রাতুপ্পুত্রী-__ তাহাদের স্বামীর জন্য 
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পাশের ধরে কয়েকটি স্ত্রীলোক বসে আছেন । তন্মধ্যে ছুজ্জন গৈরিক- 
ধারিণী। তাঁর! মাকে প্রণাম করলেন। এঁসঙ্গে একটি ছোট ছেলেও 
এসেছিল, সে প্রণাম করতেই ম! গ্রতি-নমস্কার করলেন । তারা মিষ্টি 
এনেছিলেন; মা আমাকে তুলে রাখতে বললেন এবং হাত মুখ ধুতে 
গেলেন । পরিচয়ে জাঁনলুম তারা কালীঘাটের শিবনারায়ণ পরমহংসের 
শিষ্যা, সম্প্রতি তাদের গুরুর ওখালে অহোঁরাত্র ব্যাপী এক যজ্ঞ হচ্ছে-_ 
ইত্যাদ্ি। একটু পরেই গ্রীশ্রীমা এসে বসলেন। গৈরিক-ধারিণীদের 
মধ্যে একজন মাকে বললেন “আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে 
চাই” । 

মা-_বল। 

গৈরিক-ধারিণী | মূর্তি পূজায় কিছু সত্য আছে কি না? আমাদের 
গুরু বলেন- মূর্তি পুর্তা কিছু নয়, হুর্য্ের ও অগ্রির উপাসন। কর ।” 

মা-তোমার গুরু যখন বলেছেশঃ তখন ওকথ! আমায় 
জিজ্ঞাসা না করাই ঠিকৃূ। গুরু বাক্যে বিশ্বীা রাখতে হয়। 
তিনি বললেন, “তা হবে না, আপনার মত বল্তেই হবে। মা নিজ মত 
বল্‌্তে পুব্রবায় অসম্মতি প্রকাশ করুলেন। কিন্তু গৈরিক-ধারিণী 
একেবারে নাছোড়। তখন মা বললেন তিনি (তোমার গুরু ) যদ্দি 
সর্বজ্ঞ হতেন--এই দেখ তোমার জিদেব ফল, কথায় কথা বেরুল,__তা 
হলে এ কথা বল্তেন না । সেই আর্দিকাল হতে কত লোকে মৃষ্ত 
উপাসনা করে মুক্তি পেয়ে আস্ছে, সেটা কি কিছু নয় ? আমাদের ঠাকুরের 
ওরূপ সক্কীর্ণ ভেদবুদ্ধি ছিল না । ব্রহ্ম সকল বস্ততেই আছেন। তবে 
কি জান-_সাধুপুরুষেরা সব আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, এক এক 
জনে এক এক রকমের বোল বলেন । পথ অনেক, সে জন্ত তাদের 
সকলের কথাই সত্য। যেমন একটা গাছে সাদা, কালো, লাল নানা 
রকমের পাখী এসে বসে হরেক রকমের বোল বল্চে। শ্তন্তে ভিন্ন ভিন্ন 
হলেও সকল গুলিকেই আমর! পাখীর বোল বলি-_-একটাই পাখীরবোল্‌ 
আর অন্তগুল! পাখীরবোল নর এইক্প বলি না।” তারা! কিছুক্ষণ তর্ক 
করে শেষে নিরম্ত হলেন। তার পর তারা শ্রীগ্রীমাকে ধিজ্ঞাসা 
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কর্লেন_“আপনার বাড়ী কোথায়? মা-_“কামারপুকুর, হুগলি 
জিলায় । এখানকার ঠিকানা কি বলুন, আমরা মাঝে মাঝে আস্ব |” মা 
ঠিকানাটা লিখে দিতে বল্লেন। তাঁরা যে মিষ্টি এনেছিলেন ইতি 
পূর্বেই শ্রীশ্রীম। তাহ! হইতে ছেলেটিকে দিতে বলেছিলেন এবং আমি তখনই 
দিয়াছিলাম। একটু পরে তার! বিদায় লইলেন। তাঁরা গেলে শ্রীশ্রীম৷ 
বলছেন “মেয়েলোকের আবার তর্বা । জ্ঞানী পুরুষরাই তর্ক কবে স্টাকে 
বড় পেলে। ব্রহ্ম কিতর্কের বস্ত? একটু পরেই আমার গাঁড়ী এল। 
মা বললেন_-“এই গো পটলডাঙ্গার গাড়ী এসেছে বল্ছেঃ এখনি এল ? 
এ কথা বলেই তিনি তাড়াতাড়ি ঠাকুরের বৈকাঁলী ভোগ দিলেন এবং 
কিছু প্রসাদ, প্রসাদী জলের গ্লাস্টি এবং ছুটি পান নিয়ে বারান্দায় আডালে 
গিয়ে ডাকলেন--“এস"। তীহার লহ যত্বে আমার চোখে জল এল। ভাবতে 
লাগলুম আবার কত দিনে মার সঙ্গে দেখা হবে । কারণ, পুজার পবেই 
মা কাশী যাবেন । মা সন্গেহে বল্লেন__“আবাঁর আন্বে । এমন সময় 
বাহির হতে চন্ত্রবাবু এসে একটু বিরক্তির সহিত বললেন “বাহিরে গাড়ী 
দাড়িয়ে, গাডোয়ান দিক্‌ কর্ছে, আমি এই সকলকে বলে রাখ লাম গাভী 
আঁস্লে কেহ যেশ তিলার্ধ দেরী না করেন 1” শ্রীস্রীমা তাই শুনে বললেন 
“আহা, তার কি, এই ত যাচ্ছে,--এস মা |” আমি অশ্রুসিক্ত চোখে 
তাড়াতাড়ি প্রণাম করে নেমে গেলুম। প্রাণের আবেগে সেদিন 
বাড়ীতে কারও সহিত ভাল করে কথা বল্‌তে পার্লুম না । সারা রাঁতও 
এ ভাবে কেটে গেল । 
১৮ই মাঘ ১৩১৯--মা কাশী হইতে ফিরেছেন । সকাল বেল! গিয়ে 
দেখি মা পুজা কচ্চেন এবং পুজা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । পুজা শেষ 
হলে উঠে বললেন «এই ষে মা এসেছ, আমি ভাবচি, দেখা হল না বুঝি, 
আবার শীঘ্ই দেশে চলে যাঁব।” খাবার তৈয়ার করে নিয়ে গিয়েছি দেখে 
বললেন “ঠাকুরের আব্ম মিষ্টি কম দেখে ভাবছিলুম। তা! ঠাকুর তার 
ভোগের জিনিস লব নিজেই জোগাড় করে নিলেন__তা আবার কেমন 
ঘরের-তৈরী সব খাবার ! ঠাকুরকে এ সব নিবেদন করা হলে ভক্তদের 
অন্ত এক একখানি শালপাতায় ভাগ ভাগ করে সাজিয়ে দিতে লাগলেন । 


কার্তিক, ১৩৩১ ।] শ্রীশীমায়ের কথা ৫৮৩ 


ভূদ্দেব বললে “এত দেবো কাকে ?” মা হেসে বলেন দেখ ছেলের 
বুদ্ধি! নীচে যেসব ভক্তরা আছে তাদের দিবি । দিয়ে আয়গে যা।” 
একটু পরে রাচী হতে একটি ভক্ত এসে মাকে প্রণাম করে ফুলের মাল! 
দিলেন এবং বললেন প্ম্থবেন আপনাঁকে এই টাকাটি দিয়েছে ।” বলে 
টাঁকাটি মার পদতলে বাথ লেন । 

বেল! হয়েছে । রাধু স্কুলে যাবে বলে খেয়ে দেয়ে কাপড় পরে প্রস্তত 
হতেই গোলাপ-মা এসে বললেন “গাড়ী ফিবিয়ে দাঁও-_বড় হয়েছে 
মেয়ে, এখন আবাব স্কুলে যাওয়া কি?” রাধু কীাদাত লাগল। মা 
ব্ললেদ “কি আর বড় হয়েছে, যাক লা। লেখাপডা, শিল্প এ বব 
শিখতে পারলে কত উপকার হবে। যে গ্রামে বিয়ে হয়েছে--এ সব জনিলে 
নিজের এবং অন্তেরও কত উপকাব কর্‌তে পারবে, কি বল মা?” পরে 
রাধু স্কুলে গেল। 

অন্নপূর্ণার মা একটি মেয়ে নিয়ে এসেছেন দীক্ষার জন্য , বল্লেন “মা 
ও আমাকে খেয়ে ফেল্লে তোমার কাছে দীক্ষা নেবারজন্ত । কি করি 
নিয়ে এলুম” | মা--“আজ কি করে হবে? জল থেয়েছি।” অন্নপুর্ণার 
মা-"ও ত খায়নি । তা মা তোমার খাওয়ায় ত আর দোষ নেই”! 
মাঁ_-একেবারে কি ঠিক হয়েই এসেছে? অবপূর্ণার মা_-্া মা একেবাবে 
স্থির করেই এসেছে।” মা সম্মত হইলেন । দীক্ষা পরে শ্রীতীমাকে মেয়েটির 
কথা বলতে লাগলেন “ও কি মা! তেমন মেয়ে! ঠাকুরের বই পড়ে চুল কেটে 
পুরুষ সেজে তপন্তা করতে তীর্থে বেরিয়ে গিছল-_একেবারে বৈদ্যনাথে গিয়ে 
হাঁজির ৷ সেথানে এক বনের মধ্যে গিয়ে বসেছিল | ওর মায়ের গুরু সেখান 
দিয়ে যাচ্ছিলেন, ওকে দেখতে পেয়ে পরিচয় নিয়ে নিজেব কাছে বেখে 
ওর বাপেব কাছে সংবাদ পাঠাতে ওর বাপ গিয়ে নিয়ে এল ।” মা চুপ 
কবে কথাগুলি শুনে বললেন “আঁহা। কি অনুরাগ 1” আর সকলে বল্‌্তে 
লাগলেন “ও মা সেকি গো, অমন রূপের ডালি যেয়ে (মেয়েটি খুবই 
সুশ্রী) কেমন করে রাস্তায় বেরিয়েছিল, হোক্‌ গে বাপু ভক্তি অনুবাঁগ 1৮ 
ললিনী_ “বাপরে, আমাদের দেশ হলে আর রক্ষে থাকৃত না,”-_অবশ্ঠ 
এই সব কণা মেয়েটির ও অরপূর্ণার মার অসাক্ষাতেই বলা হচ্ছিল। 


৫৮৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১*ম সংখ্যা । 


সর্প এছ 





পা পোস্ট লাস্ট এসসি রাস পেস ৯ পি পোস্ত জা পিসি তাস তাস তা লাস ০১0৯ ত-ছ পাজি লাচিলাসিতোসসি তাস লিট লাস তিরিশ লাস শষ পাছত লা তিল লস ৮৯ এ লস রিট 


ছপুরে আহারান্তে সকলে শয়ন করলেন । নূতন মেয়েটিকেও মা 
একটু শুতে বললেন। সে বললে--“না মা, আমি দিনের বেলায় শুই 
না” । আমি তাকে বললুম--“ম বল্ছেন, কথা শুন্তে হয়” । প্তবে 
শ্ুই”_-বলে সে একটু শুয়ে আবার তখনই উ্ঠ বারন্দায় গেল। মা 
বললেন “মেয়েটি একটু চঞ্চল, সেই জন্যেই বেরিয়ে গিয়েছিল।” মা 
মেয়েটির ঝিকে জিজ্ঞালা করুলেন__?মেয়েটির শ্বামী কিকরে? কেন 
মেয়েটিকে কাছে নিয়ে রাঁথে না?” ঝি বল্লে-_“তিনি অল্প মাইনে পান, 
আর, ঘরে কেউ নাই, গুকে নিয়ে গিয়ে একলাও রাখতে পারেন না। 
তা শনিবার শনিবার শ্বশুরবাডী আসেন ।” অন্নপূর্ণা মাও 
স্বামীকে বলে “তুমি আমাব কিসের স্বামী, জগৎ স্বামীই আমার স্বামী ।” 
মা কোন উত্তর দিলেন লা। 

ঠাকুরঘরের উত্তরের বারনাঁয় মেয়েরা সব গল্প করছিল। 
বড গোল হচ্ছিল। মা বল্লেন_ণ্বলে এস ত মা, আগ্ডে 
কথা বল্তে; এক্ষণি শরতের ঘুম তেঙ্গে যাবে” (তিনি নীচে বৈঠকৃ- 
থানা ঘরে শুয়ে ছিলেন )। ঘরটি এখন নির্জন দেখে মীকে সাধন ভজন 
ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা কব্লুম । মা বললেন_-“ঠাকুর 
ও আমাকে অভেদ্ ভাবে দেখবে, আর যথন যে ভাবে দর্শন পাবে, সেই 
ভাবেই ধ্যান স্তৃতি কর্বে_ ধ্যান হয়ে গেলেই পূজা! শেষ হল। এইথানে 
আবন্ত, ও এইখানেই শেষ কর্বে 1৮ বলে দেখিয়ে দিলেন । 

মা--"মন্ত্রতন্ত্র কিছু নয় মা, ভক্তিই সব। ঠাকুরের মাঝেই গুরু, 
ইষ্ট, সব পাবে। উনিই সব।” তারপর কথা-প্রসঙ্গে গৌরী-মা ও 
দুর্গাদেবীর কথা উঠল । মা উভয়ের অনেক সুখ্যাতি করলেন। আর 
বললেন “দেখ মা, চড় খেয়ে প্রাম লাম অনেকেই বলে, কিন্তু শৈশব হতে 
ফুলের মত মন্টি ঘে ঠাঁকুবের পায়ে দিতে পারে, সেইই ধন্য 1 মেয়েটি থেন 
অনান্রাত ফুল। গৌরদাসী মেয়েটিকে কেমন তৈরী করেছে । ভায়ের! 
বিয়ে দেবার বছু চেষ্টা করেছিল। গৌরধাসী ওকে লুকিয়ে হেথা সেখ 
পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত । শেষে পুরী গিয়ে এজগনাথের সহিত মালা বদল 
করে সন্যাসিনী করে দিলে। সতী লক্ষ্মী মেয়ে, কেমন লেখাপড়া ও শিখেছে ! 


কার্তিক, ১৩৩১।] ভপ্রীমায়ের কথা ৫৮৫ 


কি একটা সংস্কৃত পরীক্ষাও দিবে শুনছি।” গোরী-মাঁর পূর্বর্জীবন সম্বন্ধেও 
অনেক কথা বললেন । তাতে জান্লুম তাঁর জীবনের উপর দিয়া কম ছুঃখ- 
ঝঞ্চা বয়ে যায় নাই! 

একটু পরে চার পাচটি স্ত্রীলোক এলেন। তাঁরা ডাব ও 
কিছু অন্ত ফল মায়ের চরণপ্রান্তে রাখলেন। একটি স্ত্রীলোক 
প্রণাম করতে নিকটে আসবার উপক্রম করলে মা বল্লেন-__”ওখান 
হতেই কর ।” তারা প্রত্যেকে মার সম্পুথে ছু চারটি পয়স! রেখে প্রণাম 
করতে লাগলেন । মা পয়সা দিতে বাঁর বাব নিষেধ করিলেন । তারা 
কিছু উপদেশ চাইলেন । মা একটু হেসে বললেন_-“আঁমি জার কি 
উপদেশ দেব। ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। তীর 
একটা কথা ধারণা কবে যদি চল্তে পার ত, সব হয়ে যাবে।” শ্রীশ্রামা 
খুঁটি-নাটি অনেক কথা তাদেব জিজ্ঞাসা করলেন । তীর! বিদায় হলে 
মা আমাকে বললেন_-“উপদেশ নেয় তেমন আধার কই? আধার চাই মা, 
নইলে হয় নাঁ।” কথায় কথায় ঠাকুরের ভাগ্নে হাদয় প্রভৃতির কথা 
উঠলো , ছুই একটি কথা হতেই অন্নপূর্ণার-মা ধরে ঢুকতে সে সব কথা 
চাপা পড়ে গেল। তিনি বললেন__“মা, আমি স্বপ্র দেখেছি, তুমি 
যেন আমাকে বল্ছ “আমার প্রসাদ থা, তবে তোর অস্থুথ সারবে । 
আমি বল্চি__প্ঠাকুর নিষেধ কবেছেন যে, আমাকে কারও উচ্ছিষ্ট 
খেতে । তা মা আমাকে এখনতোমার প্রসাদ একটু দাঁও।” মা 
সম্মত না হওয়ায় তিনি খুবজিদ করতে লাগলেন । মা বললেন, “ঠাকুর 
ধা! নিষেধ করেছেন তাই কর্তে চাও?” অন্নপূর্ার মা-_“মা তাতে 
ও তোমাতে যত দিন তফাৎ বোধ ছিল ততদিন ওকথা ছিল, এখন 
দাও? | মা শেষে তাকে দিলেন । 

কিছুক্ষণ পরে তারা বিদায় নিলেন । গৌরী-মার ওথান হয়ে যেতে 
হবে বলে আমিও একটু পরে বিদায় নিলুষ। 

পরদিন গিয়েছি। ছুপুরে থাওয়! দাওয়ার পর, মা একটু বিশ্রাম 
করছিলেন--এমন সময় কয়েকজন স্ত্রীলোক দর্শন কমূতে এলেন । ম! 
গুয়ে গুয়েই তাদের কুশল-প্রপ্ন করতে লাগলেন । তারা ছুই একটি 





৫৮৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ---১০ম সংখ্যা । 


প্রি সততা সিস্টার 





সিপিসশরি সপিরিসিতা৯িত সিসি সরাসরি 





াসিপাস্পরিসিরি সিতিস্সিরি সত পাস্তা সিটির 


কথার পর বলতে আরস্ত করলেন-_-“আমার একটি ভাল ছাগল আছে; 
ছসের হুধদেয়। তিনটি পাথী আছে। এই সবই এখন অবলঙ্ধন | 
আর বয়স ত কম হয়ে গেল না মা ।” আমার তখন ঠাকুরের কথ! মনে 
পড়ল-_্বেড়াল পুষিয়ে মহামায়! সংসার করান । শ্রীশ্রীমা, “হা হা” 
করে যেতে লাগলেন। আহা । মা আমার্দের জন্য তোমাকে কতই 
না সইতে হয়। এই বিশ্রামটুফুর সময়েও যত রাজ্যের বাজে কগা । 

তার পর দীর্ঘকাল কেটে গেল । মা! পিত্রালয়ে গিয়েছিলেন । 
আশ্বিন মসে পুজার পূর্বে কলিকাতা ফিরেছেন । একদিন বৈকাঁলে 
গিয়ে দেখি একটি স্ত্রীলোক পদতলে পড়ে কীদছেন-দীক্ষার জন্ট | 
শ্রশ্রীমা' চৌকীর উপর বসে আছেন । মা সম্পূর্ণ অসম্মত-_“আমি ত 
তোমাকে পূর্বেই বাবণ করেছি, কেন এলে, আমার শরীর ভাল নয়, 
এখন হবে না|” সে যতই বল্ছে মা আবও বিবক্তি প্রকাশ কচ্ছেন-_ 
তোমাদের আর কি? তোমরা ত মন্ত্রটি নিয়ে গেলে, তাব পর ? 
সে তবুও নাছোড়। উপস্থিত সকলেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন । শেষে 
মা বললেন__পরে এসো | তখন স্ত্রীলেকটি খল্লে--“তবে আপনার 
কোন ভক্ত ছেলেকে বলে দ্রিন্।” মা-_-প্তারা যদি না শুনে?” 
মেয়েটি-_-"সে কি, আপনার কথ! শুন্বে না?” মাএ ক্ষেত্রে নাও 
স্বনতে পারে।* তারপর কিছুতেই লা ছাডাঁতে বল্পেন_-“আজচ্ছা', 
খোকাকে * বলে দেবো, সে দেবে” তবুও মেয়ে লোকটি বল্তে 
জাঁগ.লেন_ঝআপপলি দিলেই ভাল হয়, আঁপনি ইচ্ছ/ কবুলেই পবেল” 
এই বলে দশ টাকার একথানি নোট রের করে বললেন “এই নিন 
টাকা, যা লাগে আনিয়ে নেবেন ।” ধ্রর্ূপে টাঁকা দিবার প্রস্তাবে 
আমাদের লঙ্জা কর্তে লাগ.লে, রাগও হলে! | মা এইবাৰ তাঁকে 
ধমকে বললেন “কি, আমাকে টাকার লোভ দেখাচ্ছ নাকি? আমি 
টাকায় ভূলি ন!, যাঁও, টাঁকা' নিয়ে যাঁও” বলে উঠে গেলেন | 

পরে স্ত্রীলোকটির অনেক অন্ুনয়-বিনয়ে ঠিক হল মহাষ্টমীর দিন 
দীক্ষা হবে। সে ত বিদায় হলো। মা এইবার পাশের ঘরে এসে 


* স্বা্ী নুবোধানন্দ-_ডাকনাম *খোকা? মহারাজ । 





কার্তিক, ১৩৩১1 ] শ্রীীমায়ের কথা ৫৮৭ 


৯ পাসিতিসদিতি সপাস্পিতিসিরি পরিসর সর সিসির সস 





সল্প পাপী রস ধাসসপস্প সপ সরি তা | এলসি ঠাসা 


বসে আমাকে ডাকলেন “এস মা) এই ঘরে এস। এতক্ষণ তোমাকে 
একটা কথাও জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি নাই, কেমন আছ? 

বেল! শেষ হয়ে এসেছে--পৃজার সময় বলে অনেক স্ত্রীলোক কাপড় 
মিষ্ট ইত্যাদি নিয়ে এসেছেন। মা হাসিমুখে তাদের কথার উত্তর 
দিচ্ছেন । খুব গ্রীত্ম। আমি মাকে হাওয়া করতে লাগলুম। একটি 
মহিলা এসে সাগ্রছে আমার হাত থেকে পাখাখানা চেয়ে নিয়ে মাকে 
হাওয়া! করতে লাঁগলেন--মায়ের একটু সামান্ত সেবার কাজ করতে 
পেলেও সকলের কি আনন্দ । আহা, কি অপূর্ব জেহ-করুণায়ই শ্রীত্রীমা 
আমাদিগকে চিরাবন্ধ করে গেছেন! আর তার অবস্থানে বাগবাঁজারের 
মাতৃ-মন্দির সংসার তাপদদ্ধ মানুষের কি মধুর শান্তি নিলয়ই হয়ে ছিল 
তা বলা বা বুঝান অলম্তব। 

৮০ ক চি রঃ 

প্রায় আড়াই মাস পরে আবার একদিন গিয়েছি । সিঁড়ি উঠতেই 
কল ঘরে মার সঙ্গে দেখা হল। কাপড় কাচতে গিয়েছিলেন । আধ- 
ভিজে কাঁপডেই এসে ঘিজ্ঞাসা করে গেলেন «এত দিন দেরীতে কেন 
এলে?” কাঁপড কেচে এসে তক্তাপোষের উপর বসতে কুশল-গ্রশ্গাদির 
পর কথা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলুম “সেই যে ক্ত্রীলোকটি মন্ত্র নিতে চেয়ে 
ছিল তার কি হল মা? মা--সেসেদিন নিতে পাঁবলে না! বলে- 
ছিলুম “আমার অস্থখ সাঁরুক, তাঁব পরে নেক্--তাই হোলো ! 
অস্থথ হওয়ায় সেদিন সে আসতে পারে নাই। তার অনেক পরে 
একদিন, এসে লিয়ে গিয়েছে ।” “তাইত মা আপনার মুখ দিয়ে যে 
কথা বেরিয়ে পড়ে তাই হয়। আমর! আপনার ইচ্ছা না মেনে নিজেরা 
কষ্ট পাই, আপনিও নিজের অসুস্থ শরীরে অনেক সময় দয়া করে দীক্ষা 
দিয়ে আমাদের ভোগ নিক শরীরে নিয়ে আরও বেশী কষ্ট পান।” 

মা বললেন হা! মা, ঠাকুব এ কথা বলতেন! নইলে এ সব 
শরীরে কি রোগ হয়? এর মধ্যে আবার কলেরার মত হয়ে ছিল । 

আমার ভ্রাতৃবধূ সঙ্গে গিয়েছিল। মা তাকে দেখে বললেন “বেশ 
শান্ত বৌটি। এক বেন্নন-নূনে পোড়া হলে মুস্কিল হত।”_-অর্থাৎ 





৫৮৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১০ম সংখ্যা । 


 ঞাস্ম্িপনিনার্ 
পালাল লা” এ সস সর 











০ পাস লাস, 


আমার ভ্রাতৃবধূ একটি, সেষদি ভাল না হত ত তাকে নিয়ে সংসারে 
থাকা কষ্টকর হত। 
গা গু গা গু 

একদিন রাত্রে গিয়েছি। মা শুয়ে আছেন। কাঁলোবৌ (মা এ 
নামেই তাঁকে ডাকৃতেন ) কাছে বসে আছেন । মা উঠে বদ্লেন-_ 
প্রণাম কর্‌ব সেইজন্য । প্রণাম করতেই কুশলাি জিজ্ঞাসা করে আবার 
শয়ন করে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে বল্লেন । পরে কথা-প্রসঙ্গে বল্‌্তে 
লাগলেন “শোন ম! বিধাতা যখন প্রথম মানুষ হৃষ্টি কব্লেন তখন 
এক প্রকার সত্বগুণী করেই করলেন__ফলে, তারা জ্ঞান নিয়ে জন্মাল, 
ংসারটা যে অনিত্য তা বুঝতে আর তাদের দেরী হল না। সুতরাং 
তখনি তারা সব ভগবানের নাম নিয়ে তপস্ত। কর্তে বেরিয়ে পোড়লো 
ও তার মুক্তিপদ্দে লয় হয়ে গেল। বিধাত। দেখলেন তবে ত হল 
না। এদের দিয়ে ত সংসারের লীলা-খেলা কিছু করা চল্লে! না। 
তখন সত্বের সহিত রজঃ, তমঃ অধিক করে মিশিয়ে মানুষ সৃষ্টি 
কর্ূলেন। এবার লীলা খেলা চল্ল ভাল।” এই পর্যন্ত বলে স্যষ্টি 
প্রকরণ সম্বন্ধে সুন্দর একটি ছড়া বল্লেন। তারপর বল্লেন--“তথন 
যা, যাত্রা-কথকতাঁয় এই সব ছিল। আমরা কত শুনেছি, এখন আর 
তেমনটি শোন! যাঁয় না।” ইতিমধ্যে কালো বৌ অন্য ঘরে উঠে গিয়ে 
নলিনী দিদি ও মাফুর কাছে কি একখানা বই েঁচয়ে পড়ছিল। মা 
তাই শুনে বললেন “দেখেছ মা, অত চেঁচিয়ে পড়ছে--নীচে সব কত 
লোক রয়েছে তা হুস্‌ নাই 

রাধারাণীর ম৷ এসে বল্লেন 'লঙ্ষ্ীমণিরা নবদ্বীপে যাবে-_তা তুমি 
আমায় তাদের সঙ্গে যেতে দিলে না 1” শ্রী কথা বলেই তিনি অভিমান 
করে চলে গেলেন । ম! বল্লেন £ওকে যেতে দিব কি মা, সে 
(লক্ষী) হল ভক্ত, ভক্তদের সঙ্গে মিশে কত নাচবে গাইবে-_ 
হয়ত জাতের বিচার না করে তাদের সঙ্গে খাবে, * ওত সে সহ 


* এত্রীঠাকুর বলিতেন “ভক্তের এক আলাপ! জাত”, ভক্তের 
শ্বভাব ীজাখোরের মত? ইত্যা্দি। 


কার্তিক) ১৩৩১ ।] জীজীমায়ের কথ৷ ৫৮৯ 


০ 


ভাব বুঝবে না, দেশে এলে লক্ষ্মীর নিন্দে করবে । তুমি দেখেছ 
পক্ষীকে ?” আমি বললুম “না, মা” । মা-_-'দক্ষিণেশ্বরেই ত আছে, 
দেখো । দক্ষিণেশ্বরে গেছ ত? আমি--স্ঠ্যা, মা) অনেকবার গেছি 
_তা তিনি যে সেখানে আছেন তা জানতুম না ।” মা-_দক্ষিণেশ্বরে 
আমি যে নবতে * থাকৃতুম দেখেছ+ ? আমি--“বাইরে থেকে দেখেছি । 
মা--“ভিতরে গিয়ে দেখো । এ ঘরটুকুর মধ্যেই সব সংসার ছিলঃ_ 
মায় ঠাকুবের জন্য হাঁড়িতে করে মাছ জিয়ান পধ্যন্ত! প্রথমে যখন 
কলকাতায় আসি, আগে জলের কলটল ত কিছু দেখিনি) একদিন কল 
ঘরে 1 গেছি-_দেখি কল সে নো করে সাপের মত গঞ্জাচ্ছে! 
আমিত মা ভয়ে এক ছুটে মেয়েদের কাছে গিয়ে বল্ছি--”ওগো কলের 
মধ্যে একটা সাপ এসেছে, দেখবে এম। সৌর্সো কচ্ছে।” তাক! 
হেসে বল্লেন__ “ওগো, ও সাপ নয়, ভয় পেয়ো লা। অল আন্বার 
আগে অম্নি শব্ধ হয়। আমিত শুনে তখন হেসে কুটি পাটি । বলেই 
খুব হাস্তে লাগলেন। সেকি সরল মধুর হাসি। আমিও আর 
হাসি চেপে রাখতে পারলুম না, ভাব্লুম,--এমনি সরলাই আমাদের 
মা বটেন। 

মা-_বেলুড়ে ঠাকুরের উৎসব দেখেছ? “না? মা, কথনে! বেলুড়ে 
যাই নি। শুনেছি সাধু-ভক্তরা সেখানে মেয়েদের .গিয়ে গোল কর! 
পছন্দই করেন না। সেই ভয়ে আবো যাই নি। শ্রীণ্রীমা-_“যেয়ে! না 
একবার) ঠাকুরের উৎসব দেখতে যেয়ো! ।” 

আর একদিন শ্রীশ্রুমা রাস্তার ধাবে বারন্দায় এসে আমাকে আমনখানি 
পেতে হরিনামের ঝুঁলিটি এনে দিতে বললেন) এবং উহা! এনে দিলে বসে 
অপ. করতে লাগলেন । প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে এমন সময়ে সাম্নের মাঠে 
যেখানে ফুলি মন্ুরগোছর কতকগুলি লোক শ্ত্রী পুত্র নিয়ে বস্বাঁস করত, 
সেখানে একজন পুরুষ সম্ভবতঃ তার স্ত্রীকে বেদম মার নুরু করে দিলে-_ 
* মা উত্তর দিকের নহুবতের নীচের কুঠরীতে থাকতেন । 


+ কলিকাত৷ কাসারী পাড়ায় গিরীশ ভট্টাচার্যের বাড়ী। তথায় 
শ্রপ্রীমার সহোদর প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের বাসায় । 


আসি শাসিত ৯৮৯৬ ৯ লস লাস লি এ | ৯৯ আসি লি ৯ লী শাল লা 





৫৯৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-১০ম সংখ্যা । 


শা পা পি পাসিলাসিলাসিতি শিস্পিলাসসিসি তিতাস তসসসিত৯ তা, রত ৮৮৮৯ পির সি সিপস্িপাদ্ণা পাসিাসাসিপাসি ৯ শসার স্পিস্িসপিসপিসসি পিসি পি পি সিসি সিসি সি পি সিসি 


কিল, চড়, পরে এমন এক লাখি মারুলে যে, ভ্ত্রীলোকটির কোলে ছেলে 
ছিল--ছেলে শুদ্ধ গড়িয়ে এসে উঠানে পড়ে গেল! আহা) তার 
উপর এসে, আবার কয়েক ঘা লাথি !-__মায়ের জপ করা বন্ধ হয়ে 
গেল। এ কি আর তিনি সহা কত্তেপারেন? অমন যে অপূর্ব 
লজ্জাশীলা-_গলার স্বরটি পধ্যস্ত কেহ কখনও নীচে থেকে শুন্তে পেত 
ন|--একেবারে রেলিং ধবে দীভিয়ে উঠে তীব্র ভত্পনার পরে বল্পেন__ 
“বলি, ও মিনষে, বৌটাকে একেবারে মেরে ফেল্বি নাকি, আঃ) মলো 
মাঃ 1” লোকটা একবার তাব দিকে তাকিয়েই, অত যে ক্রোধোম্মত্ত 
হয়েছিল; যেন সাপেব মাথায় ধুলো পড়া দেওয়াঁৰ মত অমৃনি মাথা নীচু 
করে বউটাকে তখনি ছেডে দ্িলে। মায়ের সহানুভূতি পেয়ে বউটির 
তখন কি কান্না । শুন্লুম, তার অপরাধ, সে সময় নত ভাত রান্না 
করে রাখেনি । খানিক পরে পুরুষটাব রাগ পড়ল, এবং অভিমান ও 
সাধাসাধির পাল! সুক্ হল দেখে আমরাও ঘরে চলে এলুম । 

কিছুক্ষণ পরে একজন ভিক্ষুকের স্বব রাস্তায় শোনা গেল--রাধা- 
গোবিন্দ, ও মা! ননদরাঁণী অন্ধজ্নে দয়! কর মা” ইত্যাদি । মা শুনতে পেয়ে 
বল্লেন 'প্রায় প্রতি রাত্রেই রাস্তা দিয়ে এ ভিখাবীটি যায়। “অন্ধ জনে 
দয়া কব মা” আগে এই ওর বুলি ছিল। তা, গোলাপ ওকে সেদিন 
বলেছিল ভাল £-_-“ওবে। সঙ্গে সঙ্গে একবার বাধাকৃষণের নামটিও কর্‌! 
গৃহস্বেরও কাণে যাক--তোরও নাম করা হোক । তা নয়, অন্ধ, অন্ধ 
করেই গেলি।” সেই হতে ও এখানে এলেই এখন 'রাধা-গোবিন্দ' 
বলে দীড়ায়। গোলাপ ওকে একখানি কাপড় দিয়েছে_-পয়সাঁও 
পাঁয়। 

একদিন সন্ধ্যাবেল। গেছি-_শুনি ম! বল্ছেন__“নৃতন ভক্তদের ঠাকুর 
পেব৷ করতে দিতে হয়, কারণ তার্দেব নবানুবাগ-_সেবা হয় ভাল । আর, 
ওঝা! সব সেবা করতে করুতে এলিয়ে পড়েছে । সেবা কি করলেই হয়, 
মা! সেবাপরাঁধ না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা চাই। তবে কি জান? 
মানুষ অজ্ঞ জেনে তিনি ক্ষমা করেন।” জনৈক সেবিকা কাছে ছিলেন, 
তাঁকে লক্ষ্য করে বল্লেন কিনা বুঝতে পারলুম না_কেন না বঙ্পেন, 


কার্তিক, ১৩৩১ । ] শ্শীমায়ের কথা ৫৯১ 





চন্দনে যেন থিচ. না থাকে, ফুল বিভ্বপত্র যেন পৌঁকা কাটা না হয়। 
পূজা বা'পুজার কাজের সময় যেন নিঞ্সের কোন অঙ্গে, চুলে বা কাপড়ে 
হাত না লাগে। একাস্ত যত্বের সঙ্গে ধ সব করা চাই। আর, ভোগ- 
রাগ সব ঠিক সময়ে দিতে হয় ।” 

রাব্র প্রায় ৮ টাঁ। আজ্জ গিয়ে দেখি মা তথন ঠাকুরঘরের 
উত্তরে রাস্তার দিকের বাবান্দায় অন্ধকারে বসে অপ কচ্ছেন। 
পাশের ঘরে আমবা বসবার খানিক পরে ম! উঠে এলেন এবং হাসিমুখে 
বল্লেন_-“এসেছ মা! এস” যা মা, আজ আমরা ছুই বোলে 
এসেছি আরতি কি হয়ে গেছে? “না এখনও হয় নি। তোমর! 
আবতি দেখ, আমি আস্ছি।” 

আবতি আরম্ত হল। অনেকগুলি মহিলা ঠাকুরধরে জপ করিতে 
বসিলেন। আরতি সাঙ্গ হলে আমরা প্রণাম করে মায়ের উদ্দেশে 
পাশের ঘরে গেলুম। ওখানে গেলে এক মুহূর্তও মাকে চোখ ছাড় 
করতে ইচ্ছা হয়না । খানিক পবে মা কাছে এসে বসলেন। একটি 
বৃদ্ধা অপর এক জনের কাছে ভক্তি বসাত্মক 'ণকটি গান শিখিতেছিলেন । 
মা! তাই শুনে বলেন-__-ই£া) ও যা শিখাবে- ছু ছত্র বলে আবার 
ঢুছত্র বাদ দিয়ে বল্‌বে! আহা, গান গাইতেন তিনি (ঠাকুর ), যেন 
মধু ভরা, গানের উপর যেন ভাদ্তেন। সে গানে কাণ ভরে আছে। 
এখন যে গান শুনি সে শুনতে হয় তাইশুনি। আব নরেনের কি 
পঞ্চমেই সুরু ছিল ! আমেরিকা যাবাৰ আগে আমাকে গান শুনিয়ে 
গেল ঘুন্ুড়ীর বাড়ীতে । বলেছিল “মা বদি মানুষ হয়ে ফিন্গুতে পারি, 
তবেই আবার আস্ব_নতুবা এই-ই |” আমি বললুম-_“সে কি! 
তখন বললে--'না, না, আপনার জশীর্বাদে শীই আস্ব।' আর 
গিরিশবাবু--এই সে দিনও গান শুনিয়ে গেলেন। স্ন্দর গাইতেন |” 

পলাধু এই সময়ে মাকে তার কাছে গিয়৷ শুতে বলায় মা বল্লেন_-“তুমি 
যাওনা, শোওগে । আহ! এরা কতদুর থেকে এসেছে, আমি এদের কাছে 
একটু বসি। বাঁধু তবুও ছাড়ে না৷ দেখে আমি বললুম “আচ্ছা! মা চলুন 
ও ঘরেই (ঠাকুর ঘরে ) চলুন, শোঁবেন। মা বললেন “তষে তোমরাও 


৫৯২ উদ্বোধন [ ২৬ বর্ষ-_১০ম সংখ্যা । 


সপাসটিপাসসিপিসজিট স্লিপ সিন পাসসসিসপা সপ স্পা সতি সিসির পাস্পসপপিস্পসিত সাস্পাস্পিসাসপিলিসপাস্পাস্পতিস্িসাাস্পিসটিাসটিিস 


এস।” আমরাও গেলুম। মা শুয়ে শুয়ে কথা বল্তে লাগলেন ও 
আমি বাতাস করতে লাগলুম। খানিক পরে মা বল্লেন_-“এখন 
বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে আর না।” আমি তথন পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে 
লাগলুম । একজন বৃদ্ধা অপর একদ্রনকে যোগশান্ত্র সম্বন্ধে কিছু 
বলছিলেন । গোলাপ-মা বঙ্পেন_-“ও সব বাজ মন্ত্র অমন করে বঙ্গতে 
নাই।” তবু তিনি বলতে লাগলেন । মা এঁ সব কথা স্ুন্তে শুনতে 
সহান্তে আমাকে বললেন “ঠাকুর নিজ হাতে আমাকে কুলকুগুলিনী, 
ষটচক্র একে দিয়েছিলেন” । আমি জিজ্ঞাস! করুলুম “সে খানি কই মা ?” 
মা--'আহা, মা তখন কি এতজানি? সেেখানি কোথায় যে হারিয়ে 
গেল, আর পেলুম না ।” 

রাত প্রায় এগারটা হয়েছিল। আমরা প্রণাম করে বিদায় 
নিতে আশীর্বাদ করে “দুর্গা দুর্গ” বল্‌্তে বল্‌তে উঠে বসলেন ৷ যাবার 
পূর্বে আমাদিগকে একান্তে বললেন-_“দেখ মা স্বাঁনী স্ত্রী এক মত হলে 
তবে ধর্মলাত হয়|” 





লাটউ্র, মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী 


( পূর্বানুবৃতি ) 

স্বামিজী যখন পরিব্রাজক অবস্থায় নানাস্থান ভ্রমণ করিতেছিলেন, 
সেই সময় তিনি আলমোড়া পাহাড়ে একবাব অন্লাভাবে কাতর হইয়া 
মৃতপ্রায় হন। তখন জনৈক মুসলমান্‌ ফকির ত্রাহাকে কীকুড় 
খাওয়াইয়া সুস্থ করেন। ঘটনাচক্রে প্রথমবার বিলাত হইতে প্রত্যা- 
গমনের পর যখন তিনি আলমোড়া ভ্রমণে যান সেই ফকিরের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হয়। (শ্রীযুক্ত লাটু সঙ্গে ছিলেন )। স্বামিজী সেই পূর্ব 
উপকার শ্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তাহাকে ২২ টাকা দিয়াছিলেন । 
শ্রবুক্ত লাটু এই গ্রধক্গে বলিয়াছিলেনঃ_-“আলমোড়া পাহাড়ে স্বামীকে 


কার্তিক, ১৩৩১ । ] হাইরহারানির সংক্ষিপ্ত জীবনী ৫৯৩ 


স্পস্ট সত লসর তা রা স্পরি সির পি সির সি তে সম পিসি পর সর সত সরি সস সত সপ পা স্জ সির সি উপিসি প্পিিস্পিলি সিসি সর স্পিরিট 


এক মুদলমান ফকির অসময়ে ফল খাইয়েছিল । হঠাৎ তার সঙ্গে একদিন 
দেখা । স্বামিজী দৌডে গিয়ে তাব হাতে ২২ টাকা দিলে। আমি 
বল্লাম, এ লোক্‌কে কেন টাক! দিচ্ছ? স্বামিজী বললে, *ও আমায় 
অসময়ে ফল খাইয়েছিল। ২২টাকা কি বল্ছিস্‌ ওরে লেটো, অসময়ের 
উপকারে মূল্য নেই । * * মানুষ উপকার পেয়ে উপকার তুলে যায়, 
তাইত এত দুর্দশা । যে উপকার পেয়ে মনে বাথে-_সেই মানুষ |” 

শ্রযুক্ত লাটু ঘে নিজ জীবনের কথা খুব কমই বলিতেন--একথা 
পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কথা-প্রপঙ্গে কোন কোন ঘটনা বলিয়া ফেলিতেন 
মাত্র । জিজ্ঞানা করিলে কোন কিছু জানিবাব উপায় ছিল না।” কারণ, 
তিনি অত্যন্ত বিবক্ত হইতেন। এনিমিত্ত তাহার স্ুসম্পূর্ণ জীবনী লেখা 
সম্ভবপর নহে। 

লাটু মহারাজ সম্বন্ধে স্বামী শুদ্ধানন্দজী আরো! বলেন ।-_-তথন মঠে 
অভেদানন্দ স্বামিজী কৃত শ্রীবামরুঞ্চ স্তোত্রটি পাঠ হ'তো। একদিন 
লা মহারাজ মঠে আছেন-__সন্ধ্যাআবতি পাঠ হচ্ছে । (তিনি সম্ভবতঃ 
সে সময় নীচে ছিলেন )-_-সেই আরতির মধ্যে “ঈশাবতারং পরমেশমীড্যম্‌ 
তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমাম+” এই প্রণাম মন্ত্রটি আছে। তিনি “চীশা- 
বতাবং এই শব্দটি শুনে মনে মনে বিরক্ত হয়ে প্রীশবৎ মহারাজকে 
বল্লেন, “এ শরৎঃ তোমরা এব মধ্যে ঠাকুরকে ভুলে গেলে দেখছি? 
ঈশাকে পূজা করছ! তোমরা সব কি হ'লে?” ইত্যার্দি। সে সময় 
তাকে এ শ্লোকের অর্থ বুঝাতে চেঠা ক'ল্লেও বুঝতে চান্নি । তিনি 
ভেবেছিলেন যে যীশুখ্বীষ্টের স্তব পাঠ হচ্ছিল 1» 

অবশ্য পরে তাহার মধ্যে আর এঁব্প কোন সঙ্কীর্ণ ভাব পরিলক্ষিত 
হয় নাই। তিনি এবিষয়ে খুব উদার হইয়াছিলেন। মাত্র এইটুকু 
তাহাকে প্রায়ই বলিতে শুনাধাইত যে,_-“ঠাকুর, স্বামিজীই হ,চ্ছে-এ 
যুগের আদর্শ । তাদের যে না মান্বে, সে ভূগ্বে।, আর বলিতেন, 
“ঠাকুর-স্বামিজীর উপদেশ মেনে যে চল্বে তার কল্যাণ হবেই । এ যুগের 
ধর্ম ঠাকুর ব'লে গেছেন, আর শ্বামিঘী প্রচার করেছে । ওরাই এ 
যুগের আদর্শ 1” 


চি 





৫৯৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_১ম সংখ্যা । 


লস 








শলাস্টিতিসসির সল্প 4 পাটি লিলা এাস্িািপাসিরাসিপাস্পিরাসসিপিিলা সিপাস্পস্সিসপিস্সিসিতি সি সিস্মিট 


একবার বেলুড়মঠ ও শ্বামিজী সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। তিনি 
প্রসঙ্গ-ক্রমে এইরূপ বলিয়াছিলেন £- 

“মুক্তি ত তীর হাতে । বাসনা যেন জন্মে জন্মে বিবেকালন্দের মত 
গুরুভাই পাই । আগে বুঝতে পারিনি, আমাকে এত ক'রেছে--তবু 
তাকে সময় সময় গালি দিয়েছি, কিন্তু কিছু মনে কবেনি। এখন সে সব 
মনে হ'লে কি দুঃখ হয় তাআর কাকে বল্বো? * * আমি তাকে 
পূজে! করি বৈকি? * * তাব নিচেই বিবেকানন্দের ভালবাস| 

দেখ, আমার শরীর বেশছিল।-__বেশ স্ৃত্তি ছিল, কারো! তোয়াক! 
রাখতাম না। দিনের বেলায় গঙ্গার ধারে পড়ে থাব্তুম্ঃ আর রাত্রে 
'ন্থমতী” প্রেসে। বিবেকানন্দ ভাই চলে গেলে, হঠাৎ শরীর ভেঙ্গেগেল ; 
আর কোন কাঁবণ নেই। একথা এতপিন বলিনি । আজ তোমাদের 
ধ'ল্ছি। তাই মনে হয়--এশরীর আর সার্বে না। 

আজ কাল ত খুব নাম পড়েগেছে । বিবেকানন্দ ভাই থাকলে কত 
স্কত্তি হতো । আমি বলেছিলাম -_ম$-ফঠ ক'বে কি হবে? বিবেকানন্দ 
তাই বলেছিলঃ_-“মঠ তোর আমার জন্য নয় এই সব ছেলেপেব জন্য | 
যদি পবিভ্রভাষে জীবন কাটাইতে পারে, তবুও কল্যাণ। মঠে ডাল 
ভাতের কোঁন অভাব হবে না-তাব কপায়।? এখন দেখতে পাচ্ছি 
সে যা »কলেছে তা সব ঠিকৃ। 

আমেরিকা হ'তে আসাব পর আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, “তুই 
ফেতিস কোথা? তুই ত বিগড়ে থাকৃতিদ্‌। আমি বল্ুম, বন্থুমতীর 
উপেন মুখুষ্যে আমাকে থেতে দেয়। শ্বামিজী উপেনবাবুকে খুব আশীর্বাদ 
কল্লে। 

“মঠে একবার হুকুম হলো-_ভোর চারটায় উঠে সবাইকে ধ্যান 
ক”বূতে হবে। ঘণ্টা নেড়ে সকলের ঘুম ভাঙ্গান হ'তো। আমি একদিন 
সকালে উঠে গাম্ছা কাপড় কাধে ফেলে চলে যাচ্ছি দেখে স্বামিজী বললে 
_ কোথায় যাচ্ছিদ্? আমি বলুম”_তুমি বিলেত থেকে এসেছ; কত 
নৃতন নৃতন আইন চালাবে, আমি ওসব মান্তে পারবো না। মনকি 
ঘড়ি ধর! যে, ঘণ্টা বাল আর মন বসে গেল! আমার এমন হয় নি। 





কার্তিক, ১৩০১ । ] লাটু মহারাজের নংক্ষি জীবনী ৫৯৫ 


এ এটা? লিস্ট লী সি তীষ্টি ভি তীর সিটি সিসি শক শীসি লা সিসি তি সিটি শাস্টিটিসটিরাস্সিতিসতা তি পাত সিসি সি 


তোমার যদ্দি হয়ে থাঁকে ভালই । তার কৃপা কপায় কল্কাতায় আমার ছুটো 
অন্নের সংস্থাপন হবে। তখন স্বামিজী আমায় মনের ভাব বুঝ তে পেরে 
বল্লে,_তোকে যেতে হবে না। তোদের অন্ত ওসব নিয়ম নয়। এর! 
সব নৃতন, এদের যাতে একটা ভাবস্থায়ী হয়, তারই জন্য ।” তখন 
বল্লুম__-তাই বল! 

শ্রীযুক্ত লাটু সন ১৩১৯ সালে আশ্বিন মাসে (ইং ১৯১২ অক্টোবর ) 
৬শ্রীপ্রুদ্গা পুজার পূর্বেই কলিকাঁতা৷ ও বলরাম মন্দিব হইতে চিরদিনের 
তরে বিদায় লইযা-_৬কাশীধামে চিরস্থায়ী ভাবে অবস্থান মানসে যাত্রা 
করেন । পথে বৈষ্ভনাথে হছু'একদিনের জন্য নামিয়। ছিলেন। ৬কাশীতে 
আসিয়া ্রারামক্জ অদ্বৈতা শ্রমেই উঠেন । সঙ্গে 81৫ জন গৃহী-ভক্ত ছিলেন । 
তত্ত ও সাধু সঙ্গে নানা সদালাপে দিন কাটাইতেন। চন্দ্রমহারাজ-_ 
বলেন) “আশ্রমে অবস্থান কালে রাজে প্রায়ই আমায় গীতাঁপাঠ করতে 
বল্তেন । আমি পড়ে শুনাতাম, তিনি বেশ বুঝতে পার্তেন । কখন 
কখন বিড. বিড করে বকতেন। মনে হ'তো- ঠাকুরের সঙ্গে কথা 
বলছেন । 

কিছুদিন পবে কনখল হইতে মহাবাঁজ, হরি মহাবাজ (স্বামী তুর্ীযা- 
নন্দ) ও মহাপুরুষজী আসায় আশ্রমে স্থানাভাঁব হয়। মুঃলনামক 
শ্রীযুক্ত লাটুর জনৈক ভক্ত সেসময় গোধুলিয়ায় বাটী ভাডা করিয়া অবস্থান 
কর্িতেছিলেন। শ্রীযুক্ত লাটু আশ্রম হইতে তাহার ভক্তগণ সহ ফু 
মহাশয়ের বাসায় গিয়া উঠেন। তিনি তাহার নীচের ঘরগুলি শ্রীযুক্ত 
লাটুকে ব/বহারের অন্ত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই বাসায় তিনি অল্লদিন 
মাত্র অবস্থান করিয়া! ৬বংশীদত্তেব বটা--সোঁনারপুরায় উঠিয়া যান্‌। 

গোধুলিয়ায় অবস্থান কালে তিনি »পক্ষমী-পুজ্া করিয়াছিলেন । তিনি 
প্রতিবংসর ৬কালীপুজার দিন ৬লক্ষীপুজা-_তীহাদের দেশের প্রথ 
অনুধায়ী করাইতেন। তাহার এটি নিজন্য ভাব ছিল। 

এই বাসায় একটি ঘটনা হয়--একদিন দি-প্রহরে আহারে বসিয়া- 
ছেন, বলিয়া উঠিলেন_- 

“কিসের হূর্গন্ধ বেরুচ্ছে? দেখ তঃবাহিরে কেউ আছে কি না ?” 


৫৯৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১৭ম সংখ্যা । 


কট .: ৮৯ ৯০ ৯7 


অনৈক ভক্ত বাছিরে গিয়া দেখেন--একটি স্ত্রীলোক দরজার অনতিদুরে 
দাঁড়াইয়। আছে। তিনি সে সংবাদ দিলে-_প্রীযুক্ত লাটু কেবল “হ"” 
বলিয়া ঘাঁড নাঁডিলেন। আহবি সমাঁপনাস্তে উঠিবামাত্রই ব্মন হইয়! 
সমস্ত অন্ন উঠিয়া! গেল। 

৬বংশীদত্তের বাটিতে প্রায় একবৎসর কাল ছিলেন । তৎপরে ৬৮নং 
পাঁডেহাউলিতে বাসা ভাঁডা কবিয়া বসরাধিক কাল নিবাস কবেন। 

৬পুজার সময় এবং বডদিনের ছুটিতে কলিকাতা! হইতে অনেক তক্ত 
শ্রীযুক্ত লাটুর সঙ্গলাভ মানসে আঙদিতেন | পুজা, পাঠ, ধর্ধচর্চা 
দেবদর্শনা্দি নিত্য নব আনন্দের ধাবা চলিত। ৬প্ুঞ্জার সময় তিনদিন-__ 
৬বিশ্বনাথ, ৬অন্নপূর্ণা, মহাঁবীব, গণেশ, এহুর্ী, এসঙ্কটাদেবী ৭ ৬বীবেশ্বব 
মহাদেবকে ফল মিষ্টান্লাদি দিয়া যথাবিধি পূজা দিতেন । 

পাঁডে হাউলিব বাঁড়ীওয়াল ভাডা লইয! গোলমাল কবায়। তিনি 
৯৬নং হাঁড়ারবাগে বাস! ভাডা লন। এই খানেই তিনি জীবনেখ 
শেষ কয়টাদিন শ্রীগুক-পাদ-পন্স চিন্তায় অতিবাহিত করেন । 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি_-তিনি অধিকাংশ সময় ধ্যানস্ত থাঁকিতেন । ইচ্ছা 
হইল ত একটু আঁধ টু কথ! বলিলেন, নতুবা আপনি মনে মনে “বিড. বিড়, 
করিতে লাগিলেন । পুর্ববৎ এখানেও স্বানাহাবাদির কিছুই ঠিক ছিল না 
_-ইচ্ছামত আহারাদি করিতেন । কোনও নিয়মের অধীনে থাকিতে 
পারিতেন না__কষ্ট হইত। তাই ধররূপ কোন “বাধা বাধি' (নিয়ম ) 
তাঁহার সম্থপ্ধে করিতে যাইলে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন ৷ বলিতেন,__“অ'মি 
কি তোদের হাতেব খেলনার পুতুলের মত থাকবো, আব তোর। যেমন 
নাচাবি, তেয়ি নাঁচবো ?--তা আমি পারুবো না। আমি কারে 
তোয়াক্কা রাখি না; আমাব যখন খুসী হবে, তখন ধাঁব ইত্যাদি । 

"লা মহাবাজেব একটি বিশেষত্ব ছিল-_সকলের সহিত প্রাণ খুলিয়া 
মেলা-মেশার ভাব। তাহাব কিছু মাত্র “অভিমান” ছিল না। বালক, 
বুদ্ধ, যুবা--সকলেই তাহাকে লইয়া আনন্দ করিত ও তাঁহার নিকট হইতে 
ছোলাভাজা, হালুয়! প্রভৃতি প্রসাদ পাইবার জন্ঠ ভিড করিত। &** * 
এই বৃদ্ধ বর্পসেও তিনি পূর্বক ন্যায় সাবারাত্রি ধ্যান-ধারণা করিতেন, 


কার্তিক, ১৩৩১ ।] লাটু। মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী ৫৯৭ 


স্পেস শাসি পাস্তা পাস্পিপতাসসিতিসি পাসিপাশপতাশ শিপ সপাপিপপাস্সি শী শাসিত পাপা 


অথচ আহার-বিহারে কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতেন না__সর্ধাই যেন এ ৷ একটা 
ভাবে থাকিতেন । ভগবৎ-প্রসঙ্গ ছাড়া অন্ত প্রসঙ্গ তাহার নিকট বড় 
একট! শুনা যাইত ন|। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কথ! বলিতে বলিতে 
তিনি আত্মহার! হইয়। যাইতেন । ভত্তবুন্দ মন্ত্র-মুদ্ধের স্ায় তাহার কথা- 
মৃত পান করিত । অবশেষে তিনি সকলকে প্রসাদ দিয়। বিদায় দিতেন ।” 
দেহ-ত্যাগের কয়েক বসন পুর্বে শ্রীযুক্ত লাটুব অদ্ভুত অন্ত ষ্টি-শক্তির 
বিকাশ হইয়াছিল! মনে কেহ অসচ্চিন্ত করিলে অথব! কোন অন্যায় 
কাধ্য করিয়া তাহার নিকট আসিলেই_-তিনি বুঝিতে পারিতেন এবং 
আপন মনে বিড়. বিড়, করিয়া তাহাব উদ্দেশে ভতপসনা করিতেন । এমন 
কি বাসা-বাটার মধ্যে যে কোন-স্থানে কাহারো কোন অনচ্চিন্তা পর্য্যন্ত 
মনে উদয় হইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন এবং কখন আপন মনে বিড় 
বিড় কবিয়া কখনও বা চিৎকার করিয়া ভত্সনা করিয়া উঠিতেন-_ 
“নিজেরাও কিছু কণর্বে না, আমাকেও কিছু ক'রতে দেবে না! 

এ সমগ্প তিনি নিয়ত একটা ভাবের ঘোরে থাকিতেন এবং শ্র্রীঠাকু- 
রের স্তায়ঃ অসচ্চবিত্র লোকের ম্পশ সহ করিতে অথব। কামনাপুর্ণ দানাদি 
গ্রহণ কৰিতে পারিতেন না- অসম্ভব যন্ত্রণ! অনুভব করিতেন। 

জ্রনৈক ভক্ত বলেন, “একদিন বাড়ীতে বিশ্বনাথের সত্যাসত্যত্ব সম্বন্ধে 
অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়! লাটু মহাবাজের কাছে গিয়াছি--“উহা ত পাথর, 
উহাকে পৃঞ্জা করায় লাভ কি” ইত্যার্দ অনেক কথা বলিয়াছিলাম। 
আশ্চধ্যেব বিষয়__লাটু মহাবাজের নিকট গিয়া দেখি তিনি তর্জন-গর্জন 
করিয়া আপনি মনে বলিতেছেন, “ষে পাথর ভাবে, তার কাছে পাথর । 
তিনি আছেন বৈকি! বাবা বিশ্বনাথ-_সাক্ষাৎ র'য়েছেন। আমি 
প্রত্যক্ষ দেখ ছি তিনি র/য়েছেন- পুজা নিচ্ছেন । তাঁকে মান তোমারই 
কল্যাণ, না ম'ন ত তার কি?__-তোমাকেই ভুগতে হবে, ইত্যাদি । 
আমি ত শুনিয়। অবাক! আমি বাড়ীতে কি বলিয়াছি তাহা ইনি কি 
করিয়া জানিলেন? আমার? খুব ভয়ও হইল_-কি জানি আমাকে সম্মুখে 
পাইয়া ষর্দি ভত্সন। করেল অথবা অন্য কোন শাস্তি দেন! কেজানে 
সাধুর খেয়াল? এই সময় তিনি আমায় ডাকিলেন। ডাক্‌ শুনিয়া 
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তাহার নিকট ভীত ও সন্কৃচিত হৃদয়ে গিয়! প্রণাম করিয়! বসিলাম। 
কিত্ব তিনি ওবিষয়ে আর কোন কথা উত্থাপন করিলেন না-__অন্যান্টয 
সদালোচনা হইল।, 

ইনিই আরো বলেন,__কিছুদদিন আমি লাঁটু মহাঁবাঁজের কাছে শয়ন 
কবিতাম। সেটা শ্রীগ্নকাঁল--ঘরের মধ্যে শুইবার জো নাই--অত্য্ত 
গরম) ছাদের উপরেই উভয়ে শয়ন কবিতাম। তিলি আমায় ধ্যান 
করিতে বলিতেন__আমি ধ্যান করিতে চেষ্টা করিতাঁম। চঞ্চল মন-_ 
ধ্যানে বসিয়া হয়তো কত কি বাজে বিষয় ভাবিতেছি তাঁব ঠিক-ঠিকান' 
নাই, আসল বিষয় গুলাইয় গিয়াছে । তিনি ক্কিস্ত আমার মনেব অবস্থা 
ঠিকৃ ধরিতে পাঁরিতেন, হয় তো ধম্কাইয়! বলিয়৷ উঠিলেন-__নিজেও 
কিছু কর্বে না, অপরফেও কিছু ক'র্তে দেবে না ।, লজ্জিত হইয়া আবার 
মনটা ঠিক্‌ করিয়! বসিয়াছি, অসংষত মন-__আঁবাঁব বাঁজে বিষয় ভাঁবিতেছি 
_-তিনি হয় তো বিবক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন__-“তোর জন্য কেউ কিছু 
ক"বৃতে পাবে লা নাকি গ আরে, এ তে! বড বখেডা লাথালে দেখ ছি? 
ইত্যাদি । এপ সারাবাতি আমায় একপ্রকার নিত! যাইতেই দ্রিক্টে 
না__“উঠ, ধ্যান কর? বলিয়া বসাইয়া দিতেন । কিছু দিন এরূপ অনিস্রা 
হওয়ায় বিরক্ত বোঁধ হইতে লাঁগিল। তৎপবে তীঁহাঁৰ নিকট শয়ন করা 
বন্ধ করিলাম। 

তখন ত্বাহার অহেতুক দয়! বুঝিতে পারি লাই--হেলায় তাহ হাবা- 
ইয়াছি। এখন বড অনুতাপ হয়। &* * তিনি যে সব সময় বসিয়। 
থাঁকিতেন--এমন নহে । কখনও আপাদমস্তক চাদর মুডি দিয়! খাটিরায় 
শুইয়া! থাঁকিতেন। কখনও বা পায়চারি করিতে করিতে বিড়. বিড. 
করিতেন, কিম্বা শান্ত-_স্থিব হইয়া বসিয়া থাকিতেন। কিছুই তার 
ঠিকৃছিল না-_আঁপন খেয়াল মত চলিতেন | কিন্তু তাহাকে নিদ্রা যাইতে 
দেখি নাই।” 

আর একজন বলেন, “কাঁশীতে শিবাত্রের দিন লাঁটু মহারার্জের কাছে 
রয়েছি, চারঞ্প্রহরে চারবার পুজা! হবে, গাঁন বাজনা হবে আর খাওয়া 
দাওয়া হবে। আমি গুণছি--আমর! ক'জন আছি । মলের ভাব--সেই 
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অনুপাতে লুচি করা হবে। জাটু মহারা বুঝতে পেরে বল্লেন, 
“কোথায় মহাদেবকে পূজা] দিবি না নিজেদের অন্য গুন্ছিদ! তুইত 
বড় লোভী দেখছি 1 এই কথ গুনে আমি বল্লাম; কেন মশায়) ঠাকুর 
যখন খেতেন আব্র আপনি কাছে বসে থাকৃতেন, তখন আপলার মুখে 
কি জল আস্তে না? গম্ভীর তাবে উত্তর দিলেন__-না' আমার তা 
আদ্তো না।, আমার ০সেই কথাশুনে চৈতন্তদেবের কথা মনে পড়ে 
গেল। শুনেছিলাঁম--যথন কেশব ভার্তীর কাছে তিনি সন্ন্যাস নিতে 
গিছলেন, কেশব ভারতী বলেছিলেন__-'জীতেক্িয় না হ'লে সন্যাসে 
অধিকার হয় না, এবং গৌবাঙ্গদেব জীতেন্দ্িয় কি না, সে বিষয়ে পরীক্ষা 
ক"র্ত গিয়ে_জিহ্বার উপর চিনি দিয়ে দেখেছিলেন-_ জল আসে কি না। 
«কিন্তু চিনি ভিজে নাই, ফু দ্রিতেই উড়ে গেল। অবগত একে ওরূপ কোন 
পরীক্ষা কর্বার প্রবৃত্তি'হয় নাই, বা সে কথা তুলিতে অবনর পাই নাই। 
কাবণ তিনি এ কথা এমন তাবে বল্লেন যে, মনে একটুও অবিশ্বাস 
হ'ল ন।। অন্ত কেহ যদি ওকথা বলতো, তা কখনই বিশ্বাস ক'র্তে 
পারুতুম না ।” 

“পবিত্র হও, পবিত্র হও, পবিত্র হও ;--পবিত্র না হ'লে ভগবা'ন্‌কে 
বুঝা যাঁয় না।”--একথা প্রায়ই বলিতেন । “সৎ না হলে সং-ম্বর্ূপকে 
জানা যায় না'--তীহার নিকট মে কেহ আসিত তাহাকেই পুনঃ পুনঃ 
ইহা! বলিয়া সৎ হইতে উপদেশ দিতেন । তীহার সেই পবিত্র জীবন 
দেখিয়া এবং তাহার মধুর উপদেশ শ্রবণে বহু পথনত্রান্ত “পথ, খু'জিয়া 
পাইয়াছে, সং হইয়া দেশের ও দশের কল্যাণ কামনায় আত্মোৎসর্গ 
করিয়াছে । 

( ক্রমশঃ ) 
_ স্বামী সিদ্ধানন্দ | 


সংসার 
চতুর্দশ পবিচ্ছেদ 


কিশোবীমোহন বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বিনয় প্রথমতঃ 
কলিকাতায় আসিয়া একটি আশ্রয় যোগাড কবিয়া লইয়া বি. এ পরীক্ষা 
দিবার জন্য প্রস্তত হইতে লাগিল। একটি গুলে কার্য করিয়া সে 
পঁচিশ টাকা এবং গৃহশিক্ষকেব কার্য; করিয়া আরও প্রায় পনর টাকা 
রোজগার আবস্ত করিল। এইরূপে একটি গবীব কেরাণীর মেসে বাসা 
লইয়া আবার সে ভাগ্য পরীক্ষার কঠোব ব্রতে ব্রতী হইল। 
ছুরদৃষ্টের তীব্র উপহাস দাবিদ্রেব শোচনীয় দ্র্দখা ও লাঞ্চনার ভীষণ 
নির্দয়তাৰ সঙ্গে সে প্রায় আজন্ম যুদ্ধ কবিয়া আসিতছে , সুতরাং নূতন 
এ কষ্ট তাহাব কাছে অতি সামান্যই মনে হইল। যেস্ানে সে থাঁকিত 
তাহাকে মানুষের পক্ষে পায়বার থাঁচ! বলিলেও বোধ হয় অতুক্তি হয় 
না। যাহা হউক অধিকাংশ সময় সে বাহিবেই থাকিত, এমন কি সময় 
ও স্থবিধা পাইলে স্থানাস্তরেও ছুই একদিন কাটাইয়া দিত। এইব্ধপে 
কঠিন পরিশ্রম সহকারে সে নিজের সফলতাব পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। 

৪ ৪ রঃ ১ না সা 

সকল প্রিন মান্তুষেব সমানে যাঁয় না । কঠোর ছুঃথ-দাবিদ্রের সঙ্গে 
ধুদ্ধ করিতে করিতেও একদিন মানুষের স্থথেব দিন আসে। যাহার 
পরিধেয় বস্ত্র নাই, অন্নের সংস্বান নাই, মাথা গু প্সিতে পাতার কুঁড়ে নাইঃ 
সে যদি হঠাৎ কিছু অর্থের অধিকারী হয়, তবেই আমরা বলিয়৷ থাকি যে, 
অনেক দুঃখের পর সুখের দিন আসিয়াছে। আমব মোটামুটি 
জ্ঞানে _বাহা দৃষ্টিতে এইরূপেই মানুষে সুখ-দুঃখের হিসাব-নিকাশ 
করিয়া থাকি ; কিন্ত এছাড়া ' মানুষেব অন্তর্জগতের যে একটি স্ুখ-ঃখ 
আছে, তার খবর স্বৃল ইন্দ্রিয় রাখিতে পারে না । নতুবা আমরা অনেক 
সময় যাহাকে ছুঃখ বলি সেটা হয়ত স্থখেরই রপান্তব। অনেক সময়__ 


কাত্ীক, ১৩৩১ । ] সংসার ৬৬১ 
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যখন দরবিগলিত অশ্রধারায় আমীর বুক ভাসিয়! যায়) তথন মনে হয় 
এই বুঝি ন্বর্গায় অমৃতের সিঞ্চন ৷ তাই স্ুখ-ছুঃখ ছুইটি অবস্থাই মানুষকে 
হৃদয়ের অনুভূতি দিয়া বুঝিতে হয়। কিন্তু বুঝিব কিরূপে? যে কথন 
বেদনা জানে না সে আমার অন্তরের বাথা বুঝিবে কিন্পপে ? যে কথন 
অভাবের তাড়নায় জলিয়া পুভিয়! মরে নাই, সে আমার ক্ষুধার জালা 
বুঝিবে কিরূপে ? নাই ব বুঝিণাম, আমি মানুষ , আমি চিন্তা কবিতে 
জানি, আমার মন আছে। এই অহঙ্কার লইয়াই আমি অনেক সময় 
অতীন্দ্রিয় জগতেব সমালোচনায় বসিয়া যাঁই। আর সেই ক্ষুদ্র মাপ- 
কাঠি লইয়াই অন্তহীন জ্রগতেব, কিন্বা তাহা হইতেও অনস্ত)_-মানুষের 
হৃদয় রাজ্যের গভীরতম সাগব বারির স্তায় তরঙ্গায়িত স্থাথ-ছুঃখের 
পরিমাণ খতাইয়া দেখিতে যাই। অথচ যখন নিজের বিষয়েই চিন্তা 
করিতে বসি, তখন আর কুল কিনারা খুঁজিয়া পাই লা, এইত আমার 
শক্তি । 

বিনয় আজ এম, এ, পাশ কবিয়া পশ্চিম অঞ্চলেব একটি কলেজের 
অধ্যাপক | এই সবে মাত্র চাকুরীতে ঢুকিরাছে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই 
ছাত্রমহলে বেশ পসার জমাইতে পাবিয়াছে। এখন সে মোটামুটি মাসিক 
দুইশত টাকাবও বেশী উপার্জন করে। সংসারের লোকজনের মধ্যে 
সে একা আর ছুইটি দরিদ্র ছাত্র । ধাহাহুউক এখন তাহাকে আর 
অভাবেব চিন্তা করিতে হয় না, ববং সব টাকাটা কিরূপে মিতব্যয়িতার 
হিসাবে সত্যবহাঁর করা যাঁয় তাহাবই হিসাব করিতে হয়। যাহারা 
বিনয়ের পূর্ব অবস্থাব কথ! জানেন, তীহারা মনে করেন,_-“এর ভাগ্য 
বেশ ভাল, কেও বলেন,_-পনিজেব অধ্যবসায়ের জোরেই তিনি ছুঃখের 
সাগর সাতরিয়ে পার হয়েছেন” । বিনর এসব কথ! শুনিয়াও শুনে না) 
কিপ্থা কোন বাদ-প্রতিবান্ন ৪ কবে না', বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলিয়। মিশিয়া 
বেড়ায়, কিন্ক তাহার মধো একটা আগ্রহের ভাব দেখা যায়না । সে 
ষেন নিগ্জেই অনেক সময় বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না যে কোন্‌ অজ্ঞাত 
কারণের জন্ত একট! অব্যক্ত বেদন| তাহার হৃদয়কে প্রগীভিত করিতেছে । 
তাই সে বাহিরে স্কস্তির ভাব দেখাইতে গেলেও তাহার মধ্যে বিষাদের 


২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-১০ম নংখ্যা | 


স্পা 


ছাঁয়। পড়িয়া যায়। একদিন তাহার একজন বন্ধু বলিলেন, 
প্দেখুন বিনয়বাবু! আপনাকে দিয়ে সেক্সপিয়রের সেই এন্টনিওর 
তৃমিকাঁটা করালে বেশ হয়। মুখে হাসি নেই, মনে স্যৃর্তি নেই, কি ধেন 
চিন্তা সাগরে ডুবে আছেন । আমরাও আপনার কোন চিন্তার কারণই 
খুজে পাই না। আপনাকে দেখলেই আমার সেই কথাগুলি মনে 
পডে। আমার ইচ্ছে কাব যে, বলি,--০ 10016 70 ৮/61] 
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৮0110511765 1996 10 0090 09100 16 10. 100017 0812) 

বিনয়--আমিও তার উত্তরে বল্তাম বা এখনও বল্‌্ছি “[ 17010 006 
৮/9110 006 25 005 ৮/09110) 018015105 ১:28 50802. ৮10916 5৮1৮ 
[2] 10209000195 8,081, 800 10106 ৪. 980 0179 % এটাকে 
একটা খেলা-ঘর ছাড়া মাব কি বল্তে পারেন? তাই হাসি-কানা 
সকল রকম অভিনয়ই করতে হয় । তবে তফাৎ এই যে, সখেব অভিনয়ে 
আপনি যা করেন, সেটা কেবল কৃত্রিম--আর সংসার-অভিনয়ে যা 
করছেন, সেটা কবতে আপনি বাধ্য । আপনি না কবতে চাইলেও এক 
অনৃশ্ঠ মহাঁশক্তি জোর ক'রে আপনাকে করাবে । 

বন্ধু_-“সে কিরম কথা ? আমি যা কবতে চাই না, তা আমাকে 
কেউ করাতে পারে না । তাহলে” পুক্ুষকাব বলে' ল্সিনিসটাঁব নাম থাকৃত 
না। আচ্ছা--ওসব কথ বাক্‌। দেখুন বিনয়বাবু। আপনি একটা 
বিয়ে ক'রে ফেলুন। তাহলে ওসব ভাব-ভক্তি সব এ ন্গিপ্ধ-জ্যোৎনা 
প্লাবিত নীল আকাশথানির কোন্‌ এক সুদূর প্রান্তরে বিলীন জয়ে” 
যাঁবে। আমার মনে হয়, তথন আপনি একজন বদরের কবি হয়ে 
উঠবেন ।” 

বিনয়_-“আমারও মনে হয় আপনি বোঁধ হয়-_-আার বোধ হয় 
কেন-_সত্য সতাই একজন নামজাদা কবি হ'য়ে পড়েছেন। যেহেতু 
আপনি বিবাহিত ।” 

বন্ধু-_“হা! আমি বিবাহিত সত, কিন্তু বিবাহিত-্রীবনের পূর্ব 
কথন নৈরাগ্যগ্রস্ত ছিলাম বলে” মনে হয়না । আর ভাবের উৎসও 


কার্ডিকঃ ১৩৩১ । ] সংসার ৬৬৩ 
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জমিয়ে রাখিনি । যখন যা এসেছ, হাঁসির ফোয়ারার সঙ্গে বাক্যের 
তোড়ের সঙ্গে সব নিঃশেষ করে বের করে দিয়েছি। কাজে কাজেই 
“যথা পূর্ববং তথা পরং কোন পরিবর্তন নেই। আর আপনারা কি 
জানেন, হৃদয়ের একটা দ্বিক একেবারে রুদ্ধ ক'বে বেখেছেন। এই 
রুদ্ধ কজ্রোতাবেগ,--যা সুযুপ্ত অবস্থায় হৃদয়-কন্দরের স্তরে স্তরে পড়ে 
রয়েছে, সেটা যখন এর বিবাহরূপ মুত সপ্তীবনীর স্পর্শ পাবে, তথন আব 
যায় কোথায় । একেবারে শতধা বিভক্ত হয়ে ছুটতে থাকবে । এবং 
সেই আবেগপূর্ণ উন্মত্ত ধারায় সিক হয়ে মকতৃমি ও নদ্গন কাননে 
পরিণত হবে। তাতে কত সৌন্দর্যাময়ী কবিতার আবির্ভাব হবে। 
বলা বানল্য আমরা আপনার বন্ধু হিসাবে সে সৌন্দর্য উপতোগে বঞ্চিত 
হব না।” 

বিনয়-_“বেশ হয়েছে বিমলবাব্‌! আপনার যে কবিত্বশক্তি আছে, 
তা বুঝী গেল । দেখা ষাঁবে, সাহিতা-পরিষদ থেফে যদি একটা ভাল 
দেখে” উপাধি আপনাকে দেওয়া যেতে পারে ।” বলিয়া! বিনয় 
কাধ্যাস্তরে মনোযোগ দিবার ইচ্ছা কবিলেও বিমলবাবুর হাত হইতে 
রক্ষা পান নাই। কারণ তিনি এ কথাটাকে একটু জম্কাল রক্ষমেব 
করিবার মানসে বলিলেন, “কেন আপনি রহন্তচ্ছলে একথাটা ধবলেন 
কেন? আমাদেব গার্স্থ্য আশ্রমটা কি খেলে! জিনিস নাকি? মনু ত 
এর আসন একটুও নীচে দেননি 1 বরং অনেক স্থলেই এর অবশ্য পালনীয় 
যুক্তি ও আবশ্কতা দেখিয়ে গিয়েছেন, তা কফি আপনি অস্বীকার করতে 
পারেন ?” 

বিনয়_প্না তা করি না। বরং জামিও সেটার 1001 যুক্তি 
দেখাতে পারি। কিন্তু যুক্তি-তর্কের গ্বারা শ্রেষ্ঠতা প্রমণ কর! এক 
কথা,-আর সে শ্রেষ্ঠতার মধ্যাদ! ব্যবহারিক জীবনে রক্ষা করা আর 
এক কথা । আমাদের তা আছে কি? আমাদের দাম্পত্য-জ্রীবনের 
কয়টা জায়গায় আপনি মাধুর্য বলে একটা জিনিস ঠিক ভাবে দেখাতে 
পারেন? বিভিন্ন প্রকৃতি ও শক্কির সংঘর্ষণে অধিকাংশ জায়গায় কেবল 
বিষই দেখা যাঁয়। তার কারণ কি ?--আমার মলে হয়, আমাদের এই 
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নিত্য নৃতন, যোগ্য-অযোগ্য বিলাশ-বানা চরিতার্থ করবার অতৃপ্ত 
কামনা-বহিই সকল মাধুধ্য, সকল সৌন্দরধ্যঃ সকল গৌরব পুড়িয়ে 
ছারখার ক'রে দিচ্ছে। আমরা গাহস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ ক'রেই মন্থুর 
একটা বিধি পালন ক'রে থাকি, সেটা কমের দিকে আসে না । কিন্ত 
তার পূর্বে মনু যে পুরুষোচিত শক্তি সঞ্চয় কববার কথা৷ বলেছেন সেটা 
আমরা কয়জনে করি? অর্থাৎ তাহার ব্যবস্থানুযায়ী ব্রহ্মচর্ধয আশ্রমটার 
মৃত্তিক! পর্যন্ত আমরা স্পর্শ করি না । সেম্থান্টা বোধ হয় ব্োম-যানেক 
সাহাষে) খুব শীগৃগীক্ধ পার হয়ে চিবাকাজ্ষিত পিপাসার বাজ্যে প্রবেশ 
ক'রে ভোগ-পিপাসায় কাতর হ'য়ে ব্যাকুলতাবে ইতন্ততঃ ছুটতে থাকি । 
এইত আপনার সব কবিত্বের পরিণাম ? না__এর বেশী আর কিছু দেখাতে 
পারেন? অবশ্য মাসিক পত্রিকার গল্পে-উপন্নযামে বা ভাষায় কল্পনায় 
দেখতে চাই না। চাই বাস্তব জীবনে । যান বাঙ্গলার বাড়ী বাডী 
খুঁজে আস্মুন, অমৃতময় নন্দন কানন ন! শ্াশানের ভন্মস্তপ-কোনটা 
বেশী দেখতে পান, আপনি বুঝতে পাঁববেন। কোন কোন জায়গায় 
হয়ত আপাত-মধুর-চাকচিক্যময় কিছু দেখতে পারেন, কিন্তু তার ভিতরে 
খ্রী একই বিষের জাল।। ব্বং ততোধিক। এ জীবন বাস্তবিকই হেয় 
নয়, বিমলবাবু 1 কিপ্ত আমুল সংস্কার একান্ত আবশ্যক ।” 

বিমলবাবু এতক্ষণ বিনয়ের অন্তরের যুক্তিগুলির কঠোর সারবস্৷ 
স্থিরভাবে উপলব্ধি করিতেছিলেন। এক্ষণে তাহার আব রহষ্টের ভাব 
থাকিল না। তিনিও গম্ভীর ভ1বেই বলিলেন,--”বেশত ? আঁপনি একট! 
আদর্শ জীবন দেখিয়ে দিন। তাতে উপকার বই অপকার হবে ন। 
আপনারও মঙ্গল; আরও পাঁচজনের মঙ্গল হওয়াও অসম্ভব নয়” 

বিনয় ।--“এত বড় কঠোর আশীর্বাদ ভগবান যেন আমার উপর 
বর্ষণ না কবেন। তা হলে তার প্েহাবীধষের প্রতিদান স্বরূপ দ্ধ হাদয়ের 
জাপাময়ী অন্থশোচনার তপ্ত শ্বাস তাকে ফিরে নিতে হবে। তাই 
আগে থেকেই প্রার্থনা করছি, “দয়াময় । শ্রী ভীষণ পরীক্ষার হাত থেকে 
আমায় রক্ষা কর” 

ধিমল--”কেন এতটা ভয় পাবার কারণ কি! ওটাও যে আমাদের 
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পিটিসি লাস পািরিসিাস্িিস্সিরাস্টি পাটি পাস তত? ৮৯০৯তা ০৯ ৯ ৯৩ এসপি পাটি সিরা উিপাসি টিশিিপাসি পাপা সিটি পি পিসি ০৯ এছ পাস তি শন পে 


একটি ধর্মপথেরই সোপান, তা তাকি আপনি অস্বীকার করতে পারেন ! এর 
শাস্ত্রীয় প্রমাণও যথে্ই রয়েছে । তবে আপনার বৈরাগ্যের মাত্রাটা 
একটু ছাপিয়ে উঠেছে বলেই প্রতিকূল তর্ক নিয়ে আসছেন । বৈষ্ণব 
সাহিত্যের মধ কি-_।” 

বিনয় বাধা দিয়া বলিল,__-“হ, শুধু বৈষ্তব-সাহিত্যের মধ্যে কেন? 
আরও অনেক স্থানেই এব দৃষ্টাস্ত মনেকই পাওয়া যায় । আমাদের ঈশ্বর 
_-উপাসনাকে মোটামুটি ছুইভাগে ভাগ করা যেতে পাবে । এক “ঈশ- 
ভাব,--এই ভাবে তিনি ষড়ৈশ্বর্যোর রাঁজাধিবাঁজ । এইভাবে তিনি এই 
অনভ্ত অসীম চিস্তাতীত বিশ্বেব একাধাবে স্বষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্তা । এই 
ভাবকে অবলম্বন কবে উপাসনা ককন,_ দেখবেন তিনি সর্বশক্তিমান | 
জল স্থল আকাশ সাগর লতা! গুল হীন দিগন্ত বিস্তৃত উত্তপ্ত মরুভূমি 
কোথায় তিনি নাই? তার সীমাহীন খরশ্বার্ধ্যব ভাগাব আপনার চাবি- 
দিকে ছড়ানো বয়েছে, এবং তাৰ প্রতোজটিব মাধ্য তিনি বিরাজ 
করছেন । এই খ্রশ্বর্ষ্যেব মুক্তিই একদিন অর্জুন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে 
বলেছি'লন,__ 

“নভংস্পৃশং দীপ্তমনেক বর্ণং) ব্যান্তাননং দীপ্তবিশাল নেত্রম্‌। 

দৃষ্টা হি ত্বাং প্রব্যথিতাস্তবাত্মা, ধৃতিং ন বিন্দ।মি মঞ্চ বিষ্টো ॥” 

“ছে নাবায়ণ। তোমার নভস্পশ দীপ্ত অনেক বর্ণ, বিশাল ব্যাবৃত মুখ 
ও দীপ্ত নয়ন দেখে আমার অন্তরাত্মা ঘেন শান্তি পাচ্ছে না ।” যদিও এখানে 
অর্জুন মায়ার ফুহক জাল ভেদ ক'রে বুঝতে পারলেন যে, ইনিই জগৎ 
নিবাস, সর্ব দেবের আদিকর্তা । সৎ অসৎ, ইন্দ্রিয় গোচব বা অতীক্দ্রিয় 
জগৎ সবই ইনি। ইনিই একমাত্র অক্ষয় ব্রহ্ধ। মোটের উপর বলিতে 
গেলে তাহার আকাজ্ষণীয় আর কিছু ছিল লা। সব সাধনায় সিদ্ধি লাভ 
ক'রেছিলেন । কিন্তু এতেও তিনি সন্ত হ'তে পাঁবলেন কই? হৃদয় 
যেন আরও কিছু পাবার জন্য ব্যাকুল হল । নয়ন এর চেয়েও স্ন্নর 
কিছু দেখবার জন্ড করুণ দৃষ্টিতে সেই বিশ্বরূপের দিকে চেয়ে থাকল। 
অভ্জ্ুন আবার বল্লেন, -স্অদৃষটপৃর্বং হৃধিতোইশ্মি ৃষ্ট, ভয়েন চ 
প্রব্যথিতং মনোমে |” অতএব ছে জগন্লিবাস ! আমার সকল অপরাধ 


৬০৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১০ম সংখ্য। | 


১ পিসি সির পিপিস্টিল স্পাসিতসটির স্পিশিসপরাস্পিরাস্া শি পিসির তিতা স্পা তাসিলাসি তা ও ছি পাস্টিস্পির পাস্িপাসিপাসিপাস্পিসস্প সিসি ল সপাসিতি পিসি লাস্সপাস্দিা স্পস্ট পাস্তা তাস্পরাস্চিলা স্পা সপে সস সল্প 


ক্ষমা কর, এবং প্রসন্ন হ'য়ে আমায় সেই, চিরেগ্সিত নয়নাভিরাম চতুতুপ্জ 
মুর্তিতে দেখ! দাও। আমার বড ইচ্ছা তুমি আবার, কিরীটিনং গদিনং 
চক্রহস্তং চতুতু জেন রূপেন তব। যদিও ভগবানের সকলরূপের দার এই 
বিশ্বরূপ তথাপি তিনি ঠিক বুঝতে পারেননি, কারণ যার যেমন শক্তি সে সেই 
রূপ বস্ত উপলব্ধি করতে পারে । মূর্খ পণ্িতকে, অজ্ঞানী জ্ঞানীকে, পাপী 
ধাম্মিককে বা মানুষ দেবতাকে বুঝতে পারে না? যতক্ষণ ন৷ দেবতা মান্ুষী 
অবয়বের সহিত মানুধী ভাবে স্বপ্রকাশ হন। এর দ্বারাই আমাদের 
অবতারবাদ এবং ভগবানের নানারূপ লীলা-খেলার কথা এসে পড়ে। 
কিন্ত আপনার কথাব উত্তর দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য । অতএব নেই 
কথাই বলা যাক । 

এখন তাব ঈশভাবের ন্যায় আর একটি ভাবের উপাসন। আমব! 
করে থাকি। (সইটির নামই মধুর ভাব। এই ভাব সবসময়ই মাধুর্যাময় 
এই ভাঁবে ভগবান প্রেমময়, আমর! সেই প্রেম-মধুর ভ্রমর | তিনি দীন- 
বন্ধু দয়াময়, আমরা! দীন হীন ভিথাবী ক্ষুদ্র মান্য । তিনি বৃন্দাবনের 
রাখালরাজা, আমরা তার সহচর শ্রীদাম হৃধাম। তিনি প্রেমের রাজা 
গোপীর হরি বা শ্রীমতী রাধিকার জীবন-বল্লভ, আর আমবা অর্থাৎ প্রেম- 
পিপাঁসী মানুষ সেই প্রেমোন্মার্দিনী বাঁধা এবং তাঁর সহচরী । এই কি 
আপনার বৈষ্ুব সাহিত্যের কথা নয়? অব্য গীতায় আপনি এভাবের 
পরিপুষ্টি খুব কম দেখতে পাঁবেন। এব জন্ত বিশেষ ক'রে আমর বৈষ্ণব 
শাস্ত্রের নিকটই খণী। 

তার পর এই মাধুধ্য ভাব উপলব্ধি কবতে হ'লে আমাদ্দিক্ষে ভক্তি- 
পথের যাত্রী হতে হবে। আপনি ফে, বৈষ্ণব সাহিত্যের কথা বল্লেন, 
সেট! তাদ্দের ভক্তির পুর্ণ পরিণতি বা পবমাঁভাক্ত। এতে কোন 
কামন! নেই, কোন আবিলতা। নেই--একেবারে তুলনা রহিত সুনির্ম্মল 
--যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল' | বৈষ্ণব আচার্যের ভাষাতেই শুহুন এর 
স্থূপ কি। 

“প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় শ্েহ মান প্রণয় । 
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাঁব হয় 
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ষৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড আর । 
শর্করাসিতা৷ মিছবি স্বদ্ধ মিছরি আর ॥” 
এই হ'ল বৈষ্ব সাহিত্যের রূপকছলে প্রেমের প্রকৃত লক্ষণ । কিন্ত 
বডই ছুঃখের বিষ আমরা এভাব গ্রহণ করিতে পারি না। 
বিমল এতক্ষণ বিনয়ের এই ধীর ভাবে আলোচিত ঘুক্তিগুলি শুনিয়া 
আমিতেছিলেন । এবং বাস্তবিকই বিনয়ের সঙ্গে তাহার সকল মত লা 
মিলিলেও মনে মনে তাঁর প্রশংসা না কবিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না । 
এতক্ষণে বিনয়ের ব্যাখ্যায় একটু বিরাম দেখিয়া বলিলেনঃ_-“কেন ওর 
মধ্যে থেকে আবার আধ্যাত্মিক ভাব টেনে আনতে যাঁব কেন? আর 
রূপক অর্থই বাধরব কেন? আপনি যখন আগেই বলেছেন যে, ভগবান 
মানুষের মধো এস তীর স্বরূপ প্রকাশ করেন তখন সেটা সম্পূর্ণ 
তাদের মত কবেই); এই না? তাই যদি হয় তবে এভাবত বড় 
হন্দব! তবে মানুষ তার খাটি পাথিব ভালবাসা থেকে উচ্চাবস্থা পাবেন! 
কেন? বৃন্দাবন লীলায় ত আমরা এ ভাবেব ক্রমবিকাশ বেশ সুন্দর 
দেখতে পাই। শ্রীরাধিকা বা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বূশ ও গুণের দ্বারাই 
তাব প্রতি আকরুষ্ট হ"য়েছিল। শেষে তা থেকে মান অভিমান অবস্থার 
পর আপনহার! ভাব এলো । তাঁবা প্রথমে শ্রীরুষ্ণকে ভালবেসেছিল, 
এবং তাঁব প্রতিদান স্বব্ূপ তাব কাঁছ থেকেও কিছু আশ। করেছিল। 
এমন কি কোন কোন সময় ই/কৃষ্ের অদ্র্শনে তাঁব প্রতি অভিমান ভরে 
কত কথাই বল্তে শ্ুনি। 
এ সময় শ্রীরষ্ের প্রেমে একেবারে আত্মহারা ভাব ছিল না। তাই 
শ্রীবাধিকার মুখে শুনি । 
“কি কহসি (মাহে নিদান্ত কহুইতে ধহই পরাণ ॥ 
তেজলু গুরুক্ষুল সঙ্গ পরল দৃকৃল কলঙ্ক ॥” 
এখনও কলঙ্কের ভয় বর্তমান রয়েছে, যা মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা 
আবার এই রাধিকাকেই বিরহাগ্সি জর্জরিতা হয়েও যখন বলতে শুনি, 
“বধু কি আর বলিব আমি। 
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে প্রীণনাথ হয়ে তূজি।” 
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তখন বান্তবিকই আর ধৈর্য রাখতে পারা যায় না। প্রাণ 
আকুল ক্রন্দনে ভরে উঠে। তখন আর এক পরিত্যক্তা অতাগিনীর 
জন্ম অন্মান্তরেও সেই পতিকামনার কথা মনে পড়ে। এখন আমার 
বক্তবায)--যদি মানুষের জীবনে ঠিক তার স্বাভাবিক ব্যবহারের মধ্যেই 
এরূপ পবিজ্রতম অবস্থা! দেখাযায়, তবে কেন আমি তাব একটা কষ্ট 
কল্পনা করতে যাব ?” 

বিনয় ।--না কষ্ট-কল্পন। করতে বলছি লা ত। আমিও বলছি যে, 
এই স্বাভাবিক অবস্থা থেকেই আমাদের সেই পবিত্রতম অবস্থা লাভ 
করতে হবে। তবে শ্রীরাধিকার যে উন্মাদ অবস্থাকে আপনি সাধারণ 
মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা বলতে চান, সেট! তার চেয়ে অনেক উচ্চ । 
আমি বাধিকার প্রেম-সাধনার প্রথম অবস্থাব একটি হৃদয়োচ্ছাস দ্বারা 
দেখাতে চাই-_সাধারণ মানুষের কামনাকুল পঙ্কিল উন্না্ন হ'তে সে 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন । কেবল নাম শুনেই তিনি বল্ছেন,_“না জালি 
কতেকমধু শ্যাম নামে আছে গো; বদন ছাড়িতে নাহি পারে। 
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো। কেমনে পাইব সই তাবে।, 
শুধু কৃষ্ণ নামের প্রতিই যার আবেগ এত তীব্র, তাহার হৃদয় যে সেই 
-_হ্ৃদয় বল্লতকে জন্ম জন্মাস্তরের আশ নিয়ে খুজেছে এটা যেন স্বাভাবিক। 
অর্থাৎ সাধপার অনেক নিম্নস্তব অতিক্রম ক'রে এবার ধেন তিনি পিদ্ধি- 
লাভের অন্ই প্রস্তুত হয়ে এসেছেন । হৃদয় প্রেমেবরাজাকে সেখানে 
বেঁধে রাখবার জন্ত যোগ্যতা লাভ করেছে, এখন একবার দেখা পেলেই 
হয়। তাহ'লে “আমার এ সব ছুঃথ গেল হে দূরে, আমি হারান রতন 
পাইলাম কোলে” বলিয়া কত জনমের স্থথ-ছঃখ, হাসি-কানা পবিত্রতম 
মিলনের আননে ভাসাইয়া দ্রিতে চান । এহইত ভক্তের সহিত ভগবানের 
সাযুজ) অবস্থা | 

তারপর ভগবানের এই মধুর উপাসল। শুধু একদিকেই নিবদ্ধ নয়। 
অবশ্য এর সব দিক এক ভক্তি-পথ নামে অভিহিত হ'তে পারে; 
কিন্তু শাস্ত। দাশ, সখ্য বাৎসল্য ও কাস্ত প্রভৃতি কয়টি শাখা আছে। 
বঙ্গ,গাপীদের প্রেম-সাধনা এই কান্ত-প্রেমের অন্তর্গত। এ প্রেম 
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উপাসককে পাগল ক'রে তুলে। নে আত্মহারা না হয়ে আর পারে 
না। একটু চিন্তাশীল হ'য়ে অন্তূু্টিতে দেখতে হ'লেই বলতে হবে 
ষে, ০সই প্রগংজীবন হরিকে স্বামী ভাবে পাবার সাধনাই বৈষণব- 
ভক্ত চুডামণিগণ রূপকভাষায় বৃন্দাবন-লীলাব অবতারণা করেছেন । 
আবার পতি পত্বী-ভাব অপেক্ষা আর একটা অবস্থা আছে সেটার ব্যাকুলতা 
একেবারে তীব্রতম | ঠাকুর শ্রীরামরুষ্দেব বল্তেন,__“তাকে চর্্চক্ষে 
দেখা যায় না। সাধন করতে করতে একটি প্রেমের শবীর হয়। তার 
প্রেমের চক্ষু প্রেমেব কাণ। সেই চক্ষে তাকে দেখে, সেই চক্ষে তার 
বাণী শুনাযায়। *গ  *গ  * এই প্রেমের শরীরে আত্মার 
সহিত রমন হয়' | আমাদের বৈষ্ণব সাহিত্যে শরাধিকার ঠিক এই 
অবস্থা । এ ভ্াবকে মহাতাবৰ বল্তে পারেন । ইহাই আত্মদর্শন, ব! 
আত্ম। পবমাজ্মার চিরমিলন । কিন “হৃদয়ে ঈশ্বরান্ুভব না হলে এ 
ভাব হয় না" । তাই স্বামী বিবেকানন্দ এ সম্বন্ধে বেশী আলোচনা নিষেধ 
করেছিলেন । কারণ আমাদেব মন প্রাণ কামিনী-কাঞ্চনের আবর্তে 
ঘুর পাক খাচ্ছে। এ অবস্থায় আমরা তার নধ্য গেকে একটা পক্ষিল ভাবই 
টেনে বের করব । কিন্তু বড়ই ছুংখের বিষয় হাট ঘাট মাঠ 
রেল-্টিমার সকল স্থানেই আজ কাল এই প্রেমের সাকার মৃষ্তির 
আবির্ভাব হচ্ছে । আর আমরা গল্প উপন্তাস ইতাদ্দির ভিতর দিয়ে 
তাঁর পরিপুষ্টি সাধন কচ্ছি। শুধু তাই নয়, আবাঁৰ অতীতের দোহাই 
দিতে ছাড়ি না। 

এ সকল যুক্তি বিমলবাবুর বেশ মনঃপুত হইল না। তিনি একটু 
হতাশ ভাবেই বলিলেন, “কেমন করেই বা! অবিশ্বাস করি যে, আপনার 
বৈরাগ্যের আবেগ লবটাতেই একটা আধ্যাত্মিক ভাব টেনে আলতে চাঁয়? 
হ'তে পারে,ধাবা ভক্ত তারা সহজেই এ ভাব উপলব্ধি করবেন । 
সাধারণ মাগ্ষ তা বুঝতে পারবে কেন? তারপর হাট-ঘাট-মাঠ, 
সকল স্থানেই যদি এইরূপ পবিত্র প্রেমের স্বরূপ দেখ! যায়, তা হলেই 
ব!ক্ষতিকি? সে তমানুষের উন্নত অবস্থারই লক্ষণ !* 

বিনর এই কথা শুনিয়া একটু হাসিল। তারপর বেশ ধীর ভাবে 


তে 
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বলিল, “কা অবশ্তটই উন্লতাবস্থার লক্ষণ) কিন্তু আসলে যে তা ময় 
তাই । আমব! জলন্ত কামনার একটা কুরূপ মুর্তিকেই প্রেমের অস্থায়ী 
সঙ্জায় সাজান অবস্থায় দেখে ভ্রমে পড়ি । নতুবা সেটা অত সম্তা নয়। 
 *৮ বলিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাধা পড়িল এক 
নৃতন আগস্তকের আগমনে । সে আগন্তক নরেন । বিনয় সহসা এবপ 
অবস্থায় নরেনকে দেখিয়! প্রথমতঃ চমকাইয়। উঠিল, তাবপর যেন ভয় 
মিশ্রিত স্বরে বলিল,_-“খবর কি বলুন দেখি নরেন বাবু?” নরেন বলিল, 
_“মাচ্ছ। আপনার ভাবগুলির 10৮ বন্ধ [তাক আপনি একটু 
সামলিয়ে নেন, তাবপর সব বল্ছি। ছুশ্িন্তার বিশেষ কারণ নেই” 
বলিয়া সে বিনয়ের বিছানাটায় হেলান দিয়া বসিয়া পডিল। 
কু রা সং 

হরিপুর আবার আজ কিসের আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। নব- 
মাধুবীময় উৎসব-মুখরিত হইয়া তার ক্ষুত্র পুম্প-বীথিকা, শাখা-বন্ল 
বিহঙ্গ-স্থখ-নিকেতন আম্রপনস-বেল-তিস্তিডি-অশ্রথেব কুঞ্জ-ভবনে 
মিলন গীতির সাহানা রাগিনী বাজিয়! উঠিয়াছে। জড--স্থবিববাঁলক 
বদ্ধ সেই আনন্দে গা ভাসাইয়া কর্মে মাতিয়াছে। এখন দলে দলে 
লোক পরম্পরেব সুথ-ছুঃথের সাথী হইয়া নিজেকে সখী মান করিতে 
আরস্ত করিয়াছে । আজ সমস্ত গ্রামথানি ষেন এক পরিবার হইবার 
জন্য প্রস্তত হইতেছে । তাই কিশোবীমোহন বাবুর বাড়ীর উৎসব আজ 
সকলেরই উৎসব বলিয়া মনে হইতেছে । আজ আবার নূতন উৎসব, 
শাস্তির-বিবাহ। 

এবার বিবাহে আর কিশোরীমোহন বাবুব বিশেষ দায়িত্ব ছিল না, 
কারণ গোস্বামীপ্রভূ এবং ভট্রাচার্ধ্য মহাঁশয়ই বিবাহে কর্তৃত্বের ভার 
হাতে লইয়াছিলেন। যে কন্তার বিবাহের একবাব শগ্র-রষ্ট হইয়াছে, 
তাহার আর নুতন বিবাহ হইতে পরে কি না এ প্রশ্ন কেহই তুলিলেন 
না। যদিও সেবার অন্যান্য অনুষ্ঠান সবই হইয়াছিল, কেবল দ্বানের 
কাজই বাকী ছিল। তথাপি ওরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ দেওয়া কিশোরী- 
মোহন বাবুর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব, তাই সে সব কথা মনেও স্থান 
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দ্রিলেন নাঁ। ভষ্টীচারধা মহাশয় বলিলেন।_-“সেটা মন্ত একটা কুলগ্ন 
ছিল, গিয়েছে বেশ ভালই হয়েছে । সেন্ঞন্ত চিস্তা করবার কোন কারণ 
নেই । যদি মানব-শান্ত্বিধি না দেয় তাহলেও আনম আমরা 
ছুই জন বিধি দিচ্ছি চিন্তাব কোনও কারণ নেই ।” বল! বাহুল্য 
কিশোরীমোহন বাধু সেরূপ পেন বিধি-ব্যবস্থার অপেক্ষা করিতেছিলেন 
না। তবে একটা কথা তাহার হৃদয়ে বড় আঘাত দিতেছিল; সেটা 
শাস্তির মায়ের কথা । কি অব্যক্ত বেদনা লইয়া সে গিয়াছে সে কথা 
আজ তাহার বুকে যেন আগুণের অক্ষরে জলিয়া উঠিতেছিল। অবশ্য 
বুঝিতে পারিতোছন না দে থাকৃলে সুখী হইতে পারিত কিনা; কিন্তু 
এতটা দুঃখ থাকিত না সেট! অবশ্তই সতা। একবার তিনি তাহার 
পর/লাকস্থিত আত্মার উদ্দেশে হৃদয়ের কথা জানাইলেন, মুহূর্তের অন্ত 
হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, আবাব সাম্লাইয়া লইয়া কাধ্যে মন দিলেন। 

দেখিতে দেখিতে বিবাহের সব প্রস্তত হইতে লাগিল, দিনও নিকট- 
বন্তী হইতে লাগিল! নরেন বিনয়ের কাছে ঘাইয়া পত্র লিখিয়াছে 
যে, আমি শীপ্রই তাহাকে লইয়৷ যাইতেছি আপনার! প্রস্তুত হউন। 
শাস্তি সব খবব পরোক্ষভাবে শুনিল, কিন্ত তাহার মনের ভাব যাহাতে 
অন্ত কেহ বুঝিতে না পারে সে জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে 
লাগিল। কিশোরীমোহনবাধুর মনে এবার কোন প্রকার সনেছের 
ছায়! ছিল না তাই তিনি এ সম্বন্ধে কোন উচ্চ-বাক্য করিলেন না। কিন্তু 
গুরুদেব সে প্রের্দেশের খবর লইয়া, কিশোরীবাবুকে বলিয়া আরও নিশ্চিন্ত 
করিলেন । 

শাস্তি এখন সকলেরই কাছে নিজেকে এরূপ ভাবে গোপন করিতে 
চায়, যেন সে একটা অন্তায় করিয়াছে । অথচ দে-নিজেই ঠিক বুঝিতে 
পারে না কেন এ সস্কোচ-ভাব? এইরূপ ভাবে নানারূপ কাল্পনিক 
অসার চিন্তা-সমুদ্রে পাড়ি দরিয়া এই কয়দিনের মধ্যে নিজেকে অস্বাভাবিক 
রকমের গন্তীর করি তুলিল। একদিন ভাবিল,-_এ কল্পনা! যদি শুন্য 
মিলাইয়! ফায় ? তার উত্তর নিজেই দিল। “ক্ষতি কি? আমি ত 
যেমন আছি--তেমনিই থাকব, তাতে জগতের কি আসে যাঁয়? আবার 
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কখন ব! ভাবিল--এ কি বিড়ম্বনা? আমার যে সুথ ছিল তার চেয়ে এ 
বেশী? যাক মাথা মুণ্ড আর ভাবতে পারি না”। বলিয়া বৃথা চেষ্টা 
করিয়া একটার পর একট! কাজ আরম্ভ আবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা 
পরিত্যাগ করিয়! দিন কাটাইতে লাগিল। 

এদিকে বিনয়ের বৈরাঁগোর টান হইতে তাহাকে ফিবাইয়া আনিতে 
নবেন ও বিমল বাবুব কয়দিন অতিবাহিত হইল তাহার ঠিক হিসাব না 
থাকিলেও নির্দিষ্ট দিনেব অনেক আগেই তাহাঝ হরিপুরে পৌছিল। 
বিমল বাবুও সঙ্গে আসিয়া একটু আমোদ উপভোগের লোভ সাম্লাইতে 
পারিলেন না। বাড়ীতে আসিবা মাত্র কিশোরীমোহনবাবু তাহাদিগকে 
ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের বাডী গিয়া প্রণাম কবিয়া আঙিতে বলিলেন। 
বিনয় যদিও নরেনেব কাছে সব কথাই শুনিয়াছিল, তথাপি 'অতিমাত্র 
বিশ্মিত হইয়াই সেখানে গেল। ভট্টাচার্য মহাশয় তখন একটা ফর্দদ 
প্রস্তত করিতেছিলেন। নরেন ও বিনয়কে দেখিয়াই সহাস্ত ব্দনে 
তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে আসিলেন,__ ইহারও সাহার পায়ের ধূল! 
মাথায় লইয়! নতমুখে দীডাইয়া থাকিল। 

ভট্টাচার্ধা মহাশয় নিজেই বলিলেন,_“বাবা । আজ এই নবাধম না 
থাকলে কি আর বিনয় মাষ্টাবকে বিদেয় দিয়ে অধ্যাপক বিনয়ভূষণকে 
ফিরিয়ে পেত কেউ । অমঙ্গগের ভিতর দিয়েই মানুষ যেমন মঙ্গলকে 
পায় আমি সেই রকমের একট কুগ্রহ। যাই হোক কুগ্রনের দ্ূপ অ'জ 
বদলিয়ে গিয়েছে বাবা! আর ভয় নেই। কিশোরী সত্য সত্যই 
আমাকে হত্যা ক'রে সেই উপাদানে নূতন গ/ডে নিয়েছে।-এত পক্তি 
তার আছে আমি অস্বীকার করতে পারব না। যাঁও একবার গ্রামের 
চারিদিকে ঘুরে এস ।” বলিয়া তিনি আবার ফর্দটায় মনোযোগ দিলেন। 
তাহার! ছই জনে গ্রামের চারিদিকে বেড়াইতে লাগিল। 

কথা-প্রসঙ্গে বিনয় বলিল,--"আমার ইচ্ছ। ছিল যে, পূর্ব কথার 
কোন আভাষই যাতে না উঠে তার জন্ঠ যথাসাধা চেষ্টা করব; কিন্তু 
দেখ লাম যে ন্থৃতি এখনও ভট্টাচাধ্) মহাঁশয়কে পোড়াচ্ছে। যাই হোক 
খাঁটি সোনা পুড়ে উজ্জলই হয়, সুতরাং স্থখের বিষয়ই বটে”। নরেন, 


কার্তিক, ১৩৩১ । ] সংসার ৬১৩ 
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বলিল।__-“আল্রকাল তিনি খুব প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করেছেন । এখন 
আচগ্ডাল সব বাড়ীতেই তার পদধূলি পড়ে*। এইক্ধপ নানা কথা-বার্তায় 
অন্যমনস্ক হইয়াই গ্রামের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিল। রাস্তায় যাহার 
সহিত দেখা হইল, সেই বিনয়কে অভ্যর্থনা করিল । বিনয় দেখিল এই 
খাটি মীন্গুষটির সংস্পর্শে আসিয়া তার যে দ্রিনিস লাভ হয়েছে তার 
মূল্য দেওয়া যাঁয় না। আর দেখিল গ্রামের অপূর্ব শ্রী। আকাশ বাতাস 
বৃক্ষ-লতায় পর্যান্ত উৎসাহের হাসি মাথান রহিয়াছে । গ্রামে অনেক 
কিছু নূতন হইয়াছে । আপাততঃ ছইস্থানে ছুইটি প্রকাণ্ড ইরা! আরম্ভ 
হইয়াছে কত লোক-জন খাটিতেছে, শুধু তাহাই নয় কত প্রকার কুটীর- 
শিল্পেব পুনর্জীবন দান করিয়া গরীবের অন্ন সংস্থানের যোগাড় পর্যান্ত 
হইয়াছে । 

গ্রামে যে কয়ঘর জোলা-তাতি ছিল তাহাদ্দের এখন আর অবসর 
নাই, রাত্রিতেও কাজ করিত হইতেছে; অথচ শান্তি নাই ক্লাস্তি 
নাই নৃতন বলে বলীয়ান । প্রত্যেক বাড়ীর পিছনেই বাস্ত সংলগ্ন 
পতিত জমিতে, যেখানে বর্ষাকালে কেহ কেহ শাক সজী লাগাইত বা 
ঘাস জঙ্গলে পূর্ণ হইয়! থাঁকিত সেখানে জট! কাপাসের গাছ লাগাইবার 
যোঁগাড হইতেছে, ছ্ুতাবেরা আবার সেই পল্লী-জননীর চিবস্তন যন্্র- 
পাতি নির্মাণে অবিরত পরিশ্রঘ কবিতেছে। তবে স্কুলটির উন্নতি সাধন 
বিশেষ কিছু হয় নাই, কেবল হৃচনা হইতেছে । ইতিমধ্যে সেরক- 
সমিতির সভ্যেরা ছুই অধ্যাপককে ধরিয়া তাহাদের আড্ডায় লইয়া গেল, 
এবং তাহাদের করণীয় প্রত্যেকটি কার্য্যের পুঙ্থাণুপুঙ্খ বিবরণ বলিয়া 
একটি থাতা আনিয়া সম্মুথে ধরিল। বঙ্গ' বাহুল্য বিনয়ের তথন জার 
আনন্দের পরিসীমা ছিল না; কিন্তু সব চেয়ে দুঃখ এ আননের মধ্যে 
তার অংশ কোথায়? ঘাহা হউক তাড়াতাড়ি একটা কি লিখিয়! 
ফেলিল । সভাদের সকলেই উৎসুক হইয়া কলমের দিকে চাহিয়াছিল)_- 
তা সত্তেও বেশ স্পট ভাবে সবাই অস্কটির স্বন্ধপ বুঝিতে পারিল ন1; 
তবে তার মধ্যে অন্ততঃ ছুইটী শূন্য ছিল এট! সকলেই বুঝিল। 
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আজ বিবাহের আসরে আর লোক ধরে না। কিশোরীমোহন বাবু 
ছোট বড় সকলেরই জন্তু আসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । ব্রাহ্মণ 
কায়স্থ-_নব শাখা সকলেরই প্রায় স্ত্রী-পুরুষ বিবাহ দেখিতে আসিয়াছিল। 
বরপক্ষের পুরোহিত বপিয়াছেন স্বয়ং ভ্রজমোহল গোস্বামী আর 
কন্তাপক্ষে বিনোদবিহারী গ্ভায়বত্ু * বিবাহ-সভায় পণ্ডিতদের জর্ক নাকি 
একটা কৌলিক প্রথ। ১) সেইজন্য কন্ঠাপক্ষেব পুরোহিত মহাশয় দাডাইয়া 
জোড় হাতে পা্রপক্ষের পুরোহিত ও অভিভাবককে বলিলেন, -- 
শ্যদ্দি অনুমতি হয়ত কন্তা পাত্রস্ব কবি, কারণ শুভ লগ্র উপস্থিত । 
গোস্বামী অস্বাভাবিক রকমেব গম্ভীর হইয়া বলিলেন,_“কভায় গণ্ডায় 
দেনা পাগ্ডনা বুঝে নেব--তারপর বিবাহেব কথা । এ কি অন্যায়? 
আমার জ্যান্ত ফুলীনের ছেলে এ কি একেবারে সম্তায় ছেডে দেব 
নাকি ?৮ বলে মস্ত একট! হাঁসির রোল উঠিল। 

ইত্যবদরে সালঙ্কারা কন্ঠ! সভাস্থ হইলে ভষ্টীচার্্য মহাশয় শুভনৃষ্টি 
কবছিলেন। অমনি হারমোনিয়ম সহযোগে অপবিচিত কণ্ঠ গাহিয়া 
উঠিল,-_প্বহুদিন পরে বধুয়া আপিলে দেখা না হষ্টতে পরাণ গেল । 
* * এখন কোকিলা আসিয়া করুক গান আর ভ্রমর! ধরুক তাহাবই 
তান, আজি মলয় পবন বনুক মদ্দ-_-গগনে উদয় হউক চন্দ্র। আজি 
কোটি চন্দ্রেব উদয় হয়হে”। সকলেরই প্রাণ পুলকে আফুল হইয়া 
উঠিল। গোস্বামী মহাশয়েব ভাবময় হৃদয় চঞ্চল হইয়া চক্ষু সজল 
হইল। 

ভট্টাচাধ্য মহাশয় যথাবিধি মন্ত্র পড়াইলেন, আজ তার সঙ্গে ঠাহার 
হৃদয়ের অনুরাগ মিশান ছিল বলিয়া আজিকার সামগান যেন সকলেরই 
কাণে মধু বর্ষণ করিয়া দিল। অতঃপর দান গ্রহণাস্তর বর-কন্যা উঠিয়া 
টাড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে সেই অপরিচিত নৃতন ক বলিয়া উঠিল)-_“বৌদিদি 
আমাদের বৈবাগী ঠাকুরটাকে একটু ভাল ক'বে বেধে রাখ বেন, কারণ 
তাঁর পালিয়ে যাওয়া রোগটি এখনও সারেনি--তার সাক্ষী আমি। 
বিনয় বুঝিল-_-এ বিমল বাবু। লজ্জায় তার মুখ লাল হইয়া উঠ্ভিল। 
অপরিচিত ক অমনি গাঁন ধরিল,__ 


কার্তিক, ১৩৩১ । ] সংসার ৬১৫ 


সি সি লাসিলিসিপসিত উর সিপর্শ নি 


জগতে জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে,__ 
সে গান কবে গভীর ববে বাজিবে হিয়ার মাঝে । 
বয়েছ তুমি একথা কবে হৃদয় মাঝে সহজ হবে, 
আপনি কবে তোমারি নাম ধ্বনিবে সব কাজে । 


সমাপ্ত 


-জ্রীঅজিতনাথ সবকাব | 


সংগীত 
পঙ্ডিত অহোবল তীহাব সঙ্গীত পারিজাত নামক গ্রস্থারাস্তে 
ছন্দোময় গরুশ্ুস্তমান্ঢ পাবিজাঁত-ছবির ম্বরণ করিয়] ধর্মরাজ্যে সঙ্গীতের 
স্থান নির্দেশে জন্য নারদের প্রতি শ্রীভগবানের বাঁকা উদ্ধত 
কবিয়াছেন-_ 
নাহং বসামি বৈকুঠ যোগিনাং হৃদয়ে নচ। 
মদ্ভক্তা যত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ 
অতঃপর ভাগবতের-_ 
গায়ন্‌ স্থতদ্রানি বথাঙ্গ পানে 
্ন্মানি কর্মাণি চ যানি লোকে | 
গীতানি নামানি তরর্থিকগনি 
গাঁয়ন বিলজ্জোবিচরেদলঙ্গ ॥ ১১৩৩৯ 
এই সকল শ্রেকের উদ্ধারের কাবণ অন্দীয় প্রাচীন সমাজের একটি 
প্রথা ছিল যাহা কিছু আমাদের কৃত তাহা সঙ্জন গৃহীত হওয়া চাই। 
ইহার বিরুদ্ধে অতি আধুনিকেরা বলিয়া থাকেন, বর্তমানে কত নৃতনেব 
আবিষ্কার চলিতেছে এবং প্রত্যেক তথ্যটি যদ্দি প্রাচীনপন্থীদের সম্মত 
হইল কিনা দেখিতে যাঁই তাহ! হইলে মানবজ্ঞানের ক্রমোবিকাশ ও 





৬১৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১*ম নংা। | 


পাস লাস তা পাপা তপিিস্িিন্উিি 


প্রাণম্পন্দনকে অন্বীকার করিয়া তাহাকে চিরকালের জন্ত একেবারে 
অক্ঞানগৃর্ভে সমাহিত করিয়াই ফেলিতে হয়। পক্ষান্তরে চিন্তাশীলেরা 
বলেন, সভ্যতার গাঙ্গোত্‌ হইতে আমরা অনেকদূর সমুক্রেরদিকে অগ্রসর 
হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের আদিমকালের দিকে উজ্জাইয়! াইবাব উপাঁয় 
নাই সত্য কিন্তু জ্ঞান-গঞ্গা বদি তাহার উৎপত্তি হইতে সঙ্গমের মধ্যে 
ব্ধা খণ্ডিত হুইয়া পড়ে তাহা হইলে ভাহাকে কি আর অফুবস্ত 
সআ্রোতশ্থিনণী বলিতে পারিব? তখন তাহাকে বলিতে হইবে কূপ; তভাগ, 
বিল, খাল, ডোবা, পানাপুকুব। সত্য বটে, সকল দ্রেশ অপেক্ষা স্বদেশের 
প্রতিই মানবেব মমত্বাধিক্য তয় সেইরূপ স্বসমায়ব প্রন্দিও তাহার একটু 
প্রীতিব আধিক্য জন্মিয়া থাকে | কিন্ত জাতীয় সভ্যতার অথগুধারাকে 
বজায় বাখিতে হইলে প্রাচীন আপ্ত বা আর্ষকে নবীনেব মানিয়া চলিতেই 
হইবে, তাহাতে শ্রদ্ধাবান্‌ হইতেই হইবে! 


গা ডু গা ৪ ৪ 


এ 





দেশ যখন অধঃপতিত হয় তখন সব দিকেই তাহাব বাভিচার ঘটে । 
বাঞগলার নবজাগরণের পূর্বে সহজ সরল বলপ্রদ বৈদান্তিক ধর্মকে যেমন 
এককালে আমরা ছুরহ কঠিন বলিয়। একপাশে ঠেলিয়া বাখিয়। দেশাচার, 
কুলাচার ও স্ত্রীআাচারকে কতকগুলি অতিমাত্র ভাব-প্রবণ ব্যবহারের 
সহিত মিশ্রিত করিয়! ধর্ম বলিয়া! চালাইবাৰ চেষ্টা কবিয়াছিলাম অথব! 
বিদেশীর রজোগুণের প্রভাবে মুহামান হইয়া বিজাতীয় অস্তদ্ধ, পঙ্কিল 
পন্থল হইতে ভাবধারা সংগ্রহ কবিয়। দ্রেশীয় ভাষায় তর্জমা কবিয়। হিন্দু 
ধর্ম বলিয়। প্রবর্তন কবিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম--সংগীত সম্বন্ধেও 
আমাদের ঠিক সেই চেষ্টারই স্বুরণ হইয়াছিল । তাই স্বামিজী বলিয়া- 
ছিলেন, “থোঁল কবতাল বাজিয়ে লম্ফ ঝম্প কবে দেশটা উদ্ছন্ন গেল। 
একেত এই 09১0010 রোগীর দল-তাতে অত লাফালে ঝাপালে 
সইবে কেন? কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অনুকরণ কবাত গিয়ে দেশউ! 
ঘোর তমসাচ্ছন হয়ে পডেছে। দেশে দেশে য়ে গীয়ে- যেখানে 
যাবি, দেখবি, খোল্‌ করতালই বাব্রছে! চাক ঢোল কি দেশে তৈরী 
হয় না?- তুরী তেরীকি ভারতে মেলে না ? এ সব গুরুগন্ভীর আওয়াজ 


কার্তিক, ১৩৩১ |] ংগীত ৬১৭ 


৯ সিপমিাসিপীসি লািছ তে লাস্ট 


ছেলেদের শোনা । ছেলেবেলা থেকে মেয়ে মানুষী বাজনা শুনে শুনে, 
কীর্তন শুনে শুনে, দেশটা যে মেয়েদেয় দেশ হয়ে গেল। এর চেয়ে আর 
কি অধঃপাতে যাবে ?--কবিকল্পনাও এ ছবি আঁকতে হার মেনে 
যায়। ডমক্ শিঙ্গা বাঁজাতে হবে, ঢাঁকে ক্রহ্গরুত্র তালের দুন্দুভিনা 
তুলতে হবে, “মহাবীপ্প” “মহাবীর, ধ্বনিতে এবং হিপ হর ব্যোষ্‌ ব্যোম্‌, 
শবে দিদেগশ কম্পিত করতে হবে। যে সব 1200910এ মান্ষের 5০ঠি 
6৫1108৩ উন্দীপিত করে, সে সকল কিছু দিনের জন্য এখন বন্ধ রাখতে 
হবে। খেয়াল টপ্প। বন্ধ করে, গ্রুপ গান শুন্তে “লোককে অভ্যাস 
করাতে হবে । বৈদিক ছন্দের মেঘমন্ত্রে দেশটাব প্রাণ সঞ্চার করাতে 
হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোব মহা প্রাণতা আনতে হবে|” 








০ রা ক কা রী 


ব্যাকরণের সিংহদ্বার অতিক্রমের ভয়ে যেমন আমরা সংস্কৃত পড়া 
ছাভিয়া দ্িয়াছি তেমনি শ্রুতি, স্বরসমাবেশ) তাল মান লয়ের ভয়ে 
আমর! “সঙ্গীতের মুক্তি কামনা” করিতোছি আর দেশের অধঃপতনের 
সঙ্গে সঙ্গে মনেব তারল্যকে স্থুবে প্রতিফলিত করিবাব জন্য মোক্ষমার্গীয় 
খ্রুপদ্কে ত্যাগ করিয়া খেয়াল, টপ্লা, ঠুংরীর অবতারণা আমর! পূর্বে 
করিয়াছি এবং মাধুনিক বিদেশী-স্বদেশী ন্বরের জগা খিচুড়ি থেয়েটারী 
সঙ্গীতকেই একমাও উপাদেয় বলিয়া নির্দেশ করিতে উদ্ভত তথ! বিদেশীয় 
বাগ্য বস্ত্রের অপচার হারমোনিয়ম, অস্বদেশীয় বীণ প্রতৃতির স্থান অধিকার 
করিতে বসিয়াছে। হারমোনিয়াম, পিয়ানো বা অরগ্যান যতই সম্পূর্ণ 
হোক কিন্ত সারম্বত, ষড়গ্গ; রুদ্র, নারদ কার্ত্িকেয় বীণের তুলনায় ফোটো 
ও অঙ্কিত চিত্রে ষে প্রভেক্গ তাহাই চিরকাল বর্তমান থাকিবে । সংগীতের 
মধ্যে ষে বাসি যন্ত্রের অবতারণা করিতে হইতেছে তাঁহার কারণ আমাদের 

গীতবাস্ধ নৃত্যত্রয়ং নাট্যং তোর্ধ্যত্রিকঞ্চ তৎ 

শান্্রমতে-__স্লীতং প্রেক্ষণার্থেহন্মিন শাস্ত্রোক্তি নাটা-ধর্রিকা ॥ 

ইতি হেমচন্ত্রঃ | 
নাঁট্য-ধর্খে তিনটি অঙ্গ --গীত, বাগ্ঠ এবং নৃতা | মতান্তরে 





৬১৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্-_-১৭ম সংখ্যা । 


চে ৮ 


গীতবাদিত্রনৃত্যানাং ত্রয়ং মঙ্গীতমুচ্যতে । 
গানন্তাত্র প্রধানত্বাৎ তৎ সঙ্গীতমিতীরিতম্‌। 
সঙ্গীত পারিজাতঠ ॥ ২৯ ॥ 
গীত বাদিত্র নৃত্য এই তিনকে সঙ্গীত বলে, কিন্ত গানের প্রধানদ্ব 
হেতু তাহাকেই সঙ্গীত শব্দেব দ্বারা বিশেষি'ত করা হইয়া থাকে । 
ক গু ক গা 
সংগীত সময়ে এক স্বব হইতে স্বরাস্তরে গমন কালে (যথা নি 
হইতে সাবা সাহইতে রে পর্দায় উঠিবার সময়) উভয়েব মধ্যে যে 
অতি হুম স্বরাংশ সকল শ্রুত হয় ইহারাই সংগীত শাস্ত্রে শ্রুতি বলিয়া 
পরিচিত । /য গীত ঝা বাদিত্রে শ্রুতি সমধিক প্রকট সেই সংগীত বা 
যন্ত্র তত সুমধুর এবং পূর্ণ । হারমোনিয়ম প্রভৃতি যন্ত্রে ইহার প্রকাশ 
আদৌ নাই, কাজে কাজেই উহার! সংগীতশাস্বের আদৌ উপকরণ নহে, 
পরস্তু উহ! কর্ণকে ধীবে ধীরে শ্রুতিস্বব গ্রহণে একেবাবে অপটু করিয়া 
তুলে । এ শ্রুতি সমষ্টি সংগীত দা'মার্দর মতে__ 


শ্রুতি সংখ্যা 
ষড়জে (সা) নন্দী, বিশালা, সুমুখী, বিচিত্রা 
খষভে (€ে) চিত্র, ঘণ!, চালনিকা! 
গাঙ্ধারে (গ!) মালা, সরস। 
মধ্যমে (মা) মাতঙ্গী, মাধবী, মৈত্রী, শিবা 
পঞ্চমে (প1) কলা, কলবব!, বাল, শাঙ্গ রবী 
ধৈবতে (ধা) জায়া অমৃতা, বসা 
নিষদে (নি) মাত্রা, মধুকরী, 


এই মত ভরতের, কারণ উক্ত গ্রন্থকার এই ২২টি শ্রুতিকে “মতো! 
মুনীন্রেন ভবতেন” বলিতেছেন । 
কিন্ত সঙ্গীত রত্বাকর যে নারদীয় মত উল্লেখ করিতেছেন তাহ। 
অন্তরূপ। যথা 
তীব্রা কুমুদ্বতী মন্দা ছন্দোবত্যস্ত্ব ষডক্রগাঁঃ। 
দয়াবতী রঞ্জনী চ রতিকা খষভে স্থিতাঃ ) 


কার্তিক, ১৩৩১৯ 1] সংগীত ৬১৯ 


প্রিলি সস জলা সরাসরি সিসি লসর সপ সসিরা সপসসিতা সিি সি পা সি সি সির সি ৯ ৯৮/৯ সপাসিলিসটিরী ঠা সিলাসটিরিস্টিতিস্টিরতিসিিটি সি সির সিপাসিপা সিল ৯৫ স্টিক সিসিঠিসা সা াসিপসিপাসি  পিতিসিলাসাসস্সিপাস্মিসিনিসপিশি 


বৌদ্্রী ক্রোধা চ গান্ধারে বস্ত্িকাথ প্রসারিণী | 
গ্রীতিশ্চ মার্জনীত্যেতাঃ শ্রুতয়ো মধ্যমাশ্রিতাঃ ॥ 
ক্ষিতিরক্ত! চ সন্দীপিন্তালাপী চৈব পঞ্চমে । 
মন্দস্তী রোহিণী রম্যেত্যেতা ধৈবত সংশ্রয়াঃ ॥ 
উগ্রা চ ক্ষৌভিনীতি দে নিষাদ্দে বসতঃ শ্রুতি ॥ 
এবং ইহা সংগীত পারিজাতেরও মত ( ৪৩-৪৬ ) 
ক রর গু সহ রি 
সপ্তম্বরকে ষড়জাদি আথা! দেওয়। হইয়াছে কেন? বক্ষ, ক, জিহ্বা 
তালুঃ নাসিকা ও দন্ত সংযোগে উৎপন্ন হয় বলিয়া যড়জ (সা)। 
খষতের হায় শব্দ বলিয়া! খষভ (রে)। নাভি, ক ও মন্তকে সমাহত 
হইয়া গন্ধর্বগণের ম্থখোৎ্পাদক বলিয়া গান্ধার (গা )। নাভি হইতে 
আরম্ত হইয়া হৃদয় ব| মধাস্থলে সমাহত হয় বলিষ। মণ্যম । নাভি, হাদয়, 
কণ্ঠ, ওষ্ঠঃ শির সংযোগে সমুদূত বলিয়া পঞ্চম (পা)। নাভি, ভুদি। 
ক, তালু এবং শিরে ধৃত হয় বলিয়। ধৈবৎ (ধা)। নাভি হইতে 
উঠিয়া ক, তালু, শিরে সংযোগে নিষন্ন (স্থিত ) হয় বলিক্স! নিষাদ (নি) 
নামে থ্যাত। (সংগীত-সার )। 
ভরত মতে প্রাণীজগতেব শব্দধাবলীতে এই বিশেষ স্বর সকল শ্রুত 
হয়। বথা-_ 


বড় রৌতি মযুরো হি গাবোনর্দাস্তি চর্ষতম্‌। 
অল্লাবিরৌতি গান্ধারং ক্রৌঞ্চে! নদতি মধ্যমম্‌ ॥ 
পুষ্প সাধারণে কালে কোকিলো৷ রৌতি পঞ্চমম্‌। 
অশ্বশ্চ ধৈবতং রৌতি নিষাদং রৌতি কুগ্চুরঃ ॥ 


( সঙ্গীত-দর্পণম্‌ ) 
কিন্তু কাহারও কাহারও মতে__ 
খষভং চাতকো! ব্যক্তি ধৈবতঞ্চাপি দার্দ, রঃ | 
০ ০ রা রা গু 


ইহ! ছাড়! ভারতীয় সঙ্গীতশান্তধে প্রত্যেক স্বরের এক একটি দেবতা 
রুদ্পনা কর! হইয়াছে । যুথা,__ 


৬২০ উড [ ২৬শ রর --১*ম সংখ্যা। 





বহি ব্রহ্ম শ্বরস্বত্যঃ রম ্রীশগণেশ্রাং। 
সহত্রাংশুবিতি প্রোক্তাঃ ক্রমাৎ ষড়জাদি দেবতা ॥ 
( সংগীত দর্পণম্‌ ) 
এবং প্রত্যেক স্বরেব দ্র্টা ধষিও আছেন । যথা-__ 
অগ্রি ব্রদ্ধা মুগাঙ্কশ্চ লঙ্গমীশো নাঁরদো মুনি | 
তুম্বুক ধনদশ্চেতি তে সপ্ত স্বরদর্শিনঃ ॥ ( সংগীত পারিজাত ) 


রত্বীবলীমতে খের হইতে যড়য খষনহু, যুর্ধেদ হইতে মধ্যম ও 
ধৈবত, সামবেদ হইতে গান্ধার ও পঞ্চম আর অথর্ব বেদ হইতে, 
নিষাঁদের জন্ম । এইরূপ ইহাদের কুপ, জাতি, বর্ণ ও রসেরও বিভাগ 
আছে। এই সকল বর্দি আমরা ফলিত কবি তাহা হইলে এইরূপ 
হয় 

স্ব সা রে গা মা পা ধা নি বিকৃত 

উৎপত্তি মযুর বুধ ছাগ সারদ কোকিল অশ্ব হস্তী 
1 দেবতা অগ্নি ব্রহ্মা সবস্বতী শিব বিষুর গণেশ হ্্য্য 
1 থষি এ ওঁ চন্দ্র বিষু। পাবদ তুম্ুরু কুবের 
* বেদ খকু খকু সাম যজুঃ সাম যজুঃ অথর্ব 
১ কুল দেব মুনি দেব দেব পিতৃ মুনি অসুর 
* আতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ব্রা্গণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈহ্য শৃত্র 
". বর্ণ কমল পিঞ্রার হাটক কুন্দ শ্যাম পীত বাবুর 

(নীল) (ধুস্তর) ( বিচিত্র ) 
* ছনঃ অনুষ্টপ গায়ত্রী ত্রিষ্টপ বৃহতী পংক্তি উঞ্চিক জগতী 
* বস বীব বীব করুণ তাশ্ত হাস্ত ভয়ানক হরুণ 


অদ্ভুত অদ্ভুত আদি আদি বিভৎস 
বৌদ্রে রৌদ্র 
সংগীত-দর্পণম্‌ 


* সংগীত-পারিজাতঃ (৮৪--৯৩) 
$ রদ্বাবলী 


স্পপীসসি সিপীস্পিটিসসপ সিসি সিলসিলা তস্িত সত তি সছিন সিপাসিটি ঈ তা শিরা ৯ ৮ পান্না তো পিস্টিলী্টির তাস সি সির ৬৮ পাস পা লাকি লাস্ট 


কার্তিক ১৩৩১ । | সংগীত এ 


তা পাপিশস্পিলাস্পিলাস্টিও পাস 


স, ৭৯ ৬০৯াস্পিল সলাশিলাসিসরিশিশি্পি শশা পিস পপ পতি তাপস লা স্পি্পালী পি তাস শাসিত 


অথ গ্রামান্ত্রয়ঃ প্রোক্তাঃ স্বর সন্দোহরূপিলঃ 
ষড়জ, মধ্যম, গান্ধাব সঞ্জাভিস্তে সমন্থিতা ॥ 
(সঙ্গীত-দর্পণ ) 
ভারতীয় সংগীত-শাস্ত্রে গ্রাম তিনটি ষড়জ, মধ)ম এবং গান্ধার। যে 
কোনও স্বরকে ষড়ঙ্গ করিয়৷ যে স্বর সকল পাওয়া যায় তাহাকে ষড়জ 
গ্রাষ বল! যাঁয়। যদি সেই গ্রামের মধ্যমকে সা ধর! যায় এবং যে স্বর 
পাওয়। যায় তাহাকে মধ্যম গ্রাম বলে এবং যড়জ্র গ্রামের গান্ধাবকে সা 
ধরা যায় এবং 'যে সকল স্বর পব পর অবলম্বন করিতে হয় তাহাকে গান্ধার 
গ্রাম বলে। 
সা গ্রাম হইতে সা রে গা ম! পা ধা নি এই সাতটি স্বর ([)0101021] 
১৪৮৪10) ) পাওয়া! যায়। মা গ্রামে কেবল মাত্র একটি নৃতন স্বর 
আমর প্রাপ্ত হই উহা নিষাদ্দ কোমল (নি)। উহাঁব বাদ বাকি ছয়টি 
স্বর আমর! সা গ্রামেই প্রাপ্ত হই। গা গ্রাম হইতে আমরা আরও 
চারিটি নৃতন স্বর প্রাপ্ত হই কডি মধ্যম (দ্ধ), গান্ধার কোমল (জ্ঞা ), 
খাষভ কোমল (খ) এবং ধৈবত কোমল (দা)। ইহার বাকি দুইটি 
স্বর ষডজ গ্রামেই পাওয়া যায়। তাহা হইলে শুগ্ধ ৭+4(কোমল ৪+কড়ি 
১-১২টি স্বর সর্ব সমেত আমরা প্রাপ্ত হই। যতই থাদে গাও আর ধতই 


চড়ায় গাও এই দ্বাদশ স্বরকে অতিক্রম করিবার উপায় নাই। 
ঙ রা গা 





আবোহশ্চাবরোহশ্চ স্ববাণাং আয়তে সদা 
তাং মুচ্ছনা তা লোকে আহ্গ্রণমাশ্রয়ং বুধাঃ | 
( সংগীত পারিজাত ১৩) 
গ্রামত্রয়কে অবলম্বন করিয়া ন্ববাবলীর ক্রমে ক্রমে আরোহণ ও 
অবরোহণকে মুঙ্ছনা (5119 ) কলে। 
চতুর্বিধঃ স্বরোবাদী সংবাদ চ বিবাগ্ঠপি 
অনুবাদদী চ বাদী তু প্রয়োগে বহুল স্বর । 
(সংগীত রত্বাকর ) 
কোন রাগ-রাগিণীতে পর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত স্বর বাদী, তাহা 





৬২২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১ম সংখ্যা | 


অপেক্ষা কম সংবাদীঃ তাহা অপেক্ষা কম অনুবাদী এবং যাহ! একেবারেই 
লাগে না তাহা বিবাধী। বাদী রাজ্রা, সংবাদী মন্ত্রী, বিবাদী বৈরী, 
অনুবাদী ভৃত্য । 
( সংগীত দর্পণম্‌ ) 
গ্রহ স্বরাঃ স ইত্যুক্তা যো গীতাদৌ সম্র্পিত! 
ম্টাস স্বরাস্ত সা প্রোক্তা যো গীতাি সমাপ্ডিক। 
যে ব্যক্তি ব্জীকে! গানে, যন্ত সর্ধ্বেন্ুগামিন। 
যন্ত সর্বত্র প্রাবল্যং বানী অংশোপি নুপোত্ম! ॥ 
( সম্গীত নারায়ণ ) 
যে স্বরে সংগীত আবস্ত হয় তাহাকে গ্রহ (136510105 ) বলে। যে 
স্বরে শেষ হয় তাহাকে ন্যাস (151091 0806006 01 1751 090.21502 ) 
বলে। অপর ন্বর যাহার অনুগামী, যাহা বাগেব বঙ্জ্যক এবং প্রাণ 
তাহাকে বাদী বা অংশ (127117791) বলে। 


চি ক ক সা 


সংগীতদর্পণেব মতে নটরাজ শিবির পঞ্চ বন্ত, হইতে পাঁচটি এবং 
পার্বতীর মুখ কমল হইতে একটি, সর্ব সমেত ছয়টি প্রধ'ন রাগ নির্গত 
হয়। সম্ভোবন্ত, হইতে শ্রীরাগ, বামদেব হইতে বসন্ত, অঘোর হইতে 
ভৈরব? তৎপুরুষ হইতে পঞ্চম এবং ঈশানাথ। বদন হইতে মেঘ রাগের 
উৎপত্তি হয় এবং দেবীব মুখ কমল হইতে নটনলাবারণ জন্মিয়াছিল। ব্রহ্গ! 
এই ছয়রাগ শিবেব নিকট শিক্ষা করেন এবং তিনি প্রতোক রাগের 
ছয়টি করিয়া ছত্রিশটি পত্রী বা রাগিনী কল্পনা করেন। পরে অপরাপর 
সংগীতশান্্ আলোচনা! করিয়া বুঝা যায় যে নারদ, রপ্তা, তুঘুরু, হাঁ হা 
ছু-ছ, কম্বলাশ্বতর, রাবণ, হুনৃমান? শার্দলঃ কোহল, ভরত, বাণ-পুত্রী উধা, 
ফাল্গুন প্রভৃতি সংগীতবিদেরা নান! শাস্ত্র প্রণয়ন করেন । 

৪ গু গু | গু 

এক্ষণে চাবিটি মত খুব প্রবল। সংগীত সম্বন্ধে শব্দঃকল্পদ্রম বলিতে- 
ছেন ষে “নৃতাগীতবাচান্ত শান্ত্রমূ। তত্ব, সোমেশ্বর-ভবত-হনুমৎ-কল্লিনাথ 
মত ভেদাঁৎ চতুর্ববিধান। তত্ত অধ্যায়াঃ সপ্ত-ন্বরাধ্যায়$, বাগাধ্যায়ঃ, 


স্পা উিাসিপাস্পিা পি সিলান্দিরািলা পি 


কার্তিক, ১১৩১1] সংগীত ৬২৩ 


লসিলাসিপাস্টিলাস্দতাস্দিতাসটিতসিাস্পণী টি কািাস্িপাস্টিলাসটিলিসসি সিসির এ পা সিরা পা্টিশ পা লীসি রা সি সিরা পাস চর স্পা ৭৮ সিলেট স্লিপ সি লাসশিতাসতা পপি 


তাঁলাধ্যায়ঃ, নৃতাধ্যায়ঃ, ভাবাধ্যায়ঃ, কোকাধ্যায়ঃ, হত্যাধ্ারস্চ। ভব্বত 
ও হনুমন্মতে রাগ ছয়টি (ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ, 
মেঘ) এবং প্রত্যেকের পাঁচটি করিয়া রাগিনী। কিন্তু কল্লিনাথ ও 
সোমেশ্বর মতে বাগ ছয়টি (শ্রী, বসন্ত, পঞ্চম, ভৈরব, মেঘ ও নটলারায়ণ ) 
এবং প্রত্যেকের ছয়টি করিয়া বাগিণী, ক্রমে শেষাচার্ধাগণ প্রতি রাগে 
ছয়টি করিয়া পুত্র, ছয়টি কবিয়া পুত্র বধূ এবং প্রত্যেক রাগিণীর ছয়টি 
করিয়! সথীর কল্পনা করিয়াছেন । 


রাগ ৬ 
রাগিনী ৬১৬-০৩৬ 
পুত্র (উপরাগ ) ৬ ৮৬: 5৬ 
পুত্রবধূ উপরাগিণী ) ৬ ১৮৬35 ৩৬ 
সথা & ৬ ৮ ৬55 2৩ 
সর্ধসমেত ১৫* বাগ-রাগিণী 


মিশ্রণ বছিত রাঁগকে শুদ্ধ বলে। দুইটি রাগ মিশ্রণে যাহাব উৎপত্তি 
তাহাকে ছায়ালগ বা সালক্ক বলে। দ্ইয়েব অধিক বাগ মিশ্রণে যাহার 
উৎপত্তি তাহাঁকে সন্কীর্ণ বলে। এই রাগবাগিণী তিন শ্রেণীতে বিভর্ত-- 
ওডবঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্া স্বরৈঃ ষড়ভিশ্চ বাঁড়বঃ | 
সম্পূর্ণঃ সপ্তভির্গেয় এবং ব।গজাতিস্ত্রিধা মতঃ | 
(সং, রত্বকর ) 
পাচটি স্বর সাহায্যে যাহা গেয় তাহাকে গুঁড়ব (50509710 9০815) 
ছয়টি স্বর সাহায্যে যাহা গীত হয় তাহাকে যাড়ব (17558107010 5০815), 
সাতটি স্বর যাহাতে লাগে তাহাকে সম্পূর্ণ (10015691710 99815) বলে। 
ক চি চু ৯ 
সংগীত-দর্পণ মতে রাশ্রিণী-সহিত ভৈরব গ্রীষ্মে, মেঘ বর্ষায়, পঞ্চম 
শবতে, নটনারায়ণ হেমন্তে শ্ারাগ শীতে, বসন্ত বসন্তে গেয়। উক্ু শাস্ত্র 
মতে রাগ বাগিণী নিয় লিখিত মতে সাজান যাইতে পারে-_ 
ভৈরব মেধ পঞ্চম নটনারায়ণ শ্রী ব্সন্ত 





৬২৪ উদ্বোধন | ২৬শ বর্ষ-_-১*ম সংখ্যা ।' 


পরস্পর তা পরল পরক্ইপী আপস লীলা সিসি উল উরি চাসস্পিটি পারি টি | লাস্ট সরা সিরা পলি এটি পর পরা সরি পরী উতর স্পস্ট এ শালা পতি সরল সি শসা সিপা টো তিল স্পা 


ভৈরবী সৌবটী পঠমগ্তরী কল্যাল গৌরী ' ভ্োড়িক। 
গুর্জবী  মল্লারী বিভাষা কামোদী মালপ্রী দেবী 
রামকেলী সাবেরী ভৃপালী আভিরী ত্রিবেণী দেবগিরী 
গুণ-কেলী কৌশিকী কর্ণাটী নাটিকা কেপারী বৈরাটা 
বাঙ্গালী গান্ধারী বড়হংলিক সারঙ্গী মধু-মাধবী ললিত! 
সৈন্ধবী হব-শৃঙ্গাবা মালবী হাম্বিরা . পাহাঁড়িকা হিন্দোল! 
রাগরাগিণীর বিভাগ সম্বন্ধে কোনও সংগীতীচার্যের সহিত কাহারও 
মিলে না । একজনের নিকট যাহ! রাগ অপরের নিকট তাহা রাগিণী। 
এবং হন্ুমন্‌ ও ভরত মতে ছয় রাগের পাচটি করিয়া বাগিণী | দেই জন্য 
আমরা বর্তমানে প্রচলিত সংগীত-্দ্পণের মতে বাগ-রাগিণী বিভাগ 
কবিয়াছি। ইহা ছাড়! চারিজন আচার হইতে যে সকল প্রচলিত 
উপরাগ (রাগ পুত্র) ও উপবাগিণী (রাগপুত্রী ও সতী) সংগ্রহ 
কব যায় তাহাঁও আমরা দিতেছি--তিলক, পুরীয়, স্থুহ, বেলাবলী, 
দেবশাখ, মালকৌধ, শ্ঠামঃ সোহিনী, ধান, মালশ্রী, আশাববী, 
কৌমারী, শঙ্করাভরণ, মুলতানী, সাহানা, পরজ, কফ্চুভঃ পৃৰ্বী, বেহা- 
গরা) কাফী। ইহ ছাঁডা মুসলমানেবাও অনেক রাগ-বাগিণীর বিস্তাব 
করিয়াছেন । 
খা রক ০ রা 
ছয়ট রাগ ও তাহাদেব ছয়টি প্রধান রাগিণীর র্ূপবর্ণনা করিয়া আমব! 
বর্তমানে এই প্রবন্ধের শেষ, করিব । 
১। গঙ্গাধরঃ শিকল! তিলক স্ত্রিনেত্রঃ 
সপৈর্বিভূষিততন্র্গজকৃত্তিবাসঃ | 
- ভাম্বত্রিশ্লকর এব নৃমুণ্ডধারী 
সুত্রান্থরো জয়তি ভৈরব রাগ রাজঃ ॥ ( হমুমৎ ) 
গঙ্গাধব, শশিকলা তিলক, ত্রিনেত্রঃ সর্প এবং গজচর্ম্মে বিভূষিত তনু 
উজ্জল ত্রিশূল ও নৃমুগুধারী, শুত্রান্বর রাঁগবাজ ভৈরব জয় যুক্ত হউন । 
্কটিক রচিত পীঠে রম্য কৈলাস শৃঙ্গে 
বিকচ কমল পত্রৈরঃ্চয়ভ্বী মহেশম্‌। 


কার্তিক, ১৩৩১ । ] সংগীত ৬২৫ 


২ ৯৩ সিসি পা তা 


করধৃত ঘনবাদ্যা পীতবর্ণায়তাক্ষী 
স্থকবিভিরিয়মুক্ত! ভৈরবী ভতৈরব-স্ত্রী॥ ( হন্ুমৎ ) 
রম্যকৈলাস পর্ধতে স্ষটিক পীঠে পীতবর্পণ আয়তাক্ষী করধৃত-ঘণ্টা 
বাদনরতা বিকচ কমল পত্রের দ্বারা মছেশের পুজাপরায়ণা দেবীকে 
স্বকবিগণ ভৈরব রাগের ভৈরবী স্ত্রী বলিয়! কীর্তন করেন । 
২। নীলোৎপলাভবপুরিন্দু সমান বজ্ত,ঃ 
গীতাপ্ধরন্তৃষিত চাতক যাঁচামানঃ | 
গীযুষ মন্দহসিতোঘন মধ্যবর্তী 
বীৰেষু রাজতি যুবা কিল মেধরাগঃ ॥ (হনুমত ) 
নীলোৎপলাভ-বপু ইন্দু-বক্ত, পীতান্বব তৃষিত-চাতকক্ুল কর্তিক 
যাচিত অমৃত মধুর হাম্ত যুক্ত মেধমধ্যবত্তী যুব! মেঘরাগ বীরগণের মধো। 
বিরাঞ্জ করেন । 
পীনোনত স্তন স্থশোভন হাববল্লী 
কর্পোৎপল ভ্রমব নাদ বিলগ্র চিত্রা । 
যাতি প্ররিয়ান্তিকমতিশ্রথবাহুল্লী 
সৌরাষ্ট্িক! মদন-মুর্তি স্থচাঁকু গৌবা ॥ (মঙঙ্গ ) 


হার স্থশোঁভিতা পীনোরত স্তনী কর্ণোৎপলস্থ ভ্রমর-গুঞ্জন শ্রবণ- 
নিয়ত, স্ুচাক গৌরাঙ্গ, শিথিল বাহ্বল্লী মদ্নমূর্তি সৌবাসরিক। প্রিয় 
সমীপে গমন করিতেছেন । 


৩। রক্তাপ্বরে। রক্ত বিশাল নেত্রঃ 

শৃ্গা রযুক্তত্তরুণো মনম্বী। 

সদা বিভাত্যেষহি পঞ্চমোইয়ম্‌ 

ফোবিৎ প্রিয়ঃ কোকিল অঞ্ুভাষী॥ (মতঙ্গ ) 

রক্তাহ্বর, দীর্ঘ রক্তনেত্র বেশভৃযাঁযুক্ত তরুণ মনম্বী, যোবিৎ প্রিয় 
কোকিল মঞ্জুভাষী এই পঞ্চম সর্বদা! শোভ1 পাইতেছেন। 

নেত্রান্ধু ধারাঞ্চিত চারু দেহা 
বিয়োগ হঃখানত চন্দ্রবক্ত।1। 


৬২৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১*স সংখ্যা । 


স্পা পাস পা স্স্টীচাসিাস্সিপিস্পি তিসসপপিসসি পাকছি সস সপিপস্তিস্পিপা পিপি শিপ পাস্পিািসতী। 


চিরং প্রিয় ধ্যানরতা দীন 
মুহঃ শ্বসন্তী পঠসঞুরীয়ম্‌ ॥। (মতঙ্গ) 
চাঁরুদেহ নেত্রজলে সিক্ত, চন্দ্রবদন বিরহ হুঃখে আনত স্থপদীন! নিরস্তর 


প্রিরধ্যান নিরতা, পঠমগ্জরা মুনুমুহু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন । 
৪। তুরঙ্গমস্থন্ধনিবদ্ধ বাছঃ 


স্বর্ণ প্রভঃ শোণিত শোন গাত্রঃ | 
সংগ্রাম ভূমৌ বিচরণ, প্রতাগী 
নট্টোহয়মুক্তঃ কিল রঙ্গ মুক্তি / ( মতঙ্গ ) 
তুরঙ্গ স্কন্ধে নিবন্ধ বাঁছ, স্বর্ণ প্রত রক্তাত্ত গাত্র, প্রতাপী, র্মুণ্তি 
যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণশীল নট বলিয়া কথিত হন। 
কান্তানুরক্তা মূ ভাব যুক্তা 
ব্যাঘূর্ণিতাক্ষী মৃগৌর দেহা । 
নটাখ্য রাঁগস্ বিলাসিনী সা 
কল্যাণিকেয়ং কথিত! কবীন্ত্ৈঃ ॥ হনুমত ) 
কাস্তানুরক্তা, মুছন্বভাবা, চঞ্চলাক্ষী, ন্গিগ্ধ গৌরদেহা কল্যাণীকে 
কবীন্ত্রগণ নটাখ্য বাগের বিলাসিনী বলিয়া থাকেন । 
৫। লীলা বিহারেণ বনান্তবাঁলে 
চিন্বন্‌ প্রস্ছনাণি বধূসহায়ঃ | 
বিলাস বেশে! ধৃত দিব্য মৃর্তিঃ 
শ্রীরাগ এষঃ কথিতঃ কবীন্ত্রৈঃ ॥ (মতঙ্গ) 
বনান্তরালে বধৃসহায় কুম্থমচয়নকারী স্বচ্ছন্ববিহারী, বিলাসবেশধৃক্‌ 
জ্রীরাগের দিব্যমুত্তি কবীন্দ্রের! বলিয়া থাকেন । 
গঞেন্দ্র মুক্তাকৃত চাকহারা 
মঘূর পিচ্ছান্কিত শুদ্ধবেশ। | 
মাল্যানুলেপাঙ্কিত চারুগাত্রী 
পূর্ণেন্ুবক্ত1 স্থুতগা চ গৌরী ॥ ( মতক্গ ) 
স্চাকগাত্রী পূর্ণেন্দুবদনা মাল্য ও অন্ুলেপান্কিত মধুরপিচ্ছের স্াষ 
গুদ্ধবেশ! গজমুক্তার গ্রথিতহার! সুন্ববী গৌরী বাগিনী ॥ 


পাস্বািসসিলা পিিপাস্সপাক্কিজাসিপিস্সপাা, 








কার্তিক, ১৩৩১ । ] মাধুকরী ৬২৭ 


পাস্পিস্পিলাসিলীসিপীশিপ সপ সাস্সি শক রঃ শস্ছি 


৬। চুতাক্কুরেনৈব কৃতাকতংসো 
বিঘূর্ণমানারুণ পধুলেত্রঃ | 
গীতাম্বরঃ কাঞ্চন চারুদেহো 
বসম্ত রাগে! ফুবতী প্রিন্স্চ ॥ ( মতঙ্গ ) 
বসস্ত রাগ আত্রমুকুলের কর্ণভূষাযুক্ত চঞ্চল অরুণ নয়ন; পীতাম্বরধারী 
কাঞ্চনের টায় চারুদেহ এবং যুবতীগণের প্রিয় । 
তুষার কুন্দোজ্জল দেহযষ্টিঃ 
কাশ্মীর কপূর বিলিপ্ত দেহা। 
বিনোদয়স্তী হরিণং বনাস্তরে 
বীণাধর1 রাজতি তোড়িকেয়ম্‌ ॥ (মতঙ্গ ) 
তুষার কুন্দোপুস্পোজ্জল দেহ্যষ্টি, কাশ্মীর কপূর বিলিপ্ত দেহা তোড়িকা 
বন হইতে বনাস্তরে বীণাহস্তে হবিণের মন বিনোদন করিয়। বিরাজ 
করিতেছেন । | 


শপ শিলা | পিসি পিপি 





_ স্বামী বানুদেবানন্দ। 


মাধুকরী 


অবস্প্রশ্টাকত। ভিম্বয়ে প্রশ্-পিএওিচস্পী--+ছুৎমার্ধাশ 
পরিহারের জন্য ৮কাশীধামে হিন্দু মহাঁসভার এক অধিবেশন হইয়াছিল । 
তাহাতে ৬কাণীর হিন্দু বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত জয়দেব মিশ্র মহাশয় ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া এ সভার 
আহ্বানকারীদের চেষ্টা বিফল ধরায় ৬কাশীর ত্রাঙ্গণমণ্ডলী এবং 
ব্রাহ্গণ-রক্ষ। সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া! তাহার নিকট 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জগ্ভঠ একটি বৃহৎ সভা হইয়াছিল। এই সভাতে 
৬কানীর প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্তান্ত লোক 
উপস্থিত ছিলেন । মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষণ শাস্ত্রী; পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত পন্মনাত শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর বায় বাহাছর 

রঙ 


আঃ 





৬২৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বধ--১*ম সংখ্যা । 


পোস্ট াতিসিতি সিটি উস 


প্রভৃতি মহাশয়গণ সভার উদেস্তাদি ব্যক্ত করিবার পরে উক্ত সভার 
পক্ষ হইতে এক তোড়া টাকা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মিশ্রজীর দমীপে 
সমর্পণ করিলে তিনি স্বয়ং গ্রহণ ল৷ করিয়া সভায় সমাগত পণ্ডিতমগুলীর 
মধ্যে বিতরণ করিয়! দেন । তৎপরে বঃজ1 শশিশেখরেশ্বর বায় বাহাদুর 
মহাশয় উঠিয়! তাঁহার নিজের পক্ষ হইতে উক্ত ম্িশ্রজীকে জ্ঞাপন করেন 


ষে, তাহার এই নির্ভীকতা ও সংসাহসের এবং ধর্মানুবাগেব জন্য যগ্ঘপি 
হিন্দু বিশ্ববিগ্ভালয়ের চাকরী হইতে অপশ্যত হইতে হয়, তাহা হইলে 


তিনি এ বিদ্যালয় হইতে যে ১৫৯২ দেডশত টাকা মাদিক “বেতন এক্ষণে 
পাঁইতেছেন, রাজা বাহার আত্বীবনকাল তীহ!কে এ পরিমাণে টাক। 
মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতে প্রস্তুত রহিলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাভ 
শান্্রী মহাশয় রাজ] বাহাঁছরের এই উত্তিতে আনন্দ প্রকাশ কবিয়া 
বলিলেন যে, রাজা জমীদাবগণের নিকট হইতে এন্নপ পৃষ্ঠপোষকতা 
প্রাপ্ত হইলে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণেক্স হৃদয়ের বল দ্বিগুণ পরিবন্কিত হুইবে 
এবং তাহার সাহসের মহিত ইতিকর্তব্যতা পালন কবিতে পারিবেন । 
তৎপরে শ্রীযুক্ত রাজা বাহাছর ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জয়দেব 
মিশ্রজীকে ধন্যবাদ প্রদান এবং জয়ধ্বনির সহিত সভা ভঙ্গ হয়। 

সংবাদপত্রে উপবোদ্ধভত সংবাদটি পাঠ কবিয়া মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়দেব মিশ্র মহাশয়কে নিম্নলিখিত পঞ্চদশটি প্রশ্ন করিয়া 
একটি পত্র লিখিবার প্রয়োজন অনুভব করি । পত্রথানি সংস্কৃত ভাষায় । 
উহার বাক্সালা প্রতিলিপি মিশ্রজীর পৃ্টপোক শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেৎরেখর 
রায় বাহাদুর মহাঁশয়কে প্রেরিত হইয়াছে । 

এ বিষয়ে সর্বসাধারণের বিচারশক্তির অনুশীলনকল্পে বাঙ্গাল! 
চিঠিখানি নিয়ে প্রকাশ করিতেছি $£-- 

গু 


ঙ্নং সানি পার্ক, বালিগঞ্জঃ কলিকাতা । 
৩১শে বৈশাখ, ১৩৩১ । 





রি লাশটি বাদি পালিত লী পা আস পিস জিত পাপী পাটি 


নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদলমিদং-_ 
আমি ব্রাঙ্মণ-কন্া। ব্রাহ্গণ-জায়া ও ব্রাঙ্গণ-মাতা এবং লামান্ততঃ 


কার্তিক, ১৩৩১। ] মাধুকরী ৬২৯ 


শ্রাসিতি সস আস্টিপিরিস লাস্ট পিসি সিলসিলা সি সি রসি সিপাসিশা  শাস্পিরিসিশিিতাস্টিতোসিপি সিতাসিতাস্টিসসি সি রি সপ সিপাস্িশীসি টি লী টি ৭৯ পাস্পর্প পারিস পা ৯ সি 7৯ লাস পাস এসপি সি 


অধীত-ব্রহ্ধবিদ্তা | আমার এবং চারিবর্ধৃত হিন্দু অজ্ঞান 
বিদুরণের নিমিত্ত জিজ্ঞাস্থ হইয়া আপনার নিকট পঞ্চদশঙ্জি প্রশ্ন উপস্থিত 
করিতেছি । উত্তরদাঁনে কৃতার্থ করিবেন £-- 

১। বেদ এবং বেপেোক্ত বাণী সত্য বা মিথ্যা? 

২। বেদের দশম মণ্ডলস্থ পুরুষস্থক্তে যে উক্ত হইয়াছে আমরা 
চারিবর্ণের মমুষ্যজাঁতি পরম পুরুধের শরীর হইতে ট্ হইয়াছি তাহ! 
ঠিক কি না? 

৩। বেদোক্ত চারিবর্ণেব শ্রষ্টা ছাড়া অপর কোন অঙ্টা আছেন 
কি, ধিনি এই ব্রন্ধাণ্ডের অল্পৃণ্ঠত। বা পঞ্চম বর্ণের স্থষ্টিকর্তা। 

৪ | বেদবর্ণিত অষ্টাপুরুষ বেদমন্ত্রে কোথাও চাঁরিবর্ণের পরম্পরের 
দহিত অস্পৃগ্ঠতা বা হেয়তার আদেশ করিয়াছেন কি ? 

৫ লৌকিক বুদ্ধিই কি ইহাব সমর্থন করে? ূ 

ও 1 মস্তিষ্ক কি হস্তপদ্দ বা বক্ষকে কটিয়া ফের্সিয়া জীবিত সুস্থ বা 
অবিকৃত থাঁকিতে পারে ? | 

ণ। আপনারা ত্রাঙ্ষণেরা ন্াসকালে এবং অন্ত প্রয়োজনেও 
আত্মশরীরে আপাদমস্তক সমস্ত অঙ্গগুলি স্পর্শ করেণী না কি? 

৮। আপনার মস্তিষ্ক আপলাব অন্য চিন্তা করে, আপনার হাত 
আপনাকে রক্ষা করে, আপনার হৃদয় আপনার। জীবনী-রক্ত সর্বশরীরে 
সঞ্চালন করে এবং আপনার শ্রীপাদপদ্যুগর্জী আপনার সর্ধবিষয়ের 
হিতকল্পে চলে । আপনার শরীব হইতে ইহার ।কোন একটিকেও ত্য 
করিতে বা ক্ষীণবঙ্গ করিয়া বাখিতে শা প্রাণপুরুষ চায় কি? 
যে মানুষ তাহ করে সে কি বুদ্ধিমান আথ্যাযেন 

৯1 যেমন ব্যক্তিগত জীবদেছে হিন্দুজাতি-দেহেও কোন 
একটি অঙ্গের পক্ষাঘাতে বাকী অঙ্গেরঁও স্বাস্থাহানি অব্যন্তাবী। 
জাতির পবস্বরূপ বহুশূর্রবর্ণকে অক্পৃপ্ততা [টার অবাধগতি রহিত করা 
হইয়ীছে, সঙ্গে সঙ্গে কলিন ব্রাহ্মণ ও নিস্তেজ ও জডবৎ হইয়া গিয়াছেন 
ইহ] প্রত্যক্ষগম্য কি না? 

১*। শুধু জাতিতে লহে গুণ ও স্বভাবে ধিনি ব্রাঙ্গণ 





৬৩৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-১*ম সংখ্যা । 


৯ এরা সত 


গ্জ্ঞানৃষ্টিতে তাঁহার পক্ষে*শুড্র অস্পৃত্ত নহে, কারণ বিনি সর্বদভূতেযু 
দু 

বগ্ঠাবিনয় সম্পন্নে ব্রাঙ্মণে গবি হস্তিনি 

নি চৈব শ্বপাঁকে চ পত্ডিতাঃ সমধর্শিনঃ | 

আর বাহার ব্রাহ্মণ্য জাতিগত মাত্র--ষথা আজকালকার লক্ষ লক্ষ 
হৎপদবাচ্যের, যাক শ্বভাঁব-গুণ-কর্্ম ও বিশ্বের তাবৎ লোক-সাধারণের 
স্বভাব গুগ ও কর্ম্রেব মধ্যে কোন প্রভে্দ নাই, তাঁর পক্ষে শূদ্র কিরূপে 
হেয় হইতে পারে ? 

১১। ব্রাহ্ষণের ব্রাহ্মণত্ব-_অভিমান, বৈশ্য শৃত্র ও ক্ষত্রিয়ের স্ব স্ব 
ব্যষ্টি অভিমানের সহিত একীভূত হুইয়া এক সাধারণ শরীরের সমষ্টি 
অভিমানের সঙ্গেই পুষ্টিলাভ করিতে পারে, কিংবা! শবীর হইতে বিচ্ছিন্ন 
বা শরীরের কোনও অঙ্গ ৰিশেষকে দাবাইয়! ? 

১২। শ্ৃদ্ররূপী পদাঙ্গের চলায় ব্রাহ্মণের! তাহাদের পশ্চাতে অনিচ্ছায় 
পন্সিচাঁলিত হইবেন-_ইহা! বুদ্ধি-সঙ্গত হইবে-না অগ্রবন্তী নেতা হইয়া 
স্বয়ং তাহাদের চালান বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ হইবে ? 

১৩। ব্রাহ্মণের রক্ষা কিসে? আত্মেতর বর্ণগণের সহির্ত সন্ভাবে 
ও তাহাদের প্রতি সদ্বাবছারে--না তাহাদের আত্ম সম্মানবোধ নুশংসরূপে 
আঘাত পরম্পবায় তাহাদের বিদ্রোহিতায় ?__মাথাট! উচু বাখিয়া চলায়, 
না মাটিতে গড়াইতে গড়াইতে চালিত হওয়ায় তাহাদের আত্মরক্ষার 
পরিচয় পাওয়া হইবে । 

১৪। জাতির মূলাধাঁন্বক্ূপ শুদ্রের ভিতর জাতীর কুণগুলিশীশক্কি 
নিহিত রহিয়াছে । আজ পেখানে শক্তি জাগ্রত হইয়। জাতির মন্তিকস্থিত 
রাহ্মণরূপী শিবের সহিত (মিলিত হইতে চাহিতেছেন। ব্রার্মণেবা সে 
স্বীকার করিবেন কি না? ফ্ষিংবা তাহাকে রোধ করিয়া মন্তিফের বিকার 
ব! ল্লীবন সংশয় করিবেন ? 

১৫। হিন্দূজাতীর শীর্যস্থানীয় ত্রাহ্গণবর্ণ কোনকালে থে কোন 
কারণে হউক কোন কোন শৃদ্রকে অন্পৃশ্ত করিয়াছিলেন । এখন এই 
অন্পৃপ্তত৷ দৃঢ়সংস্কারে পরিণত হইয়া তাঁহাদের প্ররুতিগত হইয়া গিয়াছে । 


কার্তিক, ১৩৩১। প্রবাসীর পত্রাংশ ৬৩5 


পাস তাসিলাসিলা সি তিতাস পিতা ঠাসা বাসি পাটি ঈ রাস ৯ পিল ছি ছি রাস পলা ৭ রসি পাস পিসি লো পিসির তি সি সিসি 


শানতক্ঞান ও প্রজানৃষ্টি সবার! প্রকৃতিজনী হইয়া উত্ত সংস্কারের পংস্থাঁ় 
করা আমাদের কর্তবা কিনা? ইতি 
_-আত্মশক্ষি। বিনীত--শ্রীসয়ল! দেবী । 


প্রবাসীর পত্রাংশ 


আমি ইতিমধো [০৪] [0117 01500150090 দেখিতে 56০90141011] 
গিয়াছিলাম, সে এক বিরাট ব্যাপার! ১*ই ডিসেম্বর 1২০১০]এর মৃতু 
দিন, সেই দিনই এই 01125 দেওয়া! হয়। দেওয়ার ধরণ ও প্রণালী 
বিশেষ রকমের । 

এই [07126 দেওষাব কর্তী ১৩০1০], /১০৪05070% 07 95012066 
৪10 £1০ ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৫* শত হইবে, যে সব বিষয়ে [01125 
দেওয়া হয়ঃ দে সব বিষরেব জন্য উহাদের মধ্য ভইন্দ ৫ জনা করিয়া 
একটি ১%- 77০/717724 নিমুক্ত কর! হয়। 1[1)551০5এর পুরস্কার 
দেওয় সম্বন্ধে লিখি তাহা হইলেই অন্ত সব বুঝিতে পারিবেন । 017512৭ 
79777 পীচ আনা সভা, 01৯ 25১ 55020) 111018100, 
50751120705 ও 10911179111 এই সব জায়গার সব 115105এর 
[7০ এর নিকট উপযুক্ত ব্যক্তির নাম চাহিয়! পাঠান হয় তাহা ছাড়া 
পৃথিবীর সব 77015151ব নাম একটি তালিকায় লেখা আছে, ইহাদের 
মধ্যে ১০টা 01015215155 20িকু নিকটও নাম চাহিয়া! পাঠান হর। 
এ বৎসর প্রথম ১*ট [001৮91510 হল--আগামী বৎসর পরের 
১০টি [071557510র নিকট পত্র যাবে । এই ভাবে পৃথিকাঁর সব 
[001551510ই নাম [019705০ করিবার অধিকারী হবে। ক্রমে সব 
আসিলে সেই ৫€ জন -5%৫- 77%72/ ইহাদের মধ্যে একজন মনোনীত 
করেন ও £0805605 007 50151008 2100 4১175 তাহাই গ্রহণ করেন । 


৬৩২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১*ম সংখ্যা | 


স্টপ 


ঘি এই ৫ জন, ৩ ভবন ও ২ জন করিম! ২টি নাম মনোনীত করেন 
তবে 4080510% 00£ 5015009 হয় সেই হুজনকে এক সঙ্গে 01125 
দেন অথবা কাহাকেও দেন না । অত্যান্ত বিষয়েও ঠিক এই ভাবে হয়, 
তবে 71122 001: 195805 দেন ১৮/19191) 18111270512 

১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৫টার সময় [122 দেওয়া হয়। এই স্ভায় 
যাইতে হলে 4089600970০ 5015009এর একজন সভাকে ধরিয়া 
তাহাকে দিয়া টিকিট আনিতে হয়, অবশ্য এই টিকিট বিনামুলেই দেওযা 
হয়। তারপর পোষাকের 0০০0118110 আছে । সেদিন পুরুষেক্সা সব 
9018101) 01955 পরিবে ও মেয়েরা [৮1010001655 পবিবে। এই 








নী ৭৯০৯৬ সরি ৯৮7 ৯0 এ স্পা ৯০ সর সি সপ উপ সী সণী উি উিপর ঈিপলি সী সি পিসিী সিপিস পিসির সিরা সি তাস সর্ট লী 


5০101) 01695 21] 10120] ০0100] 17810 1316896 ৭1310510515 
721৭ ভি 9905 সাদ। 13000519% 09) ড21500080 ও ০083 
অদ্ভুত রকমের । এই পোষাক ইহারা বড় বড 0110761এ, মৃত সংকারে 
বড় বড় বিবাহে বা এইরূপ 50152007 000891011,প ব্যবহার করে! 
721০1এর ছুটি এরূপ পোষাক ছিল আমিত একটি লইয়া! গেলাম। 
মেয়েধেব [25610100 01559 যে এত বিভিন্ন শ্রকারের তাহা সেই 
দিনই দেখিলাম । 

প্রথম 1175এ বসিবাব জায়গা £0175 200 076 [২0৮8] বি10115ব জন্য 
[৪91৮৪ আমাদের দেশের (0%€17০1 গেলে তাহার কত পূর্ব 
হইতেই পুলিশ রাস্তা ঘাট পরিষ্কাব করে কত [70017660 011০৪ মোড়ে 
মোডে পাহারা দেয়, এবং যেখানে আসিবেন সেখানকার অবস্থা দেখিবান্স 
জন্য 0 1 7) রলোক আসিয়া দেখিয়া যায়, কিন্ত এদেব রাজার অন্য 
ওক্প কোন বাবস্থা নাই, দিব্যি [২০৮৪1 ০81এ তিনি আপিলেন, ২টি 
ছেলে ও ছুটি মেয়ে লইয়া কোনও 73090 88810 ত দেখিলাম লা, 
আসিয়াই তাহার 56৪ তিনি বসিলেন, তাহাকে অভার্থলার « জন্য 
0506170%র 115910517 দরজায় ছিলেন, আর কেহ নহে । আসিণ্লেই 
9920 বাজিল ও প্রায় ১* মিনিট ধরিয়া কি একটা গান বাজাইল, সবাই 
সেই সময় দাঁড়াইয়া । এবার [1125 দেওয়া হল 10510 72111 সে 
751ট! আমাদের [001৮61510 [090006এর মত হবে, তাহার 


কার্তিক) ১৩৩১ ।] প্রণসীর পত্রাংশ ৬৩৩ 


আপি পি বসল স্পা নিতাসিলী সস পাস্তা সত সিল সপাসিপস্সিতাসটি সি সিসি চা লাস সিকি এ তাস্টিতীসসি আসি বাস্সিল সি সিসি দিসি 


আট সবই ঘম1)166 5৫ ওঁ সামনে একটা বেদীর মত্ত, 
সেটাও [7৪:015এর তাঁহার পেছনে £.. ত০৮৩!এর 7051 ঘরটি 
সাজান মন্দ হয় নাই। তবে আমাদের দেশে ফুল ও পাতালতায় 
যেন্নপ সুনার করে__তাহার তুলনায় কিছুই নহে । তারপর এক একজনা 
0)800091 এক একটি 01125 ড110051কে সঙ্গে লইয়। প্পান্ার কাছে 
[70000০60 কবিয়া দিলেন, এবং সে সময় 5৮৫19 ভাষার এক একটি 
বক্তৃতা করিয়া ইহাদের গুণাবলী কীর্তন করিলেন, রাজাও পরে 
[7900 51791:০ করিয়া ২০1১6] যে উদ্দেশ্যে এই টাকা দান করিয়াছিলেন, 
সেই উদ্দেশ্ঠ যাহাতে সফল হয়_--এই বলিয়া 01125 দিলেন ; একটা বইএর 
মত; তাহার ভিতরে ০5791 গ্রহণকাবীও তাহা গ্রহণ করিয়া 
নিজদেব জায়গায় ফিরিয়া আসিয়! বসিলেন এবং ফিবিবার সময় রাজার 
দিকে পেছন ন! ফিবিয়া, পিছনে হাটিয়া ফিরিলেন এবং সে সময় মাথা 
নোয়াইতে নোয়াইতে আদিলেন, অনেকট! মোগল দরবারের কুর্ণিশের 
মত তবে হাত মাথায় ঠেকায় লা এই যা প্রভেদ। এক এক জনকে 
[১1126 দেওয়া! হয় আর 13804 বাঁজিয়! উঠে ও সে বাগ্ঠ প্রায় ১* মিনিট 
কাল ধবিয়া চলে। যদ্দি কেহ আমিতে না পারে তবে সেই দেশের 
রাজপ্রতিনিধিকে তাহাকে দিবার জন্য সেই [17125 দেওয়া হয়। 
শেষ হলে রাজা! ও বাজ্পরিবার প্রথমই ঘরের বাহির হন? তারপর 
সবাই নি নিজ পথ দেখে । তবে রাজা 1128-/10051 এবং 
17121701961 01 006 450806177% 007 5016009 ইহাদের সবাইকে একটা 
বিরাট ভোজ দেন? নাচ গান অনেক রাত্রি পর্যযস্ত চলে। 

যে ভদ্রলোক সব প্রথমে রাজা নিকট হতে এই 01155 পান, 
তাহার নাম 7:0705500) তিনি এ বৎসর মর! গিয়াছেন তাই তাহার 
জন্য দুঃখ প্রকাঁশও হল । ইনি জাতিতে ভ্রার্দীণ ও ইনি ১0২89 
আবিষ্কার করেন । এই £05001)5র সভ্যেরা সবাই দীর্ঘায়ু তাহাদের 
£521855 22০--৭* বৎসর | আমি যে 201০৭ নিকট কান করি 
তিলিও ইনার সভা ও [15105 :১%/- ৮০27/7/2//র সভ্য) বয়স 
৪* বৎসর, ইনি সর্ব্বকণিষ্ঠ ভাই সবাই ইহাকে বলেন 13857 ০ 1156 





৬৩৪ উদ্বোধন । [ ২*শ বর্ষ-_১*ম সংখ্যা । 


এাক্ছিরিস্িরী তি তাস তা 





পাস রিসিরিসসিলসিতি রী সি স্পিটিসিাসিরিসছি রাতারাতি সিতাসিচাসিতিসিতানছি সিনাটিপািরিস্টিরিসির ৯৫ তি তে্টিপার টপ সপ সপ সিরা সিল 


£0805109 । যে সব ভত্ত্রলোক এই 12 পাইয়াছিল, তীহাদের ' 
যধো আইরিশ কবি ডা. 8 ৪০রই চেহারা! বেশ সৌম্য । 

আজ কাল এখানে স্থিজ. থেল! চলিতেছে । প্রায় ৪ ইঞ্চি চওড়া 
ও ৫ ফিট লম্বা এক একটা কাঠে, ছুটি পা বেশ ভাল করিয়া বাধে ও 
ছুটি বাশ নেয়, তাহাও প্রায় ৫ ফিট লম্বা হবে। এ ছুটি হাতে ধরে 
এবং তাহার গোডায় যাত্রাঁদলের শ্রীকৃষ্ণের চক্রের মত ছুটি চাকা, 
ইহার এক একটিতে বাধে । তারপব এই ছুটি লাঠি দ্বারা খোচাইয়া সর 
সর্‌ করিয়া চলিয়া যায় ইহা ষায় এত জোরে যে দৌডাইয়া পারা যায় না। 
কি পুরুষ, কি মেয়ে, সবাই এই লইয়া বান্তায়, মাঠে ছুটিতেছে। 
সের্দিন দেখি ৮1০ তাহার স্ত্রী ও তাহাদের ২টি ছেলেকে লইয়া-__ 
ছুটিতেছেন। ইহাতে ভারী আনন্দ । আমাকেত সবাঁই ধরিয়াছেন, 
চল দৌড়াইবে , আমার ভয় করে, আছাড় খাইলে হাত পা ভাঙ্গিবার 
সম্ভাবনা, আরও এই বরফের মধ্যে গেলে মুখে এমন একটা ঠাণ্ডা হাওয়া 
বা “ঝাঝ” লাগে যে, বেশীক্ষণ থাকিতে আমাব ভয় হয়, আর ইহাদের মত 
আমার এত 101015০601 নাই, তাই আমি আর ওদিক যাই না তবে 
দেখি খুব । ছেলেরা ও মেয়েবা আছাডও কম থায় না, ঢুপ-ঢাপ 
পড়িতেছে । দিনে চলে এই স্কিজ১ আর সন্ধ্যার পবে 0০০ [7০9095এ 
তালে তালে মাথা নাড়া, মদ খাওয়া! ও বাগে সঙ্গে নাঁচা_বাত্রি 
১১টার সময় 0০96 [7045 বন্ধ হলে সবাই বাড়ী ফেরে। ইহাই 
নাকি ১৬০৫$91 116--ভারী আনন্দের বিষয় 11 

আমার অসুবিধার প্রধংন কারণ যে, ইহাদের সঙ্গে ভাবের মিল 
ছয় না, £১0815 06 ড151010 সম্পূর্ণ আলাদা । একূপ সত্যতা আমার 
পছন্দও হয় ন। এবং সহাও হয় না । যথন আসিয়াছি তাড়াতাঁডি কাজ- 
কন্ঘ্ন শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিব। এখানকার শীতটা বেশ সহ হইয়া 
গেল, কোনও অসুথ-বিমুখ হয় নাই_-এমন কি সামান্ত সর্দি কাশিও হয় 
নাই, অথচ বরফের মধ্যে চলাফেরা খুব কবিয়াছি) শীত যাবার এখনও 
অনেক দেরী তবে বেশী শীত চলিয়! গিয়াছে, ক্রমশঃই এখন গরম হবে। 

--অধ্যাপক ডাঃ শ্রীবিধৃভৃষণ রায়, এম্‌ এস-সি, ডি এস-সি। 


পুস্তক পরিচয় 


আী।জল্লজিন্দেল্র গীতা শ্রীঅরবিন্দ থোব লিখিত চ939)5 
০0. 0১৩ 0108 পুস্তকের অনুবাদ-_-শ্রীঅনিলবরণ রায় কৃত- মূল্য পাঁচ 
সিকা। খধিকল্প অরবিন্দের গীতা সম্বন্ধে মতামত এই পুস্তকে বিবৃত 
আছে। ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা তাহার ভাষা হইতে দিতেছি-_ 
“গীতার স্তায় মহত গ্রন্থ খগ্ডভাবে লইলে বুঝা যায় লা-_গীতায় কেমন 
কবিয়া প্রথম হইতে শেষ পর্য্যস্ত ইহার শিক্ষার ক্রমবিকাশ হইয়াছে তাহা 
সমগ্রভাবে অনুধাবন করা আবস্তক | প্রসিদ্ধ লেখক বঙ্কিমচন্ত্র গীতাফে 
কর্তব্যপালনের শাস্ত্র (09908 01 7)এ০ ) বলিয়া প্রথম এই নূতন 
ব্যাখ্যা করেন । বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া যাহারা গশীতাকে 
কর্তব্যপ'লনের শান্তর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন গীতার সেই আধুনিক ব্যাথ্যা- 
কাবেরা গীতার প্রথম তিন চারিটি অধ্যায়ের উপরই সব ঝৌকটুকু 
দিয়াছেন । আবার এই সকল অধ্যায়ে যেখানে ফলাফলের দিকে না 
তাকাইয়া কর্তব্য পালনেব কথা আছে দেই খানটিকেই গীতা শিক্ষার 
কেন্দ্র বলিয়া ধরিয়াছেন | প্কর্মরণোবাধিকারন্তে মা ফলেষু কাচন”-- 
“তোমার কর্শেই অধিকার কর্ম ফলে যেন কদ্দাচ অধিকার না 
হয়”-_এই কথাটিই আজকাল গীতার মহাবাক্য বলিয়া সুপ্রচলিত। 
শুধু বিশ্বরূপ দর্শন ছাড়া গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ের উক্ত দার্শনিক তত্ব- 
পূর্ণ বাকী অধ্যায়গুলির বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তাই তীহারা 
উপলব্ধি করেন লা। তবে এক্সপ ল্াখ্যা খুবই স্বাভাবিক । কারণ 
আধুনিক যুগে মানুষ দার্শনিক তত্বেব সুক্ষ বিচার লইয়া মন্তিষ্কের অপ- 
ব্যবহার করিতে চায়ন।। তাহারা কর্মে প্রবৃত্ত হইতেই বাগ্র এবং 
অর্জুনের মতই এমন একটা কাজ-চলা নিয়ম বা ধর্ম চায় যাহাতে 
তাহাদের কান করিবার সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু গীতার ব্যাথ্য। 
এরূপ ভাবে করিলে উল্ট! বুঝা হইবে। 

“গীতা যে সমতার শিক্ষা দেয় তাহ! নিঃস্বার্থপরত! নহে । গ্ীতা- 


৬৩৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ---১০ম সংখ্যা । 


শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিবার পর, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে মহ! আদেশ 
দিলেন__-“উঠ, শত্রগণকে বিনাশ কর, সর্বৈশ্র্যযসম্পন বাজ্য ভোগ 
কর।* এই আদেশ খাঁটি নিঃস্বার্থ পরোপকাঁর বা নির্বিকার বৈরাগোর 
প্রশংসা নাই। ইহা অভ্যন্তরীণ সাম্য ও উদারতার অবস্থা ইহাই 
আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাঁব তিত্তি। পণ্যে কর্ম করিতে হইবে”_-এইবপ 
স্বাধীনতা ও সমভাব দহিতই করিতে হইবে ! কার্ধমিত্যেব বৎকর্ম “থে 
কর্ম করিতে হইবে” এই বাকোব দ্বারা গীতায় শুধু সামাজিক বা নৈতিক 
কর্ম বুঝায় না__গীতাতে ইহা অতিবিস্তৃত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে-- ইহার 
মধ্যে সর্বকন্ঘ্াণি__ “মানুষ যাঁভা কিছু করে” সবই পড়িবে । কোন কর্ণ 
করিতে হইবে-_তাঙ্া ব্যক্তিগত মতামতের দ্বারা নির্ধারণ করা চলিবে 
না । 'কর্মাণোবধিকারস্তে মা ফলেযু কদাচন”_-“কর্মেই তোমার অধিকার 
ফলে যেন ক্দাচ তোমার জধিকার ন! হয়” _ইহাঁত গীতাবমহাবাক্য নহে । 
বাহাঁর। যোগমার্গ আরোহণ করিতে উদ্ধত সেই সকল শিষ্যের ইহা কেবল 
গ্রথমাবন্থার উপযোগী শিক্ষা । পরবর্তী অবস্থায় এই শিক্ষা একবকম 
পরিত্যাগই করিতে হয় । কারণ পরে গীতা খুব জোরেব সহিত বলিয়াছেন 
যে "মানুষ কর্ম করে না, প্রক্ৃতিই কর্ম করে? । ত্রিগুণময়ী মহাশক্তিই 
মান্থষের ভিতর দিয়া কর্ম করে- মানুষকে শিথিতেই হইবে যে সে কর্ম 
করে না। অতএব, “কর্ণে অধিকার" একথা! শুধু ততক্ষণই থাকিতে 
পাবে, যতক্ষণ অজ্ঞানের বশে আমরা আমারিগকেই কর্মের কর্তা 
বলিয়া মনে করি । যখন আমব! বুঝিতে পারিব যে আমবা আমাদের 
কর্মের কর্ত। নই- তথনই ফলের অধিকারের মত আমাদের কর্মেরও 
অধিকার ঘুচিয়া যাইবে । কন্মীর অহঙ্কার-_ফলে দাবী বা কর্ম্দে অধিকার 
সমন্ত দূর হইয়! যাইবে ।, 

প্রাপ্িস্থান__সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ নং রমানাথ মজুমদার স্ত্রী, 
কলিকাতা । 

এই পুন্তকাহইখানি আমরা পাইয়াছি--“প্সেছের স্থৃতি” ও “মায়ের 
আহ্বান” শ্রীমোহিনীমোহন বস্থ প্রণীত । 


পা সম রস 


মংঘ-বার্তী 


১। শ্রীরামকষ্জ মিশনের আলেপ্সিতে সেবাকাধ্য--গত জুলাই মাসে, 
ত্রিবাঙ্কুরের উত্তব ও মধা প্রদেশে জলগ্লাবন হওয়ায় অনেক গ্রাম বিধবন্ত 
হইয়া গিয়াছে । সেখান হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে আলেপ্রির পূর্বদিকে 
বঙ্ঠায় প্লাবিত হওয়ায় গ্রামবাসীবা প্রাণের 2য়ে পশ্চিম উপকূলে আশ্রয় 
লইয়াছে এবং এমন কি আলেপ্রি সহাবর অদ্ধ চাগ জলে ডুবিয়া গিয়াছে । 
যে সমস্ত গ্রামবাসী আলেপ্লি সহবে আশ্রয় লয় তাহাদের সংখ্যা প্রায় 
৪০৪৬ হইবে । এবং সহরের লোকেবা তাহাদিগকে বাসস্থান ও খাগ্ছাদ্রব্য 
রন্ধন করিয়! খাওয়াইতেছে । পরে চারি স্থানে সেবাকন্ত্র খুলা হয়। 
পেত্রামে '€(১৪াহখা। ) এ যে সেবাকার্ধ্য হয় তাহাতে প্রায় ২৫৯৯ লোকে 
সাহঘ্য পায় তন্মধো ২০৯৯ দীন দবিদ্র ছিল। অন্যান্য কেজ্দেও দকিদ্র- 
নারায়ণগণকে যথাসাধ্য সাহায্য কবা হইঙেছে। প্রথমে সহরের 
উকিল ও স্কুলের শিক্ষকেবা 921121া। কেন্দ্রের কাঁধ্য নির্বাহ করিতিছিলেন 
পরিশেষে রামকুষ্জ মিশনের একজন সন্ন্যাসী ও একজন ব্রহ্মচারী তথায় 
তাহাদের সহিত এই জন হিতভকব কার্যে যোগ দেওয়ায় তাহারা 
মিশনের সেবক-ছয়ের হস্তে সমজ্ত কার্ষ্যব ভারন্তান্ত করেন । তীহারাও 
অক্লান্ত পরিশ্রমে বিপন্ন নরনারীগণের সেবা! করিতেছেন । বন্যাতে 
লোকের এত অধিক ক্ষতি হইয়াছে যে তাহ! ভাঁষায় বর্ণনা করা অসাধ্য । 
অনেকেই অনুমান করিতেছেন যে এই বন্যার পরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইবে । 
সংবাদ পাওয়! গিয়াছে যে মানুষ ও বিস্তপ গরু বাছুর মারা গিয়াছে । 

২। সাহায্য প্রার্থনা_-বীকুডায় গন্ধেশ্বরী নদীর তীরে গ্রস্ীরামরুজ 
মিশনের প্রতিষ্ঠান হিসাবে একটি সেবাশ্রম ১৯১* সালে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। উক্ত সেব! প্রতিষ্ঠানটি নানারূপ অভাব অভিযোগের সহিত 
ত্ন্ঘ করিয়া, সমাজের সম্মুথে প্ত্যাগ ও সেবার” আদর্শ ধরিয়া মিশনেরই 
কম্মিগণের দ্বারা পরিচালিত হষইয়! বিবিধ উপায়ে “বহুজন হিতায় বহুজন 


৬৩৮ উদ্বোধন | ২৬শ বর্ষ-_-১ম সংখা! | 


৯ স্পা পাটি সরা পাটি পা লাল শা পিরিতি ডি পাস 





সি, প্রা 


স্থথায়' রূপ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া আজ দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া গণবিগ্রহের 
সেবা করিয়া আসিতেছিল। এমন সময়ে হঠাৎ দৈবছর্বিপাকে গত 
১৯২২ সালের জুলাই মাসে গন্ধেশ্বরীর ভীষণ বন্তাঁয় উক্ত সেবা প্রতি- 
ঠানের কতক অংশ ভগ্ন হওয়ায় একেবারে মনুষ্যবাসের অনুপযোগী 
হইয়। পড়ে এবং অর্থাভাব প্রযুক্ত আবশ্যকীয় মেরামতাদি না ভ্ওয়াঁয় 
এতদিন পেবাকার্ধা প্রায় বন্ধ হইয়া আছে। বাফুডার মত গরীব 
দেশে এনূপ প্রতিষ্ঠান কত আবশ্যক তাহা চিস্তাধীল দেশবাসী বা 
দেশসেবী মাত্রেই বুঝিতেছেন । 

অতএব আমরা সহৃদয় ও সহানুভূতিসম্পন্ন দেশবাসীর নিকট 
হম্থ দরিদ্র নারায়ণগণের নামে প্রার্থনা করিতেছি ষে তাহারা ভগ্ন 
গৃহাদি নির্্াণরূপ মহৎ ও শুভ উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য সাহাব্য করিয়া 
দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অঞ্জন ও শ্রীভগবানের শুভাশীর্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক হন্ত 
ও কৃতার্থ হউন । সাহায্য সামান্ত হইলেও নিয়ের ঠিকানায় পাঠাইলে 
সাদরে ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে । 

আমধা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে কলিকাতার জনৈক 
মাড়োয়ারী বণিক ধাকুড়ার বড বাজারস্থ শ্রীযুক্ত জয়দয়াল গোয়েক্করর এবং 
শ্রীযুক্ত হরিকিষণ রাঠী মহোদয় দ্বয়ের মারফত আমাদের গৃহ-লির্াণ 
ফণ্ডে ৪**২ শত টাক দ্ান কাঁরতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমাদের ও 
বাফুড়াবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। টাকা পাঠাইবার 
ঠিকানা £--( স্বাঃ) ন্বামী মহেশ্বরানন্দ। সেক্রোটাবী, রামরুফ 
সেবাশ্রম, বাকুড়া। 

৩। মহামানব ম্বামী-বিবেকানন্দের অমর সেবাভাব শোক সমাজে 
প্রচারের জন্ত কানপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমেব ভক্তমণ্ডলী এক দাতব্য 
ওম্বধালয় স্থাপিত করিয়াছেন । ২২শে জুন তারিখে সদাশয় ভাক্তার 
স্থরেন্্রনাথ সেন মহাশয় চিকিৎসালয়ের দ্বারোদঘাটন করিয়া এই মহা 
আয়োজনের হুচন! করিয়াছেন । ব্রহ্মচারী নেপালেশ্বর ও তাহাব সেবক- 
সঙ্ঘ এই স্তভ প্রতিষ্ঠানের প্রাণন্বরূপ। ডাক্তার শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুস্তফী 
এইচ এমবি ও শ্রীনিলবন্পণমুখোপাধ্যায় এইচ.-এম্‌ বি এই চিকিৎ- 


কার্তিক, ১৩৩১ । ] সঙ্ব বার্তী | ' 9৪ 


পাস্পিপাস্টিশাস্টিটি সলিল সিসি টিসি সি সরি সপিসপি সি 








পাসটিলাসিশা স্টিকি সস পিসি ২০ 


সালয়ের ভার গ্রহণ করিয়া জনসমাজের ধন্টবাদার্থ হইয়াছেন। এই 
অনুষ্ঠানের উত্তরোত্বর শ্্রীবৃদ্ধি ও দীর্ঘদীবন জনসাধারণের অযাচিত 
সহানুভূতি ও গ্রীরামরুষ্জ-ভক্ত ও সন্র্যাসী মগুলের আশীর্বাদ সাপেক্ষ । 

৪ | সম্প্রতি বাগদাদ হইতে একপত্র পাইয়াছি। সেখানে আমাদের 
বন্ধুদিগের মধ্যে ২১টি ধাহাবা আছেন তাহাদের একান্ত উৎদাহ ও 
চেষ্টায় এবারও শ্রপ্রীঠাকুরের উৎসব ক্রিয়া বিশেষ ভাবে সম্পন্ন হুইয়। 
গিয়াছে । ইহা অতি আনন্দের কথা, কারণ এবার লোক অভাবে 
উত্সব হইবার কোনই জন্তাবন|! ছিল না, কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছায় তাহাও 
হইল । এই তিন বৎসর পব পর শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব কর! হইল। 
ইহার ফল অতি উত্তম হইয়াছে । এ দেশীয় জনমণ্ডলী এই উৎসব মিঞন 
দ্বারা হিন্দুধন্ম্েৰ মাধুর্যা ও সার্বভৌমিকত। সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষষ 
হইয়াছে । বহুজাতি ও বনুধন্পাবলগ্বীর একত্র মিলান যেকি আনন্দ সে 
স্বাদ আমরা বুঝিতে পাবিয়াছি। কোনও ধর্মে মে বিদ্রোহ নাই ঠাকুরের 
ও শ্বামিণীব জীবন আলোচনায় তাহা সর্ব সমঙ্গে ফুটিয়। উঠিয়াছে। 

৫ | বিগত ২০শে জুন (১৯২৪) শুক্রবার বাগবাজ্ার পল্লীর ২৬নং রাম- 
কান্ত বন্থুর ট্রাটস্থ অনাথ-পার্বতী স্বৃতিসমিতির বাঁলকগণ কর্তৃক আলফ্রেড. 
রঙ্গমণে স্বর্গায় ঘিজেবন্দ্লালরায়ের "চন্দ্রগুপ্ব” নামক ম্ুগ্রসিদ্ধ নাটকখানি 
অভিনীত হইয়াছিল। বীাক্ুড়। জেলার জয়রামবাঁটা নামক গ্রামে 
্ীপ্রীরামরুষ্চ-ভক্ত-জননীর পুণজন্মস্থানে যে শ্রীমন্দির কিঞ্দিধিক এক 
বসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহারই নিত্য সেবানির্বাহের সাহাষ্যার্থ 
বালকগণের এই সশ্রদ্ধ উগ্ভম। অভিনয় সাতিশয় মনোগ্ত হইয়াছিল । 
বালকদিগেব ভক্তিব অঞ্জলি স্ীপ্রীমাতাঠাকুরাণী যে গ্রহণ করিঘ1 তাঁহা- 
দিগকে ধন্ঠ ও কৃতার্থ করিয়াছেন_-ভাহা তাঁহাঁদিগের উদ্ধমের সফলতা! 
দেখিয়াই বুঝিতত পারা ষাঁয়। শ্রীত্রীমাতৃমন্দিরের সাহাযকল্ে তাহারা 
পাঁচশত পঞ্চানন টাকা রামকৃ্চ মঠ ও মিশনের সেক্রেটারীকে প্রেরণ 
করিয়াছে এবং অভিনয়ের ফলন্বরূপ আরও কিছু টাক! শরীত্ব পাঠাইতে 
পারিবে এইরূপ মাশা করিতেছে । 

৬। কামারপুফুর রামরু্ ইনষ্টিটিউসন__পরমহংসদেবের জন্ুস্থান 


৪৭ উদ্বোধন [ ২৬ বর্ষ--১*ম সংখা । 


আস্পিাস্পসিিপিশি 


কামারপু্কুর গ্রামে স্থানীয় জনসাধারণের সংশিক্ষা কল্পে গত ১৯২১ 
সাল হইতে একটি আদর্শ উচ্চ ইংরাজী বিগ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে | বিগ্যা- 
লয়টিকে কালোপযোগী করিবার অন্ত ইউনিভারসিটি বরাবর মঞ্জুরী করান 
আবগ্তক এবং এতছুদ্েপ্ে এককালীন অস্ততঃপক্ষে ৩***২ টাকার 
প্রয়োদ্ন । উপরন্থ বিষ্ভালয়টির উপস্থিত খরচ চাঁলাইবার জন্ত মাসিক 
৬৯২ টাকা সাহাযোর আবশ্তক। স্থানীয় লোকের অন্বচ্ছল্তানিবন্কন 
তাহাদের দ্বারা এ অর্থ সরবরাহের সম্ভাবনা নাই । এখন দানশীল ও 
সহৃদয় মহাত্মাগণের কৃপা ভিন্ন গত্যন্তর লাই | 

দেয় সাহাধ্য বিবেকানন্দ সোসাইটির সেক্রেটারী অথবা কামারপুকুর 
রামকৃষ্ ইনগ্রিটিউসনেব সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইলে অনুগৃহীত করা 
হইবে । দিগ্নে ঠিকান। দেওয়া গেল-_ 

প্রীপ্রম্থনাথ বায়, এস্স্টাপ্ট সেক্রেটারী, কামারপৃকুর রামু 
ইন্ডিটিউসন্ পোঃ আঃ কাযারপুকুর? জেল! হুগলী । 

শ্রীকিরণচন্্র দত্ত. সেক্রেটারী, বিবেকানন্দ সোসাইটী, ৭৮।১ নং 
কর্ণওয়ালিশ প্র, কলিকাতা । 


সিল সিকি সপ সিসি রীতা তত তা সিসি রসি চেস্সিশাসপিরী সিএ ৯৪ অনিল ভিত পাস সি িাস্প সি সিি লাস সিসি ৯৯ পাত স্পা 





অগ্রহাযণ, ২৬ বর্ষ | 





শ্রীশ্রীমায়ের কথা 


( পূর্বানুবৃত্তি ) 


১৩১৮--পটলডাঙ্গাব বাসা হতে বৈকালে গিয়েছি। মায়ের ঘরে 
গিয়ে বসতেই গোলাপ মা এসে আমাঁকে বললেন “একটি সন্ন্যাসিনী গুরুর 
দেন! শোধ কবতে সাহাধ্য প্রাণী হয়ে কাশী হতে এসেছেন । তোমাকে 
কিছু দিতে হবে” । আমি সানন্দে স্বীরুত হনুম। মা হেসে বললেন 
“আমাকেও ধবে ছিল। আমি কি কারো কাছে টাকা চাইতে পারি 
মা। বললুম “থাকো, হয়ে যাবে ।” গোলাপ-মা বললেন “হাঃ মা 
আমাঁব শেষে হিল্লে (উপায় ) কবে দিয়েছেন” । মা আস্তে চুপি চুপি 
'আঁমাঁকে বলছেন “গোলাপ তিন খানা গিনি দিয়েছে” । 

খনিক পরে সেই জন্নাসিনী এলেন। তিনি বলবাম বাবুব বাড়ী 
গিয়েছিলেন । সেখানে ভক্তের! তীকে যাঁর যা সাধ্য কিছু কিছু দিয়েছেন । 
শুনলুম সন্যাসিনী হবার পূর্বে তাঁর বৃহত্ সংসার ও সাতছেলে ছিল, 
তারাই এখন কৃতী হয়ে উঠে সকল বিষয়ের ভার নিতে তিনি সংসাব 
ত্যাগ কবে চলে এসেছেন । 

সন্নাসিনী--গুরুনিন্দা কবতে নেই বলে, প্রণাম করে বলছেন বড় 
মোকনদদমাপ্রিয় ছিলেন * * ** | এখনবৃদ্ধহয়ে পড়েছেন। আর 
পারেন লা । ওদিকে পাওনাধাঁর ডিক্রী পেয়ে ধরতে চায় । কি করি, 
তাই, তারজন্ত ভিক্ষায় বেরিয়েছি। 

এইস্থানে শ্রগ্রীমা একটি শ্লোক বললেন, শ্লোকটি মনে পড়ছে না। 





৬৪২. উদ্বোধন। [ ২৬শ বর্ষ__১১শ সংখ্যা। 





তবে ভাবটী এই যে, “উচিৎ কথা গুরুকেও বলা যায়, তাছে পাপ 
হয় লা ।” 

মা আরও বললেন) “তবে গুরুভক্তি থাকা চাই। গুরু যেমনই 
হোক্‌, তীর প্রতি ভক্তিতেই মুক্তি । ঠাকুরের শিষ্য ভক্তদের কি ভক্তি 
দেখ দেখি! এই গুরুতক্তির অন্ত ওরা গুরুবংশের সকলকে শুদ্ধ 
ভক্তি তো করেই গুরুব দেশের বিডাঁলটাকে পর্য্যন্ত মান্য কবে !” 

সন্নযাসিনী বাত তিনট! হতে বেলা আটট' পর্যন্ত জপ ধ্যান করেন । 
সেই জন্ত একথানি ধোওয়। কাপড় চাইলেন, মা তৃর্দেবের একখানি 
কাপড় দিতে বললেন । সন্যাসিনী আমায় জিজ্ঞাসা করলেন “তুমি কি 
রাতে থাকবে? থাকত, তোমায় কিছু শিক্ষা দিতে পাঁরি।” মনে মনে 
ভাবলুম “আমাদের মাব কাছে আবার আপনি কি শিখাবেন”-_কিস্ত 
প্রকান্যে বললুম “না আমার থাকা হবে না” । 

আমাব গাড়ী এসেছে । সন্ধ্যারতি হতে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে 
বিদায় হইলাম। 

কার্তিক, ১৩১৯-_আমাদেব বাঁলিগঞ্জের বাঁসায় ফুলের অভাব ছিল ল1। 
মা ফুল পেলে খুব খুসী হন বলে অনেক ফুল জোগাঁড় করে নিয়ে একদিন 
ভোরে মায়ের কাছে গেলুম। দেখি মা সবে পুজার আসনে বস্ছেন। 
আমি ফুলগুলি সাজিয়ে দিতে ভারী খুসী হয়ে পুজাঁয় বসলেন । শিউলি 
ফুল দেখে বললেন-__-“এ ফুল এনে বেশ করেছ। কার্তিক মাসে শিউলি 
ফুল দিয়ে পুজো কর্তে হয়। এবার আজ পর্য্যন্ত এঁ ফুল ঠাকুরকে দেওয়া 
হয়নি ।” 

আমি আজ মায়ের শ্রীচরণ পুজার ফুল আলাদা করে রাখিনি । 
সেজন্য ভাব্লুম আজ আর বোধ হয় মাকে পুজা করা হবে না । কিস্ত 
ফলে দেখলুম আমার খ্র্নপ ভাববার আগেই মা সকল কথা ভেবে 
রেখেছেন! কারণ; সমস্ত ফুলগুলিতে চন্দন মাখিয়ে মন্ত্রার! পুষ্প শুদ্ধি 
করে নিয়ে পূজে! করতে বস্বার সময় দেখলুম, তিনি থালার পাশে 
কিছু ফুল আলাদা! করে রেখে দিলেন। পরে পুঞো শেষ হলে উঠে 
বল্লেন"--“আয়গো মা, এ থালায় তোমার অন্ত ফুল রেখেছি-_ 


রী 
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নিয়ে এসো! এই সময় একটি ভক্ত অনেকগুলি ফল নিয়ে মটকে 
দর্শন করতে উপস্থিত হলেন | ভক্তটিকে দেখে মা খুব আননিত 
হলেন । কপালে চন্দনের ফৌঁটা পরিয়ে চিবুকে হাভ দিয়ে চুমো খেলেন । 
কোন পুরুষ ভক্তকে এরূপে আদর করতে আমি এ পর্য্যন্ত মাকে দেখিনি । 
তাঁর পর আমাকে বল্লেন “মা, তোমার ওঁ ফুল হতে চারটি ওকে দাও 
ত আমি দিতে গেলে ভক্তটি অঞ্জলি পেতে ফুল নিলেন। দেখলুম 
তক্তির প্রাবাহে তখন তাঁর সর্বাঙ্গ কাপছে! তিনি সাননে মায়ের 
পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন এবং প্রসাদ নিয়ে ধাহিরে গেলেন । শুনলুম 
তিনি রাচী হতে এসেছেন । তক্তাপোষ খাঁনিতে বসে মা এইবার 
সন্মেহে আমাকে ডেকে বললেন 'এইবার আয় গো”! আমি শ্রীচরণে 
অঞ্জলি দিয়ে উঠতেই চুমো থেয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন । 
এইবার আমবা পান সাজতে গেলুম। পান সেজে এসে মাকে খুঁজতে 
গিয়ে দেখি ম! ছাঁতে চুলশ্ুকাচ্ছেন ; আমাকে দেখে বললেন “এস, মাথার 
কাপড় ফেলে দাও__চুল শুকিয়ে নাও, অমন করে ভিজে চুলে থেকো 
না, মাথায় জল বসে চোখ খারাপ হয়।/ এর মধ্যে আর একটি স্ত্রী 
ভক্তও তথায় উপস্থিত হলেন । ছাতে অনেকগুলি কাপড় শুকাচ্ছিল, 
মা আমাকে সেইগুলি তুলে কুঁচিয়ে রাখতে বললেন। আমি কাপড় 
গুলি তুলছি, এমন সময়ে গোলাপ-মা শ্রীপ্রীমাকে ডেকে নীচে নেমে 
আসতে বললেন ; কারণ ঠাকুরকে ভোগ দিতে হবে। মা নীচে নেমে 
গেলেন । আমিও খানিক পরে ঠাঁকুরধরে গিয়ে দেখি মা সলজ্জ 
বধুটির মত ঠাকুরকে বল্ছেন “এস, খেতে এস” আবার গোপাল 
বিগ্রহের কাছে বল্ছেন--“এস গোপালঃ খেতে এস” আমি তখন তার 
পিছনে ঠাড়িয়ে-_“হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই হেসে বল্লেন-_ 
প্সকলকে খেতে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি 1” শী কথা বলে মা ভোগের ঘরের 
দিকে চল্লেন । তাঁর তখনকার ভাব দেখে মনে হুল যেন সব ঠাকুররা 
তাঁর পিছনে চলেছেন । দেখে খানিকক্ষণ স্ুভিত হয়ে দাড়িয়ে রইনুষ । 

ভোগের ঘর (সর্ব দক্ষিণের ঘর) হতে ফিরে এসে মা পাশের থরে 
সকলকে দঙ্গে নিয়ে প্রসাদ পেতে বসলেন । আহাঁরান্তে পাশের ঘরে 
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বিছানা! করে দিলুম--ম! শয়ন করলেন । কাছে বসতেই মা বললেন 
শোও) এই থেয়ে উঠেছ ।” শুয়েছি__মায়েরও একটু তন্ত্রার মত এসেছে 
এমন সময় বলরাঁম বাবুর বাড়ীর চাকর “ঠাকুর মা ঠাকুর মা” করে ডেকে 
ঠাকুর ঘরে কতকগুলি আতা রেখে গেল। একটি ঢুপভিতে আতা 
ছিল, লোকটি নীচে সাধুদের কাছে গিয়ে চুপ.ডিটি কি কর্বে জিন্তাসা 
করায় তাঁরা বললেন--ও আর কি হবে, রাস্তায় ফেলেদে ৮ জে ফেলে 
দিয়ে চলে যেতেই ম! উঠিলেন এবং ঠাফুরঘবের রাস্তাব দিকের বারান্দায় 
গিয়ে আমাকে ডেকে বলছেন দেখেছ কেমন সুন্দর চুপ ডিটি ওরা তখন 
ফেলে দিতে বললে ! ওদের কি? সাধু মানুষঃ ও সব কি আর মায়া 
আছে। আমাদের কিন্তু সামান্ত জিনিষটিও অপচয় কর! সয়না । ওটি 
থাকলেও তরকাঁরীর থোশাটাও বাখা চলত । এই ব'লে চুপডিটি 
আনিয়ে ধুইয়ে রেখে দ্বিলেন । মার এই কথায় ও কাঁজে আমার বেশ 
একটু শিক্ষা হয়ে গেল । কিন্তু, “শ্বভাঁব যায় না মলেও 1 

কিছুক্ষণ পরে নীচে একজন ভিক্ষুক এসে “ভিক্ষে দাও” বলে চীৎকার 
করছিল। সাধুর! বিরক্ত হয়ে তাকে তাভা৷ দিয়ে উঠেছেন “যাঃ, এখন 
দিক্‌ করিসনে*। মা তাই শুনতে পেয়ে বললেন__“দেখেছ ? দিলে 
ভিকিরীকে তাড়িয়ে । এই যে নিজেদের কাঁজ ছেডে একটু উঠে এসে 
ভিক্ষা দিতে হবে; এই টুকুও আব পারলে না, আলম্ত হল। ভিকিবীকে 
একমুঠো ভিক্ষে দিতে পারলেনা । যাঁব য! প্রাপ্য, তাহাতে তাকে বঞ্চিত 
কর! কি উচিৎ, এই যে তবকাঁবীব খোসা টাঁ_এও গকর প্রাপ্য। 
ওটিও গরুব মুখেব কাছে ধরতে হয়”। 
** বেল। প্রায় শেষ হয়ে এল । আমার বণনা হবার সময় হয়ে এসেছে? 
শ্ীশ্রীমাকে প্রণাম করে কিছু প্রসাদ নিয়ে বিদাঁয় গ্রহণ করলুম। 

মাঘ, ১৩২*-_-একদিন সকালে গিয়েছি । বাগান থেকে অনেক 
গুলি ফুল তুলে নিয়ে গিয়েছিলুম । মায়েব নিকট উহা! দিতে মা মহা 
আনন্দিত হয়ে ঠাকুরকে সাজাতে লাগলেন । নীলরংএর এক বকমেব 
ফুল ছিল। সেইগুলি হাতে করে বললেন “আহা? দেখেছ কি বং । দৃক্ষিশে- 
শ্ববে আশা বলে একটি মেয়ে একদিন বাগশনে কাল কাল পাত। একটি 
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গাছ থকে সুন্দর একটি লাল ফুল তুলে হাঁতে নিয়ে খালি বলতে লাগল 
যা, এমন লাল ফুল, তার এমন কাল পাতা ! ঠাকুর তোমার একি 
স্ষ্টি 1,_-এই বলে, আঁর হাঁউ হাউ করে কাধে ।” 

ঠাকুব তাই দেখে তাকে বলছেন “তোর হলো কি গো, এত 
কাদছিস কেন?” সেআর কিছু বলতে পারে নাঃ খালি কাদে, তখন 
ঠাকুব তাকে অনেক কথা বলে বুঝিয়ে ঠা! করেন |” 

“আহা এই ফুলগুলির কেমন নীল রং দেখ! ফুল না হলে কি ঠাকুর 
মানায়”--এই বলে অগ্রলি অঞ্জলি ফুল নিয়ে ঠাকুরকে দিতে লাগলেন । 
প্রথম খাঁর দিবার সময় কয়েকটি ফুল সহসা তার নিজের পায়ে পড়ে 
গেল দেখে বললেন “ওমা আগেই আমার পাঁয়ে পড়ে গেল 1” আমি 
ব্ললুম “তা, বেশ হয়েছেশ। মনে ভাঁবলুম, “তোমার কাছে ঠাকুর বড় 
হলেও আমাদের কাঁছে তোঁমর! ছুই-ই এক 1, 

একটি বিধবা মহিল! এসেছেন । মাকে তার কথা জিজ্ঞাসা করলুম। 
মা বণলেন মাস খানেক হল, দীক্ষা নিয়েছে । পূর্বে অন্ত গুরুর নিকট 
দীক্ষিত হয়েছিল । তা মা। মনের ভ্রান্তি, আবার এখাশে নিলে । গুরু 
সবই এক একথা বুঝলে ন1 | 

ছুপুরে প্রসাদ পাবার পর বিশ্রাম করতে গিয়ে কামারপুকুরের 
কথা উঠল। “ঠাকুর খন পেটের অন্থখ করে কামারপুকুরে গিয়েছি- 
লেন, আমি তখন ছেলে মানুষ বউটি ছিনুম গোঁ । * * ঠাঁকুর একটু 
রাত থাকতেই উঠে আমাকে বলতেন “কাল এই এই সব রান্না করো 
গো”। আমরা তাই বান্না করতুম | একদিন পাচ ফোড়ন ছিল না, 
দিদি (লক্ষ্মীর মা) বঙ্গলে “তা অমৃনিই হোক, নেই তাঁর কি হবে ।” 
ঠাকুব তাই শুনতে পেয়ে ডেকে বলছেন--“মেকি গো, পাঁচফোড়ন 
নেই, তা একপয়সাব আনিরে নাও না; যাতে যা লাগে তা বাদ দিলে 
হবে না। তোমাদের এই ফোড়নের গন্ধের বেন্,ন থেতে দক্ষিণেশ্বরের 
মাছের মুড়ো, পাঁয়েসের বাটি ফেলে এলুম, আর তাঁই তোমরা বাদ দিতে 
চাও?” দিদি তথন লজ্জা পেয়ে আনতে দিলে । সেই ধামন ঠাক্রূণ ও 
(যোগেশ্বরী) তখন ওখানে ছিলেন। ঠাকুর তাকে মা বল্তেন। 





৯িসমপিি্ি পলিসসসস লোসপসি সপ 





৬৪৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_১১শ সংখ্যা । 


স্পা 
পারত সাসিতোসিঠাছি পাকা তা পাটি তা সিপাসিলাসি বাসি 


আমিও তাঁকে শীশুড়ীর মত দেখতুম ও তয় কর্তুম। তিনি বড় বাল 
খেতেন। নিজে রান্না কর্তেন--ঝালে পোড়া । আমাকে থেতে 
দিতেন, চোঁথ মুছতুম আর খেতুম। জিজ্ঞাসা কর্‌তেন "কেমন হয়েছে ?” 
ভয়ে ভয়ে বল্তুম-_“বেশ হয়েছে |” রামলালের মা বল্ত-_“হ্যা? ঘষে 
ঝাল হয়েছে ।” আমি দেখতুম তিনি তাতে অসন্তুষ্ট হতেন», বল্তেন 
*বৌমা ত বলেছে ভাল হয়েছে । তোমার বাপু কিছুতে ভাল হুর না। 
তোমাকে আর বেন্ুন দেবো না।” বলে ম! খুব হাস্তে লাগলেন । 
আবার ফুলের কথ! উঠল । মা বললেন প্দক্ষিণেশ্বরে থাকতে একদিন 
আমি রঙ্গন ফুল আব যুই ফুল দিয়ে সাঁত গডে মালা নয় লহব 
গেঁথেছি । বিকেল বেল! গেঁথে পাঁথরেব বাটিতে জল দিয়ে রাখতেই 
কুঁডি গুলি সব ফুটে উঠল। মাকে পরাতে পাঠিয়ে দিলুম। গয়না 
খুলে মাকে ফুলের মালা পরাণো হয়েছে । এমন সময়ে ঠাঁুর মাকে 
দেখতে গিয়েছেন--দেখে একেবারে ভাবে বিভোব। বার বার বলতে 
লাগলেন, 'আহা! কাল বংয়ে কি স্ুন্দবই মানিয়েছে” জিজ্ঞাসা কবলেন 
«কে এমন মালা গেথেছে।” আমি গেঁথে পাঠিয়েছি একজন বলাতে 
তিনি বললেন “আহা, তাকে একবার ডেকে নিয়ে এস গো, মাল! 
পরে মায়ের কি ব্নূপ খুলেছে একবার দেখে যাঁক্‌।” বৃন্দেঝি গিয়ে 
আমাকে ডেকে নিয়ে এল । মন্দিরের কাছে আদতেই দেখি, বলরাম 
বাবু) সুরেন বাবু--এরা সব মায়ের মন্দিবের দিকে আমছেন আমি 
তখন কোথায় লুকুই । বুন্দের আচলটি টেনে ঢাকা! দিয়ে তার অড়ালে 
পেছনের পিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলুম। ওমা, ঠাকুর তা জান্তে পেরে 
বলছেন-_-“ওগো, ওদিক দিয়ে উঠো না। সেদিন এক মেছোনী 
উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মরেছে। সাঁমানর দিক দিয়েই এস না। 
তার এ কথা শুনে বলরাম বাবুর সবে দাড়ালেন । গিয়ে দেখি 
মায়ের সামনে ঠাকুর ভাবে প্রেমে গান ধরে দিয়েছেন” । কয়েকজন 
স্্রীভক্ত আসতে উপস্থিত প্রসঙ্গ চাঁপা পড়ে গেল। আমারও যাবার 
সময় হয়ে এল। মা বললেন আমাকে একটি জিনিষ দেবেদ- কাপড় 
কেচে এসে। আবার মুক্তির কথা উঠল । বললেন-_”ও কি জান মা, 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩১। ] শ্ীশ্রীমায়ের কথা , ৬৪৭ 





যেন ছেলের হাতের সন্দেশ-কেউ কত সাধাসাধি করছে, “একটু দে 
না একটু দে না”, তা কিছুতে দেবে না, অথচ যাঁকে থুমী হল টপ. 
করে তাঁকে দিয়ে ফেল্পে। একজন সারা জীবন মাথা খুঁড়ে কিছু 
করতে পারলে না, আর একজন ঘরে বসে পেয়ে গেল। যেমনি কৃপা 
হল, অম্নি তাঁকে দিয়ে দিলি। কৃপা বড কথা*-_এই বলে কাপড় 
কাঁচতে গেলেন । বৈকালীন ভোগের পর, বেলপাঁতাঁয় মুড়ে আমাকে 
যা দেবেন বলেছিলেন দিয়ে বললেন “মাছলি করে পোরো।” এইটির 
কথা কাঁউকে বল না। তা হলে সবাই আমাকে ছিড়ে খাবে”। 
প্রশ্রীমাকে বালিগঞ্জে শ্রীমানেৰ বাসায় যাবার কথা বলুম। ম! 
বল্লেন যাবেন । মা আমাকে বল্লেন “আমাকে একখান! শীতল পাটা 
দিও মা, আমি শোব”। আমি_সেত আমার সৌভাগ্য । অবশ্থয 
আন্বো। আমি প্রণাম কবে বিদায় হলুম। মা বললেন “আবার 


এস, 





জ্যেষ্ট, ১ম সপ্তাহ ১৩২১--আজ মা বালিগঞ্জের বাসা 'আসিবেন । পূর্ব 
দিন হতে সব বন্দোবস্ত হচ্ছে । মার জন্য পূথক আসন, নূতন শ্বেত 
পাথরের বাঁসন ইত্যার্দি কেনা হয়েছে । ম! আসবেন! আনন্দে সারা 
রাত ঘুমই হল না । কথ! ছিলঃ মা অপরাহ্কে আসবেন। পাছে কোন 
কারণে তার অন্ত মত হয় তজ্জন্ প্রাতেই শ্রীমান_বাগবাজারে মার 
বাড়ীতে গাড়ী নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল । আর আমরা সংসারের 
কাজ সব সকাল সকাল চুকিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলুম । মায়ের আসন পেতে 
চারিদিকে ফুল সাজিয়ে বাখলুম। সন্স্থ ঘর দোঁরে গঙ্গাজল ছড়িয়ে 
দিলুম, ফুলের মাল! গেঁথে রাখলুম ও বড ছুটি ফুলের তোড়া করে মায়ের 
আসনের হ'পাশে দিলুম | বেলা পড়তেই পথ চেয়ে আছি; কথন মা 
আসেন । এইবার এতক্ষণে সেই শুভ মুহূর্ত ! গাড়ীর শব হতেই সকলে 
নীচে নেমে এলুম । গাড়ী থাম্তেই দেখলুম মা হাপি মুখে স্গেহপূর্ণ 
দৃষ্টিতে আমাদের পানে চেয়ে আছেন। গাড়ী হতে নামতেই সকলে 
তার পদধূলি নেবার জন্ত ব্যন্ত হলেন । 


৬৪৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১১* সংখ্যা । 


বা শাসন লা ্িসমলি সপ পাস লা বাসি পা লো সি তাসিপিস্পিসিপাসিপা্পাসিলাসসিপাস্াস্টিপাসিসিসসি পিসি তি পাস তাসিপাস্পিলিস্পিস্িসিরিসস্মিিসিিস্স্পিসিটপাসিপাস্পসি পালিসপিস্টিপা্প সিসি কা 


মায়ের সঙ্গে গোলাঁপ-মা, ছোট মামী, নলিনীদিদি, রাধু এবং চার 
পাঁচ অন সাধু ব্রহ্মচারী এসেছেন । অনন্তর মাকে উপরে নিয়ে আসনে 
বসিয়ে প্রণাম করলুম । ম! বললেন “থেয়েছ ত? আমি কত তাডাতাঁডি 
করেছি, কিন্তু কিছুতেই আর এর চেয়ে সকালে হয়ে উঠল না। এতক্ষণে 
তবে আস! হল__বলে চিবুকে হাত দিয়ে চুমো থেলেন। আমি আর 
বসতে পারলাম না__থাবাঁরের আয়োজন করতে ও নিমকি ভাজতে 
হবে। আব সব খাবার ইত্তিপূর্বে ঠিক কবা ছিল। 

উপরে গ্রামোফনে গান হচ্ছে। কাঁজ করতে করতে একটু ফাঁক 
পেয়ে ছুটে গিয়ে দেখি মা কলের গান শুনে ভারী খুনী, আব, “কি 
আশ্চর্য্য কল করেছে” বলে বালিকার মত আনন্দ করচেন । খুব গ্রীন্ম-_ 
মা বারান্দায় শীতল পাঁটাতে শুয়ে আছেন ও তাঁর আশে পাশে সবাই বসে 
আছেন। একটি পাথরের বাঁটাতে বরফ জল দেওয়া হয়েছে__মাঝে 
মাঝে খাচ্ছেন। আঁমাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন ওগো, একটু বরফ 
জল খেয়ে যা । মায়ের প্রসাদ্দী জলটুকু খেয়ে ঠাণ্ডা হায় নীচে 
রান্নাঘরে আবার ছুটে এলুম । আজ এত তাডাঁতাঁডি করেও যেন কাজ 
আর সেরে উঠতে পাচ্ছিনে । 

সন্ধ্যার পর পাশের ঘরে চোগ সাজান হলে! | মা এসে গোলাপ-মাকে 
ঠাকুরকে তোগ নিবেদন করে দিতে বলতে তিনি বললেন-__'তুমিই দাও, 
তুমি উপস্থিত থাকতে আঁমি কেন? তখন শ্রীশ্রীমা নিজেই ভোগ 
নিবেদন কবতে বসলেন । এবং 'আহা কি সুন্দর সাজিয়েছে 1” বাল 
তারিপ করতে লাগলেন । এইকর্ূপে সবেতেই বালিকার মত আনন্দ 
প্রকাশ করে আমাদের অপরিসীম আনন্দ দিতে লাগিলেন । ভোগ 
দেওয়া! হলে মা ও অন্য সকলে প্রসাদ গ্রহণ কবতে বসলেন। সকলের 
আগে মায়ের খাওয়া হয়ে গেল। বারান্দায় একখানি বেতের ইজি 
চেয়ারে বসে আমায় ডেকে বলছেন “ওগো9 আমায় পান দিয়ে যাঁও। | 
আমি তথনও গোলাপ-মায়েদের পরিবেশন করছিলুম । তাড়াতাড়ি 
গিয়ে পান দিয়ে এলুম ॥ মাঁকে পান চেয়ে থেতে হল বলে একটু লজ্জিত 
হলুম। সুমতিকে বললুম “পান নিয়ে ্াভিয়ে থাকতে পারিস নি, 


অগ্রহায়ণ ১৩৩১! ] শ্ীপ্রীমায়ের কথা ৬৪৯ 


দেখছি আমি এদিকে বয়েছি? একটু পরে মা একবার নীচে 
কল তলায় গেলেন। আমি আলো নিয়ে সঙ্গে গেলুম। বাগানের 
এই দিকটি বেশ নির্জন, পথে ছ পাশে ক্রোটন গাছের সার। মা 
সপ্েহে বলছেন “আচ্ছা, একটুও বসতে পেলে না কাঁজেব জন্যে । যেয়ো 
ওখালে। তোমার মাকে লিয়ে যেয়ে! | মা বেডাতে এসেছিলেন । ভাগ্য- 
ক্রমে ঘবে বসেই শ্রীশ্রীমায়েব দর্শন পেয়ে গেলেন । 

তাঁর পব বিদায়েব ক্ষণ এল। মোটর গাড়ীতে যেতে মায়ের মত 
নাই। কাবণ একবার মাহেশে বথ দেখতে যেতে তার মোটরের তলায় 
নাকি একটা কুকুব চীপা পড়ে কিন্ত অঠদুবে বাঁগবাজাবে মোটরে না 
গেলে রাত হবে, কঈও হবে বলাম ১ক্তদেব মতেই শেষে রাজী হলেন। 
বাববার ঠাকুরকে প্রণাম কবে গ্রুব্ত হলেন এবং আমাদের আশীর্বাদ 
কবে গাড়ীতে উঠলেন । 

১৩২৪-_আজ্ সন্ধ্যায় গেছি । কাছে হবে বলে এখন বাগবাজারের 
বাসায় আছি এবং রোজই প্রায় "শর (ণ্লায় মার কাছে াই । নিরিবিলি 
দেখে আজ তাঁকে একটি স্বপ্ন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলুম £__“মা, এক দিন 
স্বপ্নে ঠাকুরকে দেখি । আপনি তখন জয়রামবাটাতে । প্রণাম করে 
জিজ্ঞাসা করলুম “মা কোথায় ?” বললেন প্র গলি ধরে যাও, খড়ের 
ঘর, সামনেব দওয়ায় বসে আছে ।” মা শয়ন করে ছিলেন--উৎসাহে 
একেবারে উঠে বসে বললেন “ঠিক মা, ঠিকইত দেখেছ 1 

আমি 'সত্য নাকি মা! আমার কিন্তু এতদিন ধারণ] ছিল, আপনার 
পিত্রালয় ইটের কোঠাবাঁড়ী। ত! মাটীর দাওয়া, খড়ের চালা দেখে 
ভাবলুম মনের জ্রান্তি 

“ভগবাঁলের জন্য তপস্তা করা প্রয়োজন, এই কথ! প্রসঙ্গে মা এখন 
বললেন আহা গোলাপ যোগ্রীন ওরা কত ধ্যানজপ করেছে । যোগীন 
কতবার চাতুম্মাস্ত করেছে--একবার শুধু কাচা ছুধ ও ফল থেয়ে ছিল। 
এখনও কত জপধ্যান করে। গোলাপের মনে বিকার নেই, দিলে হয়ত 
খানিকটা দোকানের রাধ। আলুর দমই খেয়ে। 

আজ মায়ের বাড়ীতে কালীকীর্তঘন হবে। মঠের সন্যাসী 





৬৫৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা। 








মহারাজেরাই কীর্তন করবেন। বাত প্রায় সাঁড়ে আটটায় কীর্তন আরম্ত 
হল। মেয়েরা গান শুনবার জন্য অনেকেই বাবান্দায় গেলেন। আমি 
মায়ের পায়ে তেল মাঁলিন কবে দিচ্ছিলাম। ওখান হতেও (বশ শুনা 
যাঁচ্ছিল। এই সব গান আবও কতবার শুনেছি, কিন্তু ভক্তদের মুখে 
গানের শক্তি যেন আলাদা_-কতই ভাবপুর্ণ বোধ হল। চোখে জল 
আসতে লাগল । শ্রশ্রাঠাকুর যে সব গান করতেন, মাঝে মাঝে যখন 
সেই গান ছ একটি হইতেছে, মা সোৎসাহে বলতে লাগলেন “এই গো । 
এইটি ঠাকুর গাইতেন” । তারপর যখন “মক্জলো আমাব মন ভ্রমবা 
শ্টামাপদ নীল কমলে এই গানটি আবন্ত হল তথন মা আর শয়ন করে 
থাকতে পারলেন না--চোখে ছুই এক ফৌট! অশ্রু, উঠে বললেন “চল মা, 
বারান্বায় গিয়ে শুনি ।” কীর্তন শেষ হলে মাকে প্রণাম কবে বাসায় 
ফিরলুম । 

২ঝ। জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫-_বৈশ্পীধ মে উত্রীম। জ্বামবাঁটি হতে এছেছেন 
ম্যালেরিয়াজরে ভুগে দেহ জীর্ণ শীর্ণ । একটু স্বস্থ হলেই দেখা করা 
উচিত মনে কবে এবং তার অন্ুস্থ শরীর বলে এখনও কাউকে বড 
একটা দর্শন করতে দেওয়া হচ্ছে না শুনে এতদিন দেখতে যাইনি । পবে, 
“মেয়েদের আসতে বাধা নাই, আজ্ম এই মর্দ্দে চিঠী পেয়ে গিয়ে দেখি, 
মা পাশের ঘরটিতে শুয়ে আছেন । দেহ অত্যন্ত শীর্ণ। আমাকে দেখেই 
বললেন “এস মা, এত দিনে এলে গো৮। “হ্যা মা, কবেইত আসতৃম 
কিন্তু স্তনে ছিলুম আপনার অসুখের জন্য আপনার তক্ত-ছেলেবা এখনও 
সকলের অবাধ আসাট| পছন্দ কচ্ছেন না, তাই এতদিন আসিনি । 
আপনার জন্য আমাদের প্রাণ ছট্‌ ফট করে, আর আপনি বাপের বাড়ী 
গিয়ে এতদিন আমাদের বেশ ভূলে ছিলেন। তা আাপনার ত পর্বত্রই 
ছেলে মেয়ে রয়েছে, অভাবত নেই” । মা হেসে বললেন পলা মা, না, 
তোমাদের কারও কথা আমি ভুলিনি, সকলের কথাই মনে করেছি”। 
“আপনার অসুখ শুনে আমরাত ভয়েই মরি না জানি কেমন আছেন”। 
“আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি মা, দেখ ন! পায়ে হাতে কি ছাল 
চামড়াটা উঠে যাঁচ্ছে*। পায়ে হাত দিয়ে দেখি সত্যই এরূপ হয়েছে । 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ ।] শ্ীশ্রীমায়ের কথা ৬৫১ 


িস্স্িতি সিসির রিতা সিস্ট পা স্পসিিসপিস্সিতি ৯ সিরাস্পিরসিলাসিরি সির সিরা সিসির স্পট সি সর্ল 


একখানি কাপড় নিয়ে গিয়েছিলুম, দিতেই বলছেন “বেশ কাপড়খানি 
এনেছ মা, এবার কাপড় কমও আছে, পূজোর সময় ত এখানে ছিলুম 
না। বউমা সেদিন এসেছিল। তার! সব ভাল আছে? শ্রীমানশো-_-র 
কথা জিজ্ঞাস করে বললেন “তার এখন কি কবে চলছে? কাজ 
কর্ম চাকরী বাকরী ফিছুরই ত এখন স্থুবিধা নাই। কি পোড়া 
যুদ্ধই লেগেছে ' কতদিনে যে গামবে, লোকে খেয়ে পবে বাঁচবে । 
তা এ ুদ্ধটা গোড়ায় লাগল কেন বলত ম! ?” আমি কাগন্ পত্রে যা 
পড়েছিলুম কিছু কিছু বলতে লাগলুম । 

অধিক কথা কইলে পাছে তাব অস্থথ বাঁড়ে এই ভেবে আজ অল্লক্ষণ 
থেকেই বিদায় গ্রহণ কবলুম । 

৬ই শ্রাবণ, ১৩২৫-_রাত সাড়ে সাতটা, মাঁয়েব শ্রীচরণ দর্শনে 
গিয়েছি। প্রণাম করতেই বললেন “এস মা, বস। ভারী গরম, বসে 
একটু ঠাণ্ডা হও, তারা গিয়ে পৌছেচে-_স্থমতিরা 7? শহ্যা মা, তারা 
গেলে পরেই আমি এসেছি*। 

ম।--একখানা পাথা রাধুকে দিয়ে এস, আর 'এই মবিচাঁদি তেলটা 
নাও। পিঠেমালিস করে দাও। দেখেচ না হাতে, পেটে, পিঠে আর 
ধাঁয়গা নেই-_আমবাতে ঘাঁমাচিতে ভরে গেছে” । আমি মালিস করতে 
বসতেই আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল । মা উঠে বসে করযোঁড়ে ঠাকুরকে 
প্রণাম করলেন | অন্য সকলে আবতি দেখতে গাঁকুর ঘরে চলে গেলেন । 

মা--দেখমা) সকলেই বলে “এ হুঃখঃ ও ছুঃখ--ভগবানকে এত 
ডাকলুম তবু হুঃথ গেল না, । কিন্তু ছুঃখইত ভগবানের দয়ার দাঁন। 
সেন আমার মনট! বড় দুঃখ ভাঃক্রান্ত ছিল, তাই কিমা টের পেয়ে 
& কথাগুলি ধললেন | মা বলতে লাগলেন “সংসারের ছংখ কে দা 
পেয়েছে বল? বুন্দে বলেছিল কষ্জকে “কে বলে তোমাকে দয়াময়? 
রাম অবতারে সীতাকে কাদিয়েছঃ কৃষ্ণ অবতাবে রাধাকে কাদাচ্ছ। 
আর, কংস-কারাগাঁরে হুংথ-কঞ্টে দিনরাত রুষ কষ করছে তোমার 
পিত্ত মাতা । তবে যে তোমাকে ডাকি তা এই অন্ত যে তোমার নামে 
শমন ভয় থাকে না। 





৬৫২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 


পস্পাস্পিপাস্সি সিসি সস পোস্ত সি পাস সসস্িলিসটিাসি পাস পা ৯৩ 


শচীন ও দেবব্রত মহারাজের কথা উঠল। মা বললেন “শচীন বড় 
ভাগ্যবান ছিল। দেবব্রত যে রাত্রে দেহ রাখলে সেই রাতে বৃষ্টি ঝড় 
লোক জন এ মঠে তেমন কেহ ছিল নাঁ। আব শচীন প্রাতে গেল-__মঠ 
লোকে ভরপুর” * ! দেবব্রত মহারাজের কথায় বললেন “দেবব্রত 
যোগীপুরুষ ছিল” । 

একটি স্ত্রীলোকের কথা উঠল। মা বললেন প্রন্ধূপ 'চেহাবার 
লোকের ভক্তি বড একটা হয় না--ঠাঁকুর বলতেন শুনেছি” । আমি 
বললুম “হা! মা) আবার কাঁণ তুলে, ভিতর ধুদে ইত্যাদি আছে ঠাকুবের 
বইয়ে পড়েছি” । মা--"ওঃ১ সেই কথা বলছ! সে নারাণদেব বাড়ী 
গিয়ে ও কথা হয়েছিল । একজন একটি স্ত্রীলোককে রেখে ছিল। সে 
সতরীলোকটি এসে ঠাকুরের নিকট আক্ষেপ করে বলেছিল “ওইত আমাকে 
নষ্ট করেছে। তার পর আমার যত গহনা, টাকা ছিল সেই সবও 
নিয়েছে” ঠাঁফুর ত সকলেব অন্তবের সব কথাই জানতে পারতেন, তবু 
জিজ্ঞাসা কবতেন। ন্ত্রীলোৌকটির কথা শুনে বললেন “তাই নাকি? 
মুখে কিন্ত ওত খুব ভক্তিৰ কথা সব বলে!” এ কথা বলে তিনি এ 
শ্নোকটি বল্লেন । যাহক্‌ মাগী ত তার কাছে পাপের কথা সব ব্যক্ত 
করে খালাস পেয়ে গেল” । 

নলিনী-_তাকি হয় মা? পাপের কথা একবার মুখে বললে; 
আব সব ধুয়ে গেল-_তাঁই যাঁয় কি?” মাঁ্তা যাবেনা? তিনি যে 
মহাপুরুষ, তীর কাছে বললেযাবে না? আর এক কথা শোন; পাপ 
পুণ্য প্রসঙ্গ যেখানে হয় সেখানে যত লোক থাকে, তাঁদের সকলকেই 
সেই ভাল মন্দের একটু না একটু অংশী হতে হয়”। 

নলিনী--তা কেন হবে ?” 

মা আমাদের বললেন “শোন মা কেমন করে হয়। মনে করে, এক 





পোপ সলনি, 





* দেবব্রত মহারাজ যখন দেহত্যাগ করেন তখন শ্রত্রীমায়ের 
(দেশে) কোয়ালপাড়ীয় খুব সাংঘাতিক অন্থথ। তজ্জন্ত পুজনীয় 
শরৎ মহারাক্ প্রভৃতি সব তথায় গিয়েছিলেন । শচীন মহারাজ যখন 
দেহ রাখেন তখন সকলেই এখানে, শ্রীত্রীমাও ছিলেন । 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ । ] ্রশ্রীমায়ের কথা ৬৫৩ 








লাস, 


জন তোমাদের কাছে তার পাপ পুণ্যের কথা বলে গেল। মনে 
কখনও সেই লোকের কথা উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে তার এঁ ভাল মন্দ কাজ 
গুলিরও চিস্ত। এসে পড়বে । এইরূপে সেই সব ভাল বা মন্দ ছুইই 
তোমাদের মনের উপর একটু কাজ করে যাবে। কি বলম!, তাই 
না?” 

আবার লোকের ঢঃখ কষ্ট ও অশান্তির কথা উঠায় মা বলতে 
লাগলেন “দেখ, লোকে আমার কাছ আসে, বলে জীবনে বড় অশাস্তি, 
ইষ্ট পেলুম না? কিসে-_শান্তি হবে মা?_-কত কিবলে! আমি তখন 
তাদের দিকে চাই, আর আমার দিকে চাই, ভাবি এরা এমন সব 
কথা কেন বলে! আমার কি তা হলে সবই অলৌকিক। আমি 
অশান্তি বলেত কথনে। কিছু দেখলুম না । আব, ইষ্ট দর্শন, মে তো 
হাঁতের মুঠোর ভিতব-_-একবাব বসলেই দেখ তে পাই” । 

মার “ডাকাত বাবার কথাটি বইয়ে পডেছিলুম । তার লিজ মুখ হতে 
সেইটি শোনবার ইচ্ছা হওয়ায় মীকে এখন জিজ্ঞাসা করলুম “মা. 
বইয়ে পডেছি একবার আপনি দক্ষিণেশ্ববে আসছিলেন, লক্গমীদিদি প্রভৃতি 
সঙ্গে ছিলেন। আপনি নাকি তাদেব সমান দ্ঞত চলতে না পেবে ও 
সন্ধ্যা হয়ে আসচে দেখে তাদেব এগিয়ে যেতে বলে নিজে অনেক 
পিছিয়ে পড়েছিলেন, এমন সময়ে আপনার সেই বাগদি মা বাপের 
সঙ্গে দেখা হয়? মা-_“আমি একেবাঁবে একল! ছিলুম, তা ঠিক নয়। 
আমার সঙ্গে আরও দুজন বৃদ্ধ গোছের স্ত্রীলোক ছিলেন--আমবা তিন 
জনেই পিছিয়ে পড়েছিলুম । তাঁবপব সেই রূপার বাল! পরা, ঝাঁক্ডা 
চুল, কাঁলে। রং, লম্বা লাঠী হাঁতে পুরুষটিকে দেখে বড ভয় পেয়ে- 
ছিলুম। তখন ওপথে ডাকাতি হত। লোকটি, আমরা যে ভয় 
পেয়েছি, তা বুঝতে পেবে জিজ্ঞসা করুলে--কে গা) তোমরা কোথায় 
যাবে?” বললুম প্পৃবে”। “সে এ পথ নয়, এ পথে যেতে হবে।” 
“আমি তবুও এগুই নে” দেখে সে তখন বললে ণ্ভয় নেই, আমার 
সঙ্গে মেয়ে লোক আছে, সে পেছিয়ে পড়েছে ।” তখন “বাপ” ডেকে 
তার আশ্রয়ে যাই। তখন কি এমনি ছিলুম মা? কত শক্তি ছিল, 





৬৫৪ উদ্বোধন [ ২৩শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 


সি সিতসিলীসি লাস লারা তিনি এ লী সিসি পাস তো পাস পাম্প মর পপ স্ব রিপা 


তিন দিনের পথ হেঁটে এসেছি। বৃন্দাবন পরিক্রমা করেছি, কোন 
কষ্ট হয় নি।» 

প্রক্ষিণেশ্বরে নবত দেখেছ? সেইখানে থাক্তুম। প্রথম প্রথম 
ঘরে ঢুকতে মাথা ঠুকে ঠুকে যেত। একদিন কেটেই গেল; শেষে 
অভ্যাস হয়ে গিছল। দরজার সাম্নে গেলেই মাথা নুয়ে আস্ত। 
কলিকাতা হতে সব মোটা সোঁটা মেয়ে লোকর! ফেখতে যেত, আর 
দরজার দুদিকে হাত দিয়ে দীঁড়িয়ে বল্ত “আহা। কি ঘরেই আমাদের 
সীতা লক্গ্ী আছেন গোঁ)ধেন বশবাসপ গো! 1” নলিনী ও মাকুকে 
লক্ষ) করে_-“তোরা হলে কি একদিনও সেখানে থাকতে পারাতিস ?” 
তারা বললেন “না! পিসিমা, তোমার দবই আজাদ ।” আমি বললুম 
গুরুদাস বর্ণের বইয়ে পড়েছি শেষে নাকি আপনাকে একথানি আট- 
চালা ঘর করে দিয়েছিল ও ঠাকুর একদিন সেই থরে গিয়ে খুব বৃষ্টি 
আরম্ভ হওয়ায় নিজের ঘরে আদতে পারেন নি? মা-কৈ মা) 
কোথায় আট্চালা ?--অমনি চাঁলা ঘর । শরতের বইএ সব ঠিক 
ঠিক লিখছে। মাষ্টাবের বইও বেশ_-যেন ঠাকুরের কথাগুলি 
বসিয়ে দিয়েছে । কি মিষ্টি কথা! শুনেছি এ রকম বই আরও 
চার পাচ থও্ড হতে পারে এমন আছে। তা এখন বুড়ো হয়েছে, 
আর পার্বে কি? বইবিক্রী করে অনেক টাকাও পেয়েছে__শুনেছি 
মে টাকা *দব জম! রেখেছে । আমাকে জয়রামধাটীতে বাড়ী টাড়ী 
করুতে প্রায় এক হাজার টাকা দিয়েছে (বাড়ীর জন্য ৪৯*-২ ও খরচের 
অন্ত ৫**.. ) আর মাসে মাসে আমাকে দশ টাকা দেয়। এখানে 
থাকলে কখনো কখনো! বেশী__বিশ, পঁচিশ টাকাও দেয়। আগে 
যখন স্কুলে চাকরী কর্ত-_তখন মাসে ছ টাকা করে দিত। আমি 
_-"গিরীশ বাবু নাকি মঠে অনেক টাকা দিয়েছেন ।” মাসে আর 
চিবশি কি দিয়েছে? বরাবর দিয়ে ছিল বটে সুরেশ মিত্তির। তবে 
হ্যা, কতক্‌ কতক্‌ দিয়েছে বৈকি! আর আমাকে দেড় বছর রেখেছিল, 
বেলুড়ে নীলাম্বরের বাড়ীতে । তবে ছু হাজার পাচ হাজার মঠে যে 
দিয়েছে তা নয়। দেঁবেই বা কোঁথেকে ? তেমন টাকাই বা কোথা 





অগ্রহায়ণ ১৩৩১। ] ীত্রীমায়ের কথা ৬৫৫ 


স্পসমপপািসিিসসিতাসি, 














ছিল? আগে ত পাষণ্ড ছিল, অনৎ সঙ্গে থিয়েটার করে বেড়াত। 
তবে বড় বিশ্বাসী ছিল, তাই ঠাকুরের অত কৃপা পেয়েছিল। এবারে 
ঠাকুর ওর উদ্ধার করে গেলেন। এক এক অবতারে এক এক পাষও 
উদ্ধার করেছেন , যেমন গৌর অবতারে জগাই মাধাই-- এই আর 
কি। তবে ঠাকুর এক সময়ে এও বলেছিলেন যে পগিরীশ শিবের 
অংশ ।* | 

মা-_-্টাকাঁতে কি আছে মা? ঠাকুব ত টাক] ছুঁতেই পারতেন 
না। হাত বেকে যেতো । তিনি বলতেন অগতটাই ষে মিথ্য। ওরে 
রামলাল, যদি জানতুম জগতটা সত্যি তবে তোদের কামারপুকুর টাই সোনা 
দিয়ে মুড়ে দিয়ে যেতুম। জানি ও সব কিছু না_ভগবানই সত্যি। 

মাঞু আক্ষেপ কচ্ছে এক জায়গায় থির হয়ে বসতে পার্লুম ন! ! 
“না বললেন থিব কিগো? যেখানে থাকবে সেইথানেই থির 
স্বামীর কাছে গিয়ে স্থির হবি ভাব.টিস, দে কি কবে হবে? তার অল্প 
মাইনে চলবে কি করে? তৃইত ( এখানে যেন ) বাপের বাড়ীতেই 
রয়েছি । বাপের বাড়ী লোকে থাকে না? এই গ্যাথনা এ রয়েছে 
নিজের সংসার ছেড়ে তোরা এতটুকু ত্যাগ, করুতে পারিস্নি ? দেখ. 
না! একে; কি শান্ত মূর্তি, আর আমি আছি বলে আছে, আর তো্সা 
থাকতে পারিস্‌ নে ?” 

আমি-থাঁক মা, ঠাঁকুরের কথা আর একটু বলুন । ঁঁ-“বইএ 
যে লেখে, সব ঠিক হয় না । আমাকে যে ঠাকুর ষোড়শী পুজা করেছিলেন 
মে কথা রামের বইএ ম্বা লিখেছে তা ঠিক হয়নি 1” ঘটনাটি বলে শেষে 
বললেন “বাড়ীতে তো নয়ই--দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে যেখানে গোল 
বারান্দার কাছে গঙ্গ। জলের জালাটি রয়েছে এ খানে, হৃদয় আয়োজন 
করে দিয়েছিল। 

এই সময়ে যোগেন-ম। এলে জান্লার পাশে দীড়িয়ে মার পর্গে কি 
কথ! বলতে যেতেই মা তাকে বললেন *এদ্দিকে এসনা, তোমাদের যে 
দেখা»ই প্ক্টিনে।  যোগেন-মা হাসতে হাসতে মার কাছে এলেন। 
আসবাব সমম্ন আমার গাঁয়ে তার পা ঠেকে গেল। তিনিহাগ নোড় 


৬৫৬ উদ্বোধন [ ২৬ বর্ম---১১শ সংখ্যা । 








সপ উনার 


করে প্রণাম করছেন দেখে আমি শশহঃব্স্তে উঠে প্রণাম করে বলছি 
“একি যৌগেন-ম! যে আপনার চরণ ধুলিরও যোগ্যা নয় তার গায়ে পা 
ঠেকেছে বলে প্রণাম !” যোগেন মা--“সে কি মা, ছোট সাঁপও সাপ, 
বড় সাপও সাপ, তোমরা সব ভক্ত যে”। মায়ের পানে চেয়ে দেখি মুখে 
সেই করুণামাথা হাসি। রাত্রি অনেক হয়েছে দেখে কিছুক্ষণ পরে 
প্রণাম করে বিদায় লইলাম। 

১২ই শ্রাবণ ১৩২৫-__সন্ধ্যার পবে গিয়েছি । এখনও আবতি আরস্ত 
হয় নাই। মা রাস্তার ধারের বারান্দায় একটি আসন পেতে বসে জপ 
করছেন । ভারী গবম, কাছে গিপ্পে প্রণাম করে বসতেই মা বাতাস 
কর্বার ভ্রন্ত পাখাথানি হাতে দিলেন | বাতাস কর্ছি, এমন সময় একটি 
ব্ায়পী বিধবা এসে মাকে প্রণাম করতেই ম৷ জিজ্ঞাস! কর্লেন-__-“কার 
সঙ্গে এলে? “দরোয়ানের সঙ্গে এসেছি” । বলে তিনি আমার কাছে 
পাখাখানি চাইলেন--মাকে বাতাস কর্বেন। আমি তথনি দিলুম। 
মা বললেন “থাক্‌ থাক ওই দিক তিনি বললেন “কেন ম1, আমার হাত 
দিয়ে একটু হবে লা? ওরা ত দিচ্চেই”। মা যেন একটু বিবক্ত হলেন । 
তিনি ছ এক মিনিট বাতাঁদ করেই বললেন “তবে আঁদি মা, মহাবাজের 
কাছে একবার যেতে হবে । মায়ের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতেই ম 
মহা বিরক্ত হয়ে বললেন “আঃ, পায়ে কেন? একেত দেহ খাবাপ-_ 
এ করের ত এই সব (অসুখ) হল ।” তিনি চলে যাঁবার পরে জল দিয়ে 
পা ধুয়ে ফেললেন । বিধবা স্ত্রীলোকটি গোলাপ-মাকে একটু দেখে এসে 
(তাব খুব অন্থখ ) পুনরায় মায়ের কাছে বিদায় নিতে এলেন। মা 
বললেন-_ হ্যা, হ্যা) এস গে” । এব পূর্বে মাকে কারও সঙ্গে এমন 
ব্যবহার কর্তে আমি চক্ষে দেখিনি । 

পরে মা আমাকে বললেন “আমার আসনখান। তুলে ঘরে নিয়ে যাও 
ও বিছানাঁটা নীচে পেতে দাও ।” মাঁ এসে শয়ন কবলেন এবং হাটুতে 
ঘি মালিস করে দিতে বললেন । কিছু পবে বললেন “এখন ৫ মরিচাছি 
তেল মালিস করে দাও। 

ললিত বাঁবুর কথা উঠল। আমি বুম “মা তিনি ত শুনেছি আপনার 
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কপাতেই বেচে গেছেন । মাতার অনেক বাসনা ছিল। তার বা 
অবস্থা হয়েছিল মা, বাল্তি বাল্তি জল বেরুত পেট হতে । একেবারে 
শেষ অবস্থাতেই দাড়িয়েছিল। তথন বড় কাতর য়ে বল্লে-_“মা কাষার- 
পুকুরে, জয়রাম বাটীতে মন্দির কর্ব, হাসপাতাল দেবো, আমার বড় 
আশা ছিল, কিছুই কর্তে দিলিনি | “আহা ঠাকুর বাচিয়েছেন। 
ওখানে সব কর্বার ইচ্ছা, ওব মত আর কোন ভক্তের নেই । বেঁচেছে, 
এখন কাজ করুক । আমাকে একটি পুকুর কিনে দিয়েছে ।* 

১৩ই শ্রাবণ ১৩২৫--আজ বৈকালে প্প্রেমানন্ন স্বামিজী দেহত্যাগ 
করিলেন । ব্ত্রে মায়েব নিকট গেলাম । মা বললেন “এসেছ মা, বস। 
আজ বাবুরাম আমার চলে গেল। সকাল হতে চক্ষের জঙ পড়ছে” 
বলে কাদতে লাগলেন। প্বাবুরাম আমার প্রাণে জিনিষ ছিল। 
মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি সব আমার বাবুবাম রূপে গঙ্গাতীর আলে 
করে বেড়াত !” | 

“বাবুরামের মা ছিল আটকুডে! ঘরেব মেয়ে, বাপের বিষয় পেয়ে 
ছিল। সে জন্ত একটু অহঙ্কার ছিল। নিজেই বল্ত “হাতে বাউটী, 
কোমরে সোগার চন্দ্রীহার পবে মনে করতুম ধগ] সেন সবা, | চাঁরিটি 
সন্তান রেখে সে গেছে। একটি কেবল তার পুর্বে মারা গিয়েছিল ৷” 

থানিক পরে দেখি মাঝের ঘবেব দক্ষিণের দেয়ালে ঠাকুরের যে বড় 
ছবি ছিল তার পায়ে মাথা রেখে করুণ স্বরে বলছেন “ঠাকুব জিলে 1৮-_ 
সেকি মন্খ্ভেদী সুর ! আমাদেরও বড কান্না পেতে লাগল। 

এ দিকে গোলাপ মার খুব অসুখ-_মরণাপন্ন রক্তামাঁশয় চল্ছে। 

১৪ই শ্রাবণ, ১৩২৫ রাত সাডে সাতটা । শ্ীশ্রীমা ঠাফুরঘরে 
বসে আছেন । গিয়ে প্রণাম করে উঠতেই বললেন প্বারান্নায় আমার 
আঁসনখানি পেতে মাও ত মা, আর তপ্ত পোঁষের পাশে মেজের পাতা 
এ বিছানাটা গুটিয়ে রাখ, আরতির সময় ওরা ওখানে বসে বীজ (গং) 
বাজাঁবে” । বিলাস মহারাজ আরতির আয়োজন করতে ছিলেন। 
বারান্দায় আসন পেতে দিতে, বল্লেন “কমগ্ডলুতে গঙ্গ! জল আছে, নিয়ে 


এস” । গঙ্গক্জলে হাত মুখ ধুয়ে জপে বসলেন এবং পাখাখানি আমার 
. 
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সমপ্রতি পিসি 


হাতে দিয়ে বাতাস করতে বললেন। একটু পরেই আরতি আরস্ত হল। 
শ্ীশ্রীমা “গুরুদেব, গুরুদেব বলে জোড হাতে প্রণাম করলেন এবং জপ 
শেষ করে আরতি দেখতে লাগলেন । আরতি হয়ে গেলে বিলাস মহারাজ' 
ীপ্রীমাকে প্রণাম করে উঠে বললেন “মা আজ ভারী গরম।” মা ব্যস্ত 
হয়ে বললেন “একটু বাতাস করবে ?” তিনি বললেন “কে করবে মা ?” 
“কেন) এই ম। করবে করতো! মা” ৷ আমি তাঁর দ্বিকে ছু একবার 
বাতাস করতেই তিনি বললেন “না মা, উনি আপনাকে বাতাস করচেন 
আপনাকেই করুন” বলে বাহিরে গেলেন । 

কিছুক্ষণ পয়ে মা প্রেমানন্দ স্বামিজীর কথ! ভুলে বললেন “দেখ মা 
বাবুরামের দেহেতে আর কিছু ছিল না, কেবল কাঠামথানি ছিল। 
এমন সময়ে চক্জ্র বাবু উপরে এসে এ কথায় যোগ দিলেন ও বাবুরাম 
মহারাজের দেহ সংকারের জন্য কয়েকজন ভক্ত যে চন্দন কাঠ, ঘি, ধৃপ, 
গুগ গুল, ফুল ইত্যাদি অনেক টাকাব জিনিষ দিয়েছেন তাই বলতে 
লাগলেন । মা বললেন “আহা, ওরাই টাকাঁব সার্থক করে নিলে । ঠাকুরের 
ভক্তের জন্য দেওয়৷। ভগবান ওদের দিয়েছেন, আরও দিবেন” | চক্র 
বাবু প্রণাম করে উঠে গেলেন | মা বলতে লাগলেন, “শোন মা, যত বড় 
মহাপুরুষই হোক্‌, দেহ ধারণ কবে এলে দেহের ভোগটি সবই নিতে হয়। 
তবে তফাৎ এই, সাধারণ লোক যায় কাদতে কাদতে, আর ওরা যাঁন 
হেসে হেসে-_মৃত্যুটা যেন খেলা 1” 

“আহা, বাবুরাম আমাঁব বালক কালে এসেছে । ঠাকুর কত রঙ্গের 
কথা বলতেন, আর নরেন, বাবুরাম এরা আমার হেসে কুটি পাটি হত। 
একদিন কাশীপুরে আডাই সের ছুধ শুদ্ধ একটা বাঁটা নিয়ে সিঁড়ি উঠতে 
আমি মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম । ছুধ ত গেলই, আমার পায়ের গোডালির 
হাড় সরে গেল। নরেন বাবুরাম এসে ধবলে। পরে পা খুব ফুলে 
উঠল। ঠাকুর তাই শুনে বাবুরামকে বলছেন “তাই ত, বাবুরাঁম, 
এখন কি হবে, খাওয়ার উপায় কিহবে? কে আমায় খাওয়াবে ?” 
তথন মণ্ড খেতেন। আমি মণ্ড তৈরী করে উপরের ঘরে গিয়ে তাঁকে 
খাইয়ে আসতুম । আমি নত, পরতুম, তাই বাবুরামকে নাক দেখিয়ে 
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হাতটি ঘুরিয়ে ঠারে ঠারে বলছেন “ও বাঁবু রাম, এ ওকে তুই ঝুড়ি করে 
মাথায় তুলে এখানে দিয়ে আসতে পারিস্‌ !” ঠাকুরের কথা শুনে 
নরেন বাবুরাম তহেসে খুন! এমনি রঙ্গ তিনি এদের নিয়ে করতেন । 
তার পর তিন দ্িন পরে ফোলাটা একটু কমলে ওরা! আমাকে ধীরে ধীরে 
নিয়ে যেত--আমি খাইয়ে আসতুম;? ও কয়দিন গোলাপ না কে মণ্ড 
তৈরী করে দিয়েছিল, নরেন খাইয়ে দিত ।” 

“বাবুরাষ তার মাকে বলত “তুমি আমাকে কি ভালবাস? ঠাকুর 
আমাদের যেমন তালবাসেন, তুমি তেমন ভালবাসতে জনি না|” সে 
বলত “আমি মা, আমি ভালবাসি না, বলিস্‌ কিরে ৮--এমনি তার 
ভালবাসা ছিল। বাবুরাঁম চার বছরের সময়েই বলত আমি বে করব 
না__বে? দিলে মরে যাব | ঠাকুর যখন বলেছিলেন__আমি পরে সুক্ষ 
শরীরে লক্ষ মুখে খাব, বাবুরাম কথায় বলেছিল তোমার লক্ষ টক্ষ আমি 
চাইনে, আমি চাই তুমি এই মুখটিতে খাবে, আর আমি এই মুখটিই 
দেখব |” 

“অনেক গুলো! ছেলে পিলে হয় যাঁর, ঠাকুর তাকে গ্রহণ করতেন না। 
একটা দেহ হতে পঁচিশটা ছেলে বেরুচ্ছে । ওরা কি মানস! সংযম 
নেই, কিছু নেই--যেন পশ্ত । 

গোলাপমার অন্থ আজ একটু কম। কি ওষধ দিয়ে ডুস দেওয়া 
হয়েছে--সরল! এসে বললেন । ডাক্তাঁৰ বিপিন বাবু বলেছেন “তিন মাস 
লাগবে সারতে । মা বললেন রক্তামাশয় কি সোজ! ব্যারাম তা লাগবে 
বৈকি। ঠাকুরের অমনি আমের ধাত. ছিল। দক্ষিণেশ্বরে এই সময় 
(বর্ষাকাল ) প্রায় আমশায় হত। নবতের দিকে লগা বারান্দার ধারে 
একট! কাটের বাকা ফুটো কবে নীচে সরা পেতে দেওয়া হয়েছিল। 
সেখানে শৌচে যেতেন । আমি সকালেরটা ফেলে আস্তুম । বিকালেরটা 
ওরা ফেলতো৷ । সেই সময়ে একটি মেয়ে আসে বললে কাঁধীতে থাকে । 
সে প্রদীপের শীষে আঙ্গুল তাতিয়ে প্রত্যহ ঠিক একুশবার করে তাত 
দিতে মলদ্বারের ফুলো টন্টনানি কমে গেল। আমি তথন ভাবতুম 
একে আমাশয়, তাতে গরম সেক বেড়েই বা যায়। কিন্তু বাড়ল না, সেরে 
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গেল। সেই মেয়েটিই আমাকে সে বাড়ী * থেকে নহবতে নিয়ে এসেছিল 
বললে “মা, তার এখন জন্থথ, আর তুমি এখানে থাকবে? আমি বললুম 
'কি কর্ব, ভাগ্নে-বউটি একা থাকবে, ভাগ্নে হৃদয় সেখানে ঠাকুরের 
কাছে। মেয়েটি বললে “তা হোক, ওরা লোকটোক রেখে দেবে। 
এখন তোমার কি তাকে ছেড়ে দূরে থাকা চলে? আমি তার কথা 
শুনে তার সঙ্গে চলে এলুম। কয়েক দিন পবে তিনি একটু সাঁবলে সে 
ষেয়েটি চলে গেল । কোথায় গেল আর কোন খোজ পেলুম না! তার 
পর আর দেখা হয়নি। সে আমার বড় উপকার করেছে । কাশী 
গিয়েও তার থোজ করেছিলুম+ পাইনি । তীর (ঠাকুরের ) প্রয়োজনে 
সব কোথা হতে আসত) আবার কোথা চলে যেত । 

আমিও এফ বছর আমাশয়ে ভূগেছি মা। সেকি শবীর হয়ে গেল! 
দেশে আমাদের কলু পুকুরের ধারে শৌচে যেতুম ৷ বার বার যেতে কষ্ট 
হত বলে সেখানটিতেই শুয়ে পড়ে থাকতুম। একদিন পুকুর জলে শরীর 
পানে চেয়ে দেখি শুধু হাড সার হয়েছে। দেহেতে আর কিছু নাই ! 
তখন ভাবলুম--'আরে ছিঃ! এই দেহ তবে আর কেন? এই খালেই 
দেছটি থাক্‌ ব্রেহ ছাঁড়ি।৮ পরে, নিবি (কি নাম বল্লেন ঠিক মনে নাই ) 
এসে বললে “ওনা! তুমি এখানে পড়ে কেন? চল, চল, ঘরে চল” বলে 
ঘরে নিয়ে এল । এখন আর পুকুর ধাঁরে সে সব জায়গা নেই। ভাগ 
করে সব ঘিরে ঘুরে নিয়েছে ।” বাত্র সাডে দশটা হয়েছে । কিছুক্ষণ 
পরে আমি বিদায় হলুম। 





* দক্ষিণেশ্বরে গ্রামের ভিতবেঃ এখন যেখানে ঠাকুরের ভ্রাতুম্পুত্র 
রামলাল দানার বাড়ী হয়েছে তার পাশেই তখন শ্রীপ্রীমায়ের বসবাসের 
অন্য কুড়েঘবর হয়ে ছিল। হৃদয়ের দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারও তথায় 
থাকতেন । 


প্রকৃত স্বাধীনতা 
(১) 

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির তথা প্রত্যেক ব্যক্তির একটা নৃতন কিছু 
লাভ কবিবার যে আকাজ্ষ। জাগিয়াছে, সেই আকাক্ষাই বিভিনস্থানে 
বিভিন্নৰপে প্রকাশিত হইয়! পৃথিবী ব্যাপী তুমুল আ[ন্দালন উপস্থিত 
কবিয়াছে। সেই অভীগ্সিত দিনিষটি কি এবং তাহা কিরপে পাওয়া 
শ্বায় ইহাই আমাদের বুঝিবাঁর বিষয় । 

আমব! কালগ্রভাকে মোহনিদ্রাভিভূত হইয়া বিলাস-শ্রোতে গ৷ 
ঢালিয়। দিয়াছিলাম , ক্রমশঃ নিজেব অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তুলিয়া গিয়! ভাসিতে 
তাঁসিতে কোন একটা অজানা রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। হস! 
মহীয়সী শক্তিপ্রভাবে আমাদের দীর্ঘনিদ্র। ভঙ্গ হইয়াছে বটে, কিন্ত 
নিদ্রার ঘোর কাঁটিতেছে না। যদি এখন ঘুমের ঘোর কাটিয়! থাকে 
আমরা কোন্‌ স্তানে আনিয়া! পড়িয়াছি এইটি আমাদিগকে সর্বাগ্রে 
বুঝিতে হইবে। যেখাঁনে নিজের স্বার্থ সাধনের জন্ত ছলে, বলেঃ 
কৌশলে পিত! পুত্রকে, গুরু শিষ্যকে, পুরোহিত যজমানকে; শিক্ষক 
ছাত্রকে, রাজ! প্রঞ্জাকে সৎ শিক্ষা ও সৎ যুক্তি দিবার অছিলায় 
কাঁধ্যতঃ ছনীতিপবায়ণ করিয়া তুলে এবং তৎ প্রতিদান স্বরূপ পুত্র, 
শিষ্য, যজমান, ছাত্র, প্রজার্দি কৃতজ্ঞতাঁৰ পরিবর্তে অবজ্ঞা প্রদর্শন 
করিয়া থাকে, যেস্থানে পতি সতীস্ত্রীকে, স্ত্রী পতিকে দুবে খেদাইয়া 
দেয় এবং পুত্র অকর্্মণ্য বদ্ধ পিতা মাতার সেবা করা দূরে থাকুক; 
উপার্জনক্ষম হইলে পিতা মাতার মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করে না) পিতা 
পুত্রকে সাধু বা সং হইতে দেখিলে সর্বনাশ হইল মনে করে__যে 
ংসারে মুখে মধুর বাক্য ও মনে গরল রাশি রাখিয়! কার্ধ্য করিলে 
মাননীয়, গনণীয় হয় এবং থায় সত্য পথে চলিলে বিষম বিপাকে 
পড়িতে হয়_-যে সংসারে ধর্ম ও শিক্ষার দৌভাই দিয়া স্বার্থ সাধানের 


৬৬২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 





অন্য জাল জুয়াচুরি করিয়া! ছূর্বল দরিদ্রগণেরঃ এমন কি নিজের ভাইয়ের 
গলায় ছুরি দিতেও ফুন্টিত হয় না__এইরূপ ভীষণ সংসারে আমরা পতিত 
হইয়াছি। এই সংসার কি মানবের সংসার । সত্য, দয়া, ক্ষমা, ধৈর্যা, 
সরলতা, উদারতা ও অহিংস প্রসৃতি মানবেোচিত স্নৃগুণরাঁজির লেশ 
মাত্র দেখিতে পাঁইতেছ কি? এখানে ঠিক ঠিক ভালবাসা ঝলে 
ভ্রিনিষটা৷ আছে কি? নিজের উপর এবং পরকালে বিশ্বীসের অভাবে 
আমরা ভবিষ্যৎ চিন্তা আদৌ কবি না। বিবেকবুদ্ধিব অভাব বশতঃ 
মদ চঞ্চলীকৃত, ইন্দ্রিয়ের শক্তি বিলুপ্ত প্রায় হওয়ায় অগুভবাত্মিক 
ল্লাযু সকল অসাড় হইয়া গিয়াছে-_ব্ুতরাং লাঞ্চলা, অপমান ও দুঃসহ 
কষ্ট জডপিগবৎ সহা করিতেছি । যেকোন অসদুপায় অবলম্বনে নানা 
রূপ লাঞ্ছনা পাইয়াও ক্ষণিক সুখ ভোগেব চেষ্টা করি, প্যাচে পড়িলে 
পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া কলঙ্কিত জীবনেব দিনকটা কাটাইয়া দিই | 
কোন দিন এই ছঃখ-ছূর্দশার কারণ অনুসন্ধানে প্রতীকার চেষ্টার 
আবশ্তক বোধ করি না, তাহারই ফলস্বরূপ এই অশাস্তিপূর্ণ ভীষণ 
সংসারের স্থষ্টি। এই ভীষণ আন্ুরিক সংসারের অসহা যস্ত্রণা পাইয়াই 
কিংকর্তব্যবিমূঢ হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের এই দারুণ দুর্গীতি দর্শনে 
সহসা ঘীনজনেব হুঃখহাঁরী একটি দেবমানব আবিভূত হইয়া ব্যাকুলতাঁর 
সহিত করুণস্বরে "“তোবা সব কে কোথায় আছিস আয়রে” ব'লে 
ডাঁকিলেন। সে সুমধুর ধ্বনি মোহাচ্ছন্ন আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ 
করিল না, ধাহারা শুনিয়াছেন তাহারা অভীগ্লিত বস্ত্ লাভ করিয়াছেন 
ও করিতেছেন তাহ! দেখিতেছ কি? তৎপরে আবাব ঈশানের বিষাণ 
“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ, নিবোৌধত” রবে দিগ দিগন্ত প্রতিধবনিত 
করিয়! বাজিয়া উঠিল, সেই ঘন ঘোর রোল কি কর্ণকুহবে প্রবেশ 
করিয়াছে? ধাহারা শুনিয়াছেন তাহারা জাগিয়াছেন, পথ পাইয়্াছেন, 
অভীগ্সিত বস্ত লাভ করিবার জন ছুটিতেছেন? দেখিতে পাইতেছ কি? 
সেই অভীব্রভী হুঙ্কারেও আমাদের সম্পূর্ণ চেতন! সঞ্চার ন1! হওয়ায় 
পুনরায় বরাভরদায়িনী জগজ্জননী তাঁহার ভক্ত সম্তানগণকে এক দিকে 
বর ও অভয় প্রদান করিয়৷ অন্ত দিকে দহুজদলনী বিরাটর্ূপে আবিভৃ তা! 


অগ্রহায়ণ) ১৩৩১। প্রকৃত হাধীনতা ৬৬৩ 


এ সপ পিস তলা পলা সিপাস্টিপাস্টিপীসপিপাস্নি প্দিপািতি সী পাটি পাটি পাটি পাস শেলী ১ পপাপাসিলাস্পলীসি পাশপাশি স্পিত সপ পাস্পাস্সিসপলা সপ পাপা সপলাপ্পশিসপা 


হইলেন। যখন ফোটা কোটী বজ্তনির্ধেষসদূশ ঘন ধন তীষণ ধ্বনিতে 
গগনমণ্ডুগ আলোড়িত এবং উলঙ্গিনী নৃমুণ্মালিনী এলোকেশীর প্রচণ্ড 
তাগুবে মেদ্দিনী কম্পিত হইতে লাগিল তথন ক্রমে ক্রমে আমার্দের 
সকলেরই দীর্ঘ দিদ্রাভঙ্গের হৃচনা হইল। মোহনিদ্রাভঙ্গে বলছি কি? 
চাই স্বাধীনতা, চাই স্ববাজ। ইহাই আমাদের অভীপ্সিত জিনিষ 
বটে, তবে জিনিষটা কিরূপ, কোথায় আছেঃ কে দিবে বা কিরূপে 
পাওয়া যায়, তাহা আমাদিগকে ঘুমের ধোব কাটাইয়া একটু 
ধীরভাবে চিস্তা করিয়। দেখিতে হইবে । ঘ্বৃত জিনিষট! কিরূপ তাহা 
বঝেমন ভাষায় প্রকাশ করা যায় ন। সেইরূপ প্ররুত স্বাধীনতা জিনিষটা 
কি তাহ! ভাষায় প্রকাশ করা বায় না। ইহা! উপলব্িব বিষয় , তবে 
এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, খিনি কামকাঞ্চনৈক দৃষ্টিপূর্ণ সংসারের 
যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন করিয়! ছুনিয়াব বেচা কেনা ও কোলাহলপুর্ণ সংসারের 
বাহিবে গিয়া নির্মলানন্দ ও নিপরবচ্ছিন্ন শান্তি স্থ উপভোগ করিতেছেন, 
তিনিই প্ররুত স্বাধীনতা লা কবিয়াছেন। তিনি কাহারও দ্বারা উদ্বিগ্ন 
হন না এবং কাহাকেও উদ্বিগ্ন করেন ন!। সংলাবেত্র কোন বস্তুর 
আকবজ্ষা তাহাদের নাই, এল্সন্য কোন বস্তুর অভাবে ছুঃথ ব। প্রাপ্তিতে 
স্থখ বোধ করেন না। অপার্থিব কোন বস্ত্র পাইয়া সর্বদাই আনন্দে 
বিভোর হইয়া থাকেন, ধাহারা সমগ্র অগৎ এবং পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দাকে 
তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছেন, ধাহাদেব ইচ্ছাশক্তিতে সমগ্র জগৎ পরিচালিত 
হইয়! থাকে এবং আমুল পরিবর্তিত লইয়া নৃতন জগৎ গঠিত হয়ঃ যাহাদের 
চরণম্পর্শে সংসার-তাপিত জ্বীব বিষম জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পায় এবং 
ধাহাদের কুপা-কটাক্ষেই মানব প্রকৃত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইবার 
শক্তি পায়, সেই সর্ধ-বন্ধন-বিমুক্ত স্বাধীন মহাত্মাগণের মহিসা পরিচয় 
দিবার সাধ্য কার আছে? ইহারাই প্রকৃত স্বাধীনতা এবং স্বরাজ লাভ 
করিয়াছেন--ইহারাই পূর্ণ আদর্শ ইহাদের ভাব লাভই আমাদের 
চরম লক্ষ্য । ভারত চিরকালই হৃদয়ের রক্রদানে ইহাদের গ্রচরণপূজা 
করতঃ স্বাধীনতা-জনিত নির্লানন্দ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। 
শাত্তিদায়ক এই প্রকৃত স্বাধীনত। পৃথিবীতে ছিল কি) যে আমর! 


৬৬৪ উদ্বোধন [ ২৬ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 


সি পিপি সিরিজ সএিসিরিসিসনািনাস্পিসস্িনি তিল বোস্িতিসিতস্পিতাস্িরাস্টিল তিস্তা সরাসরি তে রসি সিসির টিসি সিসির উিতাসিরী  সিিস্কি শা সপ সিপসছি তাসিস সরিসপিিি 


চাছিলেই পাঁইব ! উহ! এই পৃথিবী হইতে সবিয়া গিয়াছিল। পৃথিবীর 
কোন দেশে বা কোন জাতিতে ছিল ন1 এবং কোন ব্যক্তিতে ছিল বলিয়! 
মনে হয় না। স্বাধীনতার আবরণে স্বেচ্ছাচারিতাই এই পৃথিবীতে 
রাজত্ব করিতেছিল, সেই জন্ঠই পৃথিবীস্থ জীবের এই ছুর্দশা । এই ছুর্দশ! 
দর্শনে স্বাধীন জগতের একটি স্বাধীন মানব ঘিনি আমাদের এই পৃথিবীতে 
আগমন করিয়া করুণস্ববে আমাদিগকে ডাকিয়াছেন। এবং স্বাধীনতালাভেব 
পথ দেখাইয়া স্বাধীন ধুগের অবতাঁবণা কবিয়াছেন_-ইনিই শ্রীস্রীপরম- 
হংস বামরুম্ণ | ইহাবই কুপায় প্রকৃত স্বাধীনভা-মাথা নির্মল শাস্তিদায়ক 
বাযু ভার'তর সর্বপ্রথম প্রবাহিত হয়। স্বপ্তপ্রা আমবা, অনুভবাজ্বিকা 
শক্তিব অভাবে বুঝতে পাবি নাই। যুগ প্রয়োজন হেতু ইনিই আবার 
সাক্ষাৎ শঙ্কররূপী বিবেকানন্দ মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া ভোগ-বিলাসের 
কেন্দ্র পাশ্চাতাকে প্রকৃত স্বাধীনতার কেন্দ্রাভিমুখিন এবং ভোগবিলাসেব 
কেন্দত্রাভিমুখী ভারতবর্ষকে সর্ধপ্রকীব বিপদ হইতে রক্ষা এবং সর্ধবপ্রকাঁর 
অভাব নিবারণকল্পে স্বাধীন শান্তিময় বাজ্যাভিমুপী করিয়াছন। 
ইহাদেবই কৃপায় মুষ্টিমেয় ভাবতবাপী এবং অপব কোন কোন দেশেব 
কোন কোন ব্যক্তি প্ররুত স্বাধীনতা লাভ কবিয়া সর্ব বন্ধন বিমুক্ত 
হইয়াছেন । সতত ক্রিয়াশীল বজোগুণ প্রধান অঞ্চলে এই প্ররুত 
স্বাধীনতা সাঁধনোডুত তুমুল আন্দোলনই কর্ণগোচর হইয়া আমাদের মধ্যে 
অনেকেরই বহুদিনেব অভ্যস্ত নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইয়া দিয়াছে ও 
দিতেছে । 
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এখন আমবা যে সংসারে বাঁস করিতেছি সেই সংসাবেব সহিত নিজের 
অবস্থা কতকটা বুঝিতে পারিলাম এবং স্বাধীনতা জিনিষটা কি তাহারও 
আভাস কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিলাম, তথাপি য্দি আনবা স্থার্থপুর্ণ 
স্বেচ্ছাচাবিতাঁবলম্বনে নাঁনাঁপাশেবদ্ধ সংসারের ক্রীতদামকে সত্য ও 
খ্বাধীন মনে করিয়া তদনুসরণে প্রবৃত্ত হই তদপেক্ষা অধিকতর ছুংখ ও 
বিষম লজ্জাজনক বিষয় কি আছে? চশ্ষুরুন্মীলন করিলে স্পষ্ট দেখিতে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ | ] প্রকৃত স্বাধীনতা ৬৬৫ 








৯ পোস্ট সিসি সাসপরি সলিল ৯ 


পাইব যে, এক দিকে ভোগেব চরম ফল-__অশাস্তির দাবানল দাউ 
শব্দে জলিয়! উঠিয়া সেই অগ্নিশিখা ত্যাগাদর্শস্থলকেও ঝল্সাইয়৷ দিতেছে, 
অন্য দিকে ত্যাগের চরম ফল শাস্তির স্ুণীতল সমীরণ মুছ যুছু প্রবাহিত 
হইয়া ভোগাসক্ত বাঁজ্যেব অনল-দগ্ধ, তাপিত জনগণকে ন্থশীতল 
কবিতেছে। যদ্দি প্রকৃত স্বাধীনতা-জনিত অনাবিল সুখ-শাস্তির 
আকাক্ষা থাকে তবে তাঁশীশ্বর শ্রাত্রীরামকুঞ্জ-বিবেকানন্দ প্রদর্শিত 
পথাবলম্বনে অর্থাৎ ইহাদেব অনুষ্ঠিত কার্য-কলাপ দর্শনে ও উপদেশাদি 
সহায়ে সাধন কবিয়া অগ্রে ধর্ম-জীবন গঠন করতঃ অভীগ্সিত শ্রেষ্টবস্ত 
লাভ কবিবাব চেষ্টা কবিতে হইবে । যাহ! লাভ কবিলে সমস্ত 
কামনাই পূর্ণ হইবে । তখন-_-কেবল তখনই স্বাধীনতা বস্ত ও স্বাধীন 
আনন্দ কাহাঁকে বলে তাহ! উপলব্ধি কবিব। যদি আমরা তাহাঁতে বলি 
সে অনেক দূবেব কথা, উপস্থিত পরাধীন বাজ্যে বাস করিয়া দেশের 
লোৌকগুলা আহাবেব অভাবে ছুভিক্ষ, মহামাবীতে সব সাবাড 
হইয়। গেল, খন বাষ্টীয় স্বাধীনতা লাভ কর! ও অগ্রে সাংসাবিক সু 
স্বাচ্ছন্দ্যটাহই ভোগ কর! যাউক, হাব পব অন্ত কথা যদি তাহার কিছু 
উপায় থাকে তাহারই চেষ্টা করা কর্তব্য । কথাটা শুনিবামাত্র সমীচীন্‌ 
বলিয়া বোধ হইলেও একটু স্থিবভাঁবে চিন্তা কবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব 
যে ইহা বিকারগ্রস্ত রেগীব প্রলাপ মাত্র ; বিকারগ্রস্ত রোগী সামান্ত খাগ্ঠ- 
দ্রব্য পরিপাক করিবার শক্তি না থাকাঁতেই “এক হাড়ি ভার্ত খাব ও 
এক জ্রালা জল থাব” ব'লে চীৎকার করে, আমাদেব মধ্যে অনেকেরই 
অবস্থা প্রায় সেইরূপ । কেন লা ইতিপূর্বে আমাদের সমাঞ্র ছিল+ আমরা 
সমাঁজ পবিচালনের আন্ত শিক্ষা! দীক্ষার বিধি-ব্যবস্থ1! নিজেরাই করিতাম | 
আমাদের রাজ্য ছিল, আমরা বাজ, শাসনের নিয়মাদি প্রনয়ণ করিয়া 
বাজ) শাসন করিতে জানিতাম । আমাদের অন, বস্ত্র, স্ুপ্রচুর ছিল, 
আমবা পেট পৃরিয়া খাইতে ও পৰিতে পাইতাম, অতিথি আসিলে 
নিঃস্বার্থভাবে প্রাণপণে ভাহাদেব সেবা করিয়া ধন্ত হইতাম এবং উদ্ধত 
দ্রব্যাদি কত দেশ বিদেশে পাঠাইতাম। সেই আমরা আজ কিনা 
নিজের দেশে বন্ত্রহীন, অনহীন, জ্ঞানহীন, চরিত্রহীন বিদেশী কাঙ্গাঁলের 


সন্ত উদ্বোধন [ ২*শ বর্--১১শ দংখ্য । 








চি 


মত বড়াইতেছি। আমাদের উপস্থিত এরূপ দুরবস্থার মুল কারণ কি 
অগ্রে ইহাই বুঝিবার বিষয় । 

আমরা যখন ধর্ভাব-প্রণোদিত হইয়া জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে পরস্পর 
ভ্রাতৃভাবে ভালবাসা স্বত্রে বদ্ধ ছিলাম, তখন এ সংসার শান্তিময় সুখের 
স্থান ছিল। কালচক্রে আমরা অতৃপ্ত ভোগ-বিলাসোনুধিন হওয়ায় আপন 
আপন প্রয়োজন সিদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সেই স্বার্থদিদ্ধির 
জন্তই হৃদয় হইতে সরলতা, দয়া, ক্ষমা? ধৈর্য, পবিত্রতাদি সথত্তিসকল 
অন্তহিত হইতে লাগিল, ক্রমশঃ সনাতন ধর্ম সত্য হইতে বিচ্যুত হয়া 
পরম্পর ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছি। এখন যে ভালবাসা- 
টৃকু আছে সেটুফু কেবল অবিশ্বাস ও স্বার্থপুর্ণ। এই স্বার্থপবতাব ভাব 
হৃদয়ের অন্তঃস্তলে লুকাইত রাখিয়া! আঁমবা নিঃম্বার্থ ভালবাসার ভাগ 
কবিয়া থাকি, কিন্ত যখনই উহার প্ররুত মূর্তি প্রকটিত হইয়া পডে তখনই 
আমাদের ভাঁলবাসাঁর বন্ধন ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়! পবম্পব বিবাদ-বিসম্বাদে 
প্রবৃত্ত হই; এই ব্যক্তিগত স্বার্থপবতাই ক্রমশঃ সংক্রামিত হইয়। আমা- 
ঘের জাতীয় জীবনকে জীর্ণ শীর্ণ কবিয়া তুলিয়াছে। কেবল ইহাতেই 
শাস্তিস্ম সংসাবে অশান্তির অনল জ্বলিয়৷ উঠিয়াছে। সেই অশান্তিব 
অনলেই আমাদেব রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা এমনকি স্বাধীন- 
ভাবে অন্নঃ বন্ধ প্রাপ্তিব উপায় পর্যান্ত আছুতি দিয়াছি এবং একবারে 
শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বিহীন হইয়। জড়বৎ জীবন 
ঘাঁপন করিতেছি এবং সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ পবমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। 
এই স্থল শরীরটাও নানা রোগেব আকর হইয়া পড়িয়াছে। যখন 
হাটিবার শক্তি নাই, এক ক্রোশ যাইতে হইলে যান-বাহনেব আবশ্যক 
হয় তখন বিপদগ্রস্ত কোন ব্যক্তিকে সাহা) করিবার অথবা কোন জস্ত 
কর্তৃক আক্রান্ত হইলে প্রাণে বাচিবার ক্ষমত। কই? আবার স্বাযুগডলিও 
একবারে বিগ ড়াইয়া গিয়াছে, এজন্য ইন্দ্রির়গণ এক্প নিস্তেজ হইয়া 
পড়িয়াছে যে ময়লামিশ্রিত পচা জল কি তেজাল জিনিষকে স্বাদযুক্ত আর 
নির্শল বিশুদ্ধ জল এবং খাটি জিনিষকে ভাল বলিয়! বোধ হইতেছে ; ইহাতে 
নুখাস্ত ও কুখাছ্চ কিরূপে বিচার করিতে পারি? যখন চৌদ্দ, পন 
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বৎসরের বালকের আর চশমা নহিলে চলে না তখন সুদৃশ্ের ও কুদৃহোয 
তারতম্য করিবার শক্তি কোথায় ? “মা” “রাম।” ব্বন্ম।” প্সাধুশ্, শান্ত”, 
“ভাগবত”, এই শব্দ শুনিলে যদি নাঁসিকা কুধিত করিয়! বিরক্ত হই 
এবং কতকগুলি নিক্ষল পুস্তক পাঠে মস্তিষ্ক বোঝাই ব! কুরুচিপূর্ণ 
নাটক, নভেল পড়িয়! উচ্ছঙ্খল হুইয়া পড়ি তখন আর আমাদের সুনীতি- 
পরায়ণ হইবার আশ! কোথায়? কোন কথা ভাপ মন্দ বুঝিবার বিচার- 
শক্তি আমরা একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছি। শক্তি থাকিলে কি হা 
অন্ন । হা অন্প।। করিয়া দাসথৎ লিখিতে হয়? ল! ছর্ধলকে পেষণ করিয়া 
বাহাছুরী দেখাইতাম? ক্ষুধার্ত সিংহ কখনই মুষিক ধরিয়া থায় না। 
অন্যায়ের প্রতীকার বা কোন সংকার্ধ্য করিতে আদিষ্ট হইলে আত্মশক্তিতে 
অবিশ্বাস প্রযুক্ত একেবারে পরমুখাপেক্ষী হইয়া বলি, “কেহ যে আমার 
কথা শুনে না--একলা! কি করি বলুন ?* এই বলিয়া কর্তব্য শেষ করি। 

এইরূপ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিহীনতার অবস্থায় 
ধ্দি দৈব কর্তৃক রাষ্ীয় স্বাধীনতা, কি প্রভৃত ধন, রত্ব বা শস্তসস্তার প্রাপ্ত 
হই তাহা হইলে ছূর্বলতা৷ প্রশ্থত খেব হিৎসাবিষে জর্জনিত ও অহঙ্কারে 
উত্তেজিত হইয়া পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া নিজেরাই মরিব । 
যাহা পাইলাম তাহা ভেগ করা ত দুরের কথা, তাহা রক্ষা করিবার 
শক্তি আছে কি? স্থুতবাং তাহা অপরের হস্তে তুলিয়া দিতে বাধ্য 
হইব। কেন না আমরাই ত মানসিক দুর্বলতা! প্রযুক্ত সামান্ত কারণে 
উত্তেজিত হইয়া প্রাণসম সহোদরের মাথা ফাটাইয়া মোকর্দামা দ্বারা 
প্রাণপণে উপার্জিত অর্থের অপবায় কবিয়া উভয়েই সর্বস্বান্ত হুই। 
আমরাই ত সকলে মিলিয়া “এই কাধ্যটি করিব স্বীকার করিয়া কাধ্যক্ষেত্র 
দর্শনে পশ্চাৎপদ হইয়া প্রাণাধিক সত্য লঙ্ঘন করি এবং তজ্জন্ত পরস্পর 
অসার বলিয়! প্রতিপন্ন হই । অতএব স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে যে, আমরা 
সতচ্যুত হইয়াই শক্কিহীন হইয়। পড়িয়াছি এবং তজ্জন্তই আমর! আমাদের 
নিজন্ব-বস্ত তথা রাট্রীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি ক্রমশঃ হারাইয়। আজ পথের 
কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছি। তখন তাহার আর পুনরূভিনয়ের আবশ্যকতা 
কি? ইউরোপের বাষ্ীর় স্বাধীনতা ধর্্মভিত্তির উপর স্থাপিত হইলে 


৬৬৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ---১১শ সংখা! | 


পাস্তা সির ৯০ তিস্িটিসিলাস্াস্িনা্তি তি সলী সসিলাসিরিস্পাসিপাসিরা পাস্পপাস্পিপা পাতি স্পা ৩ পিপাসা িস্পিরি 5 উসিল সিরাত পরস্পর সিসি সি 


কি. সমগ্র ইউরোপের অবস্থা এরূপ সন্কটাপন্ন হইত ? ধর্ম ব্যতীত মানবের 
শান্তির আঁশ! নুদুরপরাহত । 

ধর্মই মানব জাতির সর্ব প্রকার উন্নতির ভিত্তি । সেই ধর্ম-ভিত্তির 
উপর স্থাপিত রীতি নীতি দ্বারাই মানব জাতির শান্তি নিকেতন নির্শিতি 
ছয়। এই সনাতন ধর্্হই মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি । যখন মানব 
জাতি কাল প্রভাবে নানা জাতিতে পবিণত হয় তখন এই সনাতন ধর্ম 
রূপান্তরিত ভাবে অবলম্বন স্বরূপ থাকিয়া বিভিন্ন জাতিব স্থট্ি করে, 
্থতরাং শ্রত্যেক জাঁতিরই একট! জাতীয়ত্ব আছে যাহাকে অবলম্বন 
কবিরা জাঁতিট! বাচিয়া থাঁকে। সেরূপ মানবের মেরুদণ্ড সুদৃঢ় হইলে 
তাহাব অন্তান্ঠ অঙ্গ প্রতাঙ্গ জু হইয়া থাকে, সেইর্প যে জাতিব 
জাতীয়ত্ব যে পবিমানে স্থায়ী, উন্নত, দৃঢ় ও সুগঠিত সেই জাতিব বাজ- 
নীতি অথবা যে কোন নীতি সেই পরিমানে স্থ'য়ী, উন্নত, দৃঢ ও সুগঠিত 
হইয়া জাতিটাকে বাচাইয়া বাঁথে এবং সেই জাতিব জাতীয়ত্ব প্রত্যেক 
ব্যক্িতে ফুটিয়া উঠে তাহ! স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাঁয়। আবাব যুগ- 
প্রয়োজন হেতু যথাসমযে এক এক জাতি উখিত হইয়া আপন জাতীয়ত্বের 
প্রভাব জগতে বিস্তাব করিয়া জাতি-মাহাত্মা দেখাইয়! থাকে । ইহা! 
দ্বাবাই মানব বাঁচিবাব পথ ও মবণেব পথ দেখিতে পাইয়া! থাঁকে এবং 
পরম্পর বিচ্ছিন্ন মানৰ এক হ্যত্রে বন্ধ হইবার অন্ত বন্কালান্তে পুনরায় 
সনাতন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়। মানব জাতিব মহাসম্মিলন সাধন 
করিয়া থাকে | ইহাই হইল প্ররুতি দেবীব লীলাভিনয়। সনাতন 
ধর্মের আদি উৎপত্তিস্থল ও ভাণ্ডার ভাবত-_ঞধষিকুল উহার রক্ষক । ভারতীয় 
খষিকুল ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন । 'ঠাহাঁদের হন্তে জনসাধারণের শিক্ষা-দীক্ষাব 
ভার ছিল। তাহাবা যোগ ও ভপহ্থাব বলে ভূতঃ ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে 
কথন কি হুইবে জালিয়া জনসাধারণের মঞ্গলকর যে সমস্ত বিধি-ব্যবন্থা 
গ্রণয়ন করিতেন তীঁহাঁদের নিদেশে সেই বিধি-ব্যবস্থানুযায়ী ক্ষত্রিয়গণ 
(রাজন্যবর্গ) জনসাধারণের সেবাকার্যে নিয়োজিত হইয়া বাঁজ্যবক্ষা) 
রাজ্যপালন রাজা শাসন করিতেন । বৈশ্তগণ (কৃষি, শিল্পি ও ব্যবসায়ি- 
“গণ ) জনসাধারণের সেবার জন্য প্রচুর শঙ্তোৎ্পাঁদন। প্রয়োজনীয় 








অগ্রহায়ণ) ১৩৩১ | | প্রকৃত স্বাধীনত৷. ৬৬৯ 


শপ শত পিপি পাতাল ৭ পাশ 


ব্যবহারিক জ্রব্যাি প্রস্তুত এবং প্রতৃত ধনোপার্জন করিতেন। শৃত্রগণ 
(শ্রমজীবিণণ ) জনসাধারণের পরিচর্য্যাত়ক অবশিষ্ট জন্তান্ত কার্্যগুলি 
সম্পন্ন করিতেন | স্দানন্দ, স্বাধীন চেতা, মন্ত্র! খষিগণ জনসাধারণের 
নেতা হইয়া সমগ্র সমাজ পরিচালন করিতেন । শুধুক্ষত্রিয়, বৈশ্য নয় 
শূত্রগণও যাহাতে ক্রমশঃ আত্মোন্নতি সাধন করিয়া খষিত্ব লাভে ধন্য ও 
কুতার্থ হন তাহারও বিধি-ব্যবস্থা দিয়া অধিকারী ভেঙ্গে কর্নে নিয়োজিত 
করিতেন । তাহাদের নিধেশান্সারে সমাজের প্রত্যেকেই ধর্্পপথা বলম্বনে 
স্ব স্ব কর্মের দ্বারা জনসাধারণের সেবা করিয় পবরপার্থ লাভ করিতেন । 
পরমার্থলাতে স্বাধীনতা ও পরমানন্দ উপভোগ করা সকলেরই উদ্দেশ্থয 
ছিল এবং কেবল তাহাঁবই ব্যবস্থা কবা ব্রহ্মজ্ঞ খধিগণেব একমাত্র 
কার্ধ্য ছিল। কাঁলচক্রে যখনই খধিকুল উক্ত জগদ্ধিতাঁয় কার্ধ্য হইতে 
বিরত হন এবং আপনদিগকে একটি গণ্তির মধ্যে নিবদ্ধ রাখিয়া 
ধর্মতত্বা্দি গোপন করিতে আবপ্ত করেন তখনই,--ফেবল তখনই উন্নতির 
শ্রোত রুদ্ধ হইয়া অবনতির মূল আরস্ত হর। শুধু ভারতেব কেন সমস্ত 
জগত্েরই অবনতির বুগ আরম্ভ হয়। যখনই খধিফুল ধর্মপ্রচ।র বন্ধ 
করিয়া স্বার্থান্বেষী হইয়া ভোগ-বিলাসের পথে পদার্পণ করেন তখনই 
সমাজ আপন আপন স্বার্থানুসন্ধিৎস্থ হইয়া ধর্্পথ পরিত্যাগ করিয়া 
তোগবিলাসেব পথে ধাবিত হইয়া থাকে । ক্রমে ধর্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের 
অভ্যুত্থান বশতঃ অতৃপ্ত ভোগ লালসা পূর্ণ কর! মাঁব সমাজের উদ্দেশ্য 
হইয়া উঠে। তখন মানবগণ কিংকর্তব্যবিমুচ হইয়া বিলাস সাগরে ডুবিয়া 
গিয়! উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া পায় লা। | 
ধিনি জগৎ পরিচালিত করিয়া এই লীলা বিলাস করিতেছেন এরূপ 
সময়ে ভাবঘনমুর্তিতে তিনি আবিভূতি হইয়া জীবের উদ্ভার ও শান্তির 
জন্য ধর্্মভাঁব দিয়া যান এবং তাহ! জগতে প্রদানের নিমিত্ত কতকগুলি 
নন্্রদ্রষ্টা খবির সৃষ্টি করিয়া অন্তদ্ধান হন । সেই খধিফুলই যথাকাঁলে, 
যথাস্থানে সনাতন ধর্মভাব প্রদান করিয়া পূর্বের মত পবমার্থ লাভের 
পথে তথা শান্তির পথে জগতের গতি নিয়মিত করেন । পুথিবীর মধ্যে 
ভারতবর্ষই কেবল সকল জাতিকে উদার সনাতন হিন্দুধর্মের সার তত্ব 


৬৭৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্য---১১শ সংখ্যা । 


পতি সিল এ সিসি 


উপলব্ধি করাইয়া থাকে এবং ফেবল ভারতই নানাধর্ম তথা নানা 
জাতিকে আদরের সহিত বক্ষে ধাবণ করিয়া থাকে । এই জন্য মানব 
জাতির মহাসন্থিলন ক্ষেত্র এই ভারতভূমি | 

একমাত্র সনাতন ধর্মই ভারতবাদীর অতিপ্রিয় একচেটিয়া সম্পঞ্থি। । 
অতএব ভাবতবাসীর প্রত্যেককেই সনাতন ধর্তাঁৰ জীবনে ফুটাইয়া 
তুলিতে হইবে। আমরা আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান্‌ হইলে যাহা ইচ্ছা 
তাহাই করিতে পারিব। পশ্চাতে কাহারও দ্বিকে তাকাইবাঁব আবশ্যক 
হইবে না । যেকোন দেশের যে কোন ব্যক্তিকে ধর্মভাব নিজের জীবনে 
ফুটাইয়! তুপিতে হইলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে ভারতীয় খরিকুলের প্রদর্শিত 
যুগোপযোগী মতাবলঘ্বনে সাধন করিতে হইবে । অতএব যে মহাশক্তির 
কুপায় আমাদের দীর্ঘ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে সেই মহাশক্তির আধার 
শ্রীঞ্ীরামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ-চরণে আশ্রয় লইয়া ইহাদেরই প্রদর্শিত পথ 
অব্ল্থনে শক্তিলাভ করতঃ অগ্রে মানুষ হই এস। সেই সঙ্গে আমর! 
অমানুষিক অত্যাচার, অনাচ"ব, ব্যতিচাব কুসংস্কীরাচ্ছন্ন স্বার্থকলুষিত 
দেশাচাব ও লোকাচাব প্রভৃতির প্রতীকাঁর করিতে পারিব এবং আমাদেব 
যাহা! কিছু আবপ্তক সমন্তই অনায়াসে আয়ত্ে আনিতে পাবিব। 

স্বামী কেশবানন্দ। 
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€ পূর্বানুবৃত্তি ) 
্রদ্ধাম্পদ গিরিশ বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অতুলবাঁবু বলিতেন, 'শ্রীশ্রীঠাকু- 
রেয় 1175016 যদি দেখিতে চাও, তবে লাটু মহারাজকে দেখ । এর 
চেয়ে বভ 11175015 আমি আর কিছু দেখি ন1।” পুজ্যপাদ শ্বামিজী ও 
বলিতেন, প্লাটু যেরূপ পারিপার্থিক অবস্থাব মধ্য হইতে আসিয়া অল্প 
দিনের মধ্যে আধ্যাত্মিক জগতে যতটা উর্রতি লাভ করিয়াছে, আর 
আমরা ষে অবস্থা হইতে যতটা উন্নতি করিয়াছি, এতছুভয়েন্স তুলন। 
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ঠোট 


করিয়া দেখিলে সে আমাদের অপেক্ষা অনেক বড়। আমরা সকলেই 
উচ্চবংশজাত এবং লেখাঁপডা শিথিয়! মার্জিত বুদ্ধি লইয়া ঠাফুরেয় নিকট 
আসিয়া ছিলাম । লাটু কিন্তু সম্পূর্ণ নিরক্ষয় । জ্বামরা) ধ্যান-ধারণ! 
ভাল না লাগিলে পড়াশুনা করিয়া মনের সে ভাব দূর করিতে পারিভাম, 
লাটুর কিন্তু অন্য অবলম্বন ছিল না। তাহাকে একটি মাত্র ভাব অবলম্ব- 
নেই আজীবন চলিতে হইয়াছে । কেবলমাত্র ধ্যান ধারণা সহায়ে লাটু 
যে মস্তিষ্ক ঠিক রাখিয়া অতি নিক অবস্থা হইতে উচ্চতম আধ্যাত্মিক 
সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, তাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত শজির ও 
শ্রীপ্রীঠাকুবের তাহার প্রতি অশেষ কৃপাঁর পরিচয় পাই ।” 

দেহত্যাগেব পূর্বে তিনি প্রায়ই বলিতেন, শরীর ধারণ ক'ক্লেই 
'ভয়ানক কষ্ট_-একথা কেউ বুঝে না । সকলেই স্থখের অন্য ব্যস্ত, কিন্তু 
কিসে যে স্থথ হয় তার সন্ধান রাখে না। গর্ভাবস্থায় দুঃখ, জন্মাতে 
ছঃখ, বাচতে ছঃখ+ মবতেও ছঃখ,-এখানে স্থ কোথা ? সব কেবলই 
সুখের জন্ মত্ত । একমাত্র ভগবান লাভেই স্থথ ১--তাকে যার! দেখেছে, 
তাবাই ন্তথী, তাদেরই শবীর ধারণ সফল। এত ছুঃথ তাদের কাছেই 
স্থথ বলে মনে হয়। তা না হ'লে শরীর ধারণ বিড়ঙ্গনা--খালি হঃখ 
ভোগেব জন্য ।” 

শেষে তাঁব নিজ শরীরের উপব একটুক্‌ও তু ছিল নাঁ। এমন কি, 
সে বিষয়ে কেহ কিছু বলিলে অত্যন্ত বিবস্ত হইতেন । 

৬কাশী ছাড়িয়া তিনি কোথাও যাইতে চাঁহিতেন না। তীহার 
অস্থথ শুনিয়া তাহার জনৈক গুরু ভ্রাতা আলমোড়া হইতে তাঁহাকে পত্র 
লেখেন যে, * * “কৈলাস শেখবে হবপার্কতী বাস করছেন । তুমি একবার 
এখানে এস * * * 1” তদুত্তরে তিনি লেখেন,_-'জীবের ছঃথে হুঃখিত 
হ'য়ে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা এখানে (৬কাশীতে ) বিরাজ ক'রছেন, স্ৃতরাং 
তাদের ছেড়ে আমি যেতে পার্বো না ।” 

এইরূপে কঠোর তপশ্চরণ, নাম মাত্র আহাঁর ও অনিজ্রায় তাহার 
বৃদ্ধ শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইয়া অবশেষে কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। 
গত ২।৩ বৎসর হইতে তিনি অজীর্ণ ও উদরাময় রোগে ভুগিতেছিলেন। 


৬৭২ উধোর্ধন [ ২৬শ বর্ষ-_১১শ সংখ্যা । 
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কিন্ত তিনি শরীরের দিকে আদৌ নজর দ্রিতেন না । ** ও দেহতগের 
প্রায় একবৎসর পূর্বে তাহার পায়ে একটা ফোস্ক! হইয়। ঘা হয়। তিনি 
উহার বিশেষ কোন যত্ু লইতেন লা । উহা ক্রমে বিষাক্ত হইয়া “গ্যাং 
শ্রিণে ( দুষ্টক্ষতে ) পরিণত হয়। উপযুণপবি চারিদিন প্রত্যহ ২।৩টা 
করিয়। তাহার শরীবে অস্ত্র করা হইয়াছিল, কিন্ত কি আশ্চর্য, তাহার 
একটুফু বিকার নাই-_-যেন জপব কাহারও শরীবেব উপর অন্ত্-চাঁলন! 
কর! হইতেছে । এরূপ দেহজ্ঞান বাহিত্য মানুষে সম্ভবে না! তাহাৰ 
মন জীবজগৎ) এমন কি, নিজের অতি প্রিয় দেহ ছাঁডিয়| উর্ধে বনু উদ্দে 
সেই পরমানন্বময় সত্য শিব সুন্দরের ধ্যানে তন্ময় হইয়া! থাকিত-_“ঘস্মিন্‌ 
স্থিতো ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে 1৮ 

শ্রীযুক্ত লাটু মহারাজের শেষ জীবন কাহিনী সম্পূর্ণ কবিবার অন্ত 
আমরা পুজ্যপাদ তুরীয়ানন্দ স্বামিজীব ২৫1৪।২০ তারিখের পত্রটি এ 
স্থলে পুনরুদ্ধত করিলাম £-_ 

“প্রিয়বর-_ 

পক * ঞ্গ লাঁটু মহারাজেব অন্তিম সংবাদ আপনি তাঁর যোগে অবগত 
হইয়। থাকিবেন । এমন অদ্ভুত মহ।-প্রম্নাণ প্রায় দেখা যায় না। ইদানীং 
সব্ধদ[ই অন্তমুথ থাকিতেন দেখিয়াছি । অস্ুথের সময় হইতে একেবারে 
ধ্যানস্থ ছিলেন ৷ ভ্রমধা-বদ্ধ দৃষ্টি । সকল বাহ বিষয় হুইতে একেবারে 
সম্পূর্ণ উপরত। সদ! সচেতন অথচ কিছুরই থবর রাখিতেন না । এক 
দিন ড্রেসিং হইতেছে, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--কি অন্ুখ? 
ডাক্তাররা কি বলিতেছে? আমি বলিলাম অস্থুথ তেমন কিছু লে, 
থালি দূর্বলতা । না থেয়ে শরীরপাত করিয়াছ, এখন আর নড়িবার 
ক্ষমতা নাই 7) একটু খেয়ে জোঁর কৰিলেই সব সাবিয়া যাইবে । তাহাতে 
বলিলেন, “শরীর গেলেই ত ভাল'। আমি বলিলাম, “তামার ও 
কথা বলিতে নাই, ঠাকুর যেমন কবিবেন, সেই রূপ হইবে" |» 
তাহাতে বলিলেন) ত! ত প্রানি তবে আমাদের কষ্ট। ইহার পর 
আর তেমন কথাবার্ত হয় নাই । মধ্যে মধ্যে প্রায় প-কে ডাকিতেন। 
প._র হাতে খাইতেন। কখন কিছু না খাইলে প--বলিত, তবে 


ো্পাশিসছি পাস্পীাসিশ পাস্তা পশাপাসশা 
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সোপ সস সক সিসির সপ সস 


আমিও কিছু খাইব লা। অমনি লাটুমহারাঁজ খাইদ্পা লইতেন। কিন্ত 
দেহত্যাগের পূর্বরাত্রে কিছুই খাইলেন না! । প--বলিল, খাইলেন না, 
তবে আমিও আর খাইব না। লাটুমহারাজ এবার বলিলেন, “মৎখা”_- 
একেবারে মায়ানির্ঘৃক্ত উক্তি 

“পরদিন সকালে আমি যাইয়! দেখি, খুব জ্বর । নাঁড়ী দেখিলাম__- 
নাড়ী নাই। ডাক্তার আসিয়া হার্ট পৰীক্ষা করিলেন--শব পাইলেন 
না। টেম্পারেচার ১৯২৬। বেশ সঙ্ঞাঁন--তবে কোনও বাহ চেষ্টা 
নাই। প্রাতে একবার দ্রাস্ত হইয়াছিল। বেশ ভাল ম্বাভাবিক মল 
নির্গত হইঈয়াছিল। তবে অন্ত দিন উঠিয়া বসিতেন, সেদিন আর উঠিতে 
পাবেন নাই । অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াও ছু'চার ফৌটা বেদানার 
রস ও ছু'চাঁর ফোটা জল ছাডা আর কিছুই খাওয়াইতে পারা ষায় 
নাই। দুধ দিলে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ৬বিশ্বনাথের 
চরণামৃত অতি সন্তোষের সহিত খাইয়াছিলেন । মাথায় বরফ ও 
অডিকলন দেওয়া হইতে লাগিল। বেলা দশটার পর আমি বিদায় 
লইয়া পুনরায় চারটার সময় উপস্থিত হইব বলিয়া আসিলাম। সেই 
সময় ডাক্তার শ্রীপৎ সহায়েবও আসিবার কথা স্থিন ছিল। বাটা 
আসিয়া স্বানাভারান্তে একটু বিশ্রাম করিতেছি, সংবাদ পাইলাম-_লাটু- 
মহারাজ ১২টা ১* মিনিটের সময় ইহলোক ছাভিয়া শ্বস্বানে প্রস্থান 
করিয়াছেন। তখনই আপনাকে ও শ--কে তার করিতে বলিয়া 
আমি তাঁহাকে শেষ দর্শন করিবার অন্য ৯৬নং হাড়ারবাগ বাটীতে 
উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখিলাম, ডান্দিক চাঁপিয়া পাশ--বালিসে 
হাত রাখিয়া যেন নিজ্্রা যাইতেছেন ৷ গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম, 
জ্বরের সময় যেমন গবম ছিল, সেইঙ্কপ গরমই রহিয়াছে । কাহার 
সাধ্য বোঝে যে, চিরনিদ্রায় মগ্প হইয়াছেন--কেবল) অধিক প্রশান্ত- 
ভাব যাত্র। মঠের সকলেই উপস্থিত, খুব নাম-সংকীর্তন আর্ত 
হইল। প্রায় তিন ঘণ্টা কাল প্রগাট ভগবন্তত্বন হইয়াছিল। বেলা 
সাড়ে চারটার পর তাহাকে বসাইয়া বথা রীতি পুক্জাদি করিয়া 
আরাত্রিকাস্তে নীচে নামাইয়া আনা হইল। 


০ 


৯৮ জা তিসসি ৯ সি 





৬৭৪ উদ্বোধন ৃ ২৬শ বর্ষ-_১১শ সংখ্যা । 


লিলি সসরসসসি জি পাস্টিতী  স্উিলাস্ছিরীসি সিকি িতাসপিরিস্সি উিলাস্িপাস্টিরী পাসপাস্টিরী পালা সস ৩. পাস ্পলিসটিলিসটিশ তা পাটিশীসিতী সি সিপাসি রি পস্পিপসপিিস্পিটি পিপাসা 


প্যথখন তাহাকে বসাইয়৷ দিয়া ুঙ্াদি কর: হয়ঃ তখনকার মুখের 
ভাব যে কি সুন্দর দেখাইয়াছিল, তাহা লিখিয়া জানান যায় লা। 
এমন শান্ত সকরুণ মহা আনন্দময় দৃষ্টি আমি পূর্বে কখনও লাটুমহা 
রাজের আর দর্শন করি নাই। ইতিপুর্বে অদ্ধনিমীলিত নেত্র থাঁকিত, 
এখন একেবারে বিক্ফারিত ও উন্দুক্ত হইয়াছিল। তাহাতে যে কি 
ভালবাসা--কি প্রসন্নতা-কি সামা ও মৈত্রীভাব দেখিলাম, তাহা 
বর্ণনার অতীত। যে দেখিল সেই যুদ্ধ হইয়! গেল। বিষাদের 
চিহ্মাত্র নাই। আনন্দের ছটা বাহির হইতেছে, সকলকেই যেন 
গ্রীতিভরে অভিনন্দন করিতেছেন । এ সময়ের দৃশ্য অতীব অদ্ভুত ও 
চমৎকার প্রাণম্পশী | অদ্ভুতানন্দ নাম পুর্ণ করিতেই ষেন প্রভু এ 
অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইলেন । তাহার শরীর, শব্যা যথন নূত্তন বসন ও 
মালযচন্দনে বিভষিত করিয়া সকলের সম্মুখে নীত হইল, তখন 
সাধাবণে সে শোভ! দেখিয়া বিদ্রয়ে পুর্ণ ও ধন্য ধন্য করিতে লাগিল । 
এমন ঘমজয়ী যাত্রা! অপূর্ব ও অনন্য সাধারণই বটে। প্রভুর অনস্তমহিমার 
স্পষ্ট বিকাশ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই । কিছুক্ষণ ধরিয়! গ্রতি- 
বেশী ও সকলে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে তাহাকে দর্শন প্রণামাদি 
মনের সাধে কিয়া লইলে প্রভুর সন্যাসী ভক্তগণ তীহাকে বহন করিয়া 
কেদাবঘাটে লইয়া যান ও তথা হইতে নৌকাঁষোগে ৬গঙ্গাবক্ষে স্থাপন 
করিয়া মণিকর্ণিকায় লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে পূর্ববকৃত্যপূজাদি পরি- 
সমাঞ্ড করিয়া যথাবিধানে জল সমাধি প্রদান করিয়া শুভ অন্যোতিক্রিয়ার 
পূর্ণ সমাধান হয় । যাহাবা এই চরমকালে লাটুমহারাজের এই পরমাদন্দ- 
মুর্তি দেখিয়াছে, তাহাদের সকলেব মনেই এক মহা-আধ্যাত্মিক সত্যের 
ভাব দৃটরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। ধন্ গুরুমহারাজ, ধন্য তাহার লাটু- 
মহারাজ । * * * *” 





--স্বামী সিদ্ধানন্দ 
সমাপ্ত । 


পথনির্দেশ 


নানা ভাষাভাষী, নানা! বেশধারী, নানা আচার সম্পন্ন-_বিভিন্ন কেন 
বলি, বিরুদ্ধ-_ধন্দদাবলম্বী এই যে বর্তমান ভারতের ত্রিশ কোটি অধিবাসী, 
ইহাদেব অভ্যুর্থানের আশ! একেবারেই কি নাই? এই যে গভীর 
সমস্তা__এই যে সমগ্র জাতির বিরাট দৈন্ত_-এই অপবাদ এই ছুঃসহ 
লজ্জা দূর করিয়া কি আর কখনও ভারত জগত সমক্ষে তাহার মস্তক 
উন্নত করিয়া দাড়াইবে না? এ আশা কি আমাদের চিরকালের মত 
কালের ভবিষাৎ অঙ্কে লুপ্ত হইয়া থাকিবে ? 

পুরুষকারে শ্রদ্ধাহীন ইদানীং অদৃষ্টবাদী ভারত, ভারতীয় নরনারী 
বলিবে বিধির বিধান | তাহার বিধান-_-অনৃষ্টঃ আমাদের সাধ্য 
আমাদের আয়ত্বের বাহিবে-_-ঠাহার ইচ্ছায় আজ আমাদের এই ছূর্দশা 
আবাব তিনি যদি কখনও মুখ তুলিয়া চান, তাহা হইলে হয়ত আবার 
আমাদের অবস্থ! উন্নত হইবে! একদিন ভারতের এমন অবস্থা ছিল 
যখন ভাঁবতের বিকাশ ছিল সর্বতোমুখী_বেদ, উপনিষদ, কলাবিদ্ধা। 
জ্যোতিষ, বিজ্ঞান ভারতে শিক্ষা দেওয়া হইত-_শিক্ষার্থী আসিত, 
তুষার-শুত্র গগনচুন্বী হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া, তরজসমাকুল সমুদ্র উত্তীর্ণ 
হইয়া , তখন ভারতের পণ্য দ্রব্য উদ্পৃষ্টে মরুকানস্তার অতিক্রম করিয়া 
ভারতীয় নাবিক চালিত পোতে সমুদ্র পার হইয়, দূর দূর দেশে যাইত, 
আর ভারতের জাতীয় কোষ, বৈদেশিক মুদ্রায় পূর্ণ হইত। আজ 
ভারতের বেদ উপনিষদ জান্মাণী হইতে প্রচারিত হইয়াছে । ভারতীয় 
সাঁমগানেব সুর চীন জাপানে গীত হইতেছে । চিত্রকলা শিখিতে প্রতীচ্যে 
গুরুকরণ করিতে হইতেছে, ভারতীয় সঙ্গীত লুগুপ্রায-_আর কৃষি ও 
ব্যবসায়ের অবস্থার কথা ভাবিলে যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি অশ্রত্যাগ 
না করিয়। থাকিতে পারেন না। অদ্ধ জগতকে যে ভাবত অন্ন পরিবেশন 
করিতে সমর্থ, তাহার সম্তানগণ, আজ অর্ধাঁশলে অনশনে মৃতপ্রায় । 


৬৭৬ উদ্বোধন | ২৬শ বর্ষ-_১১শ সংখ্যা । 


সস পিসাসপর্পপসপা পিসপসসপতি সপ সটপলি সপ পিসি সি 





এই যে এত বড় অধঃপতন-_সমগ্র জাতির অঙ্গে পক্ষাঘাতের মত. 
ধীরে ধীরে ছড়াইয়৷ পড়িতেছে-_ ক্রমে ক্রমে তাহার সকল অঙ্গ অবশ 
হইয়। আসিতেছে -_-এই ব্যাধি হইতে মুক্তিলাত করিবার কি কোন উপায় 
নাই? মোহাচ্ছন্ন মানব যেমন তাহার অন্ধকারময় জড়তা হইতে মুক্ত 
হইবার চেষ্টা না করিয়৷ সেই গ্লানিকর অবস্থায় পড়িয়া থাকে ও বলে 
বেশ আছি তেমনি শতাবীর পর শতাঘ্দীর দাসত্বের মোহে লুপ্ত চেতন, 
হতবিভব সমগ্র জাতি--বেশ আছি বলিয়া! ক্রমশঃ তল অতলের রাজ্য 
ছাঁড়াইয়া রসাতলে প্রবেশ করিতেছে । 

জাতির যখন অধঃপতনের হৃত্রপাত হইল, তখন প্রথমেই ভাঙগিয়া 
পড়িল জাতিসৌধের গৌরবময় শীর্ষ ব্রাহ্মণ । এই ব্রাঙ্গণ ভারতের প্রাণের 
কারবার করিতেন। আজিও প্রত্যেক হিন্দুর নমস্ত ভারতীয় ব্রাহ্মণ 
সেই প্রাণের কারবারের মুক অভিনয় করেন । 

শ্রদ্ধাবান ব্রাঙ্গণের! নিজের উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং ক্ষত্রিয় 
বৈশ্য ও শূৃদ্র সকলেরই উপর তাহার শ্রদ্ধা ছিল। আত্মশক্তিতে শ্রদ্ধাবান 
ব্রাহ্মণ জানিতেন যে-_ধর্ম প্রাণ জাতি যতদিন ধর্শেনিষ্ঠা রাখিবে, ততর্দিন 
তাহাদের উন্নতি চিব বদ্ধমান। আধুনিক, স্ুবিধাবাদী-_দাসস্থলভ 
সকল বৃত্তির আধার স্বরূপ, পতনের নিয় সোপানে দণ্ডায়মান, হিন্দুজাতির 
গুরুর ভগ্ডামীর আচরণ তখনকার দিনে ছিল না, ছিল আত্মজ্ঞানে 
গরীয়ান, ত্যাগী, সত)নিষ্ট ব্রাহ্মণের জলম্ত আচরণ-_-সে তপস্তা। দেখিয়। 
মর্ত্যধামে নরপতিগণ তাহাদের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতেন-_-দেবতারাও 
ভক্কিনম্র হদয়ে ব্রাহ্মণগণের পদ্াঘাতকে স্বীয় অঙ্গের ভূষণ করিয়া 
লইতেন। সেই সকল ব্রাহ্মণের আচরণের অনুসরণ করিয়। ক্ষত্রিয়াদি 
অন্তান্ত জাতি নিঞ্জ নি মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া থাকিতেন। তাহাদের 
আদর্শ ছিলেন দধিচী, বশিষ্ঠ প্রভৃতি । মহামুনি ব্রঙ্গজ্ঞ ব্রাহ্মণ দধিচীর 
আশ্রমে দৈত্যত্রাস ত্রস্ত স্বরকুল উপস্থিত-- প্রার্থনা তাহার তপন্কা তেজঃ 
পূর্ণ দেহ-_ধীর, অকুষ্ঠিতচিত্তে পরসেবার জন্য তিনি নিজ প্রাণ বিসর্জন 
দিলেন। বশিষ্ঠের কাধ্য যেন আরও মহীয়ান, আরও উজ্জল, অতুযুত্তম। 

ক্রতাতে বদ্ধপরিকর রাজা বিশ্বামিত্র তাহার শত পুত্রের প্রাণ 


"অগ্রহায়ণ? ৩৩১ । ] পথনির্দেশ ৬৭৭ 


পাসসিলিসসিসসসলা সি সস্িতিসিতা সল্প সতাসিলীসস সস সপিসিলাস্ির সি স্পসিরিসতি সালা 


₹হার কবিয়া, শেষে বশিষ্ঠের মুণ্ডপাতের জন্য যজ্ঞের আয়োজন করিলেন, 
কিন্তু সমগ্র ভারতে হোতার সন্ধান না পাইয়া স্বয়ং বশিষ্ঠকেই সেই পদে 
বরণ করিলে সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতির ফুলতিলক তাহার আচরণে বিশ্ববাসীকে 
মুগ্ধ করিলেন। বিশ্ববাসী ত্যাগেব জবলস্ত উদাহরণ দেখিয়া চমতরুত 
হইল-_নিজ মুণ্ড আহৃতি দিবার জন্য অমোধ মন্ত্রোচ্চারণোগ্ত মহর্ষি 
ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের পদতলে পড়িয়া আর্তম্বরে চীৎকার কবিয়া বিশ্বামিত্র 
বলিলেন “তিষ্ঠ' । যতদিন জাতির মস্তক-_ব্রাহ্ণ তাহার গরিমাময় 
আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন-_যতদিন তিনি লোঁকসেবার জন্য নিজ প্রাণউৎসর্গ 
কবিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ কবিতেন না, ততদ্দিন তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ, 
ততদিন তিনি মর্তাধামে হিন্দুদিগেব নিকট নারায়ণেব মুর্তবিগ্রহ বলিয়া 
পূজা পাইতেন । কালক্রমে ধ্ব*সেব বীজ তাহাদের মধ্যে নানা মুর্তিতে 
গ্রবেশ করিল--প্রথম অবনতি সাধিত হইল প্রতৃত্বেব অহংকারে সমগ্র 
জাতিব পূজ। পাইয়া ব্রাঙ্গণ ভাবিলেন ষে তাহার আসন স্থুপ্রতিষ্টিত, 
ভপন্তা, সংযম, ত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠার আর প্রয়োজন নলাই--প্রতুত্ব 
চালাইবার জন্য উদ্ভাত হইয়া বিধি নিষোধর কঠিন শাসনদণ্ডে নিজদের 
ছাড়া আব সকলকে বাধিতে উদ্যত হইলে উন্নত ক্ষাত্রশক্তি মাথা তুলিয়া 
দীড়াইল-__তীহাদিগকে গুরুব আসন হইতে নামিয়া আসিয়া বৃত্তিতুক্‌ 
পৌরহিত্য স্বীকার করিতে হইল । অতীতের মহিমায় গর্ব্বিতঃ তপন্যাচ্যুত 
ব্রাহ্মণের শিক্ষল গর্জন ছাড়। আর কিছুই রহিল না । আল্রও মোহাচ্ছন্ন 
ব্রাহ্মণ মিথ্যা দম্তের আশ্রয় কবিয়া ধীরে ধীয়ে অবনতিব কূপে নামিয়! 
যাইতেছেন। কে ভানে, কবে আবার লুপ্ত গৌরবেব জন্য যত্র পরিকর 
কটিবদ্ধ ব্রাহ্মণ ত্যাগ ও সভানিষ্ঠার বার্তা সমগ্র জগতকে শুনাইবেন 
এবং নিজেও তদানুযায়ী আচরণ করিবেন ? 
ক্ষাত্রশক্তি এতদিন গুরু ব্রাহ্মণের পদতলে বসিয় শন্ত্রবিগ্তা ও দৈহিক 
বলচচ্চার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে শিক্ষা 
করিতেছিলেন । একদিকে তীহার! যেমন বাহুবলে দেশের পর দেশ অয় 
কবিয় সাম্রাজ্য বিস্তাব করিয়া অধীন প্রজাদিগকে পুত্রের স্তায় পাঁলন 
করিতে লাগিলেন--অন্তদিকে তেমনি অদম্য উৎসাহে ধশ্দ রাজ্যের গভীর 


৬৭৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা । 


স্স্তিসিতিসটি াসিতাসিতাস্পিসিরাসিলাসি পালাল টিলা পিপাস্সিত স্পরিস্পিি সিল 


তত্ব ও সতাগুলি লাভের জন্ঠ প্রাণপণ প্রয়াস করিতে লাগিলেন 

সেই প্রাচীন পুরাণোক্ত ক্ষত্রিয় কুলতিলকগণের ইতিহাস আজ যদিও 
উপাখ্যান-_পুরাঁণ বলিয়| ইদানীং পাশ্চাত্য আলোক মোহিত জনগণের 
নিকট আদৃত হয় না, তথাপি যদি কেহ যতু সতকারে উহা পাঠ করেন, 
তাহা হইলে স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন-উহাতেও সতা আছে-_ভারতের 
সর্বালীন উন্নতিব প্রচুর ইঙ্গিত আছে। শকাঘ্দা বা সংবতের যথাযথ 
বিবরণ না থাঁকিলেও উহাতে আছে ত্যাগ ও সন্তানিষ্ঠাৰ কাছিনী--বিরাঁট 
আদর্শ চরিত্র যাহা কেবল মাত্র ভারতেই সম্ভব-ধীশী শক্তি সম্পন দেব 
মানবের চরিত্র, ধাহাঁরা জড়বাদের রাজ্য ছাডাইরা আধ্যাত্মিক পাজ্যে 
উজ্জল জ্যোতিষ্ষেব ন্যায় জগতের ধ্বংসের দিন পধাস্ত সমভাবে দেদীপ্যমান 
ও ভাস্বর থাকিবেন। আছে--পিতৃনত্যপালনের জন্ত রামচন্ত্র ও লক্ষণের 
অন্তুত ত্যাগেব কাহিনী- অজ্জুনের বনবাস ও দ্বা্শ বসব কঠোব তপস্তাব 
কথা ; বনবাস কাঁলে মহিষী ড্রৌপদীব স্বামীর সহিত বাজধর্ম্বের গভীর 
আলোচনার বিষয়-_ সত্যরক্ষার জন্ঠ প্রার্থ বিশ্বামিত্রকে সর্বস্থ দান করিয়া 
পরিশেষে ঘ্বণ্য চণ্ডালের নিকট মহারাজ হরিশ্তন্ত্র আত্মবিক্রয়ের অপূর্ব 
কথা__বুতুক্ষু শ্রেনকে আহাধ্য দান ও সঙ্গে সঙ্গে আশ্রিত কপোতের 
প্রাণরক্ষার অন্ত মহারাজ উশীনরের স্বীয় দেহকে থণ্ড খণ্ড কবিয়া দিবার 
প্রাণম্পর্শী ঘটনা__আবও কত আছে কিন্ত বডই হুঃখের বিষয় এই সকল 
ঘটনা আজকাল রূপ কথার উপাখ্যানে বর্ণিত ব্যাঙ্গম৷ ব্যাঙ্গমীর গল্পের 
সহিত সমান পধ্যায়ে গিয়া ঈাভাইয়াছে। ভারতের জাতীয় বীণাব সুরের 
তাবে তাগ ও সত্যনিষ্ঠার গম্ভীব ধ্বনি উদাত্তস্ববে যতদিন বাজিয়াছিল, 
ততদিন ক্ষত্রিয় রাজন্বর্গ উন্নতির সোপানে প্রতিষ্টিত ছিলেন। কিন্তু 
আদর্শ চ্যুতিব সঙ্গে সঙ্গে অসশ্তস্তাবী পতন আসিয়া তাহাদেরও গ্রাস 
করিল। সত্যের অবমাননা ভোগের বিলাস, মিথ্যা দস্তের প্রশ্রয় 
তাহাদের চিরকালের অন্ত শক্কিহীন করিয়া ফেলিল। ভারতের ক্ষাত্র- 
শক্তির মহাঁগরিমাময় উত্থান ও ততোধিক শোচনীয় পতনেব অমর 
ইতিহাস মহাভারত চিরকাল অগত সমক্ষে সাক্ষ্য দিবে, কি করিয়া এই 
পতন সাধিত হইল । 











অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ । ] পথনির্দেশ ৬৭৯ 


লামমপিস্মিিি অর সিলিকা পিসি লিসা সারি সস লা সসিতিিন সস্তা লি সপ 


তাহার পর কিছুকালের অন্ত যেন তারতের প্রাণের স্পন্দন রুক্ধ, 
হইয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। মাঝে মাঝে ক্ুত্র ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের 
মধ্যে আত্ম-কলহের কথা ব্যতীত অন্ত কিছুই শুনা যায় না। জাতীয় 
অআবনের এই ছুঃখময় দ্বিনের অবসান করিতে-_হিমালয়ের পাদদেশে__ 
শাক্যবংশে শ্রাভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়া মোহাচ্ছন্ন জাতিকে_-পুনরায় 
ত্যাগের অনন্ত মহিমা শুনাইলেন। দিকৃত্রান্ত জাতি অভীষ্ট বস্ত লাভ 
করিয়া নববলে বলীয়ান হইয়া পর্ব(পেক্ষা অধিকতব উদ্ভমে ভাবতের বাণী 
_দ্িগ্দিগন্তে প্রচাব করিল। বৌদ্ধ শ্রমণগণ অসাধ্য সাধন করিতে 
লাগিলেন- আজিও তাহাদেব অতুলনীয় কীত্তির ইতিহাস--জাঁতির মনে 
রুচি অঙ্কিত বহিয়াছে। তাহাদেব মধ্য যেমন ত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠাব 
স্থবানে-বিলাঁস ও সন্কীর্ণতা প্রবেশ কবিল--অমনি এই ভারত হইতে 
তাহাদের সরিয়া যাইতে হইল । নে সকল বাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন তাহারা 
তাহাদের পুর্ধপুরুষগণেব ত্যাগের ইতিহাসের কথা ভুলিয়া গেলেন__ 
মহাবাভ্র অশোক ও হর্ষবদ্ধনের উন্তরাধিকারিগণ, হীন, কুত্সিৎ বামাচারা 
হইয়া_-ভাঁবতেব জাতীয় তরণাকে অব্নতিব কুলে দ্রুত পৌছাইয়া দিতে 





লাগিলেন । 

এদিকে আবাব--ভারতের ধন-সম্পদে লুব্ধ-বিভিনন বৈদেশিক 
ফাযাবর জাতির বারবার আক্রমণে _ভারতেব নবনারী ত্রস্ত-- ক্রমশঃ 
এ সকল পবাক্রান্ত আত্মবিশ্বাসী জাতিরা__-এদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ 
হইয়া এবং সার্বাপরি এ দেশের লোকদের মধ্যে স্বদেশ প্রীতির, স্বজাতি 
প্রীতির অভাব, আত্মশক্তিতে- শ্রদ্ধাহীন সতত বিব্দমান ভাব লক্ষ্য 
করিয়! ধীরে ধীরে তাহাদের শৌর্য প্রকাশ করিল-_সমগ্র ভারত তাহাদের 
পদতলে লুটাইয়া পড়িতে বাধ্য হইল। দাসত্বের লৌহশৃঙ্খল গলে পরিয়! 
_ ত্যাগ ছাড়িয়া ভোগের আদর্শে মুগ্ধ-ক্ষমা ছাড়িয়া হিংসার বশবর্তী, 
পরগুণানুকীর্তন বিমুথ-_প্বিছিদ্র অন্বেষণে পটু-_সত্য্রষ্ট বর্তমান 
ভারতীয়দের দেখিলে কি জ্থনও মনে হয়--এ জাতি একদিন জগতে 
বরেণ্য ছিল ?--সংগীত, কলাবিগ্যা-_জ্যোতিষ আমূর্ধেদ, বিজ্ঞানের রহন্ত- 
বত্তা জাতির উত্তরাঁধিকারিগণ__সর্বোপরি মোক্ষধর্ম্নের একমাত্র 





৬৮০ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 











সস 


রহস্তবিৎগণের বংশধরগণ--এখনও সময় আছে--এখনও তোমাদের 
মাথায় প্রীভগবানের শুভাশীর্বাদের কণা লাগিয়া! আছে- মিথ্যা মোহের 
আশ্রয় ছাঁড়িয়া__-সকলে মিলিয় ত্যাগ ও সেবার পন্থা অনুসরণ কর। সমস্ত 
গ্লানি দুর হইয়া আবার তোমবা- জগতে সর্বগুণালক্কৃত হইয়া--সকলের 
আচার্য্য হইয়া জগতকে-_সর্বশ্েষ্ঠ দ্রব্য দান করিতে পারিবে-_-যে সম্পদ 
লাভ করিবার জন্য স্বদেশের মনুষ্যগণ ন! জানিয়-_কিংকর্তব্য বিমূঢ হইয়া 
ছুটিতেছে-__একমান্র তোমরাই সে সম্পদের অধিকারী । ভূতোর স্থান 
ছাঁড়িয়া, প্রতৃব স্থানে প্রতিষ্টিত হও, শিষ্ের স্থান ছাড়িয়া গুরুব আসন 
গ্রহণ কর--সাধাঁরণের সান ছাভিয়া অসাধারণ হও, পণ্মানবত্ব ছাভিয়া 
দেবমানবত্ব লাভ কব-__নিজে অনুভব কব ও সকলকে সেই অনুভূতির 
কথা শুনাও--ত্যাগেনৈকে অযৃতত্ব মানশ, মবণ ধর্ম ছাভিয়া__অমরত্ব 
লাভ কর। 





_ন্বামী বিজয়াঁনন্দ 


প্রবাসীর পত্রাংশ 


( পূর্ব ননবৃত্তি ) 


৩১শে ডিসেম্বর প্রফেলবেৰ বাঁড়ীতে বড একটা ভোজ ছিল, খাবার 
পব গল্প তাঁরপব রাত্রি প্রায় ১২টাঁর সময় 01150075959 116 চারিদিকে 
হাতে হাত দিয়া সবাই নাচে, প্রায় ১৫ মিনিট ঠিক ১২টার সময় 
সবাই এক এক গ্রাসস্তাম্পেন পাঁন। পান করিবার পূর্ববে এই নব 
বর্ষে আমাদের স্বথ স্বাচ্ছন্দ্য বাড্‌ক, আমবা যেন ক্রমোন্নতি লাভ করি 
এই বকম একটা প্রার্থনা তারপর পান । তারপর গান ও বাজনা । 
আমরা যখন বাসায় ফিবি তথন রাত্রি ২টা এবং 75100 -1 5901 

এ দেশের মেয়ে মানুষ অদ্ভূত, জানি না ইহারা এই সত্যতার ফল 
কিনা। ছেলেদের সঙ্গে এক সঙ্গে পড়ে, £6562101) করে, এক 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ । ] প্রবাসীর পত্রাংশ ৬৮১ 


০০ 





লাশটি সমস সস পশপরপসসিপ সি  পা পতিতা পরিসর সলি সর সি 


3০810106 এ থাকে, এক জায়গায় খায় স্বীজ. খেলে, ছেলেদের সঙ্গে 
518008এ পাল্লাদেয়। %/21176এ ও ছেলেদের সমকক্ষ, এবং খাবার 
পর চরুট খাইয়াও ছেলেদের হারায়। ছেলেরা তাই 01981 খায়, 
ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ 01887ও খাইতেছে। 

[07075 এ সর্বত্র সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত । গান, বাজন! 
ও 17592102  ০/1151955 131989-085600 হয় ইংবাজীতে ইহার 
[২৪০০1৮৩কে বলে 400679. আমাদের কলেজে এইরূপ একটি 
[2০611 আছে) এবং সৌথিন পুরু ষেবা সবাই ঘরে ঘরে এইরূপ 
/১0018 বাঁধে, খরচ প্রথমে ২** শত টাকা পবে মাসিক ১০১২ টাকা 
দরকার | তাই আমাদের কলেছে ৬টা বাজিতে ন! বাজিতেই ছাত্র ও 
ছাত্রীবা আসিয়া ভিভ কবে গান শুনিবার জন্য | তখন আর 
কাজ কর্ম চলে না। এই 1[,0900017) এই 4610990 এই 
বি ০৬০85015, এই 18119, এই 1361117) এই 112100550৩1 হইতে গান 
ও বাজনা, £১১০1৭০৩0এর গান ও বাজন। সর্বোতৎ্কষ্ট । আমিত অবাক, 
ঘরেব মধ্যে বসিয়া আগুনের সামনে সব রকম গান, 1,5০৮ বাজন। 
সবই শুনি । 5015708এ কি করিয়াছে ? 

খাওয়াটা একপ্রকার চলে, তবে সেই ডিম, সেই ডিম মাঝে মাঝে 
হাস ও মুরগীর মাংস পাই, লা! হালে ডিদ। ভধটা খুব থাই এখানে 
এটা বেশ সমতা, দৈনিক প্রায় ১ সের খাই । তবে কাঁচা ছুধ খাইতে 
হয়। | 

বরফের মধ্যে যেরূপ গাড়ী ইহার! ব্যবহার করে তাহার একটি 
চিত্র দিলাম, আমরাও এইব্সপ গাড়ীতে মাশাল লইয়া 258) 1)9০ 
00010 গিক়াছিলাম | 

মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই বরফ গলা! শেষ হইয়াছে, এবং 15 12 
হইতে ইহাদের 06081 51106 আরম্ভ । সে দিন ছাত্র মহলে 
খুব ধুম ধাম। বৈকালে দল বীধিয়া রাস্তায় বাহির হয়, মাথায় 
০/1710 ০20 (50506005 ০৪0 ) পরে 08909এর নিকট আসিম়! 
বসন্তকে উপলক্ষ করিয়া গান করে। ইহাই বাহিরের প্রধান উৎসব । 


৬৮২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা । 


পাস স্পিরিসিিসিলস্াসিতাসতিতাস ০৯৮ পাপা পপিসিস্সিলাসিরা্পতিত ৯0৯৮ এসি তাস্িতাস্িসিতাসিস্াসিত৯ ৮৯৯ প্রি সসিপিসসাসিপাসসিসি 


সন্ধা ৯টার সময় সবাই নিজ নিত 010১ 70955এ যায়। পরে 
সারারাত্রি উৎসব করে | এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ মদ, ছ্িতীয় অঙ্গ নাচ 
ও গান। হতভাগারা সে রাত্রিতে এত মূ থায় যে পরদিন সকাল ৬্টার 
সময় কোঁন মতে ৪ হাত পায় বাডী ফেরে । এই ব্যাপারে ছাত্রদের 
অপেক্ষা ছাত্রীরাই বেশ পটু। মদের জন্য ছাত্রেবা ০2:0. বাধা 
রাখিয়। টাক! ধার করে, পরে আস্তে আস্তে শোধ ধেয়, মেয়েবাঁও 
%119 ৮৮801 বা ভাল £০%৮॥ বাধা রাখে । অভিভাবকেবা কিছুই 
বলেন না, কেহ বঙ্সিল উত্তব করেন 'আঃ এ বয়সে ওরূপ সবাই করে; 
একটুও আনন্দ কবিবে না, বসবে একদিন বইত নয়। তবে মদ কম 
থাওয়া উচিৎ কেন না ইহাব দাম ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে | 
বলাবাহুল্য আমি এই নরকে যোশ দেই নাই, বাস্তায় ও আনাদের 
730210115এ ইহাদের [96192180017 অবস্থায় যাহ। দেখিয়াছি, তাই 
যথেষ্ট | এতগুলি মাতালেব সমাবেশ একসঙ্গে বোধ হয় জীবনে আব 
দেখা হবেনা । আমার ধাবণা ছিল যে ভদ্রঘরেব মেয়েরা মাতাল হয় 
না, কিন্ত সেদিন নিদের ভুল বুঝিতে পারিয়াছি। ১৮ই মে 50405 
0০001109000 1)9 1 ১লামে শ্তধু বার্িবেলাই ইশ্াবা 0100 [70০০১৪এ 
হল্লা কবিয়াছে, ১৮ই মেসেহল্লা পারা দিন বাস্তায় হইয়াছে এবং 
সারা রাত্রি নাচিয়াছে। দেখিলাম যে মেয়েদেব স্বভাবসুলভ 
লঙ্জাটা যেন এ দেশে নাই বণিলেই চলে। দলে আমাকে 
নেবার জন্য ইহারা বেশ চেষ্টাই করিযাঁছিল, কিন্তু সুবিধা! করিতে পারে 
নাই, মদ ন। খাইলে এই উৎসবে যোগ দেওয়া সম্ভবপর নহে। এবং 
আমি মদ সম্বন্ধে বিশেষ মৌডা, তাই ইহারা ছুঃখিত হইয়া ফিরিবা গেল। 
এই 71৪) মাসে অনেকগুলি উৎসব হইয়াছে। আজ 500505 








০8161005) কাল ৬৬০17905 061600017%, পরশ্ব 01622] 
58190700 । দল বাধিয়৷ গান করা আর ক্নাস্তায় 11910) করা৷ হইত, 
বাহির হতে দেখি । এই [19 মাসে যত মদ বিক্রী হয়, বাকী ১১ মাসে 
প্রায় সেই পরিমাণ মদ বিক্রী হয়। 

ইতিমধ্যে ০৪] [.2০015 শুনিতে ছুই দিন 9০০০10১0107 


জগ্রহায়ণ, ১৩৩১ । ] প্রবাসীর পত্রাংশ ৬৮৩ 





গিয়াছিলাম, যদিও বক্তৃতা ইংরাঁজীতে হল তবুও সেরূপ ভাল লাগিল 
না, তিনি বলেন ধীরে ধীরে এবং ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ইহার 
বড়ই কম। আজকাল এথানে রাত্রি হয় না বলিলেই হয়। হৃর্য্যাস্ত 
৮।*টায় ও হৃর্য্যোদয় ২1* বা ও টায়। বাকী সময়টা গোধুলী; সব 
চেয়ে অন্ধকার হয় ১১1 ১২ টায়। সে সময়েও [০৬/৪: ০1০9০] 
পড়া যায় । এবং আকাশ শাদ! হইয়াই থাকে । আমাদের দেশে যেমন 
বলে যে পূর্ব্ব দিক ফস হইয়াছে, এখানে ৯১।০টা, ১২টায় সেইন্পই 
আকাশের অবস্থা । এ সময় রাস্তায় খোয়। ও নূডি বেশ দেখ! যায়। 
আমাদের বাড়ীর উঠানে আলো! নাই অথচ এই সব চোখে বেশ দেখা যায়। 
কিছু দিন পত্র আরও ২** মাইল উত্তরে ২৪ ঘণ্টাই সুধ্য দেখা যাঁবে। 
ইচ্ছা আছে যে 101 মাসে একবার ওপ্দিক যাইয়া দেখিয়া এঁসিব। 

আজকাল সব গাছেই নূতন পাতা গজাইতেছে এবং ঘাসের রংও 
সবুক্ধ হইয়াছে, ঘাসের মধ্যে ইহাদের 91011069709 বেশ সুন্দবই দেখায় । 
এ ফুলটি আমাদের কুর্য্যমুখী ফুলে মত তবে শুব ছোট, গাছও যেমন 
৪1৫ ইঞ্চি, ফুলও তেমন বভ জোব ২ ইঞ্চি। কিন্তু দৃশ্যটা বডই চমৎকান। 
শীত খুব কমিয়াছে, আজকাল + 1590, অর্থাৎ আমাদের দেশের শীতের 
চেয়েও বেণী শীত। তাই ইহাদের 50717001 পোষাক পরিবর্তন কেহই 
করে নাই । তবে ছাত্রেবা 5090510০৪1১ মাথায় দেয়, ভদ্রলোকেরা টাও 
[79 ছাড়িয়া সাধারণ টুপি পার। (0৮০7০০8 সবাই মোটা ছাড়িয়া 
পাতলা ব্যবহার করে ও রাস্তায় কেহ কেহ 519৬০১ ভিন্নহই চলে। 
আমি একদিন 13০০ ছাঁডিয়া 51১০০ পরিয়াছিলাম, পায় যেন শীত থাত 
বোধ হল। তাই আলজ্রকাল 13০০ লইয়াই আছি। 

প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ স্থন্দরই হইয়াছে, আমাদের পক্ষে এরূপ দৃশ্য 
কিছু নৃতন নহেঃ তবে বরফটাই নূতন ছিল, 5121105) 57702] 
ইত্যাদি বলিয়া সবাই দেখ, হলে একবার আমাকে বলেন, আমি হাসিয়৷ বলি 
০৮৮৪! শুনিলাম কলিকাতায় এবার খুব গরম, অথচ এথানে 
আজকাল 11090512976100) | আরও বেশী 76100 হলে পাতল! 
[07051/98: ব্যবহার কৰিব । তাহাই ইহাদের গরমের পঙ্গে যথেষ্ট। 


৬৮5 উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা | 


এ ৫৯৫৯ পারিসিরািসিলিসি৫৬ ৫৯৮৯৮৯৫৯/৯৮৯৫৯৮৯৫৯পাা৫পাসিপসলীাসি৫৯৯৮৯৫ পারছি সি পা সপান্পি জা 


কাজকর্ম মন্দ হইতেছে না, তবে আমার আর সাহেবী পৌষাইতেছে না 
ফি করি? যখন আঙিয়াছি তখন দেখিয়া যাই, এই ভাবে মনকে প্রবোধ 
দেই। আরও ১ বৎসর কাটাইতে হইবে ভাবিলেও মন কেষন 
হয়। 

আপনারা আমার এই পত্র যখন পাঁবেন তখন হয় ত আমি 
£10151.০ সহবে 1110101150০ দেখিতেছি। হয় ত ১৫ দিনের মধ্যে 
০10) ১৬602) ও 1২01৮/8% দেখিতে বাহির হব। কত খরচ 
পড়িবে জানি না । এটার একটা মোটামুটি হিসীব করিয়! টাকার জন্ত 
[.0770017এ পত্র দেব, টাকা আমিলে পরে যাব। 

আজকাল ইহার্দেব 90005 1 যদিও আজ্জকার [67004 5০০১ 
মাঝে +1০০0এর উপব ১০১৫ দিন ছিল, আবাব আজ করেক দিপ 
নামিয়াছে, ইহারা বলে দেখিবে কেমন গরম হয় +20০0এ। অর্থাৎ 
আমাদেরদেশের শীতকালের অবস্থা! পোযাকের কোনই পরিবর্তন 
এখনও করিনাই, হয়ত করিবও না । 

কাজকর্ম একরূপ চলিতেছে, এখানে 59] পর্য্স্ত আছি পরে 
[)21017021 যাব। 





অধ্যাপক ডাঃ--- 


মা 


স্যুপ্তির কোলে তন্ত্রালস কায়, 
বিছায়ে জগৎ__অঘোবে ঘুমায় ।' 
পুগ্জিত তিমির ঘন তরু ছাঁয়, 

বিজন কানন ভূমি । 
শুধু নিরলস লহরী চপল 
তাগীরথী বুকে খেলিতেছে জল 
ওঠে অবিরল, ধবনি কলকল 


তট রেখা চুমি চুমি। 


অগ্রহায়ণ। ১৩৩১ । ] মা ৬৮৫ 


সস 
সিন পতল লং. এ্িসপিসপাসিলাশাসিলিস্পাস্দিবাস্পিিপাস্পিস্পিসী সিল পিস্িপাস্পিস্পিস্সি সসিশি সপাস্পাপাসিলি স্পাস্সিপিসপিলাসিলা সিসি ২ সাপ 





হ্যামাঙ্গী রজনা জাজি গরবিণী, 
হাসিছে খগ্ঠোঁৎ নক্ষত্র মালিনী । 
সিত শশীকরে স্রূপ শালিনী, 
রজত গৌর কায়৷ । 
উদ্ধে চন্ত্রাতপ সুনীল উজল, 
চারুচন্ত্র কৰবে। কবে ঝলমল । 
ফলিত আলোক প্লাবিয়৷ ভূতল। 
বুচিছে স্বপন মায় | 
অনিমিথ আখি নিশিফোট। ফুল, 
পরিপূর্ণ মধু সৌরতে অতুল। 
চাহে বাঞ্চিত চবণের মুল, 
পরশি পড়িতে ঝরি | 
গীতি নিবেদিত শিশিরাশ্র নীর, 
মুক আহ্বান্‌ প্রণয়বতীর । 
বহি ধার পদে, চলেছে লমীর, 
পল্পবে মরমরি | 
বিশ্ব চরাঁচর নিষ্পন্ন নীববঃ 
ঘুমায়ে পড়েছে নিখিল মানব। 
পশু পাখী আদি ঘুমায়েছে সব; 
নিঝুম চারিধার। 
ভাবুকের আখি দেখিতেছে চেয়ে, 
বিয়া ্য়েছে একাকিনী মেয়ে। 
নারী অল্পবয়, মুরতি অভয়], 
ধবি রূপ প্রতিমার | 
আহৃবী পুলিনে বাখি পাছুথানি, 
ষেন গো সঙ্জগীব উপবন রাণী । 
কি ভাবে মগনা, রয়েছ না জানি, 
কত কি খধেজাগে মনে। 


৬৮৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা। 


পাস পিপিপি স্টপ বাসতালি সস তির সপ 








কোমল মুরতি বঙ্গ গৃহ বধূ, 
মুখে মাথা মুদু সরমের মধু । 
অসীম মমতা করুণার শুধু, 
বাধে যাষ ভ্রিভুবনে | 
হেথা হেন কালে কে তুমি জননী ? 
বসিয়া রয়েছ কেন একাকিনী ? 
বেশে কুলবধূ, ভাবে উপাসিনী 
চিনিব কেমন করি। 
অদূরে যে ঁ কুটিব ক্ষুদ্র 
ওবই মাঝে সদা বতে কি রুদ্ধ 
তোমাব অপার ভাব সমুদ্র অস্তঃ সলিলে ভবি ৷ 
কুলবধুচিত বিনীত আচাবে, 
মুগ্ধ বেখেছ যেথা সবাকারে । 
শুচি সুশীলতা প্রেহ সদাঢাবে, 
বাপিয়। নিশীথ দিন । 
কেমনে জানিবে, তুমি যে সবাব, 
হৃদয়ের দেবী চির সাধনার । 
সীমাহীন ম্তরেহে জননী তোমার জগত রয়েছে লীন | 
তুমি আপনারে চাহ মা, গোপনে, 
লুকায়ে রাখিতে; লাজ আবরণে 
বিজিত বাসন! অজিত জীবনে চরিত চির অনিন্দ্য ! 
প্রক্তিব পুজা গ্রহণেব ছলে 
এসেছ কি আজি কিশোরী কমলে ৷ 
ফুটাতে ভকতি সরসীর জলে 
পদ ছবি অরবিন্দ ? 
নব যৌবন অঙ্গে সঞ্চার 
ললিত পুশ্পিত লাবণ্য সম্তায় 
আছ পাসবিয়া, আমরি অপার মহা! ভাব নিমগনা । 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ 1 ] মা ৬৮৭ 


সপে পাস লী লাস পাত শসার সপ্রপল রস লাসিলাসটি লাম পিসি পাস লস সিটি লো তি জপ পাস লা পপ পোপ সি 


আপন হারাণ কি ন্ধপ মা তোর? 
কবি অন্তর করগো বিভোর, 
চ্টুরিত ইন্দুকিরণে উক্লোর ঠিকরিছে জ্যোতিঃকণা | 
শিরোগুঠন গিয়াছে খসিয়া 
মুখ মধুবিমা উঠে উছরিয়। 
লুন্ধ টার্দিমা আছে মুরছিষা! করিতে আসিয়৷ চুরি । 
রাশি বাশি আলো পড়েছে বিধুর 
উজলি তোমার সঈীখির টিন্দুব, 
কেন মা, মুখখাঁনি করুণা বিধুব জাধি আসে জলে পুরি। 
উছলি উৎস উঠে করুণার 
কে বুঝি মা নাম নিয়াছ তোমাব, 
ভাবিছ কি তাই, কিমতে তাঁহার ঘুচাবে অশ্রুজল। 
কে জানে কি ভাবে তুমি অশ্রমতী 
ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধবে, কত মা শকতি। 
অসীম ও ভাব নিবাঁশনে, সতী, সসীম বিচার বল। 
জ্যোছন! অশ্ববা যামিনী নিণর, 
তূণাসন তটে জাহৃবী প্রসর, 
বিস্ৃর্ণ উদ্ভান অতি মনোহর কুমুম সুরভিময় | 
সমুন্নত চূড় তুলিয়া গগনে 
ওই শ্রীমন্দির রাজিছে অঙ্গণে 
তারি প্রান্ত শোভি দেব নিকেতনে শুনেছি কে নাঁকি রয় 
আড়গ্বর হীন জল্প পরিসর 
অসজ্জিত ক্ষুদ্র একনি ঘর 
কে সে দিব্োন্মাদ প্রেমিক প্রবন্ধ তারি মাঝে করে বাস 
যে অদ্ভুত ক্ষ্যাপা থাকে ওই খানে 
তুমি বিনা তারে কেহ নাহি জানে, 
থাকো নাকি মাগো সারা দিনমানে 
সঙ্গিনী তারি পাশ? 


১৮৮ 


উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা। 


ধারার 





স্ধা ভাবে ভোল! কিশোক্ধ তরুণ 
স্বরূপে জিনিয়া প্রভাত অকুণ 
ধারণা অতীত ধবে কত গুণ কে করিবে তাঁর সীমা, 
কিবা সে মুর্তি নীবাব ছিনিয়। 
বিনামুলে মন নেয় গে! কিনিয়া 
কিসের এ টান্‌ ভূবন জিনিয়! বুঝিয়াছ তুমি কি মা 
প্রতাক্ষে রহিয়া রহে অগোচর 
গৃহী কি সন্ন্যাসী রসিক প্রবর যেগো 
উদ্দাসীর সাজে রাজ রাজেশ্বব তারে যে গো চেনাভার, 
অনস্ত স্থল্নপ্ে চির মনোহর 
গুণাতীত হয়ে গুণেব সাগর 
করুণার খনি প্রেমের আকর অচিজ্ত্য সবাকার 
যে পরশমণি প্রেম রসায়ন 
বস্রধাব ভার করিতে 'মাচন 
উদ্দিয়াছে বুঝি যুগ প্রায়াজন দাপ্ত গুণের রবি 
জীব ছৃঃখে চির ব)থিত হাদয় 
অসীম অপার শ্রেহের নিলয় 
চিব বাঞ্ছিত লীলা-ব্সময় ব্যক্ত প্রেমেব ছবি ! 
সে মূর্ত ব্রন্ষের তুমি মাগো! মায়া 
সে দিব্য দেহের জোতির্শয়ী ছায়া 
বিজিত বাঁপন! ত্যাগ পৃত কায়া তন্তাব ভাবিতা সতী 
আজন্ম বিশদ মাতৃ মহিমার 
পরিস্ফুট ছবি চির সাঁধলার 
পৃত আদর্শ স্বরূপ তোমার 
কে বুঝিবে ভগৰতি ! 
তুমি সধর্শিনী সেই দেখতার 
সংসারের স্ুথে চির নির্বিকার 
তবু এ বেধনা! নহে উপেক্ষার সে যে সোহাগের খনি 


অগ্রন্থায়ণ, ১৩৩১ । ] মা খউ 


০০ 





অহেতুকী প্রেমে পূর্ণ সে হয় 
কখনো কি কারো ব্যথ! উপজয় ! 
করুণ কোমল চির সহদয় রসরাজ চূড়ামণি ! 
পুষ্প কীটে রাখে আবরিয়া 
মুখে মধু; মনে গরল ভরিয়া 
প্রেমার্থ মানব, যেতেছে ভাসিয়। 
প্রথর কামের শোতে । 
মোহান্ধ সে কাম, প্রেম জ্যোতির্ধয়, 
কামন! কখনে! ভালবাস। নয় 
পর্দিবা ও রজনী একত্রে উদয় কথনো! কি পারে হতে ?” 
বুঝি কাল বন্ধ প্রভু প্রকাশিল!, 
ধরি লোকচক্ষে অলৌকিক লীলা 
মহাঁদর্শ ত্যাগ স্থিব গতিশীল! অনস্ত কালের বুকে 
বিশ্বের শুভার্থে, প্রিয় প্রয়োজনে 
তুমিও হে দেবি, সকল জীবনে 
ঈপিলে আপন মুখ তনু মনে হাঁসি অমলিন মুখে 
প্রেমাম্পদ পদে চির আত্মবান 
সর্ব তেয়াগিনী যোগিনী ক্কমান 
আরন্ধ সে যত পূর্ণাহুতি দান সমস্ত তোমারি পায় 
এ দিব্য প্রেমের কে করিবে সীমা 
নর অগোঁচর অমর মহিমা 
কি আছে ভারতে, যাহা দিব ওম! এর সহ তুলনা ! 
লোঁক বেদাতীত চবিত তোমার 
তুলন! তা সহ, দিব মা কার 
স্ুরাস্থর আদি অগমা সবার মানবে বুঝিবে কি তা? 
দেখেছে দ্বাপর “ক্রৌপদী দ্ীপিত, 
দেখিয়াছে তত! “সীতা” আলোকিত ! 
সত্যে “সতী” নাম সংসারে কীর্ডিত জগতে অপরাজিতা ! 


ভপা্সপিল সিল তা সর পাস্পস্প সিটি স্পা তি তে পা 


উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা । 


পপি পিসিপাস্পিস্পিসিপািপাসিপিসপসসিরা  সিপাসিপ পাস্তা তি পাশা তা যু লাল নে 


সতীত্ব আদর্শে চির ম্রণীয়া 
নমেছি তাদিগে। পাইনি খু'জিয়। 
তোমারে কোথায় অয়ি গোপনীয় লাজপট আবরিত! 
নিত্য পুতা চারু অভিরামা 
সংসার অতুলা? প্রেমে অনুপমা 
চির নিষ্ঠাবতী সতী জ্িতকামা, শুচির প্রতিমাখাঁনি 
নিখিল কল্যাখ সাধন নিরত 
সর্ধব ভূত হিতে দয়াবতী ম্বতঃ 
ন্েহামৃত ধার সিঞ্চি অবিরত তুবনে,_-তৃবনরাণী ! 
পেথিবে না কু ভেবে কি সংসাব 
ত্যজিয়! আপন নায্য অধিকার 
তুমি কত খানি দিয়াছ তাহার 
শুভ তবে, চুপে ঢুপে। 
স্বার্থ লেশ শৃন্ঠ, মোহ মৃত্যুগজয়ী__ 
মহা প্রেমে তুমি চির জ্যোতির্ধয়ী 
জগত কল্যাণে অবতীর্ণ অয়ি, 
কল্যাণী “জননী” রূপে । 
_শ্রীনিহাবিকা দেবী । 


মাধুকরী 


সীক্কুল্র আাহ্মক্রুও-১৮৮৪  খুষ্টান্বে কেশবচন্দ্রের হ্বর্গী- 
বোহণ হয়, ১৮৮৫ খুষ্টা্ব হইতে দক্ষিণেশ্ববের মহিম! বিশেষভাবে প্রকট 
হইয়। উঠে, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় । তাহা ছাড়া কেশবচন্দ্রের 
জীবন সাধনার সহিত ঠাকুরের অন্তঘু খী সাধনার একটা যোগ ছিল 
বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।,.. .....১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর ষখন ত্রাঙ্গণীর 
নিকট শক্তি সাধনায় জীবনের সব খানি ঢালিয়া দিয়াছেন, কেশবকে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ | ] মাধুকরী ৬৯৯ 


সপ্পাসপাস্পাসি প্পািস্পিসিস্পা্াসপাসপ৯পা শা 





শাপলা লাস লাস পি পাস লিসিপাসিতা | সি উিপাছি লি পাটি এসসি িাসটিপাসি পি সি লা এসি পাস্িিলিসছি লা ীিিসটিী | তাস শাস্তি পাস? 


তখন হইতেই আমর! ব্রাহ্মদমাজ্জের কাজে উদ্ধদ্ধ হইতে দেখি, ঠাকুরের 
সাধনা সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চুম্বক আকর্ষণে লোহার মত এই ছুই 
অপূর্ব জীবনের মিলন, বাংলার অধ্যাত্ম ইতিহাসে এক অলৌকিক 
সিহা 1 4.8 

“অতীতের অধ্যাত্ম কীর্তিব পুনকুদ্ধাবে রাজার জীবনপাত হইয়াছিল। 
মহবি প্রমুখ বহু মহৎ প্রাণ ব্রাঙ্মেব অক্লান্ত পরিশ্রমে সত্যের অনুভূতি- 
মাত্র জাতীয় জীবনে ম্পশ দিয়!ছিল। 'ভগবতান্থভৃতির মুর্তি নিশ্মাণ 
করিয়। ইহ জীবনে তাঁহাব অমূত আস্বাদ কেশবের জীবনে সুরু হহঁয়া- 
ছিল। ঠাকুবেব সাধনায় তাহ মূর্ত হইয়া জাতিকে ধন্য করিয়াছে । 
শতাব্দীর সাধনা দক্ষিণেশ্বরে পবিপূর্ণতার আনন্দে সমুদ্ধ হুইয়াছিল-- 
সাধনার পূর্ণাহুতি এইখানেই সার্থক হইয়াছে__দক্ষিণেশ্বরে তাই জাতির 
সিদ্ধ তীর্থ । 

«৬ ৬ ঞ্জ সাধনা সম্পূর্ণ করিয়া তিনি যথন ধন্বস্তবির মত সুধাভাগ 
হস্তে সিদ্ধি বিলাইতে ভক্তদের আকুল কণ্ঠে ডাক দিয়! তাহাদের সাক্ষাৎ 
পাইলেন নাঁ, তখন তিনি নিজেই বেলঘবিয়াব বাগানে গিয়া, কেশব 
যেখাঁনে ঈশ্বর ভক্তেব ঝাঁক লইয! আনন্দ মগ্ন ছিলেন সেখানে গিয়া 
উপস্থিত হইলেন । প্রথমে মার্জিত বুদ্ধি) উচ্চ শিক্ষিত নব্যবর্গ নিরক্ষর 
ব্রাহ্মণের মর্যযাদ। উপলদ্ধি কবিতে পারে নাই | “কেশবের লেজ খসিয়াছে” 
এই কথা শুনিয়া সকলে বিরক্ত হইয়াছিল । ১৮৮* খুষ্টাবের পূর্বে 
ঠাকুরের পবিচয়, কলিকাতা! বিদ্বং সমাজে ছড়াইয়া পড়ে নাই । কেশব 
চক্্রই ইহাঁব অগ্রদূত । নরেন্ত্র কেশাবর মুখ হইতে ঠাঁফুরেব অলৌকিক 
জীবন-কাহিনী শুনিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া জীবন বিকাইয়া ছিলেন । 
বিজয়কৃষ্ণ ও কেশবেব সঙ্কেত ধরিয়া নবযুগেক্স কেন্দ্র-চন্তরে আসিয়া! সম্মিলিত 
হইয়াছিলেন। 

শক ক ক  তকণ বাংলা কেশবের মন্ত্রে উতদ্ধ হইয়াছিল কিন্তু গ্রাণ 
ঢালা সাধনার পথ খুঁজিয়া পাইতে ছিল না। কল্পতরু ঠাকুর প্রশস্ত 
রাজপথ দেখাইয়া দিলেন । কত হাজার হাজার মানুষ সেইদিন হইতে, 
আজ পর্য্যন্ত সে পথে চলিয়া ধন্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে। 


৬৯২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 


শ্রী িপি্পিপিস্সিলাি স্, 


“৯৯ ৬ * ঠাকুর ভগবানফে জীবনময় করিলেন সখ্য, বাৎসল্, 
মধুর প্রভৃতি পঞ্চরনের উপাসনাকে নব প্রাণ দিয়া সাধকের প্রাণে নৃতন 
হিল্লোল তুলিলেন। ঈশ্বর দর্শনের পর, জীবাধার শান্ত্রানুষায়ী সাধনে ও 
সর্ব ধর্মের সমন্বয় সিদ্ধ কবিতে; তিনি দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ নিয়মিতভাবে সাধনা 
করিয়াছিলেন । * * * তিনি ছয়মাস অদ্বৈতভাঁবে পূর্ণরূপে অবস্থিত 
থাকিয়াও, ব্জন হিতের জন্ত, লৌক শিক্ষার জু, জাতির স্ুমহৎ 
ভবিষ্যৎ স্যটটির অন্ত জীবনের রাজ্যেই ফিরিয়াছিলেন। গিরিশের কর্ণে 
বকল্মাব সিদ্ধ মন্ত্র দিয়া, জাতিকে আত্ম সমর্পণ মন্ত্রে দীক্ষা দিবার অমোঘ 
বিধান তিনিই প্রবর্তন করিলেন। আজিও যে তাহার অমিয় কণ্ঠের 
খক্‌ আমাদের কর্ণে অনাহত বাঁজে “এই নে ভোর জ্ঞান, এই নে তোর 
অজ্ঞান ; এই নে তোর ধর্ম এই নে তোর অধর্ম;) এই নে তোর ভাল, 
এই নে মন; এই নে [তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্য; এই নে তোর 
যশ, এই নে হোর অযশ-_-আমায় শচরণে শ্রদ্ধ। ভক্তি দে? দেখ! দে-_ 

৭ »* * ঠাকুর একনি পুজাঁয় আত্মপান করিয়!, পাষাণের মধ্যে যে 
দিন চৈতন্যময়ী মহাঁশক্তির দর্শন পাইলেন, সেই দিন হইতেই তাহার 
সাধনার আরন্ত--তাহার কথা “ঘব দ্বার মন্দিব সব যেন কোথায় লুপ্ত 
হইল কোথাও যেন আর কিছুই নাই। আর দেখিতেছি কি? এক 
অসীম, অনন্ত, চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্র | * * * তিনি দেখিলেন ভ্রিকোণ 
জ্যোতির্ধয় ব্রহ্মযোনিঃ শ্রধণ করিলেন অনাহত বিচিত্র ধ্বনি-_গঙ্গাগর্ভ 
হইতে অপরূপ রূপ সম্পন্ন! যুবতী রূপে মহামায়া চক্ষের সমক্ষেই দেখা ইলেন, 
-_সম্তীন প্রসব করিয়া, আবার তাহা লেলিহান রসনা বিস্তারে গ্রাস 
করিলেন-_ ঠাকুর উন্মাদ হইয়া উঠিলেন, সে রোগ ভবরোঁগ ময়) 
চিকিৎসায় আরাম হইবে কেন ? পরিশেষে ব্রাহ্মণী বেশে সাধন শক্তি, 
যথা নিয়মে ঠাঁকুবকে সাধনার ক্রম পার করিয়া দ্বিলেন) সে মহাবেদ 
বর্ণনার ভাষা নাই। 

প্ + ৬ ঠাকুর ত বাকী বাখিলেন না কিছু ! চৌবটিখানা তন্ত্রের 

সাঁধনী শেষ করিলেন, আম মাংসের আন্বাদ লইয়া! ঘ্বণার বন্ধন ঘুচাইলেন, 
ষোড়শী উলঙ্গ যুবতীকে কোলে লইয়া কাঁম জয় করিলেন, বলিব কত? 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ । ] মাধুক্ষরী ৬৯৩ 


সরলা সসিতাসিনাস্িসিত সিসির সিসির ভ্প পাসটিটিসিতিসিরাস্সিল দিপা স্পিলাস্টিটিসিলি সি স্পিসিরিসিতি সিল সিরা সিটি সরাসরি টিসি সি সির তাস সিটি সরস রা সী রাস্তা তি সিল কির 


বেদান্তের সিদ্ধ মুত্ি তৌতাপুত্রীর নিকট সন্যাস গ্রহণ করিলেন-. 
ভবিষ্যৎজাতির যে অধ্যাত্স ভিত্তি তাহা ঠাকুরের করুণাঁয় সিদ্ধ হইল। 

পচ * * তাঁবতের কঠিন সমস্তা, হিন্দু মুপলমানেয় ধর্ম বিরোধ, কেন 
জানি না ঠাকুর সুফী গোবিন্দের নিকট মোস্লেম্‌ মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া! 
আল্লাব পবিত্র নামের মর্যাদা! বাখিলেন, তিন দিন তিনি যথা নিয়মে 
নমাজ পছিয়াছিলেন, মুসলমানের খাগ্ঠ ভোজন কবিয়াছিলেন | আজ 
ভারতে ধর্ম বিরোধ কেন? 

“শিক্ষিত সমাজে গুরুবাদের উপব একট! অকারণ অশ্রদ্ধার ভাব দেখা 
যান ; অবশ্থ গুরুকবণ যাহার তাহাব ভাগো ঘটে না, সংস্কার ক্ষয়েব মত 
ইহা লৌকিক আচার নহে। উচ্চ অধ্যাত্ম ভূমিতে আরোহণ করিতে 
হইলে, ইহার অনিবার্ধয প্রয়ো্ন আছে। * * গ যেমনের ক্ষেত্রে 
পৌছিলে জাতি দিব্য হইবে তাহাব সঙ্কেত দিতে গিয়া বলিয়াছেন “গুরু 
ভাঁবটি শ্রাশ্রীজগন্মাতার শক্তি বিশেষ ও সেই শক্তি সকল মানব মাত্রেই 
সুপ্ত বা বাক্ত ভাবে নিছিত বহিয়াছে বলিয়াই, গুরুভক্কিপরায়ণ সাধক 
শেষে এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, যে তখন এ শাক্ত তাহার নিজের 
ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া ধর্মের জটিল নিগুঢ তত্ব সকল তাহাকে 
বুঝাইয়। দিতে থাকে । 

ক যা রর ্ ছা 

“ঠাকুবের সন্লাস, সেও জাতির ভবিষ্যৎ নিন্মীণের মহাশিক্ষা | জাতির 
কণ্ঠে এই খাক্‌ উচ্চাবিত হউক-_-“চিদ্াভীস ব্রহ্মস্বূপ আমি, দারা, পুত্র? 
সম্পদ, লোকমান, সুন্দর শরীরাদি লাঁছের সমন্ত বাসন! অগ্নিতে আনৃতি- 
পূর্বক ত্যাগ করিতেছি__স্বাঁহা” 

_-প্রবর্তিক 


সর 


২ । €লজ্ভ্তান্নিক্চ হৈচ্িতআ্য _-পৃথিবীর ভিতরটা কি ভয়ানক 
গরম। আগ্নেয়গিরিব অগ্নদগমে এবং গরমজ্লের ফোয়ারায় পৃথিবীর 
ভিতরের যে তাপটার পরিচয় পাওয়! যায়) তাহা তাহার আমল তাপের 
তুলনায় অতি নগণ্য । বৈজ্ঞানিক বলেন এককালে পৃথিবী তরল অবস্থায় 
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সিপাসটি স্পিপসি লসর সস, লোি তা তাস পিসি লোপ তি শসা তাস পাপা স্পা 


স্য্যের মতই একটি জলন্ত আগুনের পিগ্ড ছিল। তখন তাহার কোন 
নির্দিষ্ট আকার ছিল না। আগুনে, বাষ্পে, কর্দমে ও জলে তাল 
পাকাইয়া তাহা এক কিন্তুতকিমাকার অবস্থায় বিরাজ করিত। স্যপটির 
প্রথম উদ্বোধনে সেই অব্নবহীন ধবিত্রীর বহির্দেশ ক্রমশঃ শীতলতা৷ প্রাপ্ত 
হইল, কিন্তু পৃথিবীর ভিতরটা এখনও তাহার আদিম অবস্থার মত 
প্রচণ্ড উত্তাপে তরল বা গলিত অবস্থাতেই আছে। শুধু তাহার 
উপরটাতে একটা পুরু শক্ত মাটার চাপেব স্থষ্টি হইয়াছে মাত্র ; এ শক্ত 
মাটাব চাপকে ইংরাজীতে “ক্রাষ্ট (01056) বলা হইয়া থাকে । ইহারই 
উপর অসহায় মানব বড় বড ঘববাডী তুলিয়া বদবান করিতেছে। কিন্ত 
সময়ে সমায় এই মাঁটার চাপটুকু গাঙ্গিয়া-চুবিয়া এবং আগ্নেয়গিবির গহ্বর 
দিষা যখন ভিতরেব সেই গলিত কর্দম, ভন্ম ও গরমক্্রলের ফোয়ারা 
বাহির হয়, তন বুঝিতে পার! যায়, পৃথিবীতে মানুষ কত অসহায়! 
পৃথিবীর এই উত্তাপকে তুলনা দিয়া বুঝাইবার মত উত্তপ্ত কোন জিনিষ 
ত্রিজগতেব কুত্রাপি নাই । লোহাব একটা নিরেট ভ'1টাকে ওঁ উত্তাঁপে 
রাখিলে তাহা গলিয়! সেই মুহুর্তেই বাম্প হইয়া আকাশে উডিয়া যাইত । 
কিন্ত বিজ্ঞানের একট। মোটা কথা এই যে, প্রবল চীপের মধ্যে কোঁন 
জিনিষ রাখিলে তাহা শ্রাম্প না হইয়া তরল আকার ধারণ করে। তাপও 
চাপের এই নিয়মটি বিজ্ঞানশান্ত্েব খুব আবশ্যকীয় কথা, পৃথিবীর ভিতরে 
যে সকল জিনিষ রহিয়াছে, তাহাদের উপরের মাটির চাপটা বড কম 
নহে। এই প্রবল চাপে পৃথিবীর ভিতরকার সমন্ত জিনিযই বাষ্প নল 
হইয়। তরলাকাব ধারণ কিয়া থাকে। যে পৃথিবীর ভিতরটি আজও 
এত তবল এবং গরম, তাহারই উপরে আমরা! বাস করিতেছি, ইহা 
আশ্চর্য নহে কি? 


পৃথিবীর এই আভ্ান্তরীণ 'প্রবল উত্তাপকে মাপিবার জন্য ভূতত্ববিদেরা 
অনেকদিন ধবিয়াই চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাহাদের এই চেষ্টার 
ফলে, পৃথিবীব প্রায় সকল স্থানেরই মাটার নীচেকার উত্তীপের মাত্র! 
মাপিয়া তালিকা তৈয়ারি হইয়! গিয়াছে । এই তালিক। দৃষ্টে পৃথিবীর 
মে কোন স্থানের দুইমাইল গভীর মাঁটীর তলাকার উত্তাপের মাত্রা 
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পি পাস পাটি রসি পাস 


বলিয়৷ দিতে পারা যাঁয়। উত্তাপেব এই তালিক! রচনায় বড় বড় খনি 
ও কয়লার খাদগুলি বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল। তা ছ'ড়া, মাটার 
নীচে ডিল্নামক একপ্রকার খননযন্ত্র চালাইয়া ভূতত্ববিদ্েরা খুব গভীর 
কূপ খনন কবিয়া থাকেন। তারপর নবাবিষ্কৃত অদ্ভুত অদ্ভুত তাপমানযন্ত্ 
বা থার্ম্মোমিটারকে ধীবে ধীবে এই সকল গভীর কৃপে নামাইয়া তাহার! 
উন্তাপের মাত্রা পরিমাপ করিয়াছেন । খনন কালে কোন কুপে হয়ত 
ফুটন্ত জল বাহিব হইয়! পড়িল, সেখানে যে তাপমান যন্ত্র ব্যবহাত হয়, 
গলিত ধাতু ও কর্দমে পুর্ণ কৃপে সে তাপমানযন্ত্রে কাজ চলে না! । তজ্জন্ 
অপব এক শ্রেণীর তাপমানযন্ত্র আছে। এইরূপে স্থান বিশেষে বিশেষ 
বিশেষ থার্মোমিটারের ব্যবহার প্রচলিত আছে। পৃথিবীতে আজ 
পর্যন্ত ছুই মাইলের বেশী গভীব ডিলের কৃপ দেখা যায় না। মার্কিনের 
এক গাঁস্‌ কোম্পানীই ডিল দিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা এই গভীর 
কুপটি খনন করিয়াছেন । তা” ছাড়া ব্রেজিলের “রে গোল্ড মাইন” 
নামক এক সোণাঁর খনিব গভীরতা পৃথিবীর অপবাপর খাদ বা খনির 
গভীরতাকে হারাইয়া দিয়াছে । ইহাও পূর্বোক্ত ডি,লের কুপের গভীরতার 
সমান । 

“যে সব জায়গায় গরমজলেব ফোয়ারা, আগ্নেয়গিরি বা ভূমিকম্পের 
ধ্বংসাবশেষ আছে, মাটার তলাকাব উত্তাপের মাত্রা অপরাপর জায়গার 
তুলনায় এ সকল জারগাঁতেই থুব বেশী। এই সকল জায়গার উত্তাপের 
মাত্রা সাধারণতঃ গভীবতাব দশফিট হিসাবে এক এক ডিগ্রি করিয়া চলে, 
কিন্ত পৃথিবীর অপরাপর জায়গায় গভপড়তায় প্রতি পঞ্চাশফিটে এক 
ডিগ্রি উত্তাপ বৃদ্ধি পাওয়াই হইতেছে সাধারণ নিয়ম । স্ৃতারাং ব্রেজিলের 
এই ছুই মাইল গভীর সোণাব থনির উত্তাপ এত বেশী যে, কিছুদিন আগে 
সেথানে ফুলীর। কাজ করিতে পারিত না । তা” ছাড়া এই প্রচণ্ড উত্তাপে 
ভিতরকার নানা বিপজ্জনক গাস হঠাৎ জলিয়! উঠিয়া মাসান্তে অন্ততঃ 
একজন লোকের প্রাণ হানি করিত। খনির উপর হইতে ঠাণ্ডা হাওয়ায় 
দম্ক! বাতাঁসকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নীচে পাঠাইয়া আব্রকাল কতকটা 
এই দুর্ঘটনাব হাত হইতে রক্ষা পাওয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ঠিক 
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কেন্দ্রটিতে পৌছাইতে হইলে ৩৯৫৮ মাইল গভীর কূপের প্রয়োজন! 1 
আজকাল তুতত্ববিদেরা সবে ছুই মাইল গভীর কৃপ খনন করিয়াই মাথার 
হাত দিয়া বসিলেন। পূর্বোক্ত অঙ্কের তুলনায় এই ছুই মাইল অগাধ 
সমুদ্রে দুই বিন্দু জলের সমান। পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌছিবার বাসনা 
থাকিলে, ভৃতত্ববি্গণকে আরও কত মাইল ডিল চালাইতে হইবে তাহা 
পাঠকপাঠিকাগণই হিসাব করিবেন! এই ছইমাইল গভীর কৃপের 
উত্তাপে মানুষ যথন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে তিন হাজার নয়শত 
আটান মাইল গভীর কূপের উত্ভতাপে মানুষের অবস্থাটা কি হইবে, তাহাই 
বিবেচ্য! এই প্রচণ্ড উত্তাপে জগতের যে কোন পদার্থ-_-তাহা৷ জড়ই 
হউক আর জীবই হউক-_কখনও আন্ত থাঁকিতে পারে না ।৮ 





“নক্ষত্রের অজ্ঞাতবাস । অনেক সমমন আকাশে এমন ছএকটা 
তারা দেখিতে পাঁওয়া যায়, যাহাদের পরিচয় দশবিশ বছরের মধ্যে জানা 
ছিল না। এই সব তারাকে আপাতদৃষ্টিতে নূতন বলিয়া বোধ হইলেও, 
তাহার! পুরাতন তারা ;) কারণ জ্যোতিষেব বহু পুরাতন দপ্তরে তাহাদের 
নামধাম লিখিত রহিয়াছে । ইহারা সাধারণতঃ শতাব্দী বা অর্ধ 
শতার্দীকাল অনৃশ্য থাকিয়া পুনরায় দৃষ্টিপথে উদ্দিত হইয়া থাকে । ঠিক 
এইরূপ একটি নির্ববাদিত নক্ষত্র গত ১৩২৮ সালে জ্যোতিষিগণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে । নক্ষত্রটি আজ একান্ন বছর আগে অর্থাৎ গত ১২৭৯ 
সালে আমাদের আর একবার দ্রেখা দিয়া উনপঞ্চাশ বৎসরের জন্য অদৃশ্য 
হইয়া বায়। গত ১৩২৮ সালে তাহার সেই উনপঞ্চাশ বছরের অজ্ঞাতবাস 
শেষ হওয়ায় সে আবার আমাদের দৃষ্টি গোচর হুইঙ্সাছিল এবং গত ১৩৩০ 
সাল পর্য্যন্ত তাহাকে সম্ভাবেই দেখ! গিয়াছিল। গত সালের শেষেই 
আবার সে উনপধ্চাশ বছরের জন্ঠ অৃশ্ত হইয়া কোন স্ুত্বূর আকাশে 
চলিয়া গিয়াছে, তাহার ঠিকনা নাই । এই তারাটির নাম হইতেছে 
এথের! € £9005ছ)। এথেরার প্রথম আবির্ভাব কালই হইতেছে 
তাহার আবিষ্কারের বখসর) মে আঞ্ একান্ন বংসর আগের কথা । 
মার্কিন ও রুষসাম্রাজ্যের সমসাময়িক ছইজন জ্যোতিষী এথেরাকে ১২৭৯ 
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থৃষ্ঠাব্দে আবিষ্ষার করিয়াছিলেন । এই আবিষ্কারের পর এথেরা মাত্র 
একবার মানবচক্ষুর গোঁচরীভূত হইয়াছে । এথেবার এই দ্বিতীয় উদয় 
সেদিন পর্য্স্ত আকাশে দেখা গিয়াছে। কিন্তু এই বর্তমান সনের 
প্রারস্তেই এথের! অনৃশ্ত হইয়! গিয়াছে এবং আবাব মেই ১৩৭৯ ছাড়া 
তাহার দেখা পাইবার আর কোন সম্ভাবনাই নাই। জ্োতিষিগণ 
এথেরার এই দ্বিতীয় উদয়ের সুযোগে তাহার জমণপথ, পৃথিবী হইতে 
তাহাব দূরত্ব ও আলোক বিশ্লেষণযন্ত্র ষোগে তাহার গঠনোপাদান ঠিক 
করিয়া ফেলিয়াছেন। 

ক্যোতিষিগণের এই সকল পবীক্ষা হইতে জানা গিয়াছে যে, নক্ষতরটি 
সুর্য হইতে আড়াই কোটী মাইল এবং পৃথিবী হইতে ষাট কোটী মাইল 
দূরে থাকিয়া একটি স্থনির্দিষ্ট ভ্রমণপথে ঘুরিয়া বেডায়। ইহার দেহটি 
পঞ্চাশমাইল মোটা । ইহাব পথের সীমান! পৃথিবী হইতে এতদূর এবং 
তাহা পৃথিবীর ভ্রমণ পথ হুইতে এন্সপভাবে বাকানো ও ঘোরানো যে, 
দূরে চলিয়া! ফাইবার সময় কিছুদূর অবধি তাহাকে দেখা যায়, তাহার পর 
তাহার আলে! আর মানবচক্ষু দেখিতে পায় না । নক্ষত্রটির বৃত্তাকার ভ্রমণ- 
পথের বক্রতাই তাহাব সুদীর্ঘ অধর্শনের একমাত্র কারণ। এই বক্রপথে 
ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের দর্শনযোগ্য ব্যবধানের ভিতব আসিয়া পড়িলেই 
আমব! তাহাকে হঠাৎ জলিয়! উঠিতে দেখি, তাহার পর সেই পথেই ঘুর 
পাঁক খাইতে খাইতে সে যখন পৃথিবী হইতে খুব দূরে সরিয়া যায়, খন 
মনে হয় যেন তারাটি হঠাৎ নিভিয়া গেল। এথারা ছাড়াও এমন অনেক 
তার! আছে, যাহাদের এই অন্রাতবাসের কাল শতাব্দী কাল পর্য্যস্তদীর্ঘ। 
একজন জ্যোতিষী স্তাহাব জীবনে কেংলমাত্র একবার একটি নক্ষত্রকে 
দেখিয়া ভাবীকাঁলে তাহায় দিতীয় উদয়ের হিসাব রাখিয়া গেলেন । 
জ্যোতিষে এমন উাদাহরণও বিরল নহে অনস্ত আকাশ পথে ভ্রাম্যমাণ 
নক্ষত্রপুঞ্রের সুদীর্ঘ ভ্রমণপথের তুলনায় পৃথিবীয় ভ্রমণ পথ কত ক্ষুত্্র। 

বঙ্গবাসী শ্রীত্রিগুণানন্দ রায় বি-এস্‌ সি। 








কম্পন 


কি মহান গরীয়ান । অনন্ত প্রবাহে 
শক্তিধাঁবা প্রেমপাঁরা জাগিছে সতত। 
ক্ূণে ব্যক্ত ক্ষণে লুপ্ত আদিত্যাদি কত 
বিরাট প্ররুতি মাঝে গ্রহ শত শত 
নিবিভ রাঁগিনদী এক বাঁজিছে গভীরে 
প্রতি পত্রে প্রতি ছত্রে প্রতি স্তরে স্তরে। 
সথষ্টি স্থিতি লয়ে মিলাইয়ে নিজ্ঞ তান 
অবিরাম, ছুটিয়াছে অন্ত-হীন স্বরে ॥ 
তবে কেন ব্যর্থ কল্সনখ্য ঝুচিযধছ 
অনস্তের মাঝে তুমি সান্ত অধিকাঁব। 
ক্ষীণশক্তি অতি ক্ষুদ্র স্বাধীনতা লয়ে 
জাগায়েছ নিরাঁশায় রাঁগিনী তোমার 
এ পণ ফুটির তব বিবিধ বরণে 
পত্র পুষ্পে নানা সাজে সাজায়েছ তারে । 
সকলি শুকাঁবে হায় কালেব প্রভাবে 
স্বৃতিটুকু সাথী শুধু মরণের পারে । 
্ষত্র স্বার্থ বৃথা আশা তুচ্ছ এ কামনা 
ভূলে যাও মহান্নোতে অনন্তের পানে । 
ক্ষুদ্র পটথানি তব মহাপটাকাশে 
মিশে যাক মহাঁনন্দে অনন্তের ধ্যানে । 
_-ভ্রীমলিনাবালা দাসী 


গ্রন্থ-পরিচয় 


52272 44622277777 2% £%%2- সুদীর্ঘ দশ বংসরকাঁল 
পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম প্রচার কবিয়া স্বামী অভেদানন্দ ১৯০৬ খুষ্টাব্ডে 
ভাঁবতবর্ষে প্রত্যাগমন কবেন। সাত মাসি পর্যান্ত তিনি কলম্বো হইতে 
কলিকাতা, কলিকাতা হইতে বোগ্বাই ও অন্যান্য স্থান পর্যটন করিয়। 
ধর্ম সংক্রান্ত নানা বিষয়ে বন্তৃত! প্রদান করেন । সর্বত্রই তিনি সমাদৃত 
হইয়াছেন | স্বামী বিবেকানন্দের পৰ এখন পধ্যন্ত আর কোন ব্যক্তি 
এক্সূপ ভাবে অভিনন্দিত হন নাই । তাহার ভ্রমণ-কাহিণী অভিনন্দন ও 
বক্তৃতাবলী “হিন্দ” 'মহীহর ট্টাপ্তার্ড, £ইওিয়ান্‌ মিবাক+, “বোগ্ধে ক্রণিকল্? 
ব্র্মবার্দিন্” ও পপ্রবুদ্ধ ভারত, প্রভৃতি প্রত্রিকায় বাহির হইয়াছিল । 

পাঁঠকগণ এই পুস্তকে প্বামিজীব কার্যাবলীব সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত 
হইবেন এবং তীহার বক্ততাসমুহ পাঠ করিয়া ভারতীয় ধর্ম ও সমস্ত 
বিষয়ে সম্যক জ্ঞনি লাভ করিবেন । 

4471 447/62£79 1 0%%571% 27 22%07/--( বঙ্গ যুধকগণের 
প্রতি) নামক ক্ষুদ্র পু্তিকা আমরা পাইয়াছি। স্বামিজীর আশাস্থল 
বঙ্গীয় যুবক এই পুস্তিক! পাঁঠ করিয়া প্রবুদ্ধ হউন এই আমাদের আস্তরিক 
কামনা । মূল্য ছুই আঁনা। 

৬কৃর্গো২স্লব্েলে ভুগললান আল অক হর্গাপৃজা 
বাঙ্গালার জাতীয় সাধনা-বিগ্রহের পুজা । মহাপুরুষগণের জীবনের 
সহিত গ্রথিত হইয়া তাহ! আরও মহিম'ময় হইয়া উঠে। পাঠক ভারতীয় 
সাধনায় অন্তঠর্দ ছি লাত করিলে গ্রগ্গপ্রচার দার্থক হইবে। মূল্য চারি 
আনা । 

স্ডাল্রভেল্প ন্নিথ্ধি প্রকাশক শ্রীলাবপ্যকুমার চক্রবর্তী সাহিত্য 
বিশারদ-_মূলয 1%১* আনা | বহি থানিতে স্থললিত ভাষায় চাঁরিটি 
পৌরাণিক কাহিণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 


সঙ্ঘ-বার্তী 


১। তাঞ্জোর ব্রিচিনাপল্লী কৈয়স্বটোর মালাবারে ভীষণবন্তার কথা 
আমরা পুর্বে জনসাধারণকে জানাইয়াছি। বন্তায় সেবা কাধ্যের জন্য 
বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে ১১টি কেন্ত্রু খোলা হইয়াছে । গত সপ্তাহে ১*১০** 
হাজারেরও অধিক দরিদ্র নারায়ণকে চাউল দেওয়া হইয়াছে । বিশেষ 
অভাবগ্রন্তর্দিগকে দেড় হাঁজার বস্ত্র বিতরণ ও তাহাদের জন্য দেডশত 
গৃহ নির্মাণ করা হইয়াছে । উক্ত স্থানসমূহে বাস গৃহোপযোগী উপকরণের 
অত্যন্ত অভাব। এ সমস্ত কার্যের জন্ত আমরা ১৯৮৮৫২ টাকা পাইয়াছি 
এবং গত মাসে ১*৫*৭২ টাকা থরচ হইয়াছে কিন্তু দেশের এত অধিক 
পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে যে এখনও ৩1৪৯২ হাঁজার টাকা পাইলে তবে 
ধিপদাপর নরনারীর কষ্টের কথঞ্চিং লাঘব হয়। আশা করি সহদয় 
জনসাধারণ অর্থ ও বন্ত্রদানে বন্যাপীড়িত নরনারীগণকে এই দারুণ বিপদ 
হইতে রক্ষা! করিবেন । ধীহাব! সাহাঁধ্য করিবেন তাহারা বেলুব মঠে, 
ব! উদ্বোধন অফিসে পাঠাইয়া বাধিত কবিবেন । 

২। শ্রস্রীরামকষ্ণ-সজ্ঘেব জননী পরমারাধ্যা শুশ্রামাতাঠাকুরাণীর 
পুণ্য জন্মভূমি জয়রামবাটা বাফুড়া জেলার অন্তর্গত বিষুপুর সব.ডিভিজানের 
অধীনস্থ একটি ক্ষুদ্র গ্রীম। এই জেলার এই অংশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ 
অতীব ভয়াবহ । এই গ্রাম এবং পার্বতী গ্রাম সমুহ হইতে প্রতিবৎসর 
বহু সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় উক্ত গ্রামগুলি ক্রমেই জনহীন 
কইয়। বাইতেছে। যাহার! এই স্থান দর্শন করিয়াছেন, তীাহারাই 
ম্যালেরিয়া ইন্ফ্ুয়েঞজা, আমাশয় রোগের প্রাছর্ভাবে উৎসন্নপ্রায় এই 
গ্রামগুলির শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া মন্্াহত হইয়াছেন । এই দরিদ্র 
ও অশিক্ষিত জন বুল, অসহায় ম্যালেরিয়া-প্রপীডিত অধিবাসিবৃন্দের 
শোচনীয় অবস্থা সন্দর্শনে বিচলিত হইয়া কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী 
সদয় হাদয় ৬ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সন ১৩২২ সালের 


'আআগ্রহায়ণ। ১৩৩১ | ] সংখ-বার্ডা ৭৯৯ 


এ পলা লাস লািরািপাসসসিশসটিলার  পাসিপাটিরাসণ উপকারি পাস ০ ৯৮৯০৯ ৯ পাপা সিসির উকি সি তিল সিরা পালকি 


আষাঢ় মাসে এই নে প্প্দারঘ দাতব্য ওষধালয় স্থাপন করে 
তিনি স্বীয় যত ও চেষ্টায় বিগত সন পর্যন্ত উক্ত ওষধালয়ের ব্যয়ভার 
বহন করিয়া আসিয়াছিলেন ৷ বড়ই দুঃখের বিষয় ষে উক্ত মহাত্ম। সহসা 
কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় উক্ত শুভ অনুষ্ঠানটি নষ্টহইবার মত হুয়। 
সেই সময় হইতে এারামকৃষ্ণমিশন উক্ত ওধধালয়ের তত্বাবধান ভার গ্রহণ 
করিয়া এতাবৎ কোনও রূপে চাঁলাইয়া আসিতেছেন । বর্তমান সময়ে 
উক্ত ওঁষধালয়টার সংবক্ষণ ও পবিবর্ধন অন্ত জনসাধারণের সাহাষ্য ও 
সহানুভূতি একান্ত প্রয়োজনীয় । 

দ্বিতীয়তঃ_-এইগ্রামে এবং নিকটবস্তী কতিপয় গ্রামে বিগ্ভালয়ের 
নামমাত্রও না থাকায় স্থানীয় বালকগণের বিগ্াশিক্ষার উপযোগী একটি 
প্রতিষ্ঠানের অভাব ষপরোনাস্তি অনুভূত হইতেছে । এতদর্শনে 
শ্রীরামরুষ্খমিশন গঙ &ঠা বৈশাখ তারিখে জয়রামবাটী গ্রামে প্রশ্সারদা 
বিদ্যাপীঠ নামে একটি বিগ্ালয় স্থাপন করিয়াছেন । 

এতদর্থে বাহিরের সাহাধ্য একান্ত আবশ্তক। প্রথমতঃ ভূমিসংগ্রছ, 
তদনুর্ধপ প্রয়োজন|গর্ূপ গৃহাদি নির্মাণ এবং আবশ্যকমত সরঞমাদি 
সরবরাহকল্পে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন । 

আমবা! এই উভয়বিধ অনুষ্ঠান সম্মুখে লইয়া উদারহাদয় জনসাধারণের 
নিকট অগ্রসর হইতেছি এবং আশ। করি তাহার! নিজ নিজ সামর্থ্যান্যায়ী 
উক্ত অনুষ্ঠানদ্বয়ের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য সাহাষ্য দান কবিবেন। নিম্নলিখিত 
ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইতে হইবে, ০১) সেক্রেটারী, উদ্বোধন, বাগবাজার 
কলিকাতা (২) কাধ্যাবাক্ষ। জয়রামবাটী, দেশড়া পোঃ,বাকুড়া । 

৩। কনখল রাঁমকৃষজ মিশন সেবাশ্রম বোস্বাইএর প্রসিদ্ধ শেঠ 
নারায়ণৰাস ঠাকুরজী মুলজীর দেহত্যাগে গভীর মর্ম-বেদন। অনুভব ও 
আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছে । তিনি স্থবিখ্যাত ন্ডার বিটলদাস 
দামোদর ঠাকুরজীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । একদিকে তিনি 
যেমন ধনাঢা পরিবারতুক্ত এব" বিবিধ লোক হিতকর প্রতিষ্ঠানের ট্রসষ্ট 
ছিলেন; অপরদিকে তেমনি বোস্বাই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বু ধাতব) 
চিকিৎসালয়াদি স্থাপন করিয়া অক্ষয়কীর্তি লাভ করিয়াছিলেন । লোক 





৭৬২ উদ্বোধন [ ১৬শ বর্ধ---১১শ সংখ্যা । 


লাস্ট লিসা সিসি রাস লাস্ট বোস | পাটি আিপািপাসিপিসপিস্সিলীসি ৩ শা! সপাস্টিরাস্পির পাস্তা সত্তা সরি স্পট 


হিতকর কাধ্যে তিনি ষে বহু অর্থ ব্যয় ও দান করিয়াছিজেন, তাহার 
মধো ৫৯০**২ টাকার দাঁনটি বিশেষ উল্লেখ যোগা। এই টাকাব সুদ 
কনখল রামরুষ্ মিশন সেবাশ্রমের পরিচালন কার্যে ব্যয়িত হইতেছে । 
সেবাশ্রমের কর্তৃপক্ষ তদীয় সুধোগা পুত্র শেঠ আন্নাসাহেব নারায়ণদাস 
ঠাকুরজী এবং শোঁক-সন্তপ্ত পরিবাক্সবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদন| 
প্রকাশ করিতেছেন । বলাবাছুলা শেঠ আগ্রাদাহেবও লোকহিতকর 
ব্যাপারে ব্দান্তায় পিতাব সমতুল্য । 

৪1 (প্রমানন্দ-ম্থৃতি মন্দিব প্রতিষ্ঠা । তগবান্‌ শ্রীরামকফদেবের 
লীলা সহচর; আজীবন শুদ্ধ সত্ব বিগ্রহ গ্রীমৎ প্রমানন্দ স্বামিজীব অলৌকিক 
ত্যাগ ও তপস্তাপুতঃ হৃদয়ঃ এককালে পূর্ববঙ্গের প্রতি প্রগাঢ প্রেমা কধণ 
অন্কভব করিয়া, তদঞ্চলের মঙ্গল কামনায় যেন নিজকে একরূপ বিলাইয়। 
দিয়াছিল। পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে তিনি যে মহাবীর্য্যসম্পন্ন আধ্যাত্মিকতার 
বীঞ্জ ছড়াইয়! যান, তাহাই ক্রমে অস্কুরিত হইয়! এক্ষণে স্থবিশাল ধর্মতরু- 
রূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে । আজ (শুভ অক্ষয়তৃতীয়। তিথিতে ) বঙ্গেব 
প্রাচীন বাঁজধানী সোণাররসী যে তাহারই স্থৃতিপুত শ্রীগুরুর আশীর্ববাদ- 
গীঠ স্থাপন! দর্শন করিল-_তাহাব স্বার্থকত! কালই স্বয়ং বর্ণনা করিবে। 

সন্ধ্যাব কয়েক ঘণ্টা পূর্বে সোণাঁব গা রামকুষ্ণ সেবাশ্রমে (তাজপুরে ) 
উপনীত হুওয়। গেল। গ্রিয়া দেখিলাম বেলুড-মঠ হইতে পরমভক্তিভীজন 
প্রীমৎ স্থবোধানন্দ শ্বামিজী মহারাজ ও আরও কয়েকজন সাধু সন্ত 
ছুই একদিন পূর্বে তথায় আগমন করিয়াছেন । সন্ধারতির মধুর ধ্বনি 
আরম্ভ হতে না হইতে, ঢাকা শ্রীরামকৃঞ্জ মিশন হইতে কয়েকজন 
ব্রহ্মচারী শ্রীস্রীঠাকুরের নবনির্মিত সুন্দৰ সিংহাসনটি লইরা উপস্থিত 
হইলেন । গৌহাঁটীতে অগ্নিকাণ্ডে নিঃসম্বল প্রজাগণের সেব। ও সাহায্য 
দানাস্তর আরও ছুই জন স্বামী সগ্চ আসিয়া পৌছিলেন । 

কোথাও ভক্তগণ তজন গাহিতেছেন, কোথাও পুষ্প পত্রাদির হ্বাব৷ 
আশ্রমবাটী সুসজ্ভিত হইতেছে । উৎসবের আনন্দ কোলাহুলের মধ্যে 
একটি শান্ত সংঘত দিব্য শাস্তির প্রবাহ যেন সকলের অন্তরে অন্তরে বহিয়া 
যাইতে লাগিল। 








অগ্রহথায়ণঃ ১৩৩১ । ] সংঘ-বার্তী ৭৬৩ 


লারা শাসন সনি সি পি 





পরদিন ৭ই মে বুধবার (শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ) প্রত্যুষে 
নিদ্রাত্যাগ করিয়া শুরচিশ্তদ্ধ হইয়া শীঘ্র শীঘ্র আশ্রমবাটীতে সমবেত হওয়া 
গেল। সুসজ্জিত নবনির্মিত মন্দিব মধ্যে পুজনীয় স্বামী অক্ষরানন? 
পৃজাদি কার্ষ্যে রত ছিলেন। একটু পরে পুজনীয় স্থবোধানন্দ স্বামিজী 
মহারাজ, মধুর শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি সহ তিনবার মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করিয়া 
স্থহস্তে ভগবান আ্স্রারামকৃষ্ণ দেবের প্রতিকৃতি সিংহাসনোপরি ব্পাইয়। 
দিলেন । শ্রীশ্রী “মা” এবং ক্নামিজীর মুণ্তিও এন্ধ প শোভা পাইতে 
লাগিল। এইকপে সর্ববধন্্ম সময়ের প্রতীক স্থশোভিত “প্রেমানন্দ স্থৃতি” 
মন্দির, মহদুদাঁর ভগবান শ্রাবীমকৃষ্দেবকে হীদয়ে ধারণ করিয়া, চূড়া 
হইতে ভিন্তিতল অবধি সুবুছতৎ পীতধ্বজা সহ, উন্নতশিরে দগডায়মান 
রহিল । “জয় শ্রীপুর মহাঁবাজ জী কি জয়” রবে তাজপুর মুখরিত হইগ। 
গীতা, উপনিষদ, চণ্ডী পাঠ হইতে লাগিল, এবং শ্রী পকিত্র মন্ত্রধবনি এক 
মহাঁন্‌ আধ্যাত্মিকতার প্রত্রবণ স্বরূপ হুইয়৷ খেন দিগন্তে ভাঁসিয়। চলিল। 

কয়েকটি ভাগ্যবান মুবক আচাধ্যদেবের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ 
কবিয়। নবজীবন লাভ কবিল। ছুইক্সন ব্রহ্ষচর্ষ) গ্রহণের জন্য প্রস্তত 
ছিলেন । পুজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের ( শিবানন্দ স্বামিজীর ) অনুমতির 
জন্য টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল, বৈকালে অনুমতি আদিল £__-4081 
18010818129 101655100 1102000050100- 0155 03121)1020178758 
৮০৮ | অতএব সন্ধ্যার পব তাহারা ভারতের সনাতন ত্যাগাদর্শের নিকট 
শি নিআ জীবন উৎসর্গ কবিয্া মহাঁপবিত্র ব্রদ্দর্ধায ব্রত ধাবণ 
কৰিয়াছিলেন । 

বৈকালে সেবাশ্রুমের সাম্ংসরিক সভাঁব অধিবেশন হইয়াছিল। 
নিকটস্থ বিভিন্ন পল্লী হইতে হিন্দু মুসলমান প্রায় পাঁচ ছয় শত ব্যক্তি 
সভায় যোগদান করিয়াছিলেন | সেবাশ্রমের গত দুই বৎসরের কার্ধ্য 
বিবন্সণী পাঠ হইল এবং অনেকে বক্তৃতা করিলেন । একটি মুসলমান 
ভদ্রলোক বেশ বলিয়াছিলেন। সংতকর্দে অন্ত ধর্্াবলম্বীধিগকেও 
সহায়তা করা যে? ইসলামের ধর্ম্শাপ্ত্রানমোদিত তাহা তিনি বিষদ করিয়া 
বুধাইয়া দ্েন। ব্রহ্মচারী অমল চৈতন্য মহারাজ ধর্ম সম্বন্ধে, এবং 


৭৪8 পউিদোঙর [ ২৬শ বর্ষ-১১শ সংখ্যা । 





পা পর্িসপীসিপ সত 





পাস পিএসসির তা স্পা সপ 


সেবাশ্রম ও শিবজ্ঞানে জীবসেবা সম্বন্ধে, ওজস্বিনী ভাবার) জতি, নুদর 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন । তিনি (অমল চৈতন্ ) প্রেমাননদ স্বামী সম্বন্ধ 
ঘে একটি ক্ষুদ্র স্থৃতি বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বড়ই ভাল 
লাগিয়াছিল এবং বোধ হয় সকলেরই মর্ধস্পর্ষয করিয়াছিল । একবার 
তিনি ( অমল চৈতন্ঠ ) ছাক্রাবস্থায় পূজনীয় প্রেমানন্দ স্বামিজীকে দেখিতে 
গিয়াছিলেন । তখন স্বদেশীর পুরা মরন্থম | স্বামিজীর নিকট আর ও 
কয়েকটি ছেলে ছিল। তখন ঢাল তরবারি ভিন্ন ভারতের উদ্ধার সাধন 
হইবে না, কেহ কেহ এইবূপ মত প্রকাশ করিয়াছিল । তিনি (প্রেমানন্দ 
শ্বামীজি) তাহাতে উত্তেজিত হইয়া, মহাবীর বিবেকানন্দ স্বামীর 
ফটোগ্রাফ দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন “এমন বীর কি জগত 
কখনো! দেখিয়াছে? যদি অন্তর বলেরই আবশ্যক হইত, তাহা হইলে কি 
ইহার পাশে একথানি তববারিও ঝুলিত না ?” 

সর্বশেষে পুল্রনীয় স্বামী বামেশ্বরানন্দ সকলের প্রতি শ্রীভগবানের 
মঙ্গলময় আশীর্বাদ প্রার্থনা কবিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বর্তুতা করেন ও 
সভাঁভঙ্গ হয়। 

সন্ধযা বেলায় দেখা গেল; আগত মুসলমান শ্রাতাগণ অদূরে সেবাশ্রমের 
পুহ্কবিণীর তীবে সারি সারি দীড়াইয় নমাজ্জ পড়িতেছেন। দে এক 
পবিত্র সুন্দর দৃশ্য । 

স্বামী সনুদ্ধানন্দজী এবং উৎসব কর্তৃপক্ষদিগকে ধন্যবাদ যে কাহারও 
কোনবূপ কষ্ট হয় নাই। উৎসবান্তে পরদিন প্রীতঃকালে স্বামিজী 
মহারাজগণের পদধুলি গ্রহণ কবিয়া আমরা! স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলাম । 
শুধু হৃদয়ে আাগরুক রহিল, সেই ছুই দিনের মধুময় স্থৃতি। এরন্প শুভযোগ 
জীবনে বড় বহুবার ঘটে বলিয়া মনে হয় না। তাই বার বার ভক্তিপূর্ণ 
হাদায় শ্রীভগবানকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হইতেছে । শ্রীঅবণী মোহন গুপু) 


পৌষ, ২৬ বর্ষ | 


শ্রীশ্রীমায়ের কথা 


( পূর্বান্বৃত্তি 


১৫ই আাবণ, ১৩২৫ । আজ দর্শন করতে গিয়ে স্থবিধা থাকায় মার 
সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল) সবই কিন্তু মঠের সন্নযাপী ছেলেদের কথা । 
প্রেমানন্দ স্বামিজীর দেহ বক্ষায় বোধ হয় তাব মনে আজকাল 
ছেলেদের কথা সর্বক্ষণ উদয় হচ্ছিল, তাই তাদের কথা তুলে মা 
বললেন “ঠাকুরকে ছেলেরা সব, বীড়ে (পরীক্ষা! করে) নিয়ে তবে 
ছেড়েছে । বরানগব মঠে যখন ওবা ছিল তখন; আহা ! নিরঞ্রন: 
টন্‌ ওরা সব কত দিন আধপেটা খেয়ে ধ্যান জপ নিয়ে কাটিয়েছে। 
একদিন সকলে বলাবলি কর্লে--“আচ্ছা, আমরা যে ঠাকুরের নামে 
সব ছেড়ে ছুড়ে এলুম, দেখি তার নাম নিয়ে পড়ে থাকলে তিনি খেতে, 
দেন কি না। স্বরেনবাবু এলে কিছু বলা হবে না। ভিক্ষে-টিক্ষেও 
কেউ করতে বাব না*১_বলে সব চাঁদর মুড়ি দিয়ে ধ্যান লাগিয়ে 
দিলে। সারাদিন গেল- রাঁতও অনেক হয়েছে, এমন সময় শোনে 
দরজায় কে ঘা! মারছে । নরেন আগে উঠেছে বলছে “দেখ তো 
দরজা খুলে, কে ? আগে দেখ. তার হাতে কিছু আছে কি না!” আহা, 
খুলেই দেখে লালাবাবুর মন্দির থেকে (গঙ্গার ধারের শ্রীশ্রীগোপালের 
বাড়ী) ভাল তাল সব থাবার নিয়ে একজন লৌক এসেছে! দেখে 
ত সব মহা খুসী-ঠাকুরের দয় টের পেলে । তখনি উঠে ঠাকুরকে 
ভোগ রাগ দিয়ে সেই রাতে সকলে প্রসাদ পেলে। এমনি আরও ক. 


৭০৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 


পাস ৯ পাতাটি রিবা রাস্িতীউ লী পালা স্্ট্ীসর্ এসি ত পখ৪ পিপি পাপ সত তিরাসি হরাসপ্রিসিপাসিরাসিপাসি পাতা রাস্সসিপাসি্ণি এসি পাসসিতাছি এ আরা পিরিতি সিসির সিটি 


দিন হয়েছে । দিতির বেণীপাঁলের বাড়ী হতেও অমনি করে একদিন 
লুচি এসেছিল। এখন ছেলেরাত মহা স্থথে আছে। আহা! নরেন, 
বাবুরাম ওরা সব কত কই করে গেছে। এখন তোমাদের মহারাজ 
সেই রাখাঁলকেও আমার কতর্দন ভাতের হাণ্ডা মাজতে হয়েছে। 
লবেন একবার গয়া, কাশীব দিকে যেতে যেতে ছুদ্দিন না প্নেয়ে এক 
গাছ তলায় পড়ে ছিল। খানিক পরে দেখে, কে তাকে ডাকছে। 
দেখে, মে লোকটি খানকতক লুচি! তরকারী, মিষ্টি ও এক ঘটা ঠাণ্ডা 
জঙ সামনে ধবে বললে “বাঁমজীর প্রসাদ এনেছি, গ্রহণ করুন|” 
নরেন বললে--আমার স্গে ত তোমার কেন পবিচয় নেই, তুমি ভুল 
কচ্ছ__ আব কাউকে উহ্ভা দিতে বলেছেন । লোকটি মিনতি করে বললে 
'ন1 মহারাজজী, আপনার জন্তই এইসব এনেছি। দুপুরে আমি 
ঘুমিয়েছি দেখি কি স্বপ্নে একজন বলছেন “শীগগির ওঠ, অমুক গাছ 
তলায় যে সাধু আছেন, তাকে খাবার দিয়ে আয় । স্বপ্ন ভেবে আমি 
তাতেও না উঠে পাশ ফিরে শুলাম তখন আমাব গায়ে ধাক্কা দিয়ে 
তিনি বললেন 'আমি উঠতে বলচি আব, তু ঘুদুচ্ছিনূ, শাগগির যা 1” 
খন মনে হল), মিথ্য| স্বপ্র নয়) বামজীই ছুকূম কচেন। তাই এই 
সব নিয়ে ছুটে এসেছি । তখন নরেন ইহা ঠাকুব্ব্ট দয়! ভেবে এ 
সব খাবার গ্রহণ করে! 

আর একবার এমনি হয়েছিল। তিন দিন পাহাডে হেঁটে হেটে 
নরেন ক্ষিধেয় মুঙ্ছা যাবা মত। এমন সময়ে এক মুসলমান ফকির 
একটি কাক্ুণ্ড দেয়, সেইটি খেয়ে তবে বাচে। নরেন আমেরিকা হতে 
ফিরে এসে এক সভায় (আলমোড়ায় ) একদিন এ মুসলমানটিকে এক 
ধারে দেখতে পেয়ে উঠে গিয়ে তার হাত ধবে নিয়ে এসে সভার 
মাঝে বসালে। সকলে বললে “একি” । তথন নরেশ বললে এ আমার 
জীবন দ্রাতা” বলে ঘটনাটি সকলকে বললে । তাঁকে টাকাও দিয়েছিল। 
সে কিছুতেই নেবে না। বলে “আমিকি করেছি যে টাকা দিচ্ছেন ? 
লয়েন তাকি শোনে ?--বলে দিয়ে দিলে। 

আহা, নরেন আমাকে মঠে নিজে গিয়ে প্রথম পুজা (হূর্গা পূজা ) 


পৌষ) ১৩৩১ । ] শ্র্রমায়েছ কথা ৭৪৭ 


শা 











যেবার করায়-_-সেবার পৃজজককে * জামার হাত দিয়ে পচিশ টাকা 
দক্ষিণা দেওয়ালে । চৌদ শ টাকা! খরচ করেছিল। পুজোর দিন 
লোকে লোকাঁরণ্য হয়ে গেছে । ছেলের! সবাই খাটুচে। নবেন এসে 
বলে কি “মা, আমায় জ্বর করে দাও।” ও মা বলতে না বল্তে 
থানিক বাদেই হাড় কেপে জর এল। আমি বলি ওমা একি হুল, 
এখন কিহবে? নরেন বললে “কোন চিন্তা নাই মা। আমি সেধে 
জ্বর নিলুম। এই জন্ঠে যে, ছেলে এলো প্রাণপণ করে ত খাটে, 
বু কোথায় কি ত্রুটি হবে আর আমি রেগে যাব, বকবো, চাঁই কি 
ছটো থাপ্নড়ই দিয়ে বব। তথন ওদেবও কষ্ট হবে আমারও কই হবে। 
তাই ভাবলুম, কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জরে পড়ে 1” তার পর কাজ 
কম্ম চুকে আন্তেই আমি বললুম “ও নরেন, এখন তা! হলে ওঠো 
নবেন বললে “হা, মা” 'থই উঠলুম আর কি”-বলে অস্থ হয়ে যেমন 
তেমনি উঠে বসল। 

“তার মাকেও পুঞজাব সময় মঠে নিয়ে এসেছিল। সে বেগুন 
তোলে, লঙ্কা তোপে আব এ বাগান ও বাগান ঘুরে ঘুরে বেড়ায় । 
মান একটু অহং যে, আমার নরেন এসব করেছে। নরেন তখন 
ভাঁকে এমে বলে--:গুগো, তুমি কচ্চ কি? মায়ের কাছে গিয়ে বস 
না। লঙ্কা ডিডে, বেগুন ছিডে বেড়াচ্চ' । মনে কচ্চ বুঝি তোমার 
নরুএ সব করেছে তালয়। যিনি করবার তিনিই করেছেন, নরেন 
কিছু নয়।” “মানে, ঠাকুরই সব করেছেন।” “আহ!, আমাব বাবুরাঁম 
নেই, কে এবার পুজো কর্বে ?” 

২০শে শ্রাবণ), ১৩২৫ মঙ্গলবার অমাবন্তা | আজ গিয়ে দেখি মা 
উত্তরের বারান্দায় বসে জপ কবচেন! খানিক পরে পাঁচ ছয়টি মেয়ে 
লোক মাকে দেখতে এলেন । ভার! ঠাকুর প্রণাম করে বসতেই মা 


এ পপ ... ২, শা ২৬ পট 





** এ বৎসর কঝচলাল মহারাজ পূজক ছিলেন | শশী মাহারাজের 
বাবা তন্ত্রধারক ছিলেন । কৃষ্ণলাল মহারাজ পুজা করিলেও তত্ত্রধারকই 
সব দেখাইয়! শুনাইয়া দেওয়ায় তিনিই কাধ্যতঃ পুজক ছিলেন 1 
প্রীপ্রীম। পুৰ্ঘক বলিতে তাকে ক্ষ করিয়াছেন । 





৭৪৮ উদ্বোধন , [ ২২শ বর্ষ-_১২শ সংখ্য| | 


লারা সিপিস্িরাি পিসি 2৯ তি তি তি লি তি লাস পাস শর বসি এরি তিনি লি সি তিস্তা তা 





শিপ পিস্িলাসটিতী পোষসিলাসিতিসসিপিস্িতি ৯ তা তিসিপাস্িলাস তোসসি পা পাত 


জপ শেষ করে তীরা কোথা হতে আসছেন জিজ্ঞাসা করলেন । নলিনী 
তাদের পরিচয় দিলেন । গুনিলাম, তাহাদের মধ্যে একভ্রন চিকিৎসার 
জন্য এসেছেন, পেটে “টিউমার” হয়েছে, ডাক্তার সাহেব বলেছেন অন্তর 
করতে হবে, তাই শুনে তিনি বড ভয় পেয়েছেন। কে জানে কেন, 
মা এদের কাউকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাঁম কর্‌তে দিলেন না। তীরা 
ধজন্ত বারন্বার প্রার্থনা করলেও শ্বীকৃত না হয়ে বললেন এ চৌকাঠ 
হতে ধূলে! নেও। তারা শেষে অন্স্থ মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন 
«আপনি আশীর্বাদ করুন যেন ও সেবে উঠে আবাঁব আপনার দর্শন 
পায়।” মা ভরসা দিয়ে বল্লেন_-ঠাকুরকে ভাল করে প্রণাম কর, 
উনিই সব” পরে যেন একটু অতিষ্ঠ অতিষ্ঠ ভাব বললেন তবে তোমরা 
এখন এস, রাত হল 1” তাবা ঠাফুর প্রণাম কবে চলে যাবার পরে বললেন 
গেঙ্গাজল ছিটিয়ে ঘব ঝাট দিয়ে ফেল, ঠাকুবেব ভোগ উঠবে ।” বউ 
আদেশ পালন করলে মা উঠে এসে নীচেব বিছানায় শুয়ে গায়ের 
কাপড় খুলে ফেলে পাখা আমার হাতে দিয়ে বললেন, বাতাস কর 
তো মা, শরীর জলে গেল। গড (প্রণাম) করি মা কলকাঁতাকে ৷ 
কেউ বলে আমার এ দুঃখ, কেউ বলে আমার ও দুঃখ, আব সহা হয় 
না। কেউবা কতকি করে আস্ছে, কারো বা পঁচিশট। ছেলে মেয়ে 
_-দশটা মরে গেল বলে কীদছে__মানুষ ত নয়, সব পশ্ড। সংযম 
নেই, কিছু নেই! ঠাকুর তাই বলতেন “ওরে, একসের দুধে চাঁর 
সের জল, ফুঁকতে ফুকতে আমার চোঁথ জলে গেল। কে কোথায় 
ত্যাগী ছেলেরা আছিস-_-মায় রে, কথ! কয়ে বাচি।” ঠিক কথাই 
বলতেন । জোরে বাতাস কর মা, আজ বেলা চারটা হতে লোক 
আসছে, লোকের দুঃখ আর দেখতে পারি না ! 

"আহা, আজ বলবামের পরিবারও এসেছিল, ধাবুরামেব স্রন্ত কত 
কাদলে। বললে “একি আমার যে-সে ভাই। তাইত মা, দেবতা 
ভাই”। 

থানিক পরে তেল মালি করতে বললেন । মালিস করতে করতে 
বললুম “মা, ডাল রান্না করে এনেছি, ভক্তের! খাবেন বলে”। মা 


পো, ১৩৩১ । ] শরীশ্রীমায়ের কথা ৭৬৯ 


৯টি 
পানি পাটিরাসপাস্টিাসপাসিসিপাসিপাসিপিছিলসিরাছিত সািলাসি পস্াসিরাছিরাসি/স সি পাসিপা্ি ৯ লস সপাস্পাসবাসিপসিসিবাসছি উ প্িপাসশি্লাস্পাসিপি৯িএ সপসিপাস্পাস্টি 


বললেন “বেশ করেছ, বাঁথালও ছুটে! ইলিস মাছ পাঠিয়েছে । বাবু 
রাম গিয়ে অবধি মে এখনও মাছ খায় নাই। 

এর পুর্বে একদিন রাধুর বর মাংদ থেতে চেয়েছিল। সেই কথ 
এখন একজন বলায় মা বললেন “এখন এখানে কেমন করে হবে! 
এই বাবুরামটি আমার চলে গেছে, সবারই মন থারাপ। এ ঠীফুরের 
ংসার, তাই কাজ কর্ম সবহচ্চে। তা না হলে কান্নার রোলে বাড়ী 
ভরে যেতো, কেউ কি উঠতে পারতে! । তবে খেতে চেয়েছে দিতেই 
হবে। তা, এরা যদ্দি বানা কবে আনে, তবে হতে পারে বলে 
আমার পানে চাইতেই, বললুম “জামাই, যদি আমাদের হাতে খাঁন, 
তবে অবশ্তই আনতে পারব |” মা বললেন “ত! খাবে না ফেন? খুব 
খাবে। রান্না করে বামুন ঠাকুরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও। ছেলেদেরও 
কারু কারু অরুচি হয়েছে, জগদস্বার প্রসাদ হলে তাবাঁও একটু একটু 
খাবে-_তা কত হলে হবে যোগীন ?* ষোগীন মা বললেন তা? তিন 
চার টাকার, কমে হবে না।” মা বললেন “তবে, কিছু টাক! নিয়ে 
যেয়ো! । আমি--“তা হবে লা মা, শ্রীমান্‌ রাগ করবে । মা হাঁসতে 
লাগলেন । বললেন “তবে থাক । পরের রবিবার কালীধাট হতে 
মাংস আনিয়ে রেধে পাঠালনে। হল। 

২৬শে শ্রাবণ সোমবার আন্ব মায়ের কাছে যেতেই হ! বললেন 
“পাঠা বেশ হয়েছিল গে।, সব্বাই বেশ থেয়েছে ! ক্ষেমন করে রাধলে? 
আমি যখন ঠাফুবের জন্য বাঁধ তুম কাশীপুরে, কীচা অলে মাংস দিতুম, 
কখনে। তেজপাত ও অল্প মসল! দিতুম তুলোর মত সিদ্ধ হলে নামিয়ে 
নিতৃম | আমি-সে বোধ হয় ভুদ্‌ (সুরুয়।) হত মা" । মাতা 
হবে? । নরেন আমার নানা রকজে মাংস রাঁধতে পারতো | চিরে 
চিরে ভাঙ্খতো, আলু চটকে কি সব রাধতো-- তাঁকে কি বলে? 
আমি- বোধ হয় চপ কাটলেট হবে? তুমি সে সব রাঁধতে 
পার?” পারি । জামানের জন্ত করে আনবো” | 

আ-_গ্রামানের বড় ইচ্ছ।, আপনাকে কিছু খাবার তৈরী করে 
খাওয়ায় । তা, আমি যদি রেধে আনি, খাবেন আপনি? তা, 


৭১৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ।' 


শ্সিন্ওা ও পাতা এলপি শিলা লস 


খাব না কেন মা, তুমি হলে আমার মেয়ে, তবে বেণী করে না, অল্প 
বয্প। দেহ সুস্থ নয় কিনা, আর, এই ক্লাস্তাটা দিয়ে আন্তে হবে।” 
আমি--“আচ্ছা, তাই হবে” বলে সেদিন বিদায় নিলুম। 

পর দিন কিছু খাবার করে নিয়ে যেতেই মা বল্চেন “এই দেখ 
গো, আবার কত কষ্ট করে এ সব নিয়ে এসেছে”। নলিনী ব্লজেন-_ 
তুমি চাঁও কেন, তাই তো নিষে আসে ।” মা বললেন__“ত1, ওদের 
কাছে চাইব না ?_-আমার মেয়ে, আর এটা কি কম সৌভাগ্যের কথা । 
কি বলমা।” আমি_সেতোঠিক কথা। মাযেকৃপা করে আনতে 
বলেনঃ, তাতেই আমবা ধন্ত হয়ে যাই । আজ অনেক রাত হতে তবে 
গিয়েছিলাম । ভোগের পর প্রসাদ নিয়! বাঁড়ী আসবার সময় বললুম, 
কাল বোধ হয় আসা হবে না মা, এক বিয়ে বাডীতে নিমন্ত্রণ আছে। 
“আচ্ছা, তা কাল না এলে ভাব্বো, বিয়ে বাড়ী গেছে” । ঘিটা সেদিন 
ভাল ছিল না, পভাভা জিনিষগুলে! ভাল হয় নাই,” মা বলতে আর 
একদিন ভাল ঘিয়ে কয়েক রকম খাবার। পিঠে ও ডাল, তবকাবী 
রেধে নিয়ে গিয়াছিলাম। খেয়ে মা খুব আনন্দ প্রকাঁশ কবেছিলেন। 
মার ভাইঝি নলিনী দিদির একটু শুচিবাই ছিল-_-তিনিও সেদিন এ 
সব খাবার থেয়ে বলেছিলেন, আমার ত কারুর রান! রোঁচে না, কিন্তু এর 
হাতে থেতে কিন্তু খেলা হচ্চে না । মা বললেন-_-দকেন হবে-__ও ষে 
আমার মেয়ে ।” পরে আমাকে বল্চেন "দেখো সেঙ্গিন যে কচু শাকের 
অন্বল দিয়েছিলে, তা আমাঁকে ওর! দেয় নাই |” 

২৯শে শ্রাবণ---১৩২৫। আজ গিয়ে দেখি মা, ডাক্তার ছুর্গাপৰ বাবুর 
ভম্মীর সঙ্গে কথা কচ্চেন। বোডিংএর দুটি মেয়ে ও ঢাকা হতে একটি 
বউ এসেছে । সকলে মাকে ধিরে বসে আছে। প্রণাম করে আমি 
বসলাম। ডাক্তার বাঁবুব ভম্মী অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন। তাঁর 
'্বামীর বিষয় নিয়ে গোল বেধেছে, ভাগ্নেবা গোল করছে, উইলের 
“গ্রবেট' পেতে দেরী হচ্ছে এই সব অনেকক্ষণ কথা বার্তী হল। শেষে 
মা! বললেন-_“্দান বিক্রয়ে যখন তোমার অধিকার নেই তখন ভাল 
লোকের হাতে বন্দোবস্তের ভার দিও । সংসারী বিষয়ী লোকদের 


পাস্পিাদ্লতীট পাসটাতিস্পপাসপালাপীসিপীসসি তি 





দি ৯ পািপাস্পাস্পিশিসিরাস্ছিপসিপিিসসসিাসাসিপািপলাস 


পৌষ, ১৩৩১ । ] প্রীত্রীমায়ের কথ! ৭১১ 


০ পাস্তা সস্তা ৯৬ পো সাত সস পাস এটি স্টপ পিস সরস নস পিস এ ৯ পল সপ পপ 


কি বিশ্বাস আছে? টাকা কড়ির লোভ সাম্লে কাঞ্ করতে পারে 
প্রকৃত সাধু সন্ন্যাীতে ) তা মা, তুমি অত ভেবো না। যা করবার হরি 
করবেন। তুমি সংপথে আছ, ঠাকুর কি আর তোমায় কষ্টে ফেলবেন ? 
তবে এখন এসো, (গাড়ী এসেছে, বাঁহিব হতে তাগিদ আসছিল ) 
চিঠি পত্র দিও, আবার এাদা 1৮ 

তিনি বিদায় হবাঁব পরেই শ্রীঘুত গ্ঠামাদাস কবিবাজ গোলাপ মাকে 
দেখতে এলেন । তিনি যদি দেখা করতৈ আসেন ভেবে মা কিছুক্ষণ 
অপেক্ষা করলেন। পরে চলে গেছেন স্তনে শয়ন করিলেন এবং 
আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন--“এইবার তোমার কাজটি করো ।” 
আমি তেল মালিপ করতে বসলুম । 

তেল মাথত মাথতে মা! বল্লেম--আহা!। গিরিশ ঘোষের বোন্‌ 
আমাকে বড ভালবাসতো, বাড়ীতে যা রান্নাবান্না করতো! আমার জন্য 
আগে রেখে নিয়ে আসতো । কত রকম বান্না কবিয়ে ত্রা্থণ দিয়ে 
নিয়ে এসে, বসে বসে আমাকে খাওয়াতো | একদিন বলে কি “মা 
ছুখান! ইলিস্‌ মাছ ভাজা থাঁও ন!, তামার আর দোষ কি?” আমি 
ব্ুম__“তাকি হয় মা? তার ভালবাসা মুখ দেখানো ছিল ন। 
বড় ঘরের বউ ছিল, টাঁক1 পয়সা ছিল, সে সব পাঁচ জনে নিয়ে পষ্ট 
কবলে | অতুল পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা খুলে বসলো। 
ত1 ছাডা এক বংসর স্বামীর চিকিৎসায় অনেক টাঁকা ব্যয় করেছিল। 
শেষে মববাব সময় আমার জন্য একশো টাক! লিখে দিয়ে গিছল। 
বেঁচে থাকতে হাতে কবে দিতে লঙ্জা বোধ করেছিল_-কি বলে একশো 
টাকা দেয় । দেহ রাখবার পবে তার ভাই এসে আমাকে টাকাট। 
দিয়ে যাঁয়। আহা? বোধনের দিল গুপুবে আমার সঙ্গে শেষ দেখা কবে 
গেল। যতক্ষণ ছিল সঙ্গে সঙ্গে ঘূরতে লাগলো । পুজার পবেই 
আমাদের কাশীযাওবা হবে বলে সেদিন জিনিষপত্র গুছান্তে এঘর 
ওঘর করে একটু ব্যস্ত ছিলাম । যাবার সময় বললে _-“তবে আমি মা” 
আমি অন্ত মনঘ হয়ে বললুম, “হা ঘাও 1» বলতেই থপ. থপ. করে সিড়ি 
ঘিয়ে নেমে গেল। ফেথেতেই মনে হল বললুম কি? যাঁও বললুম? 


১২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা | 


৯ পর্ণ উরি শরছি প্িতিরিত রি পাটি সি্ণ সপিটিসিপাস্পিিসি পাতিল সি উর সি ৮. পান্টি তা তাস সিউিতাসিলাস্পাসি্ পা্িরাস্পসটিরাস্িসিস্িপাস্স সিসির সপ স্িস্সি সস 


এমন তো আমি কাউকে বলিনে। আহা আর এলে! না।* কেনই 
বা! অমন কথা মুখদিয়ে বেরুল। কিছুক্ষণ অন্ত মনে চুপ করে থাকবার 
পরে আমাকে বললেন পকাঁল এলে না মা, কেমন লাল পন্নগুলি পাঠিয়ে 
ছিল শোকহরণ !-_-আমি নিজেই ত! দিয়ে ঠাকুর পুজা করেছিলুম। 
কেমন ঠাকুর সাজিয়েছিলুম । তুমি এসে দেখবে বলে সন্ধ্যার পরও 
অনেকক্ষণ রেখেছিলুম 1” 

আজ সন্ধযাব সময় গিয়ে দেখি মা শুয়ে আছেন এবং বাধু তার 
পাশে ভিন্ন পাটিতে শুয়ে গল্প বলবার অন্য তাঁকে পীভাপীভি করচে। 
আমাকে দেখেই মা বললেন একটি গল্প কবত মা” আমি মুস্কিলে পড়ে 
গেলুম, মায়ের কাছে কি গল্প বলি। তাবপব, সেদিন মীবা বাই 
পড়ে গিয়েছিলুম, সেই গল্প বললুম। মীরাঁব “বিন্‌ প্রেম্সে নহি মিলে 
অন্দলালা” এই দৌহাটি বলতেই মা বললেন, “আহা, আহা, তাইতো! 
প্রেমভক্তি না হলে হয় ন।” রাধুর কিন্ত এ গল্পটা বড় মনঃপুত হল না। 
শেষে সবলা এসে ছুয়ো বাণী শুয়ো বাণীর গল্প কবতে সে খুসী হল। 
সরলাকে মা খুব ভালবাসেন, তিনি এখন গোলাপ-মাব সেবায় নিযুক্ত । 
সেজন্য একটু পরেই চলে গেলেন । রাঁধু বলছে আমার পা কাম্ডাচ্ছে। 
তাই আমিই থানিক টিপে দিতে লাগলুম। রাধুর কিন্ত আমার টিপা 
পছন্দ হল না, বললে 'খুব জোরে দাও, । মা তাই স্তনে বললেন 'ঠাকুর 
আমার গ| টিপে দেখিয়ে দিয়ে বলতেন-__-এমনি কয়ে টিপো। এর 
কথ! বলে মা আমাকে বললেন “দেও তো মা তোমার হাত খাল |” 
আমি এগিয়ে যেতেই আমার হাত টিপে দেখিয়ে দিয়ে বলেন “ওকে 
এমনি কবে টিপো 1” আমি তেমনি করে খানিকক্মণ টিপতেই রাঁধু 
ঘুমিয়ে পড়ল। মা বললেন "এইবাৰ আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দাও 
অশা কামডাচ্ছে । মঠের এবার বড়ই ছর্বৎসর পড়েছে । আমাব বাবুরাম, 
দেবব্রতঃ শচীন সবাই চলে গেল” দেববুত মহারাজেব শরীব ত্যাগের 





* তিনি সেই দিন বাত্রেই হঠাৎ দেহত্যাগ করেস। মা এ দিন 
বৈকালে মঠে পৃূজ। দেখতে গিয়েছিলেন । 
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কয়েক দিন পূর্বে ীপ্রীমহারা্ উদ্বোধনের বানতীতে ভূত দেখেছিলেন । 
সেই কথ! মাকে জিজ্ঞাস! করতেই মা! বললেন--_“আস্তে, ওরা ভয় পাবে ।” 

“ঠাকুরও অমন কত দেখতৈন গো। একবার বেণী পালের 
বাগানে রাখালকে সঙ্গে করে গেছেন। তিনি বাগানের দিকে 
বেডাচ্ছেন। ভূত এস বলে কি--তুমি ফেন এখানে এাসছ; 
জলে গেলুম আমরা । তোঁঙার হাঁওয়া আমাঁদেব সহা হচ্চে না, তুমি 
চলে সাও, চলে যাঁও । তাঁব পবিজ্র হাওয়া, ভাব তেজ ওদের সহা হবে 
কেন? তিনিত হেসে চলে এসে কারুকে কিছু না বলে খাওয়া 
দাঁওয়াব পরেই একখানা গাঁড়ী ডেকে দিতে বল্লেন। 

কগা ছিল রাতটা ওখানে থাকবেন | তাবা বলে এত বাঁতে গাঁভী পাৰ 
কোথায়? ঠাঁকুষ বললেন তা পাবে যাও । তারা ত গিয়ে গাজী আনলে । 
তিনি সেই বাতেই গাঁড়ী করে চাল এলেন । অত রাতে ফটকে গাড়ীর 
শব পোয় কান পেত শুনি ঠাকুর রাখালের সঙ্গে কথা বলচেন। 
শুনেই ভাঁনল্ম “ওমা কি হবে, যদি না খেয়ে এসে থাকেন ! কি খেতে 
দেবো এই বাঁতে? অন্য দিন কিছু না কিছু ঘরে রাখতুম, এই সুজি 
হোক, যাই হোক । কেন লা কখন খেতে চেয়ে বসবেন ঠিকাতা ছিল 
না। তা, সেদিন আসবেন না জ্রেনে কিছুই রাখিনি । মন্দিরের ফটক 
সব বন্ধ হয়ে গেছে, বাতি তখন একটা । তিনি হাততালি দিয়ে 
ঠাকুরদের সব লাম কবতে লাগলেন কি করে যেন দবজ্ঞা খুলিয়ে নিলেন । 
আমি বলছি «ও যছুর মা, (বি)কি হবে? তিনি শুনে বুঝতে পেরে 
তাঁব ঘব হতেই ডেকে বলছেন--«তোমরা ভেবো না গো, আমর খেয়ে 
গ্রাসছি। পরে রাখালকে সেই ভূতের কথা বলতে, সে বলেছে *ও বাবা, 
তখন বলোনি ভালই করেছ, তা হলে অণ্মার দাত কপাটি লেগে যেতো-- 
শুনে আমার এখনি ভয় পাচ্ছে” বলে মায়ের এই হাঁসি । আমি-_- 
মা! তৃতগুলো তো বড বেফুব | ঠাকুরের কাছে কোথায় মুক্তি চাইবে, 
তা নয়, চলে যেতে কেন বললে মা? যা বললেন “ওদের কি আর 
মুক্তিব বাকী রইল) ঠাকুবের যখন দর্শন পেলে? নরেন একবার 
মান্দ্রাঙ্ছে ভূতের পিগ্ড দিয়ে মুক্ত করে দিয়েছিলেন ।”» আঙি 


৭১৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_১২শ সংখ্যা । 
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মাকে একটি স্বপ্ন বৃত্তাস্ত বললুম-মা একদিন শ্বপ্পে দেখি কি, যেন 
আমি স্বামীর সহিত কোথায় যাচ্ছি । যেতে যেতে দেখি পথেব মাঝে 
কুল কিনার! দেখা যাঁয় না এমনি এক নদী । গাঁছতল! দিয়ে নর্দীর ধারে 
ষাধাব সময় আঁমাঁর হাতে সোনালি বউএর একটা লতা এমন জড়িয়ে 
গেল ষে আর খুলতে পাঁবছি না। সেটাকে ছাড়াবাধ চেষ্টা করতে 
করতে নদীর কাছে গিয়ে দেখি ওপার হতে একটি কাঁলো৷ ছেলে 
একখানা পারের নৌকা নিয়ে এল । সে বললে হাঁতেব লতাঁটা সব 
কেটে ফেল, তবে পাঁধ করব | আমি সেটাব প্রায় সবটা কেটে 
ফেলছি) একটু কিন্তু আর কিছুতে পাচ্ছি না, ইতিমধ্যে আমার স্বামী যেন 
কোথায় চলে গেলেন তাকে আব দেখতে পেলুম না । শেষে আমি বললুম 
এটুকু আর কাটতে পারছি না । আমাকে কিন্ত পার কর্তে হবে বলে 
নৌকায় উঠে পড়লুম। উঠব মাত্র নৌকা ছেড দিলে।__ স্বপ্নও ভেঙ্গে 
গেল। 

শ্রীপ্রীমা-_-এঁটি যে দেখলে শর শুর রূপ ধরে মহামায়া পার করে 
নিলেন । ন্বামী বল, পুত্র বল, দেহ বল, সবমায়া। এই সব মায়ার 
বন্ধন । কাটতে না পারলে পাব হওয়া যায় না। দেহে মায়া 
দেহাত্বৃদ্ধিঃ শেষে এটাকেও কাটতে হবে। কিসে দেহ মা, 
দেড় সের ছাই বৈত নয়_-তাব আবার গরব কিসের । যত বড 
দেহখাঁনাই হোক না, পুভলে ওই দেড় সের ছাই। তাকে আবার 
ভালবাসা! হরি বোল, হব্রিবৌল, জয় মা জগদদ্বা, গোবিন্দ) গোবিন্দ, 
বাঁধাশ্যাম, গুরুদেব, গুরুদেব, গঙ্গা গঙ্গা, ব্রহ্মবাঁবি |” 

মা-_"ছুই মাস আরা জেলায় কৈলোয়ার বলে এক দেশে ছিলুম। 
সেখানকার জল বাধু ভাল বলে। সঙ্গে গোলাপ, বাবুরামেব মা, 
বলররাষেব পরিবার, এর! সব ছিল। সেদেশে কি হাঁরণ মা, সব দল 
বেধে তিন কোণা “ব'এর অত হয়ে চলেছে । দেখতে লা দেখতে এমন 
ছুট দিলে, ষে আর কি বলবো) যেন পাখা ধবে উডে যাচ্ছে । এমন 
দৌড দেখিনি । আহা, ঠাকুর বলতেন হরিণের নাভিতে কম্তরী হয় 
তখন তার গন্ধে হরিণগুলো দ্রিকে দ্রিকে ছুটে বেড়ায়। জানে না 
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কোথা হতে গন্ধটি আস্ছে, তেমনি, ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই 
বয়েছেন, মানুষ তাকে জানতে না! পেরে ঘুরে মরছে ।” 

“ভগবানই সভ্য, আর সব মিথ্যা) কি বল মা? 

মায়ের গায়ের আমবাত বড বেড়েছে । মা বলছেন--“তিন বছর 
হলো মা, এই যে আমবাতে ধরেছে, মলুম এব জ্বালায় । “জানি নাঁ মা, 
কার পাপ আশ্রন্ন করলে, নঈলে এ সব দেহে কি রোগ হয়? 

একদিন সন্ধার পর গেছি। দখি--নিবেদিতা। স্কুলের কয়েকটি 
মেয়ে এসেছে--ওখাঁনে ছুটি মান্রাঁজী মেঘে আঁছে ভারাঁও এসেছে আর 
মা তাদের পড়া শুনার কথ| জিজ্ঞাসা করছেন । তারা ইংবাজী জানেন 
শুনে মা তাদের জিজ্ঞাসা করুলেন_-'আচ্ছা, আমরা এখন বাড়ী যাব, 
এর ইংরাজী করতো! ।+ তাদের দ্ুজদের মধ্যে একে অপবকে বলছেন “তুমি 
কর।” তারপর উহাব মধ্যে বয়োজোট্টা ঘেটি তিনিই করলেন । মা আবার 
জিজ্ঞাসা করলেন--বাডী গিয়া! কি খাইবে ? এব ইংরাজী কি হবে? 
উত্তর শুনিয়া মা খুব খুদী। হাস্ত লাগলেন । শেষে জিজ্ঞাসা 
করিলেন_-“তোমরা গাঁন জাঁন ? তাহারা 'জালি, বলাতে মাজ্জাজী গান 
গাইতে আশ কবিলেন । মেয়ে দুটি মান্দ্রাজী গান পাইলেন । মাও 
শুনতে.শুনতে খুব আনন্দ করিতে লাগিলেন । 

কয়েক দিন পরে আবার মাক দর্শন করতে গিয়েছি। কিছুক্ষণ 
পনে দুর্দা্ধি তাদের আশ্রমের দুটি বালিকা সঙ্গে মায়ের কাছে এলেন। 
তারা! মাকে প্রণাম করতেই-_-ন! আশীর্বাদ করে একটি ছোট মেয়েকে 
(বছর আট হবে) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি গান গাইতে জান? 
মেয়েটি বলল “জানি” । মা-গাও তো শুনি মেয়েটি একটি গান 
গাইল | তার ছুই এক ছত্র মনে পড়ছে: 

“জয় সারদাবল্লভ, দেহি পদপল্লাব দীন জনে” 
কিছ্বরী গৌরী তনয় তোমরি রেখো মনে” 

মেয়েটি গৌবীমার শিক্ষিত, অবিকল গৌরী মার স্বরে গাহিল। 
মা বিশ্সিত হইপা বললেন--তাই ত ঠিক “গোৌরদাসী । সে বেচে 
আছে, তা লইলে বল্তুম, তার প্রেতাত্মা এসে ভর করেছে। 


৭১৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা । 


পা লা ৫ লা পিপিপি তাপ তা ৮৫৫ পা পি লি ৯ 4 পাস্িল সরি িরাসিলা শাটিতীসিপি এ সত সিসির পাস্তা পিসি লা স্পপ সিলস্টিপাসিলী পািলাস্পিী 


মেয়েটিকে আদর করে চুমো থেয়ে আর একদিন এসে গান শুনতে 
বললেন। 

৫ই ভাত, ১৩২৫__আজ সন্ধার পরে শিয়াছি। মাক্তার তক্তা- 
পোষের পাশে মেজেতে একটি মাদুরে শুয়ে আছেন। প্রণাম করে 
কথা-প্রসঙ্গে মাকে জিজ্ঞাসা কবলুম-“ম! অলেক দিন এসেছি এখন 
কি আমার কালীঘাট বাসায় যাওয়। উচিত ?+ মা_ণথাকো না আর 
কিছু দিন, সেখানে গেলে এখানটিতে তো, আর এমন করে আসতে 
পাবেনা । একদিন যদি না আস ত ভাবি কেন এল না গো! 
এই কাল এস নি, ভাবনুম অস্্রথ করলো না কি, আজ ন! এলে বামুন 
ঠাকুরকে পাঠিয়ে দিতুম । তবে যদি তোমার স্বামীর কোন অস্থৃথ বিশ্বৃথ 
কবে আর, তাঁর মনের ভাবে বুঝ, আব তার ইচ্ছা যদি হয় তুমি এখনি 
যাও তা হলে অবিশ্যি যেতে হবে ।” আমি'তিনি গ্রসন্ন থাকিলেও 
লোঁকে ত মা বলে, ঘর সংসার ছেড়ে এতদিন বোনেব বাডী বয়েছে, স্বামীর 
সেবা) সংসার) এ সবও তো! কর! কর্তব্য 1 মাঢের দিন ত সংসার 
করলে। দলাকের কথা ছেডে দাও, তারা অমন বলে থাকে । 
পুজোর সময় আশ্বিন মাসে ত নেখানে যেতেই হবে। . আমি 
--সংসাবের ভ্রন্ত বড একটা ভাঁবন। কখনো! ছিল বলে ত মনে হয় 
না মা। আপনার কাছে এমন আসতে পাৰ না, সেই ভাঁবনাই 
এথন সর্বদা মনে হয়। মা--"তবে আর কি? থাকে! না, 
এ মাসটা |» 

জনৈক মহিল! মার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, একজন ব্রহ্মচারী 
খরব দিয়ে গেলেন । ইতিপূর্বে বিষম ক্লান্ত হয়ে মা! শয়ন করেছিলেন । 
এই সংবাদ পেয়ে, “এই আবার একজনকে নিয়ে আসছে । আঃ গেলুম 
মা” বলে বিরক্তি প্রকাশ কবে বনলেন। খালিক পরে স্থন্র বদন 
ভূষণ পরিহিতা। একটি মহিলা, মায়ের শয্যা প্রান্তে এসে বসে মায়ের 
ভচরণে মাথা রেখে প্রণাম করলেন | মা তাহাতে বললেন *ওখানেই 
কর না মা, পায়ে কেন? তাব পর কুশল বার্থ ভরিজ্ঞাসা করলেন। 
তিনি বললেন প্জানেনইত মা) তার অসুথ। মা_ “হা শুনেছি, তা 


পৌষ, ১৩৩১ । | শ্রীপ্রীমায়ের কথা দ১৭ 


০৯৮ পোল তা এ পারাক্িলাটিতী পিতা পা্পস্পিরাস্পিকসি পা পি পাস লা পাশ ছল তি ১৯ পাটি পাস িলাসটিতাসপিত িলাস্টি পাটি পাস পোস্পলিসসিলি 


এখন ফেমন আছেন? কি অন্থখ, কে দেখছেশ? তিনি-- 
“অন্ুথ বহুমূত্র, ভাক্তার দেখচেন । পেটে জল হয়েছে, পা একটু একটু 
ফুলেছে ডাক্তাররা বলচেন খুব শক্ত ব্যারাম। তা ডাক্তারদের 
কথা আমি মানিনে । ম আপনাকে এর উপায় করতেই হবে। আপনি 
বলুন তিনি ভাল হবেন ।” রর 

মা--আঁমি কি জানি মা, ঠাকুরই সব। ঠাকুর যর্দি ভাল করেন 
তবেই হবে। তার কাছে প্রার্থনা হ্বান্গাব। 

তিনি-_-ত৩1 হলেই হলো, আপনার কথা কি ঠকুর ঠেলতে পারেন-- 
বলে তিনি আবাব শ্রীচরণে মাথা রেখে কাদতে লাগলেন । মা তাঁকে 
প্রবোধ দিয়ে বললেন “ঠাকুরকে ডাকো । তিনি ধেন তোমার হাতের 
নোয়া রাখেন |” 

মা_ _এখনঝুথা ওয়া দাঁ৭য়া] কি করেল । 

তিনি--এখন নুচি এই সব খান। 

এইব্প ছুই চারি কথার পারা তনি মায়েব শ্রীগরণে প্রণাঁম করে 
বিদায় নিলেন ও নীে পুজ্নীয় শরৎ মহারাজর সঙ্গে দেখা করিতে 
গেলেন । 

“লব লোকের জালা তাঁপে শরীর আলে গেল ম!” বলে গায়েব কাপড় 
ফেলে মা শয়ন করলেন । আমি তেল মালিস করবার উদ্যোগ 
কচ্ছি এমন সময় আবার মহিলাটির কে আত্মীয় (সঙ্গে এসেছেন ) 
প্রণাম করতে এলেশ । আবার মাকে উঠতে হল। তিনি চলে যেতে 
মা পুনরায় শয়ন করলেন । বললেন ণ্এবার যেই আশ্বক আমি আর 
উঠছি না। পায়ের ব্যথায় বাঁর বার উঠতে কত কষ্ট দেখচ .ত মা। 
তার পর আমবাতের জ্বালায় সারা পিটটা এমন কচ্চে। বেশ করে 
তেলট! ঘসে ধসে দাঁও ত”। তেল মালিস করবার সময় পূর্বোক্ত 
মহিলাটির কথা উঠায় মা বললেন “অমন বিপদ, ঠাকুরের কাছে এসেছে, 
মাথায় মুড় খুডে মানসিক কত্ত ঘাবে__তা নয়) কি সব গন্ধ টন্ধ মেখে 
কেমন করে এপেছে দেখচ ? অমন করে কি ঠাকুর দেবতার স্থানে 
আস্তে হয়? এখনকার সব কেমন এক রকম। 





৭১৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা] । 





আছ লী ভাটি পাটি এটি তা লী টি তা তি স্পতিসি লী তি খাসির লা লা তসিপিসিলাসি লা টির উপাত্ত পোদ শাস্িপা্পশাসি পসরা সি পাস লি 


কিছুক্ষণ পরে বউ এ এসে আমায় বল্লে “লক্ষণ (চাকর) নিতে এসে 
বসে আছে গো”। মা সাড! পেয়ে বউকে প্রসাদ দিতে বলে বল্লেন 
“এই আমি মাথ। প্রণাম কর গো”। আমি প্রণাম করে রওনা 
হলুম। 

৬ই ভাদ্র, ১৩২৫-_সন্ধ্যার পর আজ মার কাছে গিয়ে ঠাকুরকে 
প্রণাম করে মাকে প্রণাম করতেই শুনি মা বলছেন ( অনৈক স্ত্রীতক্তের 
সমন্ধে কথা উঠেছে) “বৌয়ের উপর তার অতিরিক্ত শাসন। গত 
কি ভাল? পেছনে থেকে সামনে একটু আলগা দিতে হয়। আহা 
ছেলে মানু বউ, হার একটু পরতে খেতে ইচ্ছে হয় না? অমন করে 
যেসে বলে যদি আত্মহত্যাই কবলে বা কোন দিকে বেরিয়েই গেল-_ 
তথন কি হবে ?” 

আমাকে দেখে বলছেন £--“একটু আলতা পবেছে, তা আর কি 
হয়েছে । আহা) ওরাত স্বামীক চোখেই দেখতে পায় না 
স্বামী সন্াস নিয়েছে । আমিত চোখে দেখেছি, সেবা যত্ব কবেছি। 
রেধে খাওয়!তে পেবেছি। ঘথন বলেছেন কাছে যেতে পেয়েছি, যখন 
বলেন নি এমন কি ছুমাস পযাস্ত নবত হতে নামিই নি। দুর হতে দেখে 
পেন্নাম করেছি । তিনি বলতেন “ওরে, ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী। 
তাঁই সাত ভালবাসে । * জদয়কে বলেছিলেন “দেখতো তোব 
সিন্ধুকে কত টাকা আছে"! ওকে ভাল করে ছু ছড়া তাবিক্ম গডিয়ে 
দে”। তখন তাব অস্থখ, তবুও আমায় তিনশ টাকা দিয়ে? তাবিজ 
গড়িয়ে দেওয়ালেন- _ধিনি নিজে টাকা কডি ছুঁতেই পাঁর্িতেন না। 

ঠাঁকুব চলে যাবাঁৰ পৰ আমার যখন এখানে (কলিকাতীঁয় ) 
আসার কথা হল, তখন আমি কামাব পুকুবে। ওখানকার অনেকেই 


শা ২ শিপ তি 


* ঠাকুর গোলাপ মাকেও বলেছিলেন ও (র্যা) সাবদা__. 
সবস্থতী-জ্ঞান দিতে এসেছে_রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে 
লোকের অকল্যাণ হয়-_তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে। 

1 তাঁবিজের অন্য ঠাকুর ৩০*২ টাকাই দিয়েছিলেন। কিন্তু তাবিজ 
গভাতে কম (২**২ টাক) লেগেছিল। বাকী ১*০২ টাকা শুনেছি 
প্ীপ্রীমাকে নগদ দেওয়া হয়েছিল । 


পৌষ, ১৩৩১ । 1 শ্রপ্রীমায়ের কথা ৭১৯ 


এ নি সি ৯৫ ৯ পস্িঠাছি বাসি ৫ সিসি ৯ ৬৯৫৯৯ ২৫৯ লামতাসিএ৯পাসিপাসিলসি ও সস্টিরাস্পা ৮ 4 সপাস্টিিিিসিটিসিপীগ 


বলতে লাগল :ওমা। সই সব অল্প বয়সের ছেলে, তাদের মধ্যে গিয়ে .কি 
থাকবে আমি ত মনে জানি, এখানেই থাকব । তবু সমাজ কি বলে 
একবার শুনতে হয় বলে অনেককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। 
কেউ কেউ আবার বলতে লাগল “তা, যাবে বৈ কি, তারা সব শিষ্য” । 
মা_আমি শুধুশুনি। পরে, আমাদের সীয়ে একটি বৃদ্ধা বিধবা 
আছেন, তিনি (লাহাদের প্রসন্নময়ী ) ভারী ধার্মিক ও বুদ্ধিমতী বলে 
সকলে তার কথ! মানে, আমি তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম “তুমি কি 
বল!” তিনি বললেন “সে কি গো? তৃমি অবিশ্তি যাবে। তারা 
শিষ্য! তোমাব ছেলেব মত। একি একটা কথ।। মাবে বৈ কিশ। 
তাই শুনে তখন অনেকে যাবার মত দিলে । তখন এলুম। আহা 
ওরা আমার অজন্ঠে__গুরুভক্তির জন্ঠে জয়রামবাটার বেড়ালটাকেও 
পুষছে। 

“মা হঃথ করতেন *এমন পাগল জাঁমায়ে সঙ্গে আমার সরদার 
বে দিলুম, আহ] ঘর-সংসারও কল্লে না), ছেলে পিলেও হল ন|। ম| 
বলাও শুনলে না!” একদিন ঠাকুর তাই শুনতে পেয়ে বলছেন 
“শাশুডী ঠাকরুণ, সেজন্গ আপনি ছুঃখ কগবেন না-আপনার মেয়ের 
এত ছেলে মেয়ে হবে শেষে দেখবেন মা ডাকেব জ্বালায় আবার অস্থির 
ভয়ে উঠবে । ভা ঘা বাল গেছেন, তা ঠিক হয়েছে মা” । 

ষ্ী ক ক র 

আজ বৈকালে মুষলধারে বুষি হচ্ছে । মায়র কাছে যাবার সময় 
হল, কেমন করে যাই। সন্ধ্যার আধার ঘনিয়ে এসেছে । শো-_র 
ওয়াটার প্রুফটা (সে বুদ্ধিট। শ্রীমানই দিয়েছিলেন) সারা গায়ে 
জডিয়ে ত চন্ুম। বৃষ্টির ঝাপটা নাকে মুখে লেগে অস্থির করতে 
লাগল। তবুসে যেকি আনন্দে, কি টা?ন ছুটে চলেছি তা বলবার 
নয়! খিডকী দরজা দিয়ে গেলুম। সামনে দিয়ে গেলে স্বামিজীরা 
দেখতে পেয়ে কি ভাবৃবেন; লজ্জা হলো । মার কাছে যেতেই আমার 
বেশ দেখে মায়ের, এই হালি । কিন্তু যথন প্রণাম করতে গিয়ে 
শ্রীপদে ভিজে কাপড় লাগল (কারণ মাথার কাপড়ট। ভিজে গিয়েছিল ) 
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এপ সপ 


তখন ব্যস্ত হয়ে বল্লেন “এই যে ভিজে গেছ শীগগির কাপড় ছাড়, 
এই বাধুর কাপড় খানা পরো” । আমি বুম “দেখুন মা গায়ে হাত 
দিয়ে, আর কোথাও তেজেনি কাপড় ছাড়তে হবে না”। মা দেখে 
বললেন “তাই বটে! 

মা এক থণ্ড ফ্রানেলের কথ! বলেছিলেন; তাও নিয়ে গিয়েছিলুম | 
পি বাধবার সুবিধা হবে বলে ছদিকে নৃতন কাপড দিয়ে ফিতের মত 
করে দিয়েছি দেখে ভারী খুসী হলেন। কথায় কথায় জয়বামবাঁটীর 
কথা উঠলো! । মা-_-“একবাঁর সেথানে কি ছুর্ভিন্মই লাগলো **। কত 
লোঁক যে থেতে না পেয়ে আমাদের বাড়ী আসতো । 

আমাদের আগের বছরের ধান মরাই বীধা ছিল। বাবা সেই সব 
ধানে চাঁল করায় কডাইয়েক্স ডাল দিয়ে হাডি হাড়ি খিচুভী রাধিয়ে 
রাখতেন । বলতেন “এই বাড়ীব সবাই খাবে, আর যে আস্বে তাকেও 
দ্বেবে। আমাব সাব্দার অন্ত থালি ভাল "চালের ছুটি ভাত করবে। 
সেআমার তাই খাবে” । এক একদিন এমন হতো এত লোক এপে 
পড়তো! যে খিচুডীতে ফুলাত না। তখনি আবার চড়ান হত। আর, 
সেই গরম গরম থিটুড়ী সব যাঁই ঢেলে দিত শীগগীব জুড়াবে বলে আমি 
ছ হাতে বাতাস করতুন,-মাহ1+ ক্ষিদের জালায় সকলে খাবার জন্য 
বসে আছে। 

দেহ ধরলেই ক্ষিদে তেষ্টা সব আছে। ক্ষিদের জাল! কি কম! 
এবার বাড়ীতে অস্থথের সময় একদিন মাঝ রাতে আমার এমনি ক্ষিদে 
পেলে! সরল! টবলা সব ঘুমিয়েছে । আহা ওরা এই থেটে খুটে 
শুয়েছে, ওদের আবার ডাকবো ? নিজেই শুয়ে শুয়ে চারিদিকে হাতি- 
'াতে লাগলুম। দেখি চারটি খুদ ভাজা একটা বাটাতে রয়েছে। আবার 
মাথার বালিসের পাশে ছুথাঁন। বিস্কুটও পেলুম । তখন ভাবী খুসী। 
তাই থেয়ে ত জল খেলুম--জল ঘটিতে সামনেই ছিল। ক্ষিদ্দের জালায় 
খুদ ভাজ! যে খাচ্ছি তা জ্ঞান লেই 1৮-__-বলে হাসতে লাগলেন । 

সেই সময়ে বাঁচি হতে কোন ভক্ত বড় বড় পেঁপে এনে ছিল। 
* ১৮৭১১ মায়ের বয়স তখন ১১ বছর | 
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শৌষ, ১৩৩১ । | শ্রীশ্ীমায়ের কথা ণ২১ 


৩ পাস দীস্পিলাসপিলি সপ ৯ তলা পালে লাসটিতিসদ্পস্সপসিীসপারিসপিনি স্লিপার সিসি পিপাসা পপি ৯ 


পেঁপেটা আমি বড় ভালবাসি মা। আমি টুক টুক কবে তাকাচ্ছি-_ 
আহা, এই পেঁপে আমাকে ওবা একটু দেয় তথ।ই। তা, ওরা দেবে 
কেন! তখন যে আমার খুব জ্বব। কোয়ালপাড়ায় কি অন্থথই 
করেছিল মা। বেভ'স--এই বিছানাই বাহো, প্রত্থাব, সব। সেসময় 
সরলা ও বউ আমার খুব করেছে। (ক্রনানের স্বরে) তাই ভাঁবছি 
মা_আবার ত তেমনি ভূগতে হবে। তা এবারে কাঞ্জিলালেব অধুধে 
সেরে গেল। আহা মা, কি হাত পায়ের জ্বালা ! কাঞ্জিলালের ঠাণ্ড। 
মোটা পেটটিতে হাত দিয়ে থাকতুম। শরৎ সেবার গিয়েছিল । 

একটু পরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম “আচ্ছা মা, জয়বাম বাটা হতে 
চিঠি লিথে কেন সে স্ত্রীভক্তটিব সঙ্গে মিশতে নিষেধ করে ছিলেন ? 

মা--”ওর ভাব আলাদ| | এ ভাবের (ঠাকুরের ভাবের ) নয়।” 
_বিন্লিত হয়ে গেলুম । এ অস্থ বিন্থথে অত বঞ্চাটের মধ্যে) দূরে 
থেকেও আমাদের কিসে মঙ্গল হবে তাহ চিন্তা! 

আমি তারপর দ্রিনে ভাল 'দ্খে পাক! পেঁপে ও আম নিয়ে গেছি, 
মা কি খুসী, আর আমাদের খুসী কর্ণার জন্য তাব কি আনন্দ প্রকাশ 
করা। ককুণাময়ী, মা আমাদের তোমার ভাব আমরা কি জানি! 
“এই যে গো, কাল যে পেঁপের গল্প হল, ঠিক সেই রকম। বেশ 
আম।” তাবপর “এই আমটি শরৎকে দিও, এইটি গণেনকে, একটি 
আমাইকে” এমনি করে কিছু ভাগ কর] হল। ভারী গবম। মায়ের 
বড় ঘামাচি বেরিয়েছ। বল্ছেন--“চন্দন মাথলে ঘামাচি কম্তে 
পারে, কিন্তু ভাতে ঠাণ্ডা লাগতে পারে |” আমি-_ “কাল পাউডার 
নিয়ে আস্বো! ? মাখলে ঘামাচি কমবে ।' মাতা এলো! গো, দেখি 
তোমাদের পাউডারই মেখে । “এক ঘটি জল আনুতে বলতো মা, 
একবার বাইরে যাব |” বউ বল্লে “জল রেখেছি» 

মা রাস্তার ধারের বারান্দায় গিয়ে হাস্তে হাস্তে ডাকছেন “ও 
মেয়েঃ ও মেয়ে, একবার এদিকে এস শীগগির এস)” আমি কাছে 
ধেতেই বল্ছেন--“দেখ দেখ এঁবেশ্ঠ! বাড়ীর সামনে জানালার ধারে 
একটা লোক, একবার এ জানালা, একবার ও জানালা করে মরছে» 

২ 
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স্ল পাশপাশি তা পা পাত 3 সিল পাশ স্পর্শ প্রা রশ স্পা ত শাসিপাশিস্পিশিসমল 


-ঢুকৃতে পাচ্চে না__দেখো কি মোহ, কি প্রবৃত্তি । ভিতর থেকে ও 
গানের শব আদ্চে, আর ও ঢুকতে পাচ্চে না-আহা, মলো গো 
ছট্ফটিয়ে” । মা এমনি করে এ কথাগুলি বললেন যে হাসি আর 
চাঁপতে পারলাম না! তখন মাও হাসেন, আমিও হাসি? ভাপ্তে হাল্‌তে 
ছুজনে ঘবে এলুম | 

“আহা, ভগবানের জন্ত এরূপ ছট্ফটানিটুকু হয়। তা হয় না, মা! 
একটি মোয়র কথ! উঠলো! ৷ বল্লেন--“কি মোহ হয়েছে মা, ওর স্বামীর 
অন্য! থেয়ে শুয়ে স্ুস্কির নেইঃ খেতে খেতে উঠে গিয়ে দেখে আসে। 
দিন রাত ঘরে বন্দী কবে নিয় বসেআছে। ওর জন্য কোন জায়গায় 
বেকতে পধ্যন্ত পারে না। ছি ছি" আব শরীর হচ্ছে দেখো । 
একট! ছেলে টেলে হলে যদি ওর এই ভাঁব কমে। 

বউ এসে বললে । “তোমায় নিতে এসেছে গো”, রাতও হয়েছিল 
অনেক, প্রণাম করে বিদায় নিলুম | 

পরদিন ম। রাস্তার ধারেব বারান্দায় বসে জপ কচ্ছেন। ঘরে তাকে 
দেখতে না পেজে বারান্দায় গিয়েছি । মা বল্চেন-“কিগো, এলে, 
বসো” । জপ সারা হল, হরিনামেব ঝুলিটি মাথায় ঠেকিয়ে দিলেন । 
মার বাড়ীর সামনে তখন মাঠ ছিল, তাহাব পশ্চিম ধারে খোলার ঘরে 
যে কতকগুলি দবিদ্র লোক ভাডাটে ছিল এইবার তাদেব লক্ষ্য করে 
বললেন--“এই দেখ, সারাদিন থেটে খুটে এসে এখন সব নিশ্চিন্ত হয়ে 
বসেছে, _দীনার্ভরাঁই ধন্ত ।” যীশুখুষ্টের মুখ দিয়ে একদিন ই কথ। 
বেরিয়েছিল বাঁইবেলে পড়ে ছিলাম মনে পড়িল। আজ মায়ের মুখে৪ 
সেই কথা শুন্লাম! একটু পবে মা বল্লেন “চল, ঘবে যাই”। বউ 
নীচে বিছানা করে রেখেছিল, এনে শয়ন করলেন । সকালেই লক্ষণকে 
দিয়ে পাউডার পাঠিয়ে দিয়েছিলাম । মা বল্ছেন “ওগো, তোঁমার 
দেওয়া পাউডাব মেথেছিলুম্‌, তাইত এই দেখো, ঘামাচিগুলো মিলিয়ে 
যজে এসেছে । এইথান্টায় বড্ড হয়েছে। দাও তে! মাথিয়ে। চুল্‌- 
কাঁনিটাও যেন কমে গেছে। শরতেবও বড ঘামাজি উঠেছে-_আহা, 
তাঁকে কেউ এইটি মাখিয়ে দেয়। আমি-_'ও বাবা, তাকে এ কথ 


পৌয। ১৩৩১ । ] শ্রশ্রীমায়ের কথা ২৩ 


সির | পিলস্টিিপদিতাসি পিসিাস্টি লাস্ট শাসিত লাস্সিপীস্িলািলাস্পিপা সি পরস্পিাসিসপত পিসি 


কে বল্তে যাবে মা। ও ক্রিনিষটা যে সৌখীন লোকেরাই ব্যবহার 
করে থাকে” । শুনে মা হাসতে লাগলেন । 

মায়ের হাটুর বাত বড বেডেছে। কাল্‌্কে জনৈক ভক্তের ছুটি 
ছেলে ইলেকটি-ক্‌ ব্যাটারী লাগিয়েছিল, তাতে একটু কমেছে । আজও 
সেই ছুটি ছেলে এসেছে । ছোট মামী বল্ছেন--'আমারও কাঁল 
হতে বাত বেডেছেঃ আমিও এ কল্টা লাগাবে গো! মা গুনে 
হাসতে লাগলেন বল্লেন_€দেও তো! বাছা, ওকে”। ছেলে ছুটি 
তাড়াতাঁড়ী যন্ত্রপাতি ঠিক ঠাক করে নিয়ে গেল । মামীর পায়ে একবার 
ব্যাটাবী ধরেছে, আর সে কি চীতৎকার-_-“ওগো, মলুম গো, সর্ব শরীর 
ঝিন্‌ ঝিন্‌ কচ্ছে, ছাঁড ছাড। মকলেরহাসি। এ ত আর সর্বংসহা 
জননী নন্। তখন ছোট মামী মাকে বলছেন--কই তুমি ত এমন 
হবে বল্লে নি? মা--"সেবে যাবে, টেঁচাস নে একটু সহা করছ। 
তারপর মামী বললেন, “সত্যিই, যেন একটু কমেছে। 

বিগাস মহারাজ আবতি করে গেলেন । বউ বল্ছে--আচ্ছা। এর 
নামে কোন “আনন” নেই ? মা হেসে বল্ছেন “আচ্ছা বৈকি গো-_ 
ওর নাম বিশ্বেশ্বরানন্দ । মা নল্ছেন__“কেউ ওকে ডাকে কপিল “আচ্ছা 
ওর সঙ্গে কি আনন্দ আছে? কপিলানন্দ নাকি ?” (এই সময়ে 
লরলা দিদি ঘরে ঢুকলেন ) মা-_আচ্ছা, কপিল মানে কি?” সরলাদি 
বল্লেন__কি জানি) বানর বোধ হয়।” আমি--সে কি সরল! দিদি, 
কপি মানে বানর) কপিল মানে নয়।” আর সকলেব হাসি। মা 
বল্ছেন--আঁবার একজনের নাম আছে “ভূমানন্ন আচ্ছা এর মানে 
কি?” আমি_-“সেত আপনিই ভাল জানেন মা |” পন? না, তোমরাই 
বল আনি ।” আমি--ভৃম! মানে ত দেই অনন্ত বা সর্বব্যাপী পুরুষকেই 
বুঝায় শুনেছি মা ।” মা কথ! শুনে স্থৃখী হয়ে মুখ টিপে টিপে হাস্ছেন্‌ 
_সত্যই মা এক এক সময় এমন ভাব দেখান যেন ছেলে মান্ুষটি-_ 
কিছুই জানেন্‌ না। আব'র অন্ত সময়ে দ্বেখেছিঃ কঠিন আধ্যাত্মিক 
তত্বের কেমন ব্যাখ্যা করে দ্বিচ্ছেন ! যেখানে মানুষের পুথিগত বি্চায় 
ফুলার না তখন আর এক ভান; ফেন সব বুঝেন । মা বললেন আর কপিল 


৭২৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 


নস্ট লিলি লি পাস্টিতসিপসি রিস্ক সি সি লস তি সি লাস্খিপলিস পির বি ঠাস ৯ ৯৯ পাস বাসি লস স্কলার পা লা পাটি লী রেসি লি লি ৯ পোস্টিতি ৭ তি তাস পাটির সতী পাতাটি ঈাস্িতাশি তে লিস্ট জলে সা 


মানে কি হল? মা ওটি শুন্তে চান) আমি_€কি জানি মা। কপিল 
নামে ত সাংখাদর্শন প্রণেতা এক মুনি ছিলেন। আবার কপিল রংও 
আছে, ওরা কি অর্থে নাম রেখেছেন কি জানি, এ কথাব আরও হয়ত 
অর্থ আছে মনে পড়ছে না। কাল অভিধান দেখে আসবে, 

এই সময়ে একদিন বৈকা'লে গ্িয়াছি। একজন সন্ন্যাসী শ্রীশ্রামাকে 
প্রণাম কর্‌ণত এসে বল্ছেন-“মা, মাঝে মাঝে প্রাণে এত অশান্তি 
কেন? সর্বক্ষণ আপনার চিন্তা নিয়ে থাকতে পারি না। পাঁচটা 
বাজে চিন্তা কেন এসে পড়ে । মা; ছোট খাটে] অনেক জিনিষ চাইলেই 
পাওয়। যায়ঃ পেয়েও এসেছি, আপনাকে কি কোন দিনই পাব না? 
মা কিসে শান্তি পাব, বলে দিন; আপনার কৃপা কি কথনও পাঁব না? 
আজকাপ দর্শন টর্শনও বড একটা হয় না । আপনাকেই যদ্দি না পেলাম 
তবে বেচে থেকেই বা "লাভ কি? শরীরটা! গেলেই ভাঁল।” 
মা--".স কি বাছা) ও কথা কি ভাবতে আছে? দর্শন কি বোজই হয়? 
ঠাকুর বলতেন “ছিপ. ফেলে বস্লেই কি বোজই রুই মাছ পড়ে? অনেক 
মাল মসল! নিয়ে একাগ্র হয়ে বস্লে, কোন দিন বা একট রুই এসে 
পড়লো, কে।ন দিন ব! নাই পঙলো, তাঁই বলে বসা ছেডো না। জপ. 
বাড়িয়ে দাও” । 

যোগীন মা--“ষ্যা, প্রথম প্রথম মন একাগ্র না হলেও) হবে নিশ্চয় ।৮ 

তিনি জিজ্ঞাসা কবলেন-_-“কত সংখ্যা জপ কববো, আপনি বলে 
দিন মা) তবে যদি মনে একাগ্রাত। আসে?” মা“আজ্ছা, রোজ দশ 
হাজার করে।,_-দশ হাজার, বিশ হাঁজাব ধা পার ।” 

তিনি-_-“মা, একদিন সেখানে ঠাকুর ঘরে পড়ে কাদছি, এমন সময় 
দেখলাম--আপনি মাথার পাশে দাড়িয়ে বলছেনঃ “তুই কি চামস্‌?” 
আমি বল্পাম_“মা আমি আপনাব পা চাই, যেমন স্থুরথকে করেছিলেন, 
আবার বল্লাম না মা সেতো ছুর্গারূপে, আমি নেরূপে চাই লা, এই 
রূপে! আপনি একটু হেসে চলে গেলেন। মন তখন আরও 
ব্যাফুল হল, কিছুই ভাল লাগে না মনে হলঃ যখন তাঁকে লাভ করুতে 
পার্লাম না, তখন আর আছি কেন?” যা--“কেন, এ যেটুকু পেয়েছ 


পৌষ, ১৩৩১। ] বন্ধন তীতি ৭২৫ 


সপাসসিপিসটিপসসপসপা সিল কতা পাসিপাস্িসি িস্সিতিসিতাস্পিনিস্টিলিসস্ছিরাসি তি পাস্তা পস্সিপাস্টিরি লা 





শাসিত সি 


তাই ধরে থাক না কেন? মনে ভাব্বে আর কেউ লা থাক্‌, আমার 
একজন ম৷ আছেন ।” ঠাকুর যে বালে গেছেন, “এখানকার সকলকে 
তিনি শেষ দিনে দেখা দিবেনই-_দেখা দিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবেন ।” 

সন্ন্যাসী--“যেখানে ছিলাম, ভিনি খুব ভক্ত গৃহস্থ । তীর স্ত্রী এক 
বড লোকের কন্যা, খুব খরচ কবেন। মাছ খাবার অন্য আমাকে বড় 
অন্থুরোধ করেন। আমি খাই না”। 

মা-মাছ খাবে । খাবার ভি আছে কি? খেলে মাথা ঠা 
থাকে । তাকে বেশী বাঞ্জে খবচ করতে বারণ করবে। ভক্ত গৃহস্থের 
টাকা থাকলে সাধুর কত উপকারে লাগে। তাদের টাকা তেইত 
সাধুরা বর্ধাকালে একস্থানে বসে চাতুন্মান্ত করতে পারে। তখন ত 
সাধুদের ভ্রমণ করে ভিক্ষা কববাঁর স্থবিধা হয় না। 

সন্যাপীটি প্রণাম কবে নীচে গেলেন । 





বন্ধন ভীতি 


আমারে বাধিতে চায়! 
ওরে, আমারে বাধিত চায় 1! 
শত দিক্‌ হতে শত প্রলোভনে 
মাথা তুলি কিবা করে গর্জন 
উদ্যত ফণা বিস্তারি মোরে 
করিবে কি দংশন ? 
ওরে, বিষের জালায় জালিয়! মারিতে 
ছোবল মারিবে পায় ! 
ওরে, আমারে বাধিতে চায় | 


ণ২্গু 


উদ্বোধন [ হ৬শ বর্ষ_-১২শ সংখ্যা ॥ 


শপ স্লিপ, টস ০ রা সস. রন 


দুর্বল হিয়া রহিয়! রহিয়! 
কেঁপে উঠে দুরু দুরু! 
সত্যি দেবতা, আঙ্র হতে নাকি 
গোলামিব হবে নুরু ? 
উচ্ছৃঙ্খল পক্ষ আমার 
পারে কি বহিতে শিকলেব ভাঁব। 
উদ্ধার আকাশে এ স্থুথ সাতাঁব 
থাকিবে না আব হায়! 
ওরে আমারে বাধিতে চাঁয় 11 
এ খড়ের নীড 
থাকে না তে। থিব 
বহিছে বিষম ঝড় । 
বজ্জ বিপাকে আশ্রয় তরু 
কাপে ওবে থর থর 1 
সোণার খাচায় দোণার আলোক 
আধাবের মাঝে ঝল্সিছে চোখ 
হে বন দেবতা, ডাকে আর হাকে, 
ওরে) বোকণ আয়, আয় । 
এই প্রলোভন 
করিয়া ছেদন 
টেকা তে। বিষম দাঁয়। 
ওরে, আমারে বাঁধিতে চায় 11 
খাঁচার শিকল 
করিবে বিকল 
জানি জানি দেব ঠিক । 
তবু মলে হয় দ্বারে দ্বারে আর 
মাগিতে হবে না ভিখ.॥ 
না-লা-_না-আমারে ঘিরিয়া 





পৌষ ১ ১৩৩১ । ] 


শপ দি পাস পাসি লী পাস পিপাসা পস লা ৫৯ স্পা তা 


বন্ধন ভীতি ৭২৭ 


থাকিবে সোণান শিক । 
ছট্‌ ফট করি মরিব কারায় 
বাহিরিতে আর পাঁরিব না হায়, 
ধিক ধিক্‌ সুখে ধিক !! 
উধা নিয়ে আসে নিশার স্বপন 
বাতীস হীকিয়া যায় শন্‌ শন্‌ 
শৃঙ্খল দল বাড়ে ঝন্‌ ঝান্‌ 
পিশাচের হাসি যেন । 
নিজেরে ছাঁড়িয়] 
পরেরে বেডিয়া 
অধীন হইব ফেন 1 
উঠিতে বসাত ঘুরিতে ফিরিতে 
পারব ছুফুমে হইবে চলিতে 
হুকুমে জীবন 
হুকুমে মবণ 
সামান্ত ইসারায়। 
'€বে, আমাবে বাধিতে চায় ।। 
ও সোণার খাঁচা থাক পড়ে থাঁক 
এ নীড ভাগ্গিয়া যায় যদি যাক 
নির্ভর স্বথ আগুনের মাঝে 
মবিব কি পোড়া ঘায়। 
আমারে বাধিতে চায় 11 
ওবে, আমাবে বাঁধিতে চায় 111 
_-জ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় । 


জড় বিজ্ঞানে মাঁয়াবাদ 


মাঁয়াবাদের আবিষ্ষর্তা মায়াকে বর্ণনা করেছেন__অতশ্রিন্‌ তদব,দ্ধি 
»-যা ঘেট। নয় সেটাকে তাই বলে ভ্রম হওয়া । তিনি মনস্তত্বের দিক 
দিয়ে বিশ্লেষণ করে এই সঙ্যে পৌছচেন। জড় বিজ্ঞানও অত্ন্ভুত 
অধাবপাঁয় বলে সেই দিকেই আগা?চ্চন-- অন্ততঃ এই স্থূল বাঁহোক্িয় গ্রাহথ 
জগতট। যে 'একটা মস্ত প্রাহলিকা ভা তারা এক প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
উপব প্রক্ষিত কাব দ্িয্ছন । একথানা অন্ুবীক্ষণ কাচ (1010195- 
0010 012০৯) দিয় যদি খুব সুন্দর মুখ্ড দেখা যায় তা হলে সেটাও 
সেক বিভতস হয়ে আমাদেব সামান এসে উপস্থিত হয়, তা একবার 
সকলেই পরগ কবে দেখাত পাবেন। অনুবীক্ষণ কাঁচ দিয়ে যুখ 
খাঁনাকে আরও স্পট কাব -সভা কবে দেখা । কিন্কু এই স্তযিকার 
দেখাট! অতি বড স্থন্দবীও নিক্ষের মুখ একবাব দেখলে আর দেখতে 
চাইাবন না কেন না মান্তাষর শ্বভাব ভচ্চে হর্যোর চাইতে চীদটাকফে 
ভালবাসা, যদিও ডাণ্দর প্রাণ হচ্চে এ হুর্যো। মানুষ চায় একটা 
কাল্পনিক মনগডা সনা নিয়ে আলয়ার পেছান ছুটতে__যে ম্বপ্রের 
নন্দন কানন সে কোনও কালে পাবে না, আর ধরি বা কখনও স্বপনে 
সুখের পরশ পায় তা ওমনি হঃম্সপ্নের প্রচণ্ড আঘাতে সে নন্দন ছায়ার 
মত মিশে যায়, মানুষ তখন ঘৃমেব ঘোঁবে বিকট আর্তনাদ কবে ওঠে। 

তাই দার্শনিক ও বৈচ্ঞানিক বলচেন জ্রগতটাকে দেখ, সত্যি করে 
দেখ। একক্সন মনস্ডাত্বব দিক দিয়ে বুছেন গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দ। 
দেশ কাঁল নিমিত, নাঁম-জপ ছাড়া এ আ্রগৎটাব অস্তিত্ব কোথায়? এ 
গুলোর প্রবাহ ত দিন বাঁ চশছে, আঙ্গ যা আছে কাঁল তা নাই-_নিত্য 
সতা কোণায়? আব একজন জগতট। বাইরে রয়েছে মেনে নিয়েও 
বলছন য! দেখছি শুনেছি তা এ জ্রগতটা নয়। একথানা বেঞ্িতে 
যখন আমবা বসি তপন আমবা এই মনে কবে বসি যে সে কাঠের 
মধো কোনও 'বর্কাশ নেই সেটা একটা 00170000905 5011৫ 
5150009) কাক্সেকাঁক্েট আমাদের পড যাবার কোনও ভয় নেই। 


পৌষ্‌) ১৩৩১ । ] ছড়বিচ্ঞানে ছারাবার ৭২৯ 


স্পা পাস পা পসিস্িসপপা সত সপ পা সিশাস্জরাতিতাসিপত এিপাস্সপিতাসিি সিরা 0৯ তা লাস পি ৯ ৯৯৯ রশি ৮৮৯৯ লাস সী ৯ সরি শিট ৯৯ বিসিক সর ৯ সপ রি পিসি 


কিন্ত বিজ্ঞান আমাদের ধারণা করিতে বাধা করাচ্ছেন € যে একখানা 
বেঞ্চির তকৃতা প্রকৃতপক্ষে যেন আকাশে বু সংখ্যক সরষে ছডাঁন রয়েছে, 
আর সেগুলো যেন একটা! যাছু শক্তির আকর্ষণে পেই শৃন্যেই ঝুলচে। 
ধারা অন্ুবীক্ষণ শক্তিযুক্ত আয়নায় মুখ দেখেছেন, তারাই জানেন যে 
অমন মোলায়েম সুন্দৰ মুখখাঁন! সহম্ম গর্তে অসমান বলে বোধ হয়, 
তারা এ কথাটাব কিছু ধারণা করতে পারবেন । কেউ যেন মনে 
নাকরেন যে সত্যেব অনুসন্ধান কবনে গিয়ে কেবল ষত বিভতসই এসে 
হাঁজিব হয়। যাবা নিজদেব মুখ দেখে ভয় খান তীবা একবার ফুলের 
একটু বেণু নিয়ে যদি অন্বীক্ষণ দিয়ে দেখেন তা হলে দেখাবল 
পয তাঁর সৌন্দেরধধোব কাছে বোধ হয় স্বর্গের পাবিজাত হার মেনে যাবে। 
তাই বৈজ্ঞানিক বলছেন এ জগহটা যা দেখছ প্রকৃতপক্ষে এটা তা নয়। 

সংস্কততে অলাতচক্র বলে একটা কথা আছে। একটা কাটির 
ঘধাবে ন্যাকড়া জড়িয়ে তাবপর কেরোসিন তেলে ভিঙ্গিয়ে, মাঝে আর 
একটা কাটি হাঁতলের মত কবে? এঁ দুই অংশে আগুন ধরিয়ে যদি তুবান 
ফায়, তাঁহলে ঠিক একট! আলোর বৃত্ত তৈরী তয়। সেটা যে একটা 
অবিচ্ছিন্ন বুত্ত তা নয়। কাঁটির দ্ধ পাঁশের দুটো আলে! এত তাড়াতাড়ি 
ঘুরচে যে আমাদের চক্ষু সেই পবিবর্তনের ক্রমগুলোকে ধরতে না পেরে 
দেখছে একটা নিববচ্ছিন্ন বৃত্ত । একটা ভোতা পেন্সিল যদি খুব 
তাড়াতাড়ি বুত্বাকারে হাতের তেলোয় ঘোরান যায় তাহলে সমস্ত পরিধি 
ধরে একটা সমষ্টি স্পর্শের অনুভব হবে কিস্তু বাস্তবিক পেন্সিলটা হাতে 
স্পর্শ দিচ্চে পর পর অনেকটা যায়গ! লিয়ে । বাতাসের মধ্যে আমরা 
হাত পা নাড়চি, শুনা বলে বোধ হচ্চে কিন্ত বোম্বাই মেলে চড়ে, হাত 
বাইরে বাঁডালে সেই বাঁতাসই কিন বলে বোধ হয়। তাই আজ 
কাঁলকার প্রশচ্য দার্শনিক ও প্রত্তীচ্য বৈজ্ঞানিক উভয়ই বলতে বাধ্য 
হচ্চেন যে জগতট! অতশ্মিন তদ্বুদ্ধি বা [1102176101 [9959111665 ০1 
51058010105 

এই দে আমাদের সামনে পঞ্জেক্রিয় গ্রাহা জগ্গং--কঠিন স্থল জগৎ 
প্রত্যক্ষ সিদ্ধ পডে রয়েছে যা আমরা রূপে রসে গন্ধে শব্দে স্পর্শে অনুভব 


৭৩০ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা! 


বাসি 





সপ্ত বসি 





ল্, 








সখ ০১০৯ পিসসিতীসসিত সিসি সিসি 


করছি, প্রাচীন যাঁকে ক্ষিত্যপ তেব্রমরু তব্যোম্‌ বলে সম্বোধন করেছিলেন__ 
একটা মন্ত প্রহেলিকা, কোন এক যাদ্ুকরীব কর-দণ্ড স্পর্শে এ কুহকের 
শ্ষষ্টি। এ কফুহককে জানবার চেষ্টা কর সত্যের দিকে এগোও তখনই 
এ কুহক রূপান্তরিত হয়ে যাবে । বৈজ্ঞানিক বলেন দু অদৃশ্য বস্তব হচ্ছে 
অণুর (770150219 ) সমষ্টি অণু আবার পরমাণুর (০779 ) সমষ্টি এবং 
পরমাণু 'আবার বিছ্যুতিনের ( [15০৮:015 ) সমষ্টি । এক একটি পবমাণু 
যেন ঠিক এক একটি সৌর জগৎ-_মাঝখানে প্রকাণ্ড মহাশক্তিশালী 
সূর্য্য আর তার চাবি পাশে গ্রহগণ বিষম দ্রুত গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে । 
পরমাণুর গ্রহ হচ্চে বিছ্যাতিন (1219060175১ আর হৃর্যা ভাচ্চ কেন্দিন 
(1ব801215 )। কিন্তু উদ্ধানের কেন্দ্রিন (17০7) বাতীত অপরাপব 
পদার্থের কেন্তিনেরা বহু বিদ্যুতিনেব সহিত একত্রিত হয়ে অবস্থান করে 
আর তাঁর চারি পাশে অপর বিছ্যুতিনেরা প্রচণ্ড বেগে ঘুবে বেড়ায় । 

সেই ঘূর্ণামান বিদ্রাতিনের ক্ষুদ্রতার তুলনায় কেন্দ্িন ও হাহাঁদেব মধ্যে যে 
অবকাশ তাঁহ! গ্রহগণ ও সুষ্যের মধ্যে যে অবকাশ তাহা অপেক্ষা 
অধিক | তা! হলে প্রকৃতপক্ষে দাঁড়ায় এই ধেঃ আমরা যাকে কঠিন জগৎ 
বলে স্পর্শী্ুভৰব করচি তাঁর মধ্যে কিন্তু বিপুল অবকাশ বর্তমান । 
বিদ্যুতিনেরা চক্রাকারে আমাদেব অনন্ত স্পর্শ দিচ্চে কিন্তু স্পশেক্রিয় 
তাদের বিভক্ত কবে করে ধর্তি পাবচে না! বলে সেগুলিকে একটা গোটা 
দেশের (5209 ) স্পর্শ বলে আমাদেব ভূল ধারণ! করিয়ে দিচ্চে ।* যেমন 
চার পাঁচ থান! পদ্ম পত্র যি আমরা পটু করে ছুচ দিয়ে বিদ্ধী করি 


তাহলে মনে হয় যেন তারা এক সঙ্গে বিধল কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ছুচ 
প্রত্যেক পত্রটিকে পব পর বিধেছে । তাই আজ্র ?বজ্ঞানিক বৈদাস্তিকর 
সঙ্গে স্বর মিলিয়ে বলছেন এ জগতটা অন্যশ্মিনন্যাবভাসঃ | 

_ স্বামী বাস্থদেবাঁনন্দ | 


কাপ 


* আলোক ১ সেকেগ্ডে প্রায় ১৮*১,** মাইল ভ্রমণ কাব। 
বিদ্যতিন, এ সমায় ১৪৯০ মাইল ভ্রমণ কবে। ক্দ্রাতিনর পবিধি 
অনুমান ১ সের্টিমিটীরর ২০ লক্ষ ভাগের ১ ভাগ । সেতার কেন্দ্রিনের 
চারি পাশেব কক্ষা ১ সেকেণ্ডে ৭ বৃন্দ € 19৩৩৪৩৪৪৩৩৬ ) বার ঘোবে। 
গ্রহের তুলনায় এই তার বার্ষিক গতি। 


রামরুঞ্চবিবেকা নন্দ ও সার্ববভৌমিক 
বেদান্ত 


পৃথিবীর দকল দেশের সকল কালের সকল মানবই দীর্ঘক্ীবন, জ্ঞান 
ও সুথ লাভ করিবার অন্ঠ তাহাঁদের জন্ম হইতে মৃত্যু পধ্যন্ত অক্লান্তভাবে 
অবিরত চেষ্টা করিতেছে । মানব জীবন সমাক বিশ্লেষণ করিয়! দেখ ,_- 
এই তিনটি বিষয়ই তাহার একমাত্র কাম্য ওজ্ঞাত বা অঙ্ঞাতসারে এবং 
সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে এই তিনটি বিষয় দ্বারাই তাহার সমগ্র জীবন 
নিয়ন্ত্রিত । মানুষ জন্মপরিগ্রহ করা মাত্রই তাঁহার পঞ্চেক্দ্িয় এই পরিদৃশ্তয- 
মান প্রকৃতির সঙ্গে এমন এক অচ্ছেগ্ত সম্বন্ধ পাতাইয়া বসে, জগতের 
ক্ষণস্থায়ী নান। বিষয়েব সহিত নম্বন্ধহেতু উহাদের প্রতি তাহার এরূপ এক 
মায়িক অনুবাঁগ জন্মে, উহাদের সঙ্গে সে আপনাকে এমন ভাবে মিশাইয়। 
ফেলে যে উহার্দিগকে পরিত্যাগ কবিয়| এক অনুষ্য অজ্ছেয় বাজো যাইবার 
কথা তাহার স্মৃতিপথে উদ্দিত হইলেও সে ভীতি-বিহবল হইয়া পড়ে। 
ম*নুষ মেঘ পটলেব উর্ধীস্থিত কল্পিত স্বর্গ রাজ্যেব সঙ্গে যদিও তাহার ঈপ্সিত 
সর্বপ্রকার চিবস্থায়ী স্থথ স্বপ্র বিজডিত করিয়া বাগিয়াছে, তথাপি কেহ 
এই ছুঃখভর1 পৃথিবী-বক্ষ হইতে চিরবিদায় গ্রহণের বিনিময়ে উহ্থাকে 
লাত করিবার কামন। করে না। এই হে চিরকাল বাচিয়! থাকিবার 
ইচ্ছা ইহা কেবল মানুষের মধোই সীমাবন্ধ নহে; পরস্থ উহ জগতের 
প্রাণীমাত্রেরই স্বজাবসিদ্ধ । যান্ুষ কাষ্টন্চ অভিনেতা সাজিয়া জগৎ 
প্রপঞ্চ নারে অভিনম্ন করিতেছে, দে ঘুমের ঘোরে আশার নেশায় 
আত্মহার! হইয়া স্বপ্ররাজ্যের সুরক্ষিত দুর্গে আপনাকে মগতে আবদ্ধ 
করিয়া নিশ্চিন্ত আছে, সে জানিয়াও জানে না) দখিয়াও দেখে ন 
যে তাহার স্বপ্ররচিত সুরক্ষিত ছুর্গ বাস্তব সব্বাহীন। “মৃত্যু অপেক্ষা 
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ধরব সত্য জগতে আর কিছুই নাই জানিয়াও যে মানুষ আপনাকে অমর 
মনে করে পৃথিবীতে ইহাই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য বিষয় |” * 

যাহা হউক, ষ্দি মানুষ চিরকাল বীচিয়া থাকিতে-_মৃত্যুকে জন্প 
করিতে চায়, তথাপি সে তাহার চক্ষের সম্মূথে বালক যুবক; প্রোট ও 
বৃদ্ধ নকলকেই কালের কুক্ষিগত হুইতে অবিরত দেখিতে পায়। হুমত 
সে কাহাকেও খুব ভালবাঁসিত এবং তাহার স্থখেব অন্য উন্মত্ত বুষভের 
হায় আচবণ করিতে, অথবা অপরের সর্বনাশ করিতেও দ্বিধা বোঁধ 
করিত না, সে হঠাৎ মবিয়। গেল, তখন তাহার মনে ম্বতঃই উদয় 
হইবে--পইহাই কি তবে মানুষের চরম পরিণাম 1৮ মানুষকে একদিন 
মরিতে হইবে)অবশ্য সকল প্রাণীকেই)__ইহাই যদি সত্য, তাহা হইলে 
এই যে মানুষেব চিবকাঁল বীচিয়। থাঁকিবার ইচ্ছা) ইহা কেবল আত্ম- 
প্রবঞ্চন! মাত্র । কিন্তু এই বাচিয়া থাকিবার বাসনার অন্তরালে তাহার 
অমরত্ব নিহিত আছে। ব্দান্ত বলেন যে এই অমরত্ব মানুষের অভ্যন্তর- 
স্থিত আত্মারই গুণ, কারণ আত্মা অজর, অমর ও শাশ্বত | + 

মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ ও অতীন্ছ্িয় জগতের প্রত্যেক বিষয়েই পুঙ্খানু- 
পুঙ্থরূপে জ্ঞান লাভ কবিবার জন্য একান্ত লালায়িত। এই জ্ঞান 
লাভের শ্বাভাবিক ইচ্ছাই মানুষকে পশ্তশ্রেণী হইতে পৃথক করিয়া 
রাখিয়াছে । দীর্থজীবন বা চিরকাল বাচিয়া থাঁকিবার ইচ্ছ/ এবং 
সুথলিগ্পা মানবের ন্যায় পশুগণের মধ্যেও বিগ্যমান বটে) কিন্ত পশ্ুস্তরে 
জ্ঞানের তাদৃশ বিকাশ নাই ; সুতরাং এই জ্ঞান মন্দাকিনীর গীষুষ প্রবাহ 
যে মানুষের মধ্যে যত অধিক মন্দীভূত, নামে মানুষ হইলেও সে পশ্তস্তরের 
তত নিকটবর্তী। বাস্তব বা কল্পিত সকল বিষয়েরই বহস্টা ভেদ করিয়া 
সর্বজ্ঞ হইবার চেষ্টা মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যাহাকে 


* “অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্িরম্‌। 
শেষাঃ স্থিরত্ব মিচ্ছন্তি কিমাশ্চ্য্যমতঃপরম্‌ ॥* 
--মহাভারত । 
| “ন জায়তে ন জিয়তে কঠিৎ কিঞিঃৎ কদাচন |” 
_ যোগবাশিষ্ট। 
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শাস্তি পীস্স্সি তা পাসছির 


আমরা অতি বড় গগুমুখ বলি, অথব! ষে অজ্ঞান তমসাচ্ছ, তাহার 
প্রবৃত্তি অনুসন্ধীন করিলেও দেখিতে পাইৰ ঘে তাহার মধ্যেও নানা 
জ্ঞানলাভ করিবার আগ্রহ বর্তমান ১ সেও আপন ভাবে দুলিয়ার বহ্স্ক 
ভে করিতে সতত তৎপর বোধ হয় এরূপ মানব পৃথিবীৰক কোন 
স্থানে কোন কালেও ছিল লা, বর্তমান কালেও নাই এবং ভবিষ্যতেও 
থাকিবে না, যাহার কোন না কোন প্রকার জ্ঞানলাভের প্রবৃত্তি নাই। 
হয় ত এই জ্ঞান খুব নিম্নস্তরের হইতে পারে, কিন্ত জ্ঞানকে জ্ঞান ভিন্ন 
অন্ত আব কেন আখ্যা প্রদান করা যায় না। আমরা যাহাকে 
উন্নত জ্ঞান বলি, তাহা এ পর্যাস্তও তাহার লক্ষা স্থলে পৌছিতে সমর্থ 
হয় নাই। সর্বজ্ঞন্তাকে জ্ঞানের চরম আদর্শ রূপে গ্রহণ করিলে বর্তমান 
বিংশ শতাব্দীব জ্ঞানকেও উন্নত বলা চলে না। বিজ্ঞান জড় ও চৈতন্তের 
কার্ধ। কারণ তত্ব অনুদন্ধান করিতে যাইয়া শত শত মচিন্ত্যনীয় অদ্ভুত 
বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন , এইক্সপে দর্শন-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞীন, উ্ভিদ- 
বিজ্ঞান, প্রাণি-বিজ্ঞান রসায়ন-বিজ্ঞান, চিকিতৎসা-বিজ্ঞান ও আরণ্য- 
বিজ্ঞান প্রতৃতি পৃথিবীর অনৃশ্য ও দৃশ্য সকল বিষয়গুলিকে নাঁনা ভাগে 
বিভক্ত কবিয়! «এক একটি পান্থ এক এক বিভাগের ভার গ্রহণ করতঃ 
ইহার রহস্ত উদঘাটনের চে্ট। করিতেছে । মহাত্মা গ্যালিলিগওর ভাষায় 
বলিতে গেলে বলিতে হয় যে “সকল শাস্ত্ই জ্ঞানসিদ্ধু তীরস্থ উপলখণ্ড মাত্র 
আহরণ করিতেছেন |” মানুষের নিকট পৃথিবীর সকল বিষয়ই একটা 
বাহ আবরণে আপনাকে সযহে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, দে এই 
আবরণ উন্মোচন করিয়া সকল বিষয়ের প্রকৃত রহস্ত অবগত হইতে 
সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাঁবে জীবনবণপী চেষ্টা করিতেছে । কেহ হয়ত কোন 
বিষয়ের উপর হইতে এই আবরণ উম্মোচন কাধষো কতক পরিমাণে 
কৃতকাধ] হইয়াছেন বটে, কিন্ত প্রক্কতির অফুরন্ত ভাঁগাবের প্রত্যেক 
বিষয়ের আচবণ উন্মোচন কর বদ্ধশক্তি মাঁনবের পক্ষে অসম্ভব । আর 
কোন বিষয়কেও সম্পূর্নক্ূপে উলঙ্গ করিতে তিনি এই পধ্যস্ত সমর্থ হন 
নাই ১ বোধ হয় তবিঘ্চতেও হইব না । প্রত্যেক মাহষই এই আচরণ 
উন্মোচন কারে; অপারগ হইয়া আপনার ভিতরে ভিতরে কি যেন কি 
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একটা “নাই নাই, যি, হতোইন্মি”র ভাব অনুভব করিতেছে | 
বেদান্ত বলেন যে মানুষের মধ্যে জ্ঞান কখনও সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ 
করিতে সমর্থ হইবে না, কাবণ মানুষ বদ্ধ জীব বলিয়া তাহার জ্ঞানও 
সীমাবদ্ধ থাকিতে বাঁধ্য , বদ্ধ জীবের পক্ষে অসীম পূর্ণ জ্ঞানলাভ সম্ভবপর 
নহে ! পাশ্চাত্য দর্শনও এই বেদাস্তবাকয যুক্তকণ্ঠে সমর্থন কবিতেছেন । 
পাশ্চাত্য €( চ৭৮01)010 ) বলেন £ 
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01191) 810007৩1100 100106 091) 1১07061060৮ 0৫ 91791” স্বামী 
বিবেকানন্দ এই আববণ উন্মোচন প্রবৃত্তি (15045005 ০৫ 0001010€ ) 
কে 'জীবন' আখ্যায় অভিহিত কবিয়াঁছেন । বাহা হউক, সীম জীবের 
পাক্ষ অসীম পূর্ণ জ্ঞানলাঁভ সম্ভবপর না হইলেও মানুষের চেষ্টার বিবাঁম 
নাই ,_আর বিরাম থ।কিতেও পাবে না, কারণ এই চেষ্টার সমষ্টিই 
মানবজীবন। এই অসীম পূর্ণজ্ঞান সর্ধবতত্ব ও সর্ধব্যাপিত্ব শক্তিরই এপ্পঠ 
ওপিঠ , বেদাস্ত মতে এই পূর্ণ জ্ঞানই মানবাতা | * যদিও 
পূর্ণ জ্ঞান মানবাজ্মার গুণ বা যথার্থ বলিতে গেলে মানবাত্মা পুর্ণ 
জ্ঞানস্থবপ, তথাপি সীমাবদ্ধ জীব যতই চেষ্ট করুক লা কেন পুর্ণ 
জ্ঞানলাত তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব । আমাদের বস্তজ্ঞান প্রণালী 
সন্বন্ধে আলোচনা করিলেই ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। স্বামিজী 
তীহাব বেদান্ত বতুতার এক স্থানে ইহা স্ুপবিস্কুট করিয়াছেন, বাহ 
* (ক) পজ্ঞানং ব্রহ্ম চৈতন্তংগ | 

- শ্রীধর স্বামীর টিকা । 

(থ) "উৎপত্তি বিনাশ রহিতং চৈতন্ং জ্ঞানমিত্যভিধীয়তে |” 

-সর্বোঁপনীষদ্‌ সা । 


(গ) “পরিপূর্ণ সর্বশক্তি বিশিষ্ট জ্ঞানং ভগবান্‌।” 
স-ক্রিমসনর্ভঃ | 


পৌষ, ১৩৩১ ।] ।ংখ্য দর্শন ৭৩৫ 


রশ সি পি লেস্পিলাপিশি সা সপাসসিপীসা সিটি সিল সিসি পানি 


জগৎ হইতে আম্বা কেবল আঘাত মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকি, এমন কি 
আঘাতটির অস্তিত্ব জানিতে হইলেও আমাদিগের ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া 
করিতে হয়, আর যখন আমরা এই প্রতিক্রিয়া কবি, তখন প্রকৃতপক্ষে 
আমবা আমাদেব নিজ মনের অংশ বিশেষকেই সেই আঘাতের দিকে 
প্রেরণ করিয়া থাকি আব যখন আমরা উহাকে জানিতে পারি তাহ! 
আর কিছুই নয় আমাদের নিজ মন এ আঘাতের দ্বারা যেন্প আকার 
প্রাপ্ত হয়, আমরা সেই আকার গ্রীপ্ত মনকেই জানিতে পারি। যদি 
বহিজ্জগৎকে আমর] “ক” বলিয়া নির্দেশ কবি, তবে আমবা প্রকৃতপক্ষে 
ক+মনাকই জানিতে পারি। আব এই জ্ঞান ক্রিয়াব মাধ্য মনের 
ভাগটি এত অধিক যে, উহা এ “ক*্এর সর্বাংশব্যাপী আব & “কপ্এর 
স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে চিরকালই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। অতএব যদি বহির্জগৎ 
বলিয়! কিছু থাকে তবে উহ! চিরকালই অঙ্জাত ও আজ্ঞয়। 
(ক্রমশঃ) 
- ত্রহ্গচারী ধ্যানচৈতন্ত । 


সাংখ্য দর্শন 


আদি বিদুষে কপিলায় নমঃ । 
জগতে চিরদিন জীবকে ত্রিবিধ ঢঃখের অভিথাত সহিতে হইতেছে । 
এই ত্রিবিধ ছুঠথর নিবুত্তি সকলেরই অভিপ্রেত। ভ্ঃখ নাশের জন্ত 
সচরাচর যে সমুদাঁয় উপায় অবলম্থিত হয় তদ্বার] চঃখের নিবৃত্তি সম্ভবপর 
নহে । এ সকল উপায় সাময়িক মাত্র । দুঃখ নিবুত্বির প্ররুই উপায় 
নিদ্ধারণের জন্য সাংখ্য শাস্ত্রের প্রবর্তন । এই দর্শনের মতে জ্ঞানই 
ছংখ নিবৃত্তির প্ররুষ্ট উপায় । 


৭৩৬ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 


শপ পািস্িসি তি পস্পিতিসি 





পাস 





সা তাপলিসটস্ফিলতি শিট পাস লা পিপলস 





০০০০ 


সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক মহবষি কপিল। তাহার শিষ্য আস্ুরি, 
আলুরির শিষ্য পঞ্চশিখ | পঞ্চশিথ সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে যে সমুদায় গ্রন্থ 
লিখিয়াছিলেন সে সমুদায় গ্রন্থ অধুনা লুপ্ত হইয়াছে । অধুন নাংখ্য 
শীন্পেব যে সমুদায় গ্রন্থ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে তত্ব-সমাস, সাংখ্য- 
কারিকা ও সাংখ্য-প্রবচন-হত্র প্রধান । এই সমুদ্দায় গ্রন্থের উপর 
সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অনেক ভাষ্য ও টিকা আছে। তত্ব-সমাস 
সাংখ্য দর্শনেব স্থচিপত্র, কাঁবিক! দ্বিসপ্ততি প্লোক বিশিষ্ট গ্রন্থ । ই) 
আর্যহন্দে 4টি | ঈশ্বরচন্দ্র ভগবান শঙ্করাচার্ধেব আবির্ভাবের বছু 
পূর্বে এই গ্রন্থ বচনা করিয়াছিলেন । ইহা পঞ্চশিথ রচিত অধুনালুপ্ত 
ষঠিতন্্ অবলম্বনে রচিত। প্রবচন-সুত্র কারিকার তুলনায় আধুনিক 
গ্রন্থ। সং)-সম্যক, খ্যা- জ্ঞান এই ছুই শব হইতে সাংখ্য উত্পন্ন। 
থে শাস্ত্রে সম্যক জ্ঞান উপদিঃ হইয়াছে তাহার নাম সাংখ্য শান্ত্র। 
সহজ বাংলা ভাষায় সাংখ্য-কারিকাব অর্থ করিবাব জন্য এই প্রবন্ধ 
লিখিত হইল । 


হুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাস| ভদবঘাতকে হেতো | 
ৃষ্টে সাপার্থ। চেন্নৈকাস্তা ত্যনস্ততোহ ভাবাৎ ॥ 
পদ পাঠ-_ছঃখত্রয় অভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা তৎ অবঘাতকে হেতৌ। 
দৃষ্টে সা অপার্থা চে ন একান্তঃ অত্যন্ততঃ অভাবাৎ ॥ 
অন্বয়__-ছুঃখত্রয়াভিঘাতাঁৎ, তদবঘ।তকে? হেতো। জিজ্ঞাসা, 
দৃষ্টে সা চেৎ অপার্থা ন একাস্তত্ঃ অত্যন্ততঃ অভাবাৎ। 
ছঃখজয় £-_-সাধাবণতঃ ছুঃথখকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় 
সেইজন্য “ছুঃখত্রয়” | ত্রয় বাঁ ত্রি অর্থ তিন, যেমন ভ্িতাঁপ। ভ্ঃখ- 
ত্রয় ₹ত্রিবিধ ছুঃথ বথ। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক। আধি 
অর্থ হুঃখ; আত্মিক-আমার মন ও দেহ সন্বন্ধীয়; ভৌতিক - ভূত 
সন্ধীয় , দৈবিক-যাছার মূলে দৈব শক্তি আছে। 
আধ্যাত্মিক ছুঃখ £--ইহ ছিবিধ ) রোগাদির জন্য শারীরিক দুঃখ» 
রিপুদিগের জ্রন্থ মানসিক ছঃথ । 


পৌষ, ১৩৩১1 ] সাংখ্য দর্শন ৭৩৭ 


পাস্পীস্িসি সিসির সি ছিলি সিসি সপ ্র্পাছি সি চে 


আধিভৌতিক হুঃখ ₹- মনুষ্য) পত্ত ব। স্থাবর জনিত (যথা ছুরির 
ধাবে হাত কাটা ) দুঃখের লাম আধিভৌতিক দুঃথ । 

আধিদৈবিক £- বজ্র, ভূমিকম্পাদ্দির আক্রমণে যে ছুংথ হয়। 

অভিঘাতাৎ- “ঘা” থাঁওযার দরুন | 

ত২ং+অবঘাতকে, তদবঘাতকে--( ৭মী বিভক্তি) তাহার অর্থাৎ 
দুঃখে অন্ঘাতকে__নাশে , তেতো ৭মী বিভক্ত, (দাধু শব্খবং ) উপায় 
বিষয়ে, জিজ্ঞাস।- জানিবাব ইচ্ছা | 

“ভয়”__উহা , জিজ্ঞাস! কর্তার ক্রিয়। । 

প্রথম ছত্রেবক অর্থ 2--মান্ুন তিন বকম দুতঠাপর ঘা খাইয়া 
পরে 'ঘ গাহছাতে না খাইয়া হয় সেই উপান্যর অন্য জিজ্ঞাসা 





করে। 

দৃষ্টে £_দৃষ্ট বা লোক্কিক উপায়ে, (যেমন জন হইলে কুইনাইন 
ওসবনে ) 

চেৎ_ যদি “হয়? উহ্য | 

অর্থাৎ ব্দি লৌকিক উপায়ে দঃথ দৃব হয় । ইহাতো দেখা মাইতেছে 
যে লৌকিক উপায়ে চঃথ দূর হয়। 

না ।--অর্থাৎ সেই ডিজ্ঞালা | 

অপার্থা_ অপ্রয়োজন, নিপ্র/য়াজন | 

লৌকিক উপায়েই তো দুঃখ দুর হয়, স্থতরাং দুঃখ নিবৃত্তির উপায় 
নিপ্রয়োজন । 

ন-না এইবপ হইতে পারে না। 

কুইন'ইনে জর দূব হইলে৪ পুনরায় হেমন্তে বব আসে । কুইনাইন 
সাময়িক উপায় মাব্র। কেন কুইনাইনাঁদি "লৌকিক উপায় হুঃখ 
নিবৃত্িব উপায় হইতে পাবে লাঈছার উত্তবঃ লৌকিক উপায়ের 
অভাব আছে-_অভীবাৎ। লৌকিক উপায় পূর্ণ নে । 

অভাবাৎ অভাব হইতে, অভাবের জন্য | 

কিসেব অভাব? একাম্তাত্যস্তত:--এর অভাব । 
একাভস্তাতাস্ততোহভাবাৎ £--অত্যন্ত₹ একবারে ; একান্ত _ নিশ্চিত । 


৩ 


৭৩৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 








তি লা 








স্পা স্পলিস্সিশাসি লিপির ১ 


লৌকিক উপাঁয়ের ছুইটি অভাব আছে? ইহা নিশ্চিত ব! অব্যভিচারী 
নহে, ইহা চিরদিনেব জন্ত নহে--অর্থাৎ ইহা সম্যক নহে । 

জীব ত্রিতাঁপে আধাতিত হইয়া তাপ নিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাসা করে। 
সত্য বটে তাপ নিবৃত্তির লৌকিক উপায় আছে। আপাততঃ মনে 
হইতে পারে যখন লৌকিক উপায় আছে তখন কেন ছঃখ নিবৃত্ভিব 
জন্ত বৃথা জিজ্ঞাসা । কিস্ত জিজ্ঞাসা বৃথ! নহে, কেনন। 'লীকিক উপায় 
সাময়িক মাত্র? উা সব সময়ে খাটে না এব উহা স্থায়ী নহে । মানুষ ঠিকা 
গ্রজ! হইতে চাহে না? মানু চায় মোরসী মক্রুবা স্বতের প্রজা হইতে। 

র্‌ 
ৃষ্টবদ নু শবিকঃ স হাবিশুদ্দিক্ষয়াতিশযযুক্তঃ | 
তদ্বিপবীতঃ শ্রেয়ান্‌ বাক্তাব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞানাৎ ॥ 

পদ পাঠ--দুবৎ আনু শ্রবিকঃ সহি অবিশুদ্ধি-ক্ষয়-অতিশয়-যুক্ত£। 

তৎ বিপবীতঃ শ্রেয়ান বাক্ত অব্যক্ত জ্ঞ বিজ্ঞানাৎ।॥ 

অন্বয় ঃ__আনুশ্রবিকঃ দৃ্টব। সহি অবিশ্ুদ্ধি ক্ষয় অতিশয় সুক্তঃ, 
শ্রেয়ান্‌ তদিপবাতঃ , বাক্ত অব্ক্ত জ্ঞ বিজ্ঞানাৎ। 

আনুশ্রবিক -( উপায়) শ্রুতি বা বেদ বিহিত কম্ম কলাপ। 

দৃ্টবং--১ম কারিকাক্ত উপায় তুল্য, অর্থাৎ ছুঃখের একাস্ত এবং 
অত্যন্ত নিবৃন্তিতে অক্ষম । 

কেন? কারণ স হি--অর্থাৎ (তাহাও ) আনুশ্রবিক উপায়ও 
ত্িদোধ যুক্ত, যাহা োঁধ বুক্ত তাহাব ফল নির্দোষ নহে। তিন 
দৌষকি কি? অবিশ্ুদ্ধিঃ ক্ষয় এবং অতিশয়। 

অবিশুদ্ধি--বেদোক্ত যজ্ঞ সাধনের জন্য যাঁজ্িককে জীব হিংসা 
কাবিতে হয়। যজ্ঞ ফলে শ্বর্গ সুখ হইলেও হিংসা জনিত পাপের ফলে 
কিঞ্চিৎ ছঃখও পাইতে হয়। যজ্ঞের ফল বিশুদ্ধি নহে উচ্থা মিশ্র ব| 
অবিশুদ্ধি। 

ক্ষয়_-( ক্ষীণে পুণ্যে শ্বর্গলোকাচ্চ্যবস্তে ) পুণ্য ক্ষয় হইলে প্রাণী স্বর্ণ 
লোক হইতে বিচাত হয়। 

অতিশম্স--( তাবতম্য ) যজ্ঞ অনুসারে স্বর্গ সুখের তারতম্য আছে 


পৌষ, ১৩৩১। ] সাংখ্য দর্শন ৭৩৯ 


স্পা এ্পিপা লা ল্মিতাসটিি 





25 সি সপ সপ িপািপাসপিপটি পাশিস সত সত স্টিতাপপিতাসতি উগাস্সিপাটি শি পিপিস্পিপাশীপীসিপি লী সপাসিপলাস্পিপািকািপাশিশ শি 


ভিন্ন যজ্জেব ভিন্ন ফল হুয়। কেহ ইন্্রত্ব পাইলেন, কেহ বা দেবত 
পাইলেন পরম্পরের উৎকর্ষ অপকার্ধর ভেদ দর্শনে শ্বর্গবাসীর ছুঃথ 
বোধ অপরিহার্যয। 

শ্রেয়ান্‌_ শ্রেষ্ঠ । 

তদ্বিপবীত-_যাহা তাহার বিপরীত অর্থাৎ যে উপায় অবিশুদ্ধি) 
ক্ষয়াঁতিশয় হাঁন অর্থাৎ বিশুদ্ধ, অক্ষয় ও তাঁরতম) হীন | 

সেই উপায় কোথা হইতে আগে গ বিজ্ঞান হইতে আসে। কিসের 
বিজ্ঞান? ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ এই জ্রিবিধ বস্তুর পার্থক্য জ্ঞানের 
নাম বিজ্ঞান । পচবাচব যানহাকে আমরা বাহ বা ঞ্ড় অগত বলি তাহা 
রূপবসাদি জ্ঞানের বিকার মাত্র, স্বপ্ন দৃষ্ট বুক্ষও জ্ঞানের বিকার! ইহাই 
ব্যক্ত জগত । সাংখ্য মতে বুদ্ধ অহঙ্কারাদি ত্রয়োবিংশতিতত্বের নাম 
ব্ক্ততন্ব । যাহা জ্ঞানের কারণ স্বরূপ এবং ণ্যাহাব সত্তা (থাকা 
ভাব) অনুমানব দ্বার' উপলব্ধ হয় তাহার নাম প্রকৃতি বা অব্যক্ত 
তন্ধ। ব্যক্ত জগতের পশ্চাৎ তাগে অব্যক্ত জগৎ বিগ্ধমান আছে।” 
উভয় জগত জড় বা অচেতন | 

জ্ঞযেজানে আত্ম -আমি। জ্ঞর অপর নাম পুরুষ ইহা নিত্য ও 
চৈতন্তরূপ | সমস্ত জগতকে বিভক্ত করিলে ছুইটি বস্ত পাই, আমি 'এবং 
আমি ছাড়া আব যা কিছু । আমি ছাডা আর যা কিছু তাহার নাম 
প্রকৃতি, আসল প্রকৃতিকে আমি দেখিতে পাই না। প্রক্ষতি রূপ রস 
গন্ধ স্পর্শ শব্দের সঙ্জীয় সজ্জিত হইয়া বাহা জগতের রূপে আমার নিকট 
প্রতীয়মান হয়। প্রতীয়মান বাহা জগতের স্বরূপের নাম প্রকৃতি, 
প্রকৃতির স্বরূপ অব্যক্ত, প্রকৃতির প্রতীয়মান রূপ বাত । (আঁলরের বা 
রঙ্গমঞ্চের মনমোহিনীর্ূপ বৃদ্ধ নর্তকীর ব্যক্তরূপ মাত্র তাহার ম্বব্ূপ 
রগগমঞ্চে অব্যক্ত । নর্ভকীর হুইবূপ_-ব্যঙ ও অব্যক্ত । নর্তকীর অব্যক্ত 
রূপ অনুমান করা যায় এবং সময় সময় তীক্ষ দৃষ্টি দর্শক তাহার 
অব্যক্ত ব্বপ প্রতাক্ষ করিতে সমর্থ হয় )। প্রকৃতি জড়, আমি চেতন। 
পুরুষ বা আমার জ্ঞান হয় এই আন পুরুষের নাম জ্ঞ। (জ্ঞাড) 

বৈদিক উপায়ও দৃষ্ট উপায় তুল্য দ্বঃখের সম্যক নিবৃত্তি করিতে 


৭8০ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_১২শ সংখ্যা । 


সস্তা কাই পাল 


অসমর্থ । উহা! অবিশুদ্ধি, অতিশয় এবং ক্ষয় এই ভ্রিলোষ যুক্ত। 
যাহা এ ত্রিদদোষের বিপরীত অর্থাৎ যে উপায় বিশ্তদ্ধ। তারতমাহীন ও 
শ্বাশ্বত সেই প্রকৃষ্ট উপায় ব্যক্ত অব্যক্ত এবং জ্ঞ এই ভ্রিবিধ তত্বের 
বিজ্ঞান হইতে ঘটে । 





০ পণ 








সি সিল সিি স্পপাস্পিশিনসিিসি সি সপ 








৯4. 

পূর্বোক্ত ব্যক্ত, অব্য্ত এবং জ্ঞ, এই তিন বস্ত্র মধ্য ব্যক্ত বস্তু 
ত্রয়োধিংশতি রকমের ; জ্ঞ বা পুরুষ, অব্যক্ত বা প্রকৃতি এবং বাক বা 
ত্রয়োবিংশতি তত্ব সর্বসমেত এই পঞ্চবিংশতি তত্ব । ইহাবা অবিক্তি 
আদি চতুরভাগে বিভক্ত । এই পঞ্চবিংশতি তত্বেব সহিত পরিচিত 
হইতে পাবিলে সম্যক জ্ঞানলাভ করা যায়, ইহাদের সাধারণ বিবরণ 
সাংখ্য-কারিকার তৃতীয় গ্রোকে প্রদত্ত হইয়াছে । তৃতীয় শ্লোক যথা-_ 

মূলপ্ররুতিববিক্কৃতিম হুদাগ্যাঃ প্ররুতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। 
ষোভশকস্ত্র বিকারে। ন প্রকৃতির বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥ 

পদ-পাঁঠ-_মুল গ্রকৃতিঃ অবিকৃতিং মহৎ আগ্ঠাঃ প্রকৃতি বিরুতয়ঃ সপ্তু। 

যোঁডশক£ তু বিকারং ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতি: পুকবঃ ॥ 

অন্বয্--১ মুল প্রক্কৃতিঃ_--মবিকতিঃ ) 

৭ মহত আছ্যাঃ সপ্ত---_ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ , 
১৬ ষোডশকঃ তু-_-বিকারঃ , 
১ পুরুষ-_-ন প্ররুতিঃ ন বিক্ৃতিঃ। 
(১+৭+১৬+১- ২৫) ইতি পঞ্চবিংশতি তত্ব | 

চেতন পুরুষ এবং অচেতন প্রকৃতি, পরস্পর সন্গিহিত হইলে যে 
জ্ঞানদূপ ফল উৎপন্ন হয়, যাহাতে চৈতন্টের আভাম এবং অচেতনের 
পরিণাম একত্রিত হয় সেই ফলের নাম মহত বা বুদ্ধিতক। ক্ষদ্রাক্ুত্র 
জ্ঞান পুষ্পাবলী আমি রূপ ুত্রর দ্বারা গ্রধিত হইয়! জীবনমালো পবিণত 
হইয়াছে । 

প্রকৃতি কারণ, যাহা! কার্যা উৎপাদন কবে, বিকৃতি বা বিকার- 
কার্য, পবিণাম , প্ররুতি বিরুতয়ঃ_ এক হিসাবে কারণ, এক হিসাবে 
কার্য । মুল-্যাহার কাঁবণ লাই। 





পৌষ, "৩৩১ । ]. সাংখ্য দর্শন ৭৪১ 


পি পাটি লি পি পালি সি পাত সিস্ট পিসী সি উ তিপস্পিাস্টিতা পি লািপাস্টিলিস্িপস্চিলীসি লাল সপাসিলাস্ীসিরিসচিলীিপাসি শাসিত পাস পাত লী পাখি এ পা শী পি লা লাভা লা পরশ পি চি 


মহদাছ্যাঃ সপ্তম আদি সপ্ত তত্ব) যথা মহৎ (জ্যোতিঃ 
বুদ্ধি)। অহঙ্কার (আমি নামক সাধারণ ভাব) পীচ তন্মানতর (তৎ+ 
মাত্র, তৎ-সেই)। পাঁচ তন্মাত্র কি কি?_-শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস 
এবং গন্ধ । রূপ নীল লোহিতার্দি নানা রূপ হইতে পারে) কিন্তু যাহা 
কেবল মাত্র ্ূপ তাহাই রূপ তন্মাত্র । মুল রূপ একটি স্পন্দন মাত্র, 
বহুবিধ স্পন্দন স্মষ্টিব শ্রকত্রীভূত সংখ্যা অন্থসারে কখনও বা লোহিত 
রূপ হয় কখনও বা! পীতাদি অন্তরূপ হয়। মহৎ তত্ব মুল প্রক্কৃতির 
বিকৃতি কিন্তু অহঙ্কার তথ্বেব কারণ বা প্রকৃতি । অহঙ্কারও আবার পঞ্চ 
তন্মাত্রের প্রকৃতি । 

যেডশকঃ তু বিকারং। ইহাবা কাহারও প্রকৃতি নহে ইহারা 
“নিছক” বিরতি । ষোডশ তত্ব-_-১১ ইন্দ্রিয় ও ৫ ভূত। চক্ষু কর্ণাদি 
৫ জ্ঞানেন্িয় হস্ত পদাদি ৫ কর্শেজ্রিয় এবং একাধারে জ্ঞান ও কর্েজ্িয় 
মন, সর্ব সমেত ১১ ইন্দিয়; ক্ষিত্যাদি ৫ ভূত, ১১ ইন্দ্রিয় ও ৫ ভূত 
সর্ব সমেত ১৬। শব্দগ্রাহী কর্ণ) ম্পর্শ গ্রাহী ত্বক? রূপগ্রাহী চক্ষু, 
রসগ্রাহী জিহবা, গন্ধগ্রাহী নাসা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্র্রিয়; বাক পানি 
পাদ পাধু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্শেক্রিয়। এবং মন এই উভয়াতুক 
ইন্দ্রিয় । সর্বসমেত একাদশ ইন্দ্রিয় । কর্পেজ্িয়দিগের কার্ধয আহরণ 
_যথা উচ্চারণ, শিল্প, গতি, উৎসর্গ এবং প্রজনন । ক্ষিতি অপ 
তেজ বাষু আকাশ এই পঞ্চ ভূত। ক্ষিতিবা অপ অর্থে মাটি বা জল 
বলিলে যাহা বুঝি তাহা নহে; তেজ অনল নহে; বায়ু বাতাস নহে, 
আকাশ ইথার নহে , উহবাবা সংজ্ঞা মাত্র । যে ভূতের কারণ শ 
তন্মাক্র অর্থাৎ যেভৃত হইতে আমার শব্দ অনুভূতি হয় তাহা আকাশ 
ভূত, ক্ষিতির কাবণ গন্ধ তন্মার্ত, অপের কারণ রস তন্সা্র, তেড়ের 
কারণ কূপ তন্মাত্ত) বায়ুর কারণ স্পর্শ তন্মাত্র | 

পুরুম (জ্ঞ,। ভ্ষ্টা, জীব ) কাহারও মুল নহে, কাহারও বিকারও 
নহে । ব্যানাদি পঞ্চ প্রাণ সর্ব ইন্জ্িয়ে সাধারণ বলিয়া সাংখোরা উহাকে 
পৃথক ভাবে ইন্দ্রিয় বলেন নাই । ( পরে ২৬, ২৮১ ২৯ প্রভৃতি কারিকা 
দ্রষ্টব্য) 





৭৪২ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 





০৯৮৯ পাসটিলাস্টিতীস্সিরিস্িিসছি তাস্স্টিসিতী সিসি পিসি সপ 


আপাততঃ তৃতীয় কারিকায় অবান্তর মনে হইলেও পরে অন্ত কাৰিকা 
বুঝিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া আমি যাহা পণ্ডিতগ্রবর হীরেন্দ্রনাথ 
দত্তেব নিকট অনুভূতি সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম তাহার ভাব নিম্ে প্রদত্ত 
হইল £-_আমার জগতে প্রধানতঃ দুইটি বসন্ত আছে, (ক) আমি. (খ) 
আমি ছাড়া আর যাহা কিছু তাহার সমষ্টি; ইন্জিয়যুক্ত আমার দেহ 
"এর অন্তরভূত হইলেও অগ্ান্ত আমি ছাড়া বস্ত্বব তুলনায় আমার 
নিকটবর্তী। পুরুষ অনুভব কবেন, তিনি শবীবী বটেন অণচ শরীর 
নহেন। ইন্ত্রিয়ের অপর নাম করণ। কবণ অর্থ দ্বারা অর্থাৎ যদ্দাবা 
পুরুষের অনুভূতি হয়। চক্ষু, কর্ণ, হস্তপদাদিকে বাহা করণ বলে। 
পূর্ববোস্ত মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই তিনের সম্মিললকে অন্তঃকবণ 
বলে। আমি ছাড়! বস্ত সমষ্তির নাম বাহ জগত । বাহাজগত রূপ 
রূসাদ্দির সমষ্টি মাত্র। বাহ জগতকে বিষয়ও বলে। পুরুব বিষয় ভোগ 
করেন বলিয়া পুরুষকে বিষয়ী বলা যায়। চক্ষুর বিষয়-রূপ, চক্ষুর সহিত 
রূপের সংযোগ হইলে যে বৃত্তি উৎপন্ন হয় তাঁহার নাম আলোচন বা 
নির্বিশেষ জ্ঞান । আলোচনের উপর মনঃসংযোগ হইলে মনের সংকল্প 
বৃত্তিদ্বার। নির্বিশেষ জ্ঞান সবিশেষ হইতে আরম্ভ হয় অতঃপর অহঙ্কাব 
সবিশেষ জ্ঞানের উপর ক্রিয়া করেঃ ইহার ফলে বৃত্তিগুলি 'আমার বৃত্তি, 
বলিয়৷ অনুভব হয়। অহঙ্কারের ক্রিয়াব নাম অভিমাঁন। ইহা আমাব 
বিষয়, ইহাতে আমি অধিকুত; আমি শক্ত, আমি ব্যতীত 
কেহ অধিকারী নাই, এইযে অহমন্মি স্বামিত্ব বুত্তি ইহাই অভিমান 
এইবার তাহাব উপর বুদ্ধির ক্রিয়া আরম্ভ হয়। বৃদ্ধিব নিজস্ব বৃত্তি 
অধ্যবসায় বা বিনিশ্চয় । বুদ্ধির দ্বারা ব্যাকৃত হইলে তবে বুদ্ধি বিনিশ্চিত 
আকার ধারণ করে। প্রথম আলোচন;, আ'লোচনেব পব সন্কল্প, 
সন্কল্পের পর অভিমান এবং অভিমানের পর বিনিশ্চয়। কিন্তু বিনিশ্চয়ের 
স্তরে উঠিলেও অনুভূতি প্রক্রিয়ার অবসান হয় না । ইহাব সহিত চিভেব 
বা পুরুষের যোগ চাই । বিষয় স্বারা উপরঞ্জিত বৃত্তি প্রতিবিস্বব্ূপে 
পুরুষে অধিরূঢ হইলে ভবে অনুভূতি হয়। দ্রষ্টী পুরুষ চিত্তের দ্বারা 
দৃশ্য বিষয় দর্শন করেন | বিষয়ের দ্বারা উপরঞ্জিত চিত্বৃত্তির গ্রতিবিশ্ব 





সি এ পিপি 
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পা সিপাস্পিশেসিতাস্টিশাস্পতিসসিিসিণি সত সপিসটিপাস্পিরসসি পি সপ সরস সপ্ত আসি সিরিস্দিাসরী শসিলি্িতিস্পির স্পিরিট সিলসিলা সি ঈিরীসিলিসিসিপাসসি স্পিপিস্পিপদাস্সিতিস্সিরিস্সি 


যখন পুরুষে সংক্রান্ত হয়, তখন সেই সেই চিত্তবৃত্তি পুরুষের শ্ঞানের 
বিষয়ীভৃত হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ত্বাঁবা গৃহীত বিষয় অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি 
পুরুষকে প্রর্ধান করে। 

অর্থ-_মূল প্রকৃতি কাহাবও কার্যা বাঁ পবিণাম নহে -তাহার মুল 
নাই। প্ররুতিই ক্ডাত্মক সর্ব বাহা জ্রগচের মূল । 

মহৎ অহঙ্কাব ও পঞ্চ তন্মাত্র এই সাতটি বস্ত একাধারে প্ররূতি 
এবং বিরুতি ; মন প্রমুখ একাদশ ইন্জ্রিয় এবং পঞ্চভূত এই যোলটি বস্ত 
নিছক বিকৃতি । (ক্রমশঃ ) 

--গমার খৈয়াম্‌। 


এরিষউটল ও আত্মা 


কিছু কাল পূর্বে “পরাবিস্তা” সম্বন্ধে এরিগটলেব মত্তাঁমত লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলাম । অতঃপব আত্মা বলিতে তিনি কি বুঝিতেন, তৎসন্বন্ধে তাঁর 
কি মত ছিল, আলোচনা করিতে অগ্রসব হইব । মোটামুটি বলিতে গেলে 
এবিইটলের মতে বস্তুর সন্ধা (৮552170 ) বা সার পদার্থই আত্ম! শব্দ 
বাচয, যাহা না হইলে বে বস্ত বর্তমান থাকিতে পাবে না সেইটিই সেই 
পদার্থের আত্মা । আবাব তিনি বলেন; কোন 'একটি বস্ত্র সার অংশ 
বা আত্মা হইতে তাহার আবরণ বা প্দহকে বাদ দিতে পারা যায় না, 
এবং এই আবরণ বা দেহটি “সই সারাংশ বা আত্মাব অপরিণত বা 
অপরিস্দুট অবস্থা । 

একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করা যাউক। 
্রগতে তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া মায় ১ কতক লোক নিজের 
দ্বেছ লইয়াই ব্যস্ত দেহ ছাড়া আর কিছু আছে কি লা কাভার! সংবাদ 


৭8৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 


স্পা পাস্িস্িশাসপর্িরি পাস্টিলাস্টিলি সরি স্পিসটিপীসিলীসিপাসিপাসিপাস্িত সাপটি | সপাসতিসিরি পাসিরাসপিসিপাসিতাস্িলী সিপিস্পিরিন্পিসিপাসিশািতা ৯৩ সি পাস লাস 


লন না বলিলেই হয়, তাহাদের দেহ ও আত্মা অভেদ হইয়া পড়িয়াছে 
বলিলেও চলে । অপর এক শেণীর লোক দেহ ছাড়া দেহাঁতিবিজ্ত 
আত্মরি সংবাদ লন কিন্তু দেহকে ভুলে না; আর এক তৃতীয় শ্রেণীর লোক 
আছে তাহাদের দেহের সন্ধান নাই বলিলেই হয়, তাহারা আত্মধ্যানে 
মগ্ন হইয়া অহং ভুলিয়া যাঁন। প্রথম শ্রেণীব লোকের চৈতন্য নাই 
বলা যায় না কিন্তু সেটি অপবিস্ুটভাবে বর্তমান , তাহাবা যে চিৎ পদার্থ 
এ জ্ঞান ভলিয়। গিয়া সেই চৈতেনের আববণ দেহাকই চৈতন্যের সহিত 
অভেদ করিয়া ফেলিযাছেন। যেটি আবরণ "দইটিই কিন্তু আবার 
এরিষ্টটালর মতে চৈতগ্চেব অপরিপূর্ণ বিকাশমাত্র তাই অপবিপূর্ণ বিকাশ 
ব| দেহকে চৈতন্যেব সহিত অভিন্ন করা চলে । এরিষ্টটল বলেন, চৈতন্য 
থাকিলেই দেহ থাঁফিবে চৈতন্তের বিকাশ হইাত গেলে দেতেব মধ্যে 
দিয়াই হইবে । যেখানে চৈতন্যেব পূর্ণ বিকাশ সেখানে দেহ দেহীর 
ভেদ লোপ হইয়াছে, যেখানে অল্প বিকাশ সেখানে ভেদ বর্তমান । 
ষটান্তের শেন শ্রেণীব লোকের চৈতন্ত পরিস্ফুট তা যেন দেহটির পৃথক 
সত্তা লোপ পাইয়াছে। কেন বলিলাম কাবণ এবিঈটটল একমাত্র ঈশ্বর 
(0০9) তিন অন্ত কোথাও দেত দেহীর আভদ স্বীকাব করেন না। 
এবিই্টটল বলেন, জগতের যাবতীয় পদা”র৫থ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ এমন কি 
উদ্তিদে পর্যান্ত চিৎ শাক্তি কা ভাত্ব। বর্তমান । কিন্তু সেথানে তাদের 
শরীব বা জড়াংশ ও আত্মা বা চিদধাশব পার্থক্য আছে) কারণ সেখানে 
চিৎ শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ নাই, চিৎ শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ হইলে সেথানে 
জড়াংশ থাকিতে পারে ন।। জগতের যাহা কিছু সবই চিৎশক্তির আংশিক 
বিকাঁশেব পবিচয় প্রদান করে, তাই জডের ও চৈতন্তের পার্থক্য দৃষ্টি হয়। 
এরিষ্টটল বলেন কি বাহা জগতে কি জড জগতে--কি জীব জগতে-_ 
সর্বত্রই দেহ বা জডাংশ ছাড়া দেহী বাঁ চিদংশ বর্তমল থাকিতে পারে 
না; দেহ বা জভাংশছাড1 দেহীব চিদংশের আলোচন নিবর্থক | সত্য 
বাট দেভী বাচিৎ শক্তি ছ্বেহকে ধারণ করিয়া আছে--চিৎ শক্তিব অস্তদ্ধীনে 
জড়াঁংশ বিনাশ প্রাপ্ত হয়-_কিস্ত উভয়েব মাধা তাঁর মতে একটা অচ্ছেছ্য 
সম্বন্ধ বর্তমান | কিন্তু তাই বলিয়া তাঁর মতে আত্ম! দেহের পরিণাম নয় । 
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০ পিস্টিপাস্সিপাসি সি পারিস এলি লিওনি তা তি এসসি লে শা ৯ পাস্সিপাস্িতাসি | পো পি পিপি সলীস্টিরাঁ পি পাস্টি লগ পািতিস্পিলিস পিসি পাস সিপীসিরাসপিলা পাতি পাি পন পিপিপি পি লাস শা পো পাদ পাটির সিলসিলা 


উদ্ভিদের চৈতন্থ আছে-_এটি নবযূগেব নৃত্তন আবিষ্কার মনে করিবেন 
না। এরিই্টটলও এই তত্ব প্রথম উদঘাটন করেন নাই । আমাদের 
প্রাচীদ খষিরা এ সতোর পরিচয় বহু পূর্বে পাইয়াছিলেন আমাদের 
দুর্ভাগ্য আমবা ঘরেব সংবাদ রাখি না। তাহারা কি সুন্দৰ ভাবে 
বুঝিয়াছি'লন দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পাঁবিলাম লা। 
সকলেই জানন একই মাটিতে গশাপাশি আম্র-বৃক্ষ ও নিম্ব-বৃক্ষ রোপন 
কবিলে আত বৃক্ষ মিট রস ও নিশ্ব বুক্ষ তিক্ত রস গ্রহণ করে। মাটীতে 
পাঁচটী রম থাকিলেও ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষভিন্ন ভিন্ন বস গ্রহণ করে কেন? 
,কহ হয়ত বলিবেন স্বভাব (1790700)1 কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এটি 
কি নির্বাচনের পরিচষ প্রদান কবে না? নিব্ধাচন করিতে পারে কে 
যাব চৈতন্ত আছে। ইহাই প্রাচীন আধ্য খষির সিদ্ধান্ত । এরিষ্টটলের 
নিকট এই সতা প্রঠিভাত হইয়াছিল। তিনি বলেদ উদ্ভিদ হইতে 
পশু পক্ষণ শ্রেষ্ট কারণ পশ্ড পক্ষীনত উত্তিদ অপেক্ষা অধিকতর চৈতন্তের 
বিকাশ! ন্টড্ভিদ কবধজমাত্র আত্মরক্ষার উপযোগী বসত আহরণ কবে 
তাহাদের অপর অনুভূতি নাই, পণ্ড পক্গীর সকল অনুভূতি আছে। বর্তমান 
যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বনু মহাশয়ও প্রাচীন যুগের 
তত্ব দ্রষ্টা খাষ এ সিদ্ধান্তে এক মত হইতে পাবিবেন না-তীার্দের মতে 
উত্ভিদদেরও সকল প্রকার অন্ুভৃতি আছ । এরিইটটল বলেন জীবের মধ্যে 
মানবই শ্রেষ্ট কারণ ইতব জীবে 168501) বা বুদ্ধি বৃত্তি নাই মানুষে সেটা 
বর্তমান । ইতর জীব হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া কাজ করে মানুষ যদি 
সেরূপ করে তাহাকে পণ্ড বলিতে হইবে। 

আত্মরক্ষার জন্ক চেষ্টায় প্রাণের অনুভূতিতে মনের ও বিবেক শক্তিতে 
বুদ্ধিব পরিচয় পাওয়া যায় কিন্ত তিনটি একষ্ট চিৎ শক্তির বিকাশ মাত্র । 
এবিষ্টটল উদ্ভিদ পশ্পক্ষী ও মানুষকে মোটামুটা তিন শ্রেণীতে বিভাগ 
করিও তাহাদের মাধ্য ষে একই চৈতল্ত শক্তি বর্তমান এ কথ! অজ্ঞাত 
ছিলেন না, কারণ তিলি বলেন প্রাণ মনের এবং মন জ্ঞানের বা বুদ্ধির 
অন্তভুক্ত । অন্য কথায়-__যার জ্ঞান আছে তাহার মন আছে প্রাণ আছে, 
যাঁর মন আছে তার প্রাণ আছে মাত্র। 


৭৪৩ উদ্বোধন [ ২৬শ ডি সংথা। | 


স্পা তা পাত ভাপা পিল সালা তসটিপসটি লাস্ট লি লো পাটির সিপাসি তাসসপাসসি পাসিত পা ৮ সি্াস্দিলাি লা পা লী পি সি শাসসপাছি 


সকলেই বলেন, 'আমার প্রাণ চায় ই্‌ছা করিব উহা করিব, ৷ এ কথায় 
কি বুঝিব? একথায় কি ইচ্ছারই পরিচয় পাওয়া যায় না? ইচ্ছা 
পুর্ণ হইলেই ক্রিয়া নাম ধরে-_ইচ্ছাঁটি কাধ্যের অব্যক্তাবস্থা। মুতরাং 
ক্রিয়াশক্তি ব! প্রাণ শক্তিকে %111172 আখ) দেওয়া চলে। এই প্রকারে 
অনুভূতি বা মনেব ব্াপাবকে 6৩175 ও বুদ্ধি বা জ্ঞানেব ব্যাপাবকে 
)0)০%প আথা!। দেওয়। যাইতে পাবে। আধুনিক দার্শনি জগণেব 
মত এরিইটল যথাধথ লিপিবদ্ধ না কবিলেও তাহার আভাব দিয়া গিয়াঞ্ছেন 
বলিগ্কা মনে হয়। প্রাণ, মন, বুদ্ধি একই চিৎশক্তি বা আম্মার বিকাশ। 
প্রাণের কাধ্য আত্মরক্ষা, মনেব কাধা অনুভূতি প্রভৃতি ও বুদ্ধিব কাধ্য 
বিচাব, প্রণিধান ইত্যাদি । 

ইন্জরিয়ানভূতি 5205০ 17021010101) বলিতে 'এবিষ্টল কি বুঝিতেন 
সেইটি অহঃপব আলোচনা করা মাউক 1 তিনি বলেন এক খণ্ড মোমের 
উপর মোহব কবিলে যেমন ছাপ। পড়ে তেমনি মনেব উপব ইন্দ্রিয় দ্বার 
চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি দিয়! বাহ পদা্৫থব ছাপ পড়ে । তাব ফলে একটি অন্ুভূচি 
হয়। ইন্্িয়ের ঘাব দিয় এই অনুভূতি হয় বলিয়া ইঞাব নাম ইন্জি- 
য়ান্থভৃতি। মোমেব উপব মোহ কবিলে মোহর একট! ছাপ দেয় 
মাত্র তাহ! ছাডা আর কিছু করে না। এবং মোহর যে পদার্থে প্রস্থত 
তার কোন অংশ মোমে অধিগত হয় না, মনটা যেন মোমেব টেবিল, 
পদার্থগুলি যেন মোহবেব মত । উদ্বাহঝণের প্রতি কেবল মাত পুষ্টি 
রাখিলে মনেব ঘে কোন ক্রিয়া আছে সে কথা ভুলিয়। যাইতে হয়, 
পরন্ত এরিষ্টটলের মতে মন নিক্ষিয় নয় কারণ বাহা পদার্থেব ছাপ 
গ্রহণ ব্যাপারে মন তাহাদের মধো সাদৃত্য বা উপসাদৃশ্য সঙ্গে সঙ্গে 
স্থির করিয়! প্রতীতিগুলিকে নিয়মিত করে, স্থুসজ্জিত কবে। 

প্রতীতি কখনও একটি ইন্ছিয় দ্বার দিয়! হয় কখন বহু ইন্দডরিয় ঘর দিয়া 
হয়, এরিইটল প্রথম শ্রেণীব প্রতীতিকে 90608] বা বিশিষ্ট ও 
দ্বিতীয় শ্রেণীব প্রতীতিতে ০০770) বা! সাধারণ আখ্যা দিয়াছেন । 

শ্বেত দ্নূপের প্রতীতি হওয়ার পব শ্বেত মনুষ্যকে বা শ্বেত পুষ্পটিকে 
শ্বেত রূপে গ্রহণ করা ব্যাপারে অনুমানের প্রণালী অস্তনিহিত ? কিন্ত 


পৌষ, ১৩১] এরি্টটল ও আত্ম! ৭8৭ 


কাসীর পসিপাস্িাসসাতিস্পিলি সলনি সালাত তাস সির সিসি তাল সণ সরিসসিলি সি সরি সিপরিসিতী সি তা সপ সস্সি শাসন পাস লী 


সেই অনুমান এত অল্প সময়ে ঘটিয়া উঠে যে তাহাব ভিন্ন ভিন্ন ক্রমগডলি 
আমাঁদেব লক্ষ্য হয় না এই শ্রেণীর প্রতীতিকে এরিইটটল [176757091 বা 
আনুমানিক আখ্যা দিয়াছেন । 

চক্ষুদ্বারা রূপ, জিহ্বা দ্বার! বস, নাসিকার দ্বারা গন্ধ । ত্বক দ্বাবা স্পর্শ 
ও কর্ণ দ্বারা শব গ্রহণ করি। একরিষ্টটল বলেন, ইহাদের মধ্যে ত্বক 
অমিশ্র (10017160191 ) অর্থ।হ ত্বক দ্বারা যে প্রতীতি হয় তাহাতে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতির সংমিশ্রন নাই কর্ণ সর্বাপেক্ষা শিক্ষাপ্রদ €117500০- 
(৮৩) চক্ষু সর্বাপেক্ষা উন্নতি কাবক ([70911]$ )। 

এরিষ্টল বলেন বাহ পদার্থে প্রতীতি হইলেও ভিন্ন ছিন্ন ইজ্িয়- 
গুলিব সহিত বাহা পদার্ধেব সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে না, মধো একটা 
ব্যবধান প্রয়োজন-_উদ্বাহবণ শ্বরূপে বলেন কার্ণব দ্বাবা শব শুনিতে হইলে 
মধ্যে বাযুর বাবধান প্রয়োজন | 

এই পাঁচটি ইন্জিয়ের লে একটা কেন্্রগত বা মূল ইন্দ্রিয় (0621 
96796 ) এরিষ্টটল স্বীক্ষাব করিতেন । আমর! হদ্য় বা মন বলিতে 
যাহা বুঝি মনে হয় এরিই্টল তাহাই লক্ষ্য করিয়াছিলেন ; চক্ষুর দ্বারা 
রূপেব প্রতীতি হইতোছ, কর্ণ সেই সঙ্গে শব গ্রহণ কবিতেছে সঙ্গে সঙ্গে 
নাসিকা ঘ্রাণ লইতেছে যুগপৎ অনেক ইন্দ্রিয়েব কার্ধয চলিতেছে দেখা 
যায় ষদি কেন্দ্রগত ইন্দ্রিয় এই পাচটির মধ্যে কোঁন একটি ইন্দ্রিয় হইত 
তাহা হইলে ইহা যুগপৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ে বর্তমান থাকিতে পারিত না। 
আমাদের ভাষায় ইহাকে অন্তঃকরণ বলে এবিইটল বলেন ইহা দ্বারা 
ভিন্ন ভিন্ন প্রভীতির পার্থকা উপলব্ধি হয় | 

মনের বৃত্তি নাঁনারূপে প্রকাশ পায়) কোন একটি পদার্থের 
প্রতীতি হইবার পর সেই পদার্থের অবর্তমানে সেইটিকে মনে করার 
ব্যাপারটিকে এরিইটল কল্পনা ( 11725108017 ) শাখ্যা দেন । এবং 
এই কল্পনার সাহাষোই ভার মতে স্মৃতি (27101৮) উদয় হয়। 
কোন একটি পদার্থের প্রতীতি হইবার পর সেটি যদি একেবারে 
লোপ পাইত তাহা হইলে কল্পনাক্স বা স্বতির সম্ভাবনা থাকিত 
না। পদার্থের প্রতীতিব পর সেটি মনের মধ্যে অব্ক্তাবস্থায় 


৭৪৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-_১২শ মংখ্যা | 


শীট সিপাস্িপাট তি পিল পাটি পা পা্ছি পা পালা সিরা তে পি পািপাস্িপাসিলাসিলাসিপাস্ি পাস্টি তিপাসটিপ উপা্িত  উিপাস্টিলাসিতাসি তিস্তা পাস্তা সত সপাস্পিলিসপতিসি তালাশ পাটি শা শাস্পিশিস পাস্তা সপিপাস্পিপাস সি 


থাকে তাই কল্পনার সাহাযষ্যে সেটি স্বৃতি পথে উদ্দিত হইতে পারে। 
এই স্থৃতির সাহায্যে আবার প্রতীতিগুলির মধ্যে সাদৃত্য বা বৈসাদৃহ্থ 
নির্ধারিত হয় সেই নির্ধাবণ ব্যাপারটি কিন্তু কেবলমাত্র স্থৃতিব কার্য্য 
নয় ইহাতে বুদ্ধিধ বিচার প্রয়োজন । 
(ক্রমশঃ ) 
--শ্রীকানাইলাঙ্গ পাল, এম-এ, বি-এজ । 


মাধুকরী 


£খ-লাদ ও জীজনেল্স আদর্শ- একটা চ্যালেজ 
75109911019] শব্দটির উৎপত্তি [8017 [76551100105 হইতে । ইহার 
ইংবাজী অর্থ ০15 অর্থাৎ অপরুষ্ট । 136৮৮ 71181151) 10190100- 
2ঠর মতে 19555111৭) নামক ইংরাঁজী শব্দটি ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে 001611095 
তাহার পত্রাবলীতে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। বাংলায় ইহার 
পারিভাষিক প্রতিশব্ধ “ছুঃখ-বাদ” সম্প্রতি দৃষ্টি গোচর হয়। 
0087)150) শধটির অর্থ ঠিক বিপবীত । 75551701577 শষাটিব 
বাংল! পাবিষ্ভাষিক যদ্দি “ছুঃখ-বাঁদ' হয়, তাহা হইলে 0100177190)এব 
পাবিভাষিক “নুথ-বাদ” হওয়া সঙ্গত।  “ছুঃখ-বাদ? শব্দটি 
বাংলা ভাষায় এখনও ভালরকম চলিত হয় নাই। আর “স্থথ-বাদ' 
শব্দটি এ পর্য্যন্ত কোথাও দেখি নাই। কিন্তু ইংবাজী [7১555100191 
ও 00৮771577 শঘ্ধ ছুইটি আমবা আজকাল খুব বেশী রকম 
ব্যবহার করিয়া থাকি ১ এবং পাশ্চাত্য চিজ্তার প্রভাবে আমাদের 
বশ্বাস ঈীভাইয়াছে যেত 19558177157 ব। £খ-বাদ জিনিষটা 
মন্দ; কারণ, ইহা! ব্যক্তিগত ও জ্রাতীয় জীবনের উন্নতির অন্তরায়, 


পৌব, ১৩৩১1] মাধুকরী ৭৪৯ 


স্পার্ম রসি সপ রস ৯ প্র রস লাস তাসসসদা পরস্পর রিল সততা সসপাস্সিতি উপর সিসির সরি সি ০ 


এবং 07207071510) বা শ্খ-বাদ? জ্িনিষটি ভাল, কারণ ইহা 
উন্নতির অনুকূল এরূপ বিশ্বাসের বিশেষ দোঁষধ৭ নাই, যেহেতু 
[১6551177151 শব্দটি (591006177172601 591759 অর্থাৎ নিন্দা বাচক 
অর্থেই ব্যব্হত হইয়! থাকে ,) এবং ইহার 2৪১১০০1৪107 পাশ্চাতা 
লেখকদিগের মতে মোটামুটি নাস্তিকতার সঙ্গে কারণ, ভগবান মদি 
মঙ্গলময় হন এবং ভগবানের অস্তিত্বের 66150190021 01901 বা উদদশ্ব- 
মূলক প্রমাণ যর্দি একটা প্রমাণ হয়, তাহা হইলে 1১59১1119দের 
নার্তিক ছাড়া আর কি বলা যাইতে পাবে। বিশেষ 01815119115? 
বা জডবাদীরা পরলোকে অবিশ্বাসী কাজেই তাহাদের মৃত” মানে 
/5001101700]0 বা বিনাশ । এক্প বিশ্বাস লইয়া মানুষ 01)1170) 
থাকিতে পারে না । 

ভারতের ধর ও দর্শলসমূহকে পাশ্চাতা পণ্ডিতেরা 1১555110150 বা 
£খ-বাদী বলিয়া থাকেন, এই জন্য যে, এই সমস্ত ধর্ম ও দর্শনের মূল 
স্কত্রটি এই যে জীবন দ্ুঃখময় , এবং এই ক্রন্ঠই যে ভারতের অবনতি 
হইয়াছে, এইরূপ একটা ধাবণ! শুনিয়া শুনিয়া আমাদের মান বদ্ধমূল হইয়া 
গিয়াছে, আর পাশ্চাত্য জগতেব যে উন্াতি হইযাছ ও হইতোছ, 
ইহাব কাবণ, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাম জন্মিয়াছে যে, পাশ্চাত্য অগতের 
লোকেব। মনে করে যে 19015 ৮০৮ 1517 অর্থাৎ জীবন ধারণটা 
বাঞ্চনীয় , এবং পাশ্চাতা জগতে বাচিয়া থাকাব আনন্দ বা 01015 6 
৮1৮1৪ বলিয়৷ একটা সত্য বস্থ আছে । অনেক [58100681/ লেখকের 
মতে খখেদের ধর্মটা বেশ 102101)9 অর্থাৎ স্ুুঙ্থ এবং 070001500 ছিল। 
তাঁর পর উপনিষদে অবনতির সুচনা, কারণ উপনিষদে মায়া নামক 
বন্তটি প্রবেশ লাভ করিয়াছে । আর বৌদ্ধমতে ধর্মের চরম অবনন্তি 
তইয়াছে , কারণ) [025511)120 ওখানে চখম মাত্রায় পৌছিয়াছে | 

আরও একটা কথা আছে । পাশ্চাত্য মানব বলিয়া থাকেন যে 
[59511001517 জি(িষট। ছুর্বলতাব পরিচায়ক এবং 00010191) জিনিষট। 
[9005 অর্থাৎ বলবান। প্প্রসিদ্ধ মলস্তত্ববিদ্‌ 18105এব মতে এ 
ধারণাটা ভ্রান্ত । তিনি 7259517715দের (00017717170 ও 
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স্পা পা লাশ পাপী পাশা মা শে শপিস্টি সিপাসিপাসিপা পাস্তা শিস সিপাসউিাসিপাস্পিাসি পালি তা পাল 


0101019দের 5০000210950 বলিয়াছেন । তথাপি, সাধাবণের 
ধারণা অন্তরূপ। আবার 127)055101025015 ০7 1২9112105. 804 
[07105 গ্রন্থে দেখা! ফায় যে, ভারতবর্ষের [9951001577টার যদিও দার্শনিক 
ভিত্তি আছে, তথাপি, উহার প্রধান কারণ 17205110017602] ও 
[5101১018170] অর্থাৎ পাবিপার্থিক ও মানপিক অবস্থা; এবং 
এই 13595171510 এর যে বিষময় ফল তাহার কতকটা নিরসন হইয়াছে 
আমাদের দেশের প্রাচীন বৈষ্বদেব ভক্তি ০01 বা! ভক্তিযোগ ধারা , 
আর কতকটা ব্রিটিশ শাসনেব অধীনে আমরা যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বাস 
করিতেছি ও বাষ্কে টাকা জমাইতে পারিতেছি, সেজন্ ১ এবং ব্রিটিশ 
শাসিত ভাবতে যে ব্রাঙ্মাস্ম'জ ও আর্ধ) সমাঅ নামধেয় 70751500 
1709৮610900 অর্থাৎ নিবাকার সণ্ডণ একেশ্বরবাদের আন্দোলন প্রবন্তিত 
হইয়াছে । কতকটা তাহারও জন্য । আপনার! শুলিয়। আশ্চর্য হইবেন 
সনেহ নাই। 

এই 15591001১00 3 (0)0010191 ছাড়া আরও একটি শব্দ সম্প্রৃতি 
দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ঘাহা অতান্ত আধুর্নক। এই শব্দটি 20611011507 | 
এই শব্দটি পর্বপ্রপণম ব্যবহার কবেন 069105 7511961 তাহার বন্ধু ও 
€(910719ব শিষ্য 115012110171271502 লিজকে [61101151 বলিতেন 
এবং আমেবিকার দাঁশনিক ও মনস্তববিদ 78765ও এ বিশেষণ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । আজকাল নিজকে 116110115 বলাটাই; দেখা যায়, 
পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে একটা বড় বকমের ফাশান। আসল কথা, 
[,91190107এব এবং আষ্টার্শ শতাব্দীব 13)915দের 01301001950 বিচার 
সহ নহে । 9010190178061 ও 178100800এর উপর ধিনি যতই 
বাল ঝাডন। আর তাহাদের 7161411:)১105 বাঁ দার্শনিক তত্বের যতই 
ক্রটা থাকুক; যে সব যুক্তি দ্বারা জগতের ছুঃথ তাহারা প্রমাণ কবিয়াছেন। 
সেগুলি অকাট্য । 5০1১01601180৩:এর যুক্তির সারবত্তা নব্য জাম্মানীব 
£১০0151510 বা কর্মপ্রবণত। দার্শনিক [00560 স্বীকার করিয়াছেন । 
0201190) নামে যে জিনিষটার থুব চলতি সে জিনিষটা যে 
নিতান্ত 510811০%/ এবং এ বিশ্বাসটা যে চিস্তাহীনতার পরিচায়ক কিনা 





পোষ) ১৩৩১1 ] মাধুকরী ৭৫১ 


পোস্ত, মলি ২০ ৭5 পিরিতি সপ্ন লাস্িরাসসিলাসটি লাস পীস্জিস্ছি সিলাসিলিসতিসিরসিসি লাস পাস লো পাস্িরিসিপাসটিতশিসি লাস 


[77601921081 0165)401৩5এব ফল এ কথাটা [0107০ ও 4১100110০8র 
চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পাবিয়াছেন। তবে 0001001512 
অত বড় একটা সংস্কার-সহজে ত যাইবাব নয়, আবার নিজেকে 
13599511019 বলিলে পাছে লোকে ছুর্ধল মনে করে, তাই তাহারা 
01001001910 ও €6১৪1021970এর মধ্যে একটা বফা করিয়া আপনাদিগকে 
[16110:15 নাম পবিচিত কবেন। অর্থাৎ তাহারা 01307750ও 
নন্‌ 16551771969 নন্-এ গইায়র মাঝামাঝি । জগতের ছুঃথ 
তাহারা স্বীকার করেন, শবে তাহারা বলেন যে জগতের ক্রমশঃ 
উন্নতি হইতেছে ও স্থ্খব পবিমাণ বাডিতেছে। অনন্ত কাল ধরিয়া 
£থ কমিতে থাকিবে ও স্থ বাড়িতে থাকিবে। দে কমারও শেষ 
নাই, দে বাডাবও শেষ নাই ১ এবং এই গ্রথ বৃদ্ধি বিষয়ে আমাদিগকে 
বিশেষ চেষ্টিত থাকিতে হইবে । এই চেষ্টাশীলতাই আমাদের জীবনের 
উাদ্গ্য । ইহাদের সকলের বিশ্বাস বেঃ [1100০160 ৬০0]] 19 
1060০010105 0610৮ এবং কাহারও কাহারও মতে ]1)])2160% 





(5901১ 8150 25012009150 15৬91009011 বা অভিবাক্তির হাত 
হইতে ভগবানেব৪ পারনাণ নাহ । ওগুর্দিক 170০] আবার 
এদিকে 13015৭01) সম্বন্ধে 1৮151101150 শব্দটির প্রয়োগ যদিও 
দেখি নাই, শথাপি, বিবেচনা কবিয়া দেখিলে ইহাদের পরস্পর 
বিবোধী দার্শনিক তত্ব সঙ্গেও উভয়কেই 17611011- বলাই উঠচিত। 
আব কবি 73700100 এর মতে যখন 11705160178 15 
561001750০1:606 এবং 11011১61690 000 15 8150 906170 
ঢ০10০০ তখন তাহাকেও 116110119 ছাড়! আব কি বলা যাইতে 
পারে? আর 12৮91009015 বা অভিব্তক্তিবাদীদের ত কথাই 
নাই । ভীহাপ্পের নিকট হইতেই ৬ বর্তমান নাস্তিক ও আন্তিক, 
দার্শনিকেরা জগতের অনস্ত উনতিশীলতা এবং 70006117 0121151- 
12] 1059196”র অনুলরণকারী আমাদের দেশের 11)919র 
আত্মার অনস্ত উন্নতিশীলতা৷ শিক্ষা করিয়াছেন । 

যুরোপীয়ান ও আমেরিকানরা যখন বলেন বে, তোমাদের 
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৯৫ ভরসা সিপিবি তিপাসিতা অসি সিাসপিসিতাসিঠাসিিসিতসিলাসলাসিাসিরাতাখিপািণা 





2৮৮ শী তাল স্িপস্িরিসিাস্পিলিসিটা সস, 


ধর্ম ও দর্শন 15991015010) তাই তোমাদের এত ছূর্দশা, 
তখন আমরাও বলিতে পাবি ঘে১ তোঁমাদেব ধর্মুটাই বা কি? 
সেখানেও ত 17655100151 ছাড় কিছুই দেখি না। 014 
125021060এর 1399010 01770015915065 বাদ দিলেও ত' দেখি 
যে” ৪৬ [656210900 যাশু বলিতেছেন এ জগৎট৷ কিছুই 
নয়--৬৪] ০ 5917০৮/--সব ত্যাগ করিয়া আমার শধণাপন্ন 
হও। জগত! শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হহবে , এবং আমি শীপ্রই িএবয়া 
অসিয়া তোমাদের বিচাব করিতিছি, এবং কতকগুলি লোকাক অনন্ত 
নরকে প্রেরণ করিতেছি । [00105607096 0115৫র9 ত' কথা 
৬৪1010506 ৮৪21016০-81] 15 ৮৪015 অথাৎ সমন্তহ অসার স্প্। 
আর যাসুর উপদেশ কাধ্যে পরিণত করিতে গিয়া ত+ মধ্যযুগের যুরোপ 
একটা প্রকাণ্ড মঠে পবিণত হইয়াছিল । 

একথার উত্তরে তাহারা বলিবেন) “হ্যা, এ সবই সত্য। কিন্তু 
বিশেষ ভাবে বিবেচনার বিষয় এই “ষ, যীস্ত ভ্বঃখের বার্তা 
সঙ্গে সঙ্গে আশার বাণীও প্রচার করিয়াছিলেন । আর সেই 
বাণীটাই 00171502010 মস্ত বড় কথা-সেটা শ্বর্গেক আশা ও 
581৮8090এর “আশাও । ১৪1/৮ক6০া) কথাটাব বাংলা “মুক্তি” নয়। 
ইহার বাংলা যাশ্তব কৃপায় আকাশের উদ্ধে থে স্বর্ণলোক আছে, 
যেখানে ঈশ্ববেব অনুগৃহীত মানবগণের শেষ বিচারে পর বাস। 
শেষ বিচাৰব পর্যান্ত সকলকেই কবরে প্রোথিত থাকিতে 
হইবে। ৃ 

আরও একট কথ! অনেক [:9659006 হ্রীষ্টানবা উত্তরে 
বলিবেন। (সট| এই যে, এহ্বীষ্টধর্মেব সঠিক ব্যাধ্যা আমবাই 
করিয়াছি। [1০0।2৩58]1৭7 অর্থাৎ মধাবুশের অবসাদ আমদা 
অনেক দিন ত্যাগ করিয়াছি। খ্রীষ্ট ধন্মের যথার্থ [17510195090 
বা ব্যাথ্যাটা 2100611) 0০071150122 001050195595:505519 বা বর্তমান 
স্বীষ্টিয় [১09095দ00 ধর্ম তবেব বিবৃতি, যাহার স্ব 000001905 এবং যে 
মত অনুষারে কিছুই ত্যাগ করিবার জাবশ্তকতা নাই । 90200 
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সালাদ পাতি লীটি  শ্টিশ্পীি তিল ১ ললিদ লা 


1069] বা সর্ব ত্যাগের আদরশশটা ভ্রান্ত, বিকৃত, অসম্পূর্ণ ও স্বার্থ দুষ্ট” । 
এখনকার খ্রীষ্টিয় ধন্টাকে সুস্পষ্ট দেখা যায় যে, প্রথমে [1656] দশনের 
সঙ্গে ও 50191006 ও [20910001) অর্থাৎ বিজ্ঞান ও অভিব্)ক্তিবাদ্দেব 
সঙ্গে থাপখাওয়ান ভইয়াছিল ও এখন 13810507এর ৮৬1881190  বা 
জীবনীশক্তিবাদের সঙ্গে খাপ খাওয়ান হইতেছে । 

ক্রমে বোধ হয় আরও অ.ন্ক ভ্রিনিষেব সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হহাব। 
অবস্থা কাহিল সন্দেহ নাই । 

খরষ্ট হুঃখেব বার্তার সঙ্গে সঙ্গে আশার বাণা9 প্রচার করিয়াছিলেন, 
অতএব খ্রীষ্ট ধর্মকে 1,65517)1500 বল! যায় না, এইরূপ উত্তুবেব আমরাও 
ত” পালটা জবাব দিতে পারি এই বলিয়__“স্বীকার কবি, মীশ্তব 
আশার বাণী ও 581%80100এর বাণীটা খুব বড কণ!, কিন্তু, আমাদের 
দেশের ধঙ্ম ও দর্শনেও ত' মোক্ষ। নির্বাণ, কৈবল্য, অপবর্গ অথবা 
আতাস্তিক দুঃখ নিবৃতির কথা আছ, এবং সেটাই তা আমাদের 
সকলের য়ে বড কথা । অতএব আমাদের দশনটাকেও ত' 
0190101200 বলা উচিত । তবে “জগত দঃথময় ও বাসনা দুঃখের 
মুল” এই কথাটা বলার জগ্তঠ যদি আমাদিগকে 1১০৭9170177 বল, 
তাহা হইলে তোমাদের ধশ্শটাকেই ব। আমরা 1১০৭১১11২00 বলিতে 
প'রিব না কেন ?” 

তাবপর [00210 71065508101 01011502005০1959 ( বর্তমান 
ত্রীটায় 19106655080 ধর্শতত্ব) মেটাঁকে প্রথমে 1720221) 5816005 
(বিজ্ঞান ) ও 7০৮০10000 ( অভিব্যক্তিবাঁদ ) এর সঙ্গে থাপ থাওয়াইয়া 
এবং বর্তমালে 136155090এব 6119 € জীবনীশক্তিবাদ ) এর 
সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া সন্যাসের আদর্শকে খর্ব করা হইতেছে, ও 
যেটাতে অর্থ ও পরমার্থের মধ্যে একটা আপোষের প্রাণাস্ত চেষ্টা কর! 
হই - 2, সেটাকে ধিনিই 11015 সরলান্তঃকরণে পাঠ করিবেন, তিনিই 
বলিবেশ ৩১ ওটা কদর্য ও 591012510 (ছুষ্ট তর্ক )। যদি সরল হও, 
তাহা হইলে বিবেকানন্দের ভাবায় বলিতে হইবে-প্যুরোপ প্রোটেষ্টাপ্ট 
হয়ে খুষ্টধন্দকে বেড়ে ফেলেছে 1”  [1605075ও তাই, বদিও 

৪ 


৭৫৪ উদ্বোধন চি রা খা 


নর 
পাস পিসির লী পাপা তা পা পান্টি পাতি লাসটি লা শত পাটি ছি লাউ পাচ তি তাছি লি পাটি প পাখি পা পাটি সি পা লীলা ১ লা লাছি লি পা লিপি পতি ৯ দি লি আসি এপ 


বিবেকানক্ের বিপরীত আদর্শেব দিক্‌ হইতে, অতান্ত বিরক্ত হইয়া 
বলিয়াছেন “ও সব তগ্তামী আর কেন? যদি মন মুখ এক করিতে 
হয়, তাহা হইলে খ্রীষ্ট ধর্ম জিনিষটাকেই ঝাঁড়িয়া ফেলিত হইবে | 
ও নামটুক আর কেন? উহার 918৮2 17701217কে চিরনির্বাসিত 
করিতে হইবে। পুরাতন 00101977 (010508  অপেক্ষা ঢের 
শ্রেষ্ঠতর ধর্্ম। এই 0৫171912).এ ফিরিয়া না গেলে আর যুরোপের 
মঙ্গল নাই” | এজন্য 16955005কে /8 100181750 বলা হয় এবং এই 
অন্য 1২120013190এর অপর লাম 107521060 5010020105021150] 
বা প্রতিলোম শোঁপেন্হাওয়ার-তত্ব । তিনি চাঁন--7181055218000]] 
04 ৮৪10198 এবং ইহকাল সর্বন্দ 50021]120 [ একে মলসা তায় 
আবার ধুনার গন্ধ। ডাহা হইলে আর রক্ষা নাই 1! যাহা হউক 
0019021019ির মুল্যাবধারণ সঙ্থন্ধে ত1৩0০)5র সহিত কাহাকেও একমত 
হইতে বলিতেছি ন! | তবে 0101502েঠেটাও যে আমাদের দেশের 
ধর্শের হ্াঁয় 28591701560) সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না, 
0177502015োর বিকৃত বাখ্যাকারীরা পাঁহাই বলুন। 

এই 8591101হায। বিষয়ক মত, বিশ্বাস ও ধারণার মধ্যে কতটা 
সতা আছে, সে বিষয়ে আলোচনা হওয়া বিশেষ আবগ্তক, লতুবা 
আমরা ভাবতেব 0818075 ও 015115810107এর 9[116ও বুঝিতে 
পারিব না, সত্য কি তাহাঁও ঠিক করিতে পারিব না এবং জীবনের 
আদর্শ ও লক্ষ্যও নির্ণয় করিতে পাঁরিব না। যেহেতু 0007890। 
চ55510150 ও 11611015 এই তিনটি কথাই আঁসল কথ! । সর্বাপেক্ষা 
প্রধান কথা হইতেছে এই-[109% ৪. 691 116 অর্থাৎ জীবন সম্বন্ধে 
আমাদের অনুভূতিটা কিরূপ। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন--যাহাকে 
ভ্রীবনের “৬ ৪1065 বলা হয়, তাঁহার নির্দেশ এই প্রপ্নটার উত্তরের উপর 
সর্বতোভাবে নির্ভর করিতেছে । 110101577) [01081151079 01018115059 
[৬100010)5197)) 0০010015105 £১0061500) বা অন্ধ কোন--1507- 
যাহার ভিত্তি মাত্র 176511507 সেই প্রকার কোন [7)05115569911517 
এর উপর লছে। 


পৌষ) ১৩৩১1] মাধুকরী ৭৫৫ 


পা পাছি পা পাশি্া পাচ 11111000000 ৯ সি ১ তি পাটি পি ছি লাকি, ০৯ পিলাস্টি পাপা লািতাস্সিরাসিপাস্ছি পাসে পাস ্পারিস্িাপি সিসি 


আমরা এ পর্যান্ত আলো চিনা করিয়া! যাহা! দেখিলাম। তাহাতে ইছাই 
বুঝিলাম যে, মুক্তির কথা থাক সত্বেও ছঃখকে যেখানে স্বীকার কর! 
হইয়াছে, সেখানেই 53910015077) শঙাটির প্রয়োগ হইতেছে ) এবং এ 
শব্দটি 0010070196017 5905৩ অর্থাৎ নিন্দাবাচক অর্থেই ব্যবহৃত 
হইতেছে । আমরা! [55100150) শবঝটি “ছৃঃখ স্বীকার অর্থেই প্রয়োগ 
করিব । কিন্ত, দেখাইব যে. নিন্দাবাচক অর্থে ও শব্দটির ব্যবহার 
উচিত নয়, বদিও কড়া করিয়া বলতে গেলে 7653107756 তিনিই, 
ধিনি বজেন_“কোন আশা কোন কালেই মানবের নাই--সব শুশ্ম 
--আযমহাত্যা ভির পালাইবার পথ নাই ।” আমাদের দেশের কোন ধর্ 
ও দর্শন যখন এই শেষোক্ত অর্থে 12551701500 নয়, অথচ যুরোপীয়ানর! 
যখন সেগুলিকে 1[9555117715015 আখ্যা দেন, আর চ55100197টা 
যখন ইংরাজী শব; তখন তাহাদের অর্থেই এ প্রবন্ধে 16551701950) 
শন্দের প্রয়োগ বুঝিতে হইবে । কেবল নিন্দাবাচক অর্থে ইহার প্রয়োগ 
হওয়া উচিত নয়-_-এই কর্থাট। উত্তমরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব । 

ফোন বিষয়ে সতা নির্ণয় কবিতে হইলে, সর্বপ্রকার [১16-0017021550 
700০0 অর্থাৎ পূর্ব কল্পিত সংস্কার বর্জন করা আবহ্যক্ক । “ভগবান, 
মঙ্গলময় অতএব তাহার রাজো অমঙ্গল আসিতে পারে না"--এই প্রধান 
ধাবণাটি 48701101757) । ভগবান আছেন কি লাই, তিনি মঙ্গলময় কি ন্‌, 
এ বিষয়ে কোনও ধারণা মনের মধ্যে থাকিলে, আমরা সত্য নির্ণয়ে সমর্থ হইব 
না । জীবনের প্রধান কথ1--[€121121706। তা সেটা 7191211911900 
অর্থাৎ আধিতৌতিকই হউক আর 37017018115:0 অর্থাৎ আধ্যাত্মিকই হউক্‌। 
এই [50211650০6এর ভিত্তি 152117 এরই £8617)0ুএর 01017610651 
02) বা মুল উপাদান 56175861017,যাহা শাতীত কোন প্রকার (021000 
বাজ্ঞান অসম্ভব । অমর! প্রথমে ডি] ন। করিলে (101 করিতে পারি না 
ও ৪০ করিতে পারি না। বেমন মনে করুন, আগুনের সঙ্গে 
হাঁতটার সংস্পর্শ হইলে যন্ত্রণা বোধ হইল। তারপর চিন্তার উদয় হইল যে, 
অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে; আর তারপর এব্ূপ ৪০ করাই শ্বাভাবিক 
সেন আগুনে হাত না দিই। 


৭৫৩ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ --১"শ সংখ্যা। 


প্র 


জীবনের কোন সমস্তার সমাধান করিতে হইলে এই [7521179 
জিনিষটা প্রধান সায় । [২0911 একটা বড় সত্য কথা বলিয়াছেন-__- 


[15 01001011085 016121006 0605610 0108. 17027 200. 20001 


সপ পিসি জিপি লাস পাটির স্পিরিসি সি পস্সিলি্পি সপিস্স িপাসসি শী পি পালাল পাপী 





15 [0760192] )15 (1096 0102 07910109619 170018 008 2090061৮ 
ধাহাব 61106 নাই, তাহার বিচাঁব কেবল [.0210-0179101917 বা 
হ্ায়ের কচকচি। সেজ্িনিষটা কাহাবও মর্ম স্পর্শ করে লা এবং 
তাহা শুনিবার ধেধ্যও সকলেব থাকে না। লোকে সেটাকে বাজে 
কথা ব1 পাবা ঝড়ের খেলাব মত পগ্ডিভেব পাগ্ডিত্যের খেল। বলিয়! 
মনে কবে। আমাদের আলোচ্য বিষয় আমবা প্রথমে এই [6110 
এর ঠিতর দিয়া ধুঝিতে যদি চেষ্টা কবি, তবেই প্রকৃত বোধ হইবে। 
আমাদের দেশের সমস্ত দর্শন যাহ! আমাদেব জীবন নিয়ন্ত্রিত কবিতেছে, 
তাহার উৎপত্তি এই [661175 হইতে ।- দ্রঃখানিঘাঁভীৎ জিজ্ঞাসা | 

এখন কথা হইতেছে এই যে। চ৪১১।1015]7এব যে 758]1] হইতে 
উৎপত্তি, সেটা [0171৮575281 57091191705 বা সর্বসাধারণের 
6300০1161০6 কি লা । এঠ 15659107150] এর কোন ৪ ১০0191100 1)851৬ 
বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা । কোন ১৪০০১ ব! অন্কস্ঞ্চলন 
সম্ভবপব কি লা, যাহাতে জমা ও খবচ* খতাইয়। নির্ববিবাদে বলা যাইতে 
পাবে যে, জীবনেব ছুঃখেব ভাগটাই অধিক । 

প্রথম কথাটার উত্তর এই যে, আমোদ্বপ্রিয় 5ঞ্চলচিত্ত সাধারণ 
মানবের কোন গভীর 7796117€ বলিয়া জিনিষ নাই; অতএব তাহাদেব 
759]11প্এব কোন মুল্য নাই । পৃথিবীতে ষে প্রধান ধর্মগুলি মানংবর 
জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, সেই প্রধান ধর্ম গুলির স্বাঁপয়িতা ও সাধকদের 
যদি একপ্রকার [2611775 বা 176811070এর 85756706176 বা একা হয়ঃ 
তাহা হইলে বোধ হয় বল! নিরাপদ যে, 75551001560 15661100টা 
00156152] ০৯061160081 কেবল কাঁরণবশতঃ মহম্মদ সম্বন্ধে আমি 
কোঁন কথা বলিব না। 

তবে মহন্্মদের জীবনে ষে একটা গভীর দুঃখ বোধ ছিল তাহা 
নিঃসনেহ । আরবের দুর্ঘশায় তাহার প্রাণ কাদিয়াছিল। ইস্লামের 
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৬? ২৬৮ */ ৮ ১৮ ৯৮৫ সি সিরা | লীিপাস্টি লা 


দুর্দশার সঙ্গে সঙ্গে ভীরতের ছুর্দশীষ যখন ভারতীয় মুসলমানের প্রাণ কাদিবে, 
তখন হিন্ুমুসলমানের এঁক্য অনিবার্ধা। মহম্মদ সম্বন্ধে কোন কথ! 
না বলিলেওঃ মুসলমান হুফী-সম্প্রদায়ি সম্বন্ধে নির্ট্বিবার্দে বলা 
যাইতে পারে যে, ইহাদের ধর্টা দরবেশ বা ফকীরের ধর্মমঃ এবং 
জীবনটা ছুঃখময় বলিয়া না বুঝিলে কেহ ফকীর হয় না। তার পর 
হিন্দু দর্শন ও ধর্ম, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ও ধর্ম, চীনদেশের 1..০৮৩এর 
18017) 011 [651217০7এত্র ব। বিছদী জাতির ধন্দ এবং 5 
[6০12171971 বা যী খৃষ্ঠের ধর্ম সবগুলিই দেখিছে পাই [6৭5]1771৭7) | 
£01774107 এব ধর্মে অহ্‌ব মক দাঁব সঙ্গে যখন একজন অহিমান আছেন, 
তখন সেটাও 1১১০১7)1১0) | তাহা ছাঁডা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মসন্প্রদায়ের 
যেখানে পাপ বোধ বলিয়া জিনিষ আছ, নিজদ্দিগকে সে সব সম্প্রদায়ের 
লোকেব জোর করিয়া [)১০১,)1১ না! বলিলেও) তীহাবা [১5০57701511 
অতএব 1১৩১০1])))০য0 001)1৬6]১2] ] ৯1)০1101005 

বিতীয় কথাটি ৭৯11০1)০৭ সম্বন্ধে । এ প্রশ্্ের উত্তব এই যে একন্নপ 
কোন ০:,0১০৭ সম্ভবপর নহে । কিন্তু সেজন্ঠ ()1১071১:দের উল্লসিত 
হইবার কোন কারণ নাই , যেহেতু তাহাদের [১1০১০])) রূপ কোন 
5(40৭0০৩-মুলক ভিত্তির উপব স্থাপিত নয়। তাহারা যি বলেন যে, 
18১ 110175) 13927777170) 1 0৮770010617021) ও 115771)6127707021, 
তাহ! হইলে আমরাও বলিব যে, তাহাদের ()7102)০7)3 তাহাই । 
[০১০171৭)টা যে 1১727728010 1217511010109617121 ও 16700727001)121 
নহে, তাহা! আমি পবে দেখাইব। আপাততঃ দেখাইব এই ষে, 
10101021116 বা ধর্ম-আীবন 1১৩০১,0119 ভিন্ন সম্ভবপর নম়--5০011)06 
ও 17৮0101101এর উপর কোন ৮008] 17600 দাড় করান যায় না, 
অতএব 1১655177177 সম্বন্ধ 3২010171016 7৪০৭প্রর কথ! উথাপন কর! 
একটা মারাত্মক ভল। আনন ১০167)০৪ ও 1:/910010মএর দিক দিয় 
দেখিলেও 01)0177150)এর কোন স্বালেই নাই; বরৎ 90161706 ও 15৮01010700) 
হইতে যে 1১০5৭170150 পাওয়া যায়, নেট) আমি যে অর্থে 1১559112191 
শব ব্যবহার করিতেছি, সে 1১০5517019য) নয় । সেটা সেই 19555112152) 





৭৫৮ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ-১২* সংখ্যা। 


এসপাতাস্পিপাস্ি 


যাহ! চিন্তা করিলে আত্ম-হুত্য। ভিন্ন উপায় পাই , কাবণ সে 6595।0119 
বলে যে, মানবের কোন কালে কোন আশ। নাই এবং মানবের জীবনের 
কোনই উদ্দেশ্ঠ নাই । 

এই 70105091 1115গর (691ই প্রধান 125। আন এই প্রধান 
কষ্টি-পাথর বা 0100121 (65 দ্বারা 179৭5110194 বিচার করিব 
ভগবান থাকুন, বানা থাকুন পরলোক থাকুক বা না থাকুক, আমি 
যদি 7:11)102117581 পাইলাম, তাহ! হইলে আমার জীবলের 770920170 
বা উদ্বেশ্ত পাইলাম। আমার জীবন-ধাঁবণ তাহা হইলে সার্থক 
হইল। 

বাহিরের দিক দিয়! দেখিলে কিছুই পাঁইব না। মানবের যেখানে 
মানব) 7০১510819]7) ও 00]00)1থা7 নামক সমস্তার সমাধন সেইখানে, 
এবং জীবনেরও সমাধান সেইখানে । 

মানবের মানবত্ব কোথায়? মানবেব মানবত্ব আমরা দেখিতে 
পাই-_সর্ববিধ উন্নতিব চেষ্টায়, 13200701170 এবং 13617 এ১ €79211৩ হো 
এ) এবং সর্বাপেক্ষা উন্নত মানব তিনিই যিনি জিতেন্্রিয়। বীতবাঁগভয় 
ক্রোধঃ এবং বিশ্ব-প্রেমিক | এই উন্নতিব মূলে কি, সেটা যদি আমরা 
তলাইয়া দেখি, তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার কবিতে হইবে ষে, 
তাহা-ছঃখ বোধ বাঁ [০5০1017 ছাড়া আর কিছুই নহে। পার্থিব 
উন্নতির মূলে ০০৩১1) বা ছঃথ বোঁধ » এবং আমর! সকলেই জানি যে, 
২০০৪৭৭11019 (10177011601 11)$017১10709 1 এই জড-জগতে ত্ুখ বা 
অভাব বোধ হইয়াছে বলিয়াই ১০197০৩ ও এর উন্নতি, সাসজক 
ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ছুঃখ বোধ হইয়াছে বলিয়াই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় 
উন্নতি , আর অন্তর্জগতে দুঃখ বোধ হইয়াছে বলিয়াই 107] ৪70 
901110091 000967555 1 এই [1078] ও 90101021 [)700755এর দিক্‌ দিয়। 
বা জীবনের আদর্শেব দ্রিক দিয়া এ প্রবন্ধে বিষয়টির, বিচার করিব) 
কারণ, আধ্যাত্ষিক উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি, ইহা দ্বারাই 01১11152110) 
বিচাধ্য এবং মনুষ্যের মনুয্যতও ঠিক এইথানে | 

10781 116এর বাংলা হইবে ধর্ম জীবন, নৈতিক জীবন নছে? 








পৌষ, ১৩৩১ । ] ম'ধুকরী ৭৫৯ 


কারণ, সংস্কৃতে নীতি মানে 2০11০ । আর 1২5118107এর বাংল! ধর্ম না 
হইয়া তত্ব বিষয়ক মত হওয়া উচিত। 0০5০10)০€এর বাংলা হইবে 
ধর্ম-বুদ্ধিঃ বিবেক নহে, কারণ, সংস্কৃতে বিবেক যানে নিত্যানিত্য বিবেক । 
এই [1078] [16,109 ০ (:০90161708 বা ধর্ম জীবনটা কি ? হইছার 
উৎপত্তি কোথায়? 1১101811রু 7501900], হইয়াছে এ কথা শ্বীকা 
করি ) 7:৮০101107 তাহারই হইত পারে যাহাব অন্তিত আছে; অর্থাৎ 
যাহা 110৮091৮০01 বা অসম্পূর্ণ অবস্থায় পর্তমান । যেখানে 10) 0]100101) 
লাই সেখানে 1৮011107ও নাই । যাহা নাই এবং কোন কালে ছিল না, 
তাহার 1:50181199 কি প্রকারে হইতে পারে ? কিন্তু 7০৮০1,17০7 হইয়াছে 
বলিয়া অনস্ত কাল ধবিয়া 1১01010 চলিতে থাকিবে, এমন কোন 
কথা নাই। 'খটা ১০5৬এব কথা নয়--1102]- দর্শনের কথা 
110110116 1)0৭511)11115 টা [1৩014 দর্শনের 1760917 1 উহার কোন 
প্রমাণ নাই । [00111 ও 00১১১11111৮ কথা দ্রটি পরম্পর--বিবোধী। 
171111111৩ মান ০৬৩1718৭100 ১১০৮---সৎ 1 ইহার আবার 1১০০১1)1111% 
কি? 1১9০০11)11 শব্দে ভবিষ্যৎ বুঝাঁষ। 10001)1)র আবার অতীত, 
1001))র আবার ভবিষ্যৎ? 11701018 তাহ! হইলে অংশ আছে? 
কোন্‌ ১12067410,এর মতে 1010) অংশ বিশিষ্ট, কোন গণিত-শান্ত্রবিৎ 
জনাইলে স্তু্থী হইব । গণিতশান্ত্রে ওকথা! নাই বলিয়াই গণিত 
শান্সবিদ্গণের নিকট শুনিয়াছি আব বেদান্তে [)071.কে বলে নিক্ধলম্‌। 
1211167200০ ও বেদাস্তের সিদ্ধান্ত এক । 

[7501000) ব্যতীত ৮৮০1৪০০ হইতে পারে না। আর অনন্ত 
কাল ধরিয়া 1১+০110107 চলিতে পাবে না, এ হইটি তত্ব অগ্ঠান্ত আরও 
অনেক তত্বের মাধো স্বামী বিবেকানন্দের জগতের দাশনিক চিন্তায় 
মৌলিক এবং মণ্ত বড দান। তাহার পূর্বে এ সমস্ত কথা কেহ বলেন 
নাই জাত্যন্তর পরিণামঃ প্ররুত্যাপুবাৎ_-” এই পাতঞ্জল সুত্রয়ের 
এক্সপ ব্যাথা আর কোথাও দেখি নাই । 1.50101)01) তত্বটা ত”--- 
[3019৮ আলোচনার ফল। আর 17০81এর দর্শন এক সময়ে ষে 
অত লোকপ্রিয় হইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ) 9০107০6 ও 17৮০1110101) 


দ৬৪ উদ্বোধন [ ২৬শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা । 


শসা পাস এরা এ সিপাস্টিলাটিলাসি পর্িত্ী রাস সিরা পাটি পাস পিসি সিরোসিস ০৯৮০ ০০০০০০০ 


এর সঙ্গে ১5০18 এর খাপ, খাঁওয়াইয়াছেন বলিয়া । তিনিও মনে 

করিয়াছিলেন এবং অন্টান্ত অনেকেই মনে করিয়াছিলেন । কি ছূর্দশা 

£১১৭01006এর ? সাধে কি আর বর্তমান যুগেব 187809 নামক 

কালাপাহাঁড়েরা [1985]এব /১1)১০0০কে 2০1০ বলিয়া--উপহাদ করেন? 
অমন /১1১501016 টাকে ধামা চাঁপ। দিলেই হয়। 

( ক্রমশঃ ) 

ভারতবর্ষ 


_অধাপক শ্রীকামাথানাথ মিত্র এম্‌-এ 
আশ্বিন 


সা 


ভোগ ও ত্যাগ 


আমরা মুখে তই তাাগ-বৈবাগেব ভাব, ধার্্মর তাঁর প্রচার করি 
না কেন, আমাদের ভেতরে ভেঙরে কিন্তু ভোগের ভাবটাই ষোল 
আনা । ভোগ বাসনা ঠিক ঠিকমত চরিতার্থ কব্তে গেলে যে শ্রম, 
যে কষ্ট সহিষুতা, ধেধ্য প্রভৃতির আবশ্তাক, তা আমাদের আদপেই নেই। 
আমরা অলস, শ্রমবিমুখ, ধৈধাহীন, আশাহীন, উদ্যমহীন, যেন তেন 
প্রকাবেণ জীবন ধাবণে অভান্ত, তাঁই ভোগটাকে আমবা জডের ধর্ম 
বলে প্রচাঁব করি । কথামালার গল্পে শৃগালেব নিকট আম্ুর ফল যেমন 
টক আমাদেব নিকট ভোগটাও তেমনি জডের ধর্ম । এইযে ভাবের 
ঘরে চুরেঃ এ থাকতে কি আব আমাঁদেব ধন্ম হবে? না ভগবান আমাদের 
কথা শুনবেন ! স্বামিজী বলতেন, “আহাম্মকের কথ! মান্তবেই শুনে না, 
আর ভগবান ।”» বাস্তবিক আমরাত সব আহাম্মকের দল, আমাদের 
কথাও যে মানুষেই শুনছে না, আব ভগবান কি শুনবেন। এই ষে 
রাতদিন বল্ছি, “ভোগটা জড়ের ধর্ম, ত্যাগটা চৈতন্যের ধর্ম, ত্যাগেই 
পরাশান্তি” প্রভৃতি কে শুনছে আমাদেব কথা । বরং সবাই আমাদের 
পদ দলিত করে, সাহঙ্কীরে আমাদের বুকেব উপর দিয়ে বীর বিক্রমে 





পৌষ, ১৩৩১ | ] ভোগ ও ত্যাগ ৭৬১ 


শস্িপাস্িস্িতিস্িরিসলসমিনসপতিসস পাছি লি তাস লাঠি বাসি সস লামিন বসতো রসি লাস পাপে সিিসত% র৯৯00৯ ০ 


চলে যাচ্ছে, আর দুনিয়ট! মহ! আরামে ভোগ কবছে, আর আঁমব! 
বল্ছি, প্দলুক না, সহাকর, যে সয় সেই রয়, চিন্তা কি, ভগবান আছেন, 
ধর্শ-আছে। এব বিচাব হবেই হবে, এর উপযুক্ত প্রতিফল ওরা একদিন 
পাবেই পাবে। আমরা ত আর এহিক ভোগ সুখ চাই না, ওরা নির্ব্বোধ 
তাই জভের উপাসনা করে, আমাদের ওত দ্বকার নাই, ইত্যাদি।” 
এই হল আমাদের ধর্মজ্ঞান, এই হল আমাদের তাাগ মাহাতআয । ইহ- 
কালে যদ্দিও খেতে পাচ্ছিনে যদিও রাগে শোক, দাবিদ্র্যে প্রতিদিন 
পিই হয়ে মরছি--এত লাঞ্চনা, এত অপমান, এত আঘাত যদিও নীরবে 
সব সয়ে যাচ্ছি; কিন্তু পরকালত আছে, পরকাল এর পুবস্কাব আমর! 
আবন্ পাব, পবকালে আমাদের এছুঃখ কষ্ট থাকবে না, আমরা মহা স্থথে 
থাকব । আমাদের ত্যাগ-বৈরাগ্য, আঁমাঁদ্র তিতিক্ষা!] এ কখনও বুথ! 
যাঁবে না । এই যে ভাঁব এও কি বলতে হবে, আমাদের ত্যাগের লক্ষণ, 
আমাদের ধর্মের লক্ষণ? এযে ঘোব কাপুরুষতার) ঘোর ছূর্বলতার 
জাক্ষণ। "গা মহাবীর্যাহীনতাঁর লক্ষণ, মহা তমা গুাণর লক্ষণ । শ্বামিজী 
বলতেন, “যে শ্গবাঁন আমাকে ইহকালে খেতে দিতে পারে ন1, সুথে 
রাখতে পাবে না, সে ভগবান যে আমাকে পবকালে খেতে দেবে, স্থে 
রাখবে ত1 আমি বিশ্বাস করি না” 

ঠিক কথা, আসল কথা হচ্ছে ভায়া, ভোঁগই বল আর ত্যাঁগই বল, 
কোনটাই আমাদের মত অলস, কাপুরুষ, ছর্বলের? আমাদের মত 
হীনবীধোর প্রাপ্য নয় । বীরভোগা! বশ্থন্ধরা, আর নায়মাত্মা বলহীনেন 
লত্য১। কাজেই ভোঁগই টাও, আর ভাগ চাঁও, বীর্ধ্যবাঁন হতে হবে, 
বিপুল অলসতা, ছুর্বলত। কাপুরুষতা সব দূর করে দিতে হবে, অভিঃ হতে 
হবে, উপ্ণামে কন্দদ কবতে হবে, তবে বন্ুন্ধর! ভোগ করতে পারবে, 
তবেত আত্মাকে ল।ভ করতে সক্ষম হবে। 

আর ভোগকে ছেডেই কি তুমি ত্যাগের অধিকারী হতে পারবে? 
আগে বীর্যবান হয়ে চেষ্টা উদ্যাম করে দুনিয়াটা তোগ কর, তবে ত 
ত্যাগী হতে পারবে ; এতটুকু গ্ভেগ করতে পারনি, ত্যাগ করবে কি! 
ভোগটাঁকেই ত ত্যাগ করবে । আমাদের ভায়! এ স্বামিতী যা! বলেছেন, 
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“না আছে ভোগ, না! আছে যৌগ ।” এমনই শোচনীয় অবস্থা আমাদের 
হয়েছে তাই মনে হয় আমাদের ইহকালেও হূর্গতি, পবকালেও 
ততোধিক । 

আমাদের দেশটা ত্যাগেব দেশ বটে, কিন্তু আমাদের এখন উঠতে 
হবে ভোগের ভেতর দিয়ে, কেননা আমর! এখন ঘোর তমে। আচ্ছি 
হয়ে আছি, রজোর ভেতব দিয়ে, প্রবল কম্ম শোতের টিভর দিয় না 
উঠলে ত আর নত্ধে পৌছিতে পারব না, বন্রোকে ডিঙ্গিয়েও সত্তে পৌছাল 
যাবে না, আর সত্বে পৌছিতে না পারলে, ত্যাগেও আমার অধিকার 
নেই, 'ভাই ভোগটাকে আমাদেব উপেক্ষা কবলে চলছে না, ভোগ 
টাকেই আমার্দেক এখন বিশেষ কবে আঁকডে ধরতে হবে। আমর! 
মুখে ষ্দিও ত্যাগ তাগ করি, আমাদের মনটা কিন্তু ভোগবাসনায় 
জড়ীভূত হয়ে আছে। আর তোগেও ত আমাদের সতিকাব বৈবাগা 
আসেলি, আমর! বা বৈরাগ্যের ভাব বা বিরক্তিব ভাঁব প্রকাশ কৰে 
থাঁকি, ওটা কপট বৈরাগ্য, মোটেই আস্তবিক নয়। ভোগে সত্যি কবে 
বিরক্তি না আসলে ত্যাগেও আসক্তি মাসবে না । আব ভোগ একটু 
আধটু না করতেই কি অমনি তাহ বিবক্তি এসে যাবে । তাই চেষ্টা 
চত্িত্র করে আমাদের এখন ভোঁগেব মধ্য দিয়েই উঠতে হবে, উঠে 
পড়ে লাগতে হবে, ত্যাগেব ভান ছেড়ে দিয়ে মন মুখ এক কবে কাজে 
লেগে যেতে হবে, তবেত আমাদেব ছূর্গতি ঘুচবে । যাব আজ তুচ্ছ 
জ্ঞালে, পদদলিত করে সাহঙ্কাবে আমাদের বুকেব উপব দিয়ে চলে 
ধাচ্ছেঃ তারা তখন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সরে দাভডাবে, দয়া কবে নয়, 
উপেক্ষা করে নয়, প্রতিধাতেব ভয়ে ১, তখন সেয়ানে দেয়ানে কোলাকুলি 
ছবে, আমাদের কথা তখন তারা ঠিক ঠিক শুনবে, শুধু তারা কেন, 
জগতের সবাই শুনবে, ভগবান পধ্যন্ত। ভগবানও তথন আমাদের সহায় 
হবেন । 0০০0 1)61105 00052 ১/10 1611) 00610561৮৩১ যাঁদের 
নিজেদের ভেতব চেষ্টা চরিত্র আছে, ভগবান তাদের সহায় হন । 

মুখে ত আমরা রাতদিন ত্যাগ বৈরাগ্যেব কথা বলছি, কিন্তু কাজে 
কি কচ্ছি, তা” কি একবার ভেবে দেখি? ক্ষুত্র ক্ষুদ্র. স্বার্থ নিয়ে 
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কুকুরের মত রীতদিন বাগড়া বিবাদ, াকসাছারি, কাটাকাটি । ভায়ের 
সঙ্গে ভায়ের মিল নেই, ছেলে বাপের স্ঙ্গে, বাপ ছেলের সঙ্গে এক 
ঘরে ঘর করতে পারেনা । ব্বীতদ্দিন কেবল ছিংসা, তবে লেগেই আছে। 
নিজে ভিক্ষুক, খেতে পাইনে, আবার বিয়ে করে 'প্যাতসেতে ঘবে 
ছেডা কাথায় শুয়ে শুওরের মত" বছর বছর ছেলে মেয়েব জন্ম দিচ্ছ, 
আর ভিক্ষুকের সংখ্যা বুদ্ধি কবছি, সত বছবেব মেয়েব বিয়ে দিচ্ছি, 
বারি বছরেধ মেয়ে ছেলে পুলের ম। হচ্ছে, যা অন্মাচ্ছে। তাঁব চেয়ে 
মরছে বেশী, যেগুলে! বেচে থাকছে, সেগুলো! মৃত ীবিভীষাকাকে আবও 
বিভীবিকাঁময় করে তুলাছ। এ সব কিনা আমাদেব ত্যা 1গ-বৈবাগোর 
লক্ষণ। আঁর যাঁরা দহাবীধ্যবাঁন) সাত সমুদ্ব তের নদী পাব হয়ে 
দেশ বিদেশে বাঁণিজ্ঞা বিস্তাব করে বেড়াচ্ছে, বাজ বিস্তার কবে ছুপিয়া- 
টার উপর 'আধিপণ্য করছে, ঝ তৃফ্ান গ্রীস্বেব মধ্যেই 'আন্ছে ন! 
জলে, স্থলে) 'মাকাশে যাদের অবাঁধ গতি, ভার! কি না অভবাদীঃ হাঁদের 
[ক শাপরক্ষালে নরক । আর আমারা খেতে পাইনে। বোনে, 
শোকে, দারিত্্ে ভর্জবিত, ব্াতদিল ঘরের কোনে বনে বসে কেবক 
মরণের দিন গুণছি, আর ভয্মে আঁডষ্ট হয়ে পলে পণে মুত্যু যন্ত্রণা অন্থুতব 
কচ্ছি, আমাদের কিল! পবকাঁকে অনন্ত স্বর্ণ? এর চেয়ে আর আত্ম 
প্রবর্ধনা, এর চেয়ে ভগু।মী কি হতে পারে? বাঁচতে হলে, উঠতে 
হলে, এ সব ভপ্তামী ছেড়ে দিতে হবে, নোঞ্া হয়ে দাঁড়িয়ে, দব্ল 
সত্য পথে চলতে হবে, যত কিছু বিপ্দ আপন ঝড বটকা আসে 
আশ্ুক; সব নিরীকচিত্তে উপেক্ষা কবে বীরবিক্রমে লক্ষ্যাতিমুখে অগ্রসর 
হতে হবে। 

তয়ই যত অনর্থের মুল / এই শুধকে জয় করতে হবে, অভিঃ হতে 
হবে, তবেত ছুর্বলত1? কাপুরুষতা দুর হবে) "আমরা যে মরণের ভয়ে 
আভষ্ট হয়ে আছি। একেবারে অভ হয়ে গেছি! পাঁশ্চাত্যপেব জড়- 
বাদী বলে আমর! বিজ্ঞপ করি, কিন্ 'শামর! যে একেবারে জড বিগ্রভ, 
তা কি একবার ভাবি? কবল শুয়ে শুয়ে তন্্রার থোরে স্বপ্ন দেখছি, 
আর যনে যনে ভাবছি আমরা সন্বগুণসম্পন্ন বড একটা আধ্যাত্িক 
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জাত) কিন্তু আধ্যাত্মিকতার মূলে যে অভির ভাব, নির্তীকতার ভাব, 
দে ভাবটা আমাদের কোথায়? দুনিয়ার আর সব জাতের দিকে দৃষ্টি- 
পাঁত করে দেখঃ দেখবে তারা যেমন অভিঃহয়ে। নিভীকচিত্তে এগিয়ে 
যাচ্ছে, আর আমবা একটু এগুতে হলেই ভয়ে আডষ্ট হয়ে যাই; এমন 
কি এক পা” এগুতে গেলে, হাচি টিকটিকিকে পর্য্যন্ত আমার্দের ভয় ! 
যারা অভিঃ হতে পেরেছে, আধ্যাম্সিকতা তাদের কাছে বড় দূরে লয়, 
আধ্যাত্মিকতা লাভ করা তাদের নিকট বড কঠিন নয়, কিন্ত আমাদের 
মত ৩য়াতুর জীবের পন্ষে সেটা অতি কঠিন,_অতি দূর । সেইজন্যই 
বলছি, আমাদের এখন অভি হতে হবে, নিভীকচিত্তে দ্রনিয়ায় আর সব 
জাতেব সঙ্গে তালে তালে পা” ফেলে চলতে হবে, তাঁ হলে আধ্যাত্মিকতা 
লাভ করাটা আমাদের পক্ষে সহপ্র হয়ে আসবে। এ ছাড়া আমাদের 
বাচবাব আর উপায় নাই, মুক্তির আর পথ নাই, এন! হলে মৃত্যু 
নিশ্চিত, শমন শিয়বে এসে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থা লক্ষ্য করেই 
শ্বামিজী বলেছিলেন; “জাগে! বীর, খুচায়ে স্বপন; শিয়রে শমন, ভয় 
কি তোমার সাজে ?” 

তুমি যে বীব, বীরব ধর্মই হচ্ছে অভিঃ হওয়া, তোমাকে অভিঃ হতে 
হবে, তোমার প্ব্ূপকে চিনতে হবে, বুঝতে হবে তুমি কে, তুমি কার 
সন্তান! কালের কাল মহাকাল ধার পদানত, সেই শক্তিনপা ব্রহ্মময়ী মা 
রাজ-বাঁজোশ্ববীর সন্তান তুমি, তয় কি তোমার সাজে? ভয়কে এই 
মুহূর্তেই পরিত্যাগ কব, জাগে, তমোনিত্রা পরিহার কর, স্বপ্ন ঘুচে 
ফাক, জড়তা টুটে যাক, প্রবল রজোগুণ সহায়ে নব উৎসাহে কর্মে 
প্রবৃত্ত হও; যদি বাচতে চাঁও, যদি দুনিয়ায় ভীষণ সংঘর্ষণের ভেতর 
আত্মরক্ষা করে টিকে থাকতে চাও, তবে-_- 





“এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল। 
এই পুপ্ত পুপ্রীভূত জড়ের প্তাল 


মৃত আবর্জনা । ওরে জাগিতেই হবে 
এ দীপ্ত প্রভাত কালে, এ জাগ্রত ভবে 
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এই কর্মধামে। ছুই নেত্র করি আধা, 
শ্ঞানে বাধা, কর্মে বাঁধা, গন্ষি পথে বাধা, 
আচারে বিচাবে বাঁধা, করে দিয়ে দুর, 
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের স্ৃব 
আনন্দ উদার উচ্চি।” 
- জ্রীদিজেন্দ্রকুমার প্রামাণিক | 


পুস্তক পরিচয় 


নিয়লিখিত পুক্জকগুলি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। গুল-স্পিজ্য 
_শ্রীনিশিকান্ত দত্ত প্রণীত-__মুলা চারি আনা ' বিধুরঞ্ন সান্যাল কর্তৃক 
প্রকাশিত--স্মোভ্র্ম্দ্গেল্র (বাংলা ও ইংবাজী অন্ুবাধসহ )_ মূল্য 
ছুই আনা। হিল্দুর্ধন্স 9 আলা মনু শ্বামী বিবেকানন্দ 
_মূল্য ছ পয়সা । তব।চ্র্ণ িিত্যাগ লা নোগনহ্বামী 
বিবেকানন্দ-_মূল্য ছুই আনা । আমার আন্নহন ক হ্বামী 
বিবেকানন্দ মূল্য এক আন! । 


সংঘ-বার্তী 


১। বেলুড শ্রীরামকুষ্চ মঠে পব পর নিয়লিখিত প্রতিযোগিতা 
কয়টার অনুষ্ঠান হইয়াগিয়াছে। ২৩শে কার্ডিক রবিবার চরক1 প্রতি- 
যোগিতা। মোট ২৫ জন প্রতিযোগী ছিল। তন্মধ্যে চারজন অল্প- 
বয়স্কা বালিকা ছিল। প্রত্যেকেই কিছু কিছু পারিতোধিক পাইয়াছিল। 

গত ৬ কালী পুক্জার দিন 507 0901110901 হইয়াছিল। 
তাহাতে 0৮০19, দৌড, লক্ষ, হামাগ ডি. দাঁড়টানা প্রভৃতি এবং 
তুত্রি বাজির অনুষ্ঠান ছিল। প্রতেক প্রতিযোগীকেই পুরস্কার দেওয়া 
হইয়াছিল। 

গত ৩৬*শে ডিসম্বব বন্ধন প্রতিযোগিতা হইয়! গিয়াছে । উহাতে 
মোট ১৫ জন প্রতিযোগী ছিল। গ্রতোককেই পুরস্কার দেওয়া 
হইয়াছে। 

অগামী ৬ই পৌষ গুহ-শিল্প প্রদর্শনী হইবে। 

২। গত ৫ই ডিপেম্বব বেলুডমঠে শ্রামংস্বামী প্রেমানন্দজীর জন্ম- 
মহোৎসব সমাবোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া! গিয়াছে । 

৩। আগামী ৩বা পৌষ ভ্রীত্রীমাতাঠাফুবাণীর জন্মোৎসব হইয়া 
গিয়াছ। 

৪ | আঁমরা দীনাজপুর শ্রীরামকৃ্চ আশ্রমের কার্য বিবরণী প্রা 
হইয়াছি। এই আশ্রম ১৩৩* সালেব ২১শে ভাদ্র স্থানীয় এসিস্টেপ্ট- 
সার্ডেন ডাঞ্চার শ্রীযুক্ষ অধোরনাথ ঘোঁষ মহাশয়ের বাটাতে প্রথম 
প্রতিষ্ঠিত হয় । এক্ষণে উহা! কাধ্যের প্রসারের সহিত একথানি ভাড়া 
বাঁটাতে স্থানান্তরিত করা হইক্াছে। নিম্লিখিত কাধ্যগুলি আশ্রম হইতে 
হইয়া থাকে--(ক) ধর্শসন্বম্বীয় অধিবেশন (৭) পৃজা! পাঠ (গ) 
সেবাকাধ্য--নিকটবর্তী গ্রামসমূহে কলেরা প্রভৃতি মহামারীর আবি- 
1ব হইলে সেবক প্রেরিত হয় (ঘ) কালার এবং ম্যালেরিয়া 
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৮১ পপি পপীিাসিপিপিাস্পিপিসসপরী সপ পপির এপ পা 


চিকিৎসা-কেন্্র পরিচাঁলন-_অগ্যাঁবধি ১৭৩টি কালাজরের রোগীকে 
চিকিৎসা কর! হইয়াছে (উ) ওবধ, পথ্য, বস্ত্রাদির ত্বারা দরিদ্র- 
গণের সেবাও হইয়া থাকে। এই শিশু প্রভিষ্টালের প্রতি আমরা 
সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছি । 


৫। আগামী ৪ঠা মাঘ ইং ১৭ই জানুয়ারী শনিবার পৌষ 
কৃষ্ণা সপ্তমী শ্রীমতস্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজের বেলুড়মঠে 
তিথি পুজা ও উত্সব । 


৬। (ক) গঙ্গা-যমুনা-বন্তা-সেবাকাধ্য__মিখন গত অক্টোবর মাসে 
বন্তা-পীডিত লোকের সহায়তার জগ্ঠ হাধীকেশে ও কনথল হরিদ্বারে ২টা 
কেন্দ্র খুলেন। ইহার পর অক্টোবর ও নবেগ্বর মাসে নিয় লিখিত ফেব্রু 
হইতে যে কাধ্য হইয়াছে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া! গেল ।_- 


(খ) জেলা সাহারানপুর--ফের্ুপুর কেন্ত্র এই কেন্ত্রের বিস্তৃত 
কাধ্য বিবরণী পৃর্ধবই দেওয়া! হইয়াছে । গৃহমির্দাণ ও সাময়িক সাহাষ্য 
কল্পে ২৫৮ টাক বিতবণ করা হইয়াছে। 


(গ) কনথল (হরিত্বার ) কন্দ্র_চাঁমার জোলা ও মেথরদের ১৯ 
খানি গুহ নিম্দাণ কল্লে সম্পূর্ণ ও আঁংশিকভাবে মোট ১৯৮২ সাহাষ্য 
দেওয়া হইয়াছে। 

(ঘ) লাক্‌পার থানার অন্তর্গত মতোলী কেন্দ্র হইতে বানগঙ্গার 
ধারে অবস্থিত ১ খানি গ্রাম তদন্ত করিয়া ৭টা গ্রামে ৩৬টী পরিবারের গৃহ 
নির্মাণ কল্পে আংশিকভাবে ১৭২৬ টাঁকা সাহায্য করা হইয়াছে । এই 
গ্রামগুলির মধ্যে নিহিন্দপুর ও বিগড়গাড়ী গ্রামের অধিকাংশ গৃহগুলিই 
ভূমিসাৎ ভইয়া গিয়াছে । 

(উ) লাক্‌্সার থানার অন্তর্গত বানগঙ্গা ও নীলধান্ার মধ্যে 
অবস্থিত নিরঞ্জনপুর কেন্দ্র হইতে ১৭ খানি গ্রাম ভ্দন্ত করিয়া ১২টা 
গ্রামে ৫৫টী পরিবারের গৃহ নিশ্মীণকল্পে আংশিকভাবে ৩৯১২ দেওয়া 
হইয়াছে । এতত্যতীত কিছু অর্থ সাহায্যও করা হইয়াছে । এই গ্রাম- 
গুলির অধিকাংশই বন্তাবিধবস্ত । বাইঘাটাগ্রামে ২৫ জন লোক বন্তায় 


৭৬৮ উদ্বোধন, [ ২৬শ বর্ধ--১২শ সংখ্যা । 


পাপা 


ভামিযা যায়। বাহালপুবি, টা এবং প্রতাপপুব গ্রা গ্রাম গলিতে 
ও লোক মাবা গিয়াছ। 

(চ) “বান মেলা--/টাহরপুণ ('দেবাদুন জেলার যমুনা দিকে 
চকৃবোভার পপে) একন্দ্র হইতে ২১টী পরবাধেব জন্ত গৃহনিম্্ীণ ও 
১০ খানি ক্ষণ ও ২৯৯ খানি বস বিতবণ বাবদ ১৭৩২ 
টাকা খবচ হইয়াছ | 

(ছ) হৃবী কণ কেন্দ্র য কয়েকজন সাধ ৭ ব্রর্থগাবী পন্টায় পড়িষা 
অতিকঠে গানবলা পাইধাছেন তীহাদেব মধ্যো “দ ছয়জন হাধাকেশে 
ছিলেন '্াভাদিগকে একগানি কবিযা গবম কম্বল ৭৪ কাপড দেওয়া 
হইয়া । বঞমানে সাঁধুদের কুটার নন্নাণ কাধ্য চলািতছে। বড 
ঝাঁড়ীত 9 ছোটঝাচীত প|কা ঘব বাভীত পাধুর্দিব থাকিবার জন্য 
প্রায় ৭** কুটায়! ছিল । হতাঁদেব কোনও চিজ নাই । €ন সকল সাধুদেব 
কুটায়। ছিল হন্মাধা ধাবা বন্ঠাব পময হধীকোশ ছিলেন না কিন্ত 
বন্তমানে হৃতীকেশি আপিয়াছন বা ক্রমশঃ আদিতেছেন ঠাহাদেব 
জন্য যে কুটীনব প্রয়োজন একথা মিশন প্রথম আবেদনে জান ইয়াছন | 
আঁমবা বিশষভাবে সজদম ধন্মপ্রান হিন্দু মূহাদয়গণব লিকট প্রার্থনা 
কবিতেছি। | 

৭1 আমবা গভাবর বেদনার সভিন্ত উাদ্বাধনের পাঠক- 
পাঠিকাকে জানাইতেছি, আশ্রীমাতাঠাকুবাণীব সন্যাতম? সেবিকা 
« ভশ্রঠাকৃবের শিষ্যা শ্র শ্াগোলাপমাতা বিগত ১ঠ1 পৌষ 
বৈকাল ঘটা ৪ মিনিটে প্রভৃব পাদ-পাদ্মে উপস্থিত হইয|ছেন। 


চ্যবনপ্রাশ--৩২ সের । ] অধ্যক্ষ মথুরবাবুর [ যকরধ্বজ--৪. তোলা । 





ঢাকাঃ কলিকাতাঃ অয়মলসিংছ, চট্টগ্রাম হট, ৮ গ্রৌছাটা, জলপাইগুড়ি, 
বগুড়া? সিরাজগঞ্জ, কাশী, পাটনা? লক্ষ ও মান্রাথ | 
কঙ্সিকাত। ্রাঞ্*--৫২।১ বিডন স্রীষ্ট, ২২৭ হারিসন রোড ১৩৪ দ্বহুবাজার 
স্ব, ৭১1১ রুসারোড, ভবানীপুর । 
টাকা শক্তিউষধালয়ের উষধের বিশিষ্টতা 


প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ শাস্ত্রীয় ওষধগুলি বিশ বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ পূর্ণমাত্রীয় ও 
বিশুদ্ধভাবে বার বার করিয়া উষধে “সজ্বিস্পপ্ি” বজাজ 
রাখিতে শক্তিউষধাঁলয় যে স্ন্নিধ! ভগবানের ক্কপায় পাইক্সাছে তাহা কুত্রাপি 
কেহ পায় নাই | সেই অন্ঠই »,ক্তউষধালয়েয় উষধের একটা *তিস্ণিইজ1৮ 
এন্নিয়াছে ; অর্থাৎ শরক্তিউষধালয়ের ওধধের প্ররস্তত প্রণালী, পাঁক প্রণালী, 
আস্বাদন, উপকারিতা ও বিশিষ্ঠতা নিশ্চয়ই অনন্থসাধারণ । শকথ গ্রাহকগণেক 
হৃদয়সম করিয়া দিতে পারিলে বিশেষ একটা লোকহ্িতকর কাধ্য কর! হইবে 
মনে করিয়াই প্রাঁকা শক্তিউষধালয়ের ওয়ধের বিশিষ্টতা" সংক্ষেপে বুঝাইতে 
চেষ্টা করিলাম, বুদ্ধিষাঁন্‌ বুঝিয়া লউন এবং “আত্মহিতায় বনুনহিতাঁয় চ” এই 
সত্য গ্রহণ করুণ এবং সর্বত্র প্রচার করুন । 
শক্তি উবধালয়ের কারখানা পরিদর্শন কবিয়া £--হরিদারের মহাত্মা শ্রীমৎ 
ত্ডাতনান্নল্দ গিিল্তি মহারাজ অতিশয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিরাছিলেন 
-"্এছাকাম সত্যত গ্রেতা, দ্রাপর, ফলিমে কোই নেই কিয়া, আপ ত্য 
রীঁজচক্রবর্তী হায় 1” রামরুষণ মিশনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ্ ব্রন ।সমল্দ 
স্লাশ্মী লিখিয়াছেন-.ণ্এন্সপ বিপুল আয়োজনে ও বহুল পরিমাণে বধ 
(17790520005 ) প্রস্থত হয় দেখিয়া আমি অতাস্ত সম্বোষ লাভ করিলাম । 
এখানে প্রত্যেক উষধই অধ্যক্ষের বিশেষ তত্বাবধানে এবং ঠিক ঠিক শাহ্রীয় 
বিধান অনুসারে প্রস্তত হইতেছে ।” ইত্যাদি-বাঙ্গাল। প্রেসিডেম্ির গবর্পর 
তনর্ড নীম বাহাদুর . লিখিয়াছেন-_“এনপ বিপুল পরিমাণে দেশীয় 
উপাদানে আযুর্বেদীয় উষধ প্রস্ততকরণ নিশ্চই অসাধারণ কৃতিত্ব (৪ ৮৩ 
2158৫ 2০755377500 ) এই কারথাপার কাধ্য কলাপ অতীব স্থচারুন্ূপে ও 
স্থছন্দোব্ত্ের হিত পরিচালিত হইতেছে এবং এই কারথানাটা হুচাকুরূপে 
চালাইবার জন্ত আবশ্যক্ষীক্ব উপকরণা্দ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে 
সপ আমার গ্রতীত্তি পরন্মিল।” বাঙ্গালা ভূতপুর্ব গবর্ণর হল 
নাল্ডঙ্লে বাহাছুর লিখিয়াছেন--“এই কারথানায় এত বুল পরিমাণে 
ধীয় ওষধ প্রত্মত হয় দেখিতে পাইয়। আমি বিল্বকাবিষ্ট (9551:151,5 ) 
হহ.টছি।* ইত্যাদি-__দেশবন্ধু ভুক্ত চি ব্রুত্ডস্ন ্াস্পি মহোদয় 
লিখিয়াছেন- _শক্কিষধালয়ের কাঁরথানায় বধ প্রস্তুতের তত্বাবধান ঘেরূপ 
নুচারুভাবে চলিতেছে ইঙ্া হইতে উৎকৃষ্টতর বাবস্থা আশা করা যায় না।” 
গ্রইন্সপ সন্লা হ্বাক্ষজ্চাতল জ্হচ1” স্নাল্লর হেন্নলী জহল্াল 
প্রস্তুতিও অনেক প্রশংসাবাধ করিয়াছেন । 
আমুখ্ধে্ীয় চিন্ডিৎসা প্রণালী সম্বলিত ক্যাটালগ ও শক্তি ব! কর্দযৌগ বিনামুলে) পাওয়া! বায় । 
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ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলভ ও অকৃত্রিম 
ওষধালয়। 
এটি ্ঃজাশ্ধপণন্রির স্পা? 


সমক্জ ভারতবর্ষ ছাহয়। ফেলিয়াছে। 
সেক আআ ফিস 
টাকা ৮৯১ আপগ্মেরিয়ুদ স্ব । 
পাখা 
(১) ২১২ ব্যাজ ইউ, (২) ১০৮ আপার চিৎগুক এডি (তীক্কাবাজ) 
(৭) ৪হা” ভ্রান্ত রোড হৌবডা বিজ), (5) »৯ ইলা. কেবানীপুর), 
(4) জংপুতণ (৬) ছিলজপুর, (৭) বগ্ড়া) (৮), ১ (৯) রাজলাহীঃ 


(১*) শরমনসিংহ, ' (১১): .পুলনা। (১২) দাপ্কগজ। (১৩) ক্যাশ? 
(৯৪) প্রক্ষলিয়া। (১4) শ্রীহষ্ট, (১৬) শিলিগুড়ি প্রস্কৃতি 


বিনাসুল্যে ব্যবস্থা বিনাঞল্য ক্]ুটালগ  বিনাগুলো ক্যালেণার 
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